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ভূমিকা 


বর্তমান বই-এ সঙ্কালত বাঙ্গালশী পারচালিত ব্যবসা-বাঁণজা বিষয়ক প্রবন্ধগীল পড়ে 
আম আনান্দত হয়েছি । বিশ্বকর্মা ছদ্মনামের আড়ালে ল্যাকয়ে থেকে যান এগুলি 
লিখেছেন তান শুধু যত্ত ও পারশ্রম-সহকারে তথা সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত হন ন-- 
রচনাগ্লিকে সাহত্য-গুণান্বিত করে তুলতেও পেরেছেন । আলোচ্য (বিষয়ে এমন সরস 
ও তথ্যগভ রচনা ইতিপূর্বে আমার চোখে 'বশেষ পড়ে নি। 

বাঙ্গালীর ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে এ বহাট যে সময়োপযোগণ প্রকাশন সেণবষয়ে 
সন্দেহ নেই । বতমান যুগকে নিঃসন্দেহে বৈশ্যযুগ বলা চলে এবং এষুগে বাবসা 
বাণজ্যে আত্মনিয়োগ ছাড়া ব্যম্টগত ও সমান্টগত উন্নাতিসাধনের অনা কোন উপায় 
নেই। বাণজ্যে লক্ষী বাস করেন-এাঁটি আমাদের দেশেরই সংপ্রাচপসন ডীস্ত হলেও 
ব্যবসা-বাণজ্যে বাঙ্ালন ষুবসমাজের দীর্ঘাদনের অনীহা অনেক দঙখের কারণ 
হয়েছে। 

আচার্ধ প্রফুল্চন্দ্র রায় তাঁর বলিন্ঠ কর্মাদর্শে বহুপবেহি আমাদের এ দুঃখ দূর 
করার পথ নিশি করোছিলেন । তাঁর সে প্রয়াস যে একেবারে ব্যথা হম নি আলোচা বই. 
এর কাঁহনীগ্াঁল তার প্রমাণ। এ বই-এ বাঙাল পারচালিত বাভর শ্রেণীর যেসব 
ব্যবসা প্রাতষ্ঠানের ববরণ আছে তাদের অনেকগ্ঠালরই উদ্ভব হয়োছিল আচার্য 
প্রফলল্পচন্ড্রের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় । ব্যবসা-বাঁণজ্যের কোন কোন ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতে 
বাঙ্গাল পাঁথকৎং-এর মর্ধাদাও দাবী করতে পারেন। তবু আজ আমরা নানা কারণে 
সর্বভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পপাছয়ে পড়েছি । এ অবস্থার প্রাতকার করতে না 
পারলে আমাদের ব্যাপক বেকার সমস্যা দূর করাও সম্ভব নয়। ব্যবসা করতে গেলে 
যেসব গুণের প্রয়োজন, যেমন সততা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, সংগঠননৈপুণ্, কঙোর পাঁরিশ্রম 
প্রভীতি, বাঙ্গালশচাঁরন্রে তারও যে অভাব নেই সে পারচয় এ বই-এর পাতায় পাতায় 
ছড়িয়ে আছে । বইখানি বাঙ্গালী ষফুবসমাজের মনে আত্মীবশ্বাস স্াঁষ্টতে সহায়তা 
করবে বলে আমার ধারণা । 

আমরা বাঙলা দেশকে নতুন করে গড়ে ভোলার প্রয়াস করছি । সে প্রয়াসে ব্যবসা- 
বাণিজ্যের প্রসার অত্যাবশ্যক । বিশ্বকর্মারাঁচত এ বই বাঙ্গালশ তরুণ সমাজকে নতুন 
করে ব্যবসা-বাণিজ্যে উদ্বুদ্ধ করে তুলুক এই আমার কামনা । দেশের কল্যাণকামী 
মান্য এ বই-এ নতুন চিন্তার খোরাক পাবেন । নিদেশ-গ্রন্থ হিসাবেও এ বইখানির 
মূল্য হবে বলে আম আশা কাঁর। বইখানির বহুল প্রচার হলে লেখকের পাঁরশ্রম, নিজ্ঠা 
ও সদুদ্দেশ্য সার্থক হবে। 
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পা্চসবংগের সভখাস্ত্ী 


গ্রশ্থকারের 1নবেদন 


মাননীয় অন্যন্য আ্ীঅজয়কুমার ম্খোশাধ্যায় মহাশয়ের শংসাপনের পরে আমার মতো 
সাধারণ লেখকের পক্ষে আবার একাঁটি ম্খবন্ধ রচনা আপাতদম্টিতে নিষ্প্রয়োস্তন । শধহমত 
লংক্ষেপে কভজ্ঞতা স্বকারই আমার পক্ষে যথাযথ হতে; কিন্তু তা সন্তেও ভূমিকা হসেবে 
কিছুটা সংযোজন প্রয়োজন। 

আমার বন্তব্যের মূল কথাগুলিই মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় তার অনবদ্য ভাষায় ব্যন্ত করেছেন। 
তবে, তাঁর পত্রের প্রথম অনুচ্ছেদে কিন্িৎ আতিশয়োন্ত প্রকাশ পেয়েছে । আমার র»নাশৈলটর 
বিষয়ে যে প্রশংসা 'তাঁন করেছেন আম নিজেকে তার যোগ্য মনে কার না । যাহোক, এই প্রশংসা 
আমার মতো ক্ষু্রব্যান্তর পক্ষে লক্ষমীর কৃপালাভের চাইতে বড়। 


কিছাঁদন আগে লোকসভার প্রাসদ্ধ বামপন্থঈ সদস্য শ্রীসতোন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (যান 
শ্রী এস. এম. ব্যানাজ, এম. পপ, এই নামে সাধারণ্যে খ্যাত) মহাশয়ের কাছ থেকেও 'দেশ' সম্পাদক 
মহাশয়কে লাখত অন্দরূপ একটি পন্ত পেয়ে আম কৃতার্থ বোধ করোছলাম। তান 
লিখোছিলেন : “..শীবশবকমা' ছদ্মনামে ক্ষীর কৃপালাভ : বাঙালশর সাধনা" ও 'বাণজ্যে বসতে 
লক্ষী" ধারাবাহিক বাঙলার শিজ্প-বাণজ্যের সংক্ষপ্ত সফলতার ঘটনাবলশ বেশ 'কিছ্যাদন যাব 
বের হচ্ছে। ইহা যেমন আকর্ষণীয় তেমনই সময়োপযোগী । আপনার এই প্রচেম্টা বাঙলার জীবনে 
নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা আনবে িজ্প-বাঁণজ্যের ক্ষেত্রে--আশা কার ।...বলা দরকার, আম গ্রবাসগ 
বাঙ্গালী । জন্ম, শিক্ষা এবং চাকুরশ সবই বাঙলার বাইরে । তবুও বাঙলা আমার আত্মার 
কেন্দ্রবিন্দু ।...মষে মহান ব্রত িশবকর্মার মাধ্যমে শুরু করেছেন সর্বান্তঃকরণে তার সাফল্য কামনা 
কাঁর। বাঙালনীকে বাঁচতেই হবে, সারা ভারতের কল্যাণের জন্য। বাঙালী যাঁদ আবার 'শিজ্প- 
বাঁণজ্যে মন দেয়-বাঁলম্ঠ মন্র নিয়ে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁরা প্রাতম্ঠালাভ করণে পারবেন । 
আপনাদের শবশ্বকর্মা'র লেখনন এ বিষয়ে ষথেস্ট উদ্দীপনা সৃন্টি করতে পারবে এত শনরাশার 
মাঝেও । আজ চাকুরীর পিছনে না গিয়ে বাষ্গালীী যাঁদ সহম্ঠু পারকজ্পনার মাধ্যমে চলে-- 
আপনাদের যোগ্য নেতৃত্বে আঁম মনে কার আগামী দনে বাঙলা চণ্চলা লক্ষমীকে করায়ভ্ত করতে 
সক্ষম হবেন। নানা ঘাত প্রাতিঘাতের মধ্যেও আশা কার "বিশ্বকর্মা, তাঁর সুনপুণ লেখনণ 
বৈজ্ঞানিক দ্যাষ্ট 'নয়ে চালয়ে যাবেন যতাঁদন না বাঙালশরা মোহমনুন্ত হন।” 


এই দুই বাশিম্ট নেতার পরেই যাঁরা আমার ধনাবাদাহ্হ তাঁরা হলেন 'দেশ' পাঁরকার 
পাঠক-পাঠকাবৃজ্দ। আমার লেখা তাঁদের ভালো লেগেছিল বলেই আ'ম ধারাবাহিকভাবে বহুকাল 


সেই পণ্িকার লেখার সুযোগ পেয়েছিলাম । সে-ও আমার এক পরম লাভ এবং সম্ভবত সবচেয়ে 
বড় লাভ । 

এই বহুমুখখ কৃপালাভের মূলে আছেন 'দেশ' পান্রকার শ্রীসাগরময় ঘোষ। আমি ষে 
লিখতে পারবো এবং শি্প-বাঁণজ্যের মতো নীরস বিষয়ে আমার এযাবৎ অনভ্যস্ত লেখনন থেকে 
সকলের পাঠের উপযুস্ত কিছু কোনোঁদনও নিঃসৃত হবে, এই অনুমান [তান যে কেমন করে 
করলেন তা 'তনিই জানেন। 

বহুকাল ধরে তান অনেক ভীরু নবীন লেখক-লোখকাকে নেপথ্য থেকে প্রকাশ্যে উপাস্থিত 
করে পাঠক সমাজকে নন্দিত করে এসেছেন; কিন্তু আমার মতো পরমভাীরু, লেখক সম্প্রদায়ের 
বাহভুত, এক প্রবীণকে দিয়ে কলম ধরানোর উদাহরণ তাঁর পক্ষে বোধহয় এই প্রথম । শুধু 
তাই নয়, ১৯৬৮-৬৯ সালে বৎসরাধক কাল 'তাঁন 'নয্ামত প্রাতি স্তাহে আমার প্রবন্ধ প্রকাশ 
করেছেন। 

সাতষাট্র সালের দুর্গাপূজার আগে 'দেশ' আফিসে বসে সাগরময়ের সঙ্গে কথোপকথন 
কালে (তিনিই 'লক্ষমীর কৃপালাভ : বাঙালীর সাধনা" ফচারে কয়েকাঁট প্রবন্ধ আমাকে দিয়ে 
লেখানোর প্রস্তাব করেন। একথাটা বোধহয় তাঁর এইজন্য মনে জাগে যে, আম আকৈশোর 
কলকাতার 'শল্প-বাঁণিজ) মহলে ঘোরাফেরা করোঁছি, এ-ব্বসা সে-ব্যবসা 'নয়ে নাড়াচাড়া করোঁছি 
এবং লক্ষী ও অলক্ষমী দু'জনেরই কৃপালাভ করোছ--াদ্বতীশয়ারই বোশ। আভজ্ঞতা শব্দাটর 
চলাতি ভাষায় সংজ্ঞা হলো 'ভুল করে, ঠেকে শেখা'। সোঁদক দিয়ে আম এক পরম আভিজ্ঞ পুরুষ । 
এমন একটি লোক, যে বাঙালীর ব্যবসার ভালোমন্দ দুটি 'দকই দেখেছে, ভাকে দমে লেখালে 
রচনাগহীল তত্ব ও তথাগর্ভ হতে পারে_এই চভাই সম্পাদককুলের অন্তম নায়ক সাগরময়কে 
উদ্বুদ্ধ করোছিল বলে আমার দ্‌ঢ় ধারণা । 


কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যাগাজন হলে এক কথা ছিল, 'দেশ-এর মতো উচ্চমার্গের সাহত্য 
পাণ্রকাতে বাঙালশর শিল্প-বাণজ্য সংক্রান্ত প্রবন্ধ লেখার মতো দুরূহ কাজ হাতে নিতে আমার 
মতো নিতান্ত অনাভজ্ঞ লেখকের হৃৎকম্প উপাঁস্থত হয়োছিল। তন মাসের সময় চেয়ে আম 
সাগরময়কে বলে এসোছলাম, চেম্টা করে দেখবো । 

আটষাট্রর গোড়ায় যখন লেখা আরম্ভ কারি তখনো আঁম ঠিক করে উঠতে শারান 
যে. কোন্‌ সরে কোন্‌ ভঙ্গিতে লিখলে 'দেশ' পান্রকার অগ্গাণত পাঠক-পাঠিকার কাছে বাঙালটনর 
এই প্রকাণ্ড দিকাঁটকে, বাঙালীর জশবন-মরণ সমস্যাকে রূপাঁয়ত করতে পারবো । সেইজন্যে 
আমার প্রথম দিকের লেখাগুলিতে অস্বাচ্ছন্দ্য ফুটে উঠেছে, এই আমার ধারণা । যতটা লিখতে 
চেয়োছ--বাঙালশ মালিকানায় বাঙাল পারচালনাঞ় শ্িজ্প-বাণজোর কথা ও কাঁহনী ব!ঙালশকে 
এবং বাঙলাভাষীকে যেভাবে জানাতে চেয়েছি-_-তার প্রকাশ সম্ভব হয়ে ওঠোঁন। যাই হোক, মাঝে 
মাঝে সগবময়ের সঙ্গে পরামর্শ করে ধীরে ধীরে আম আমার বাঞ্চত পথে এগোতে পারলাম । 
সেইজন্য প্রবন্ধগযীল 'দেশ' পান্রকায় যেভাবে, যে তাঁরখে প্রকাশিত হয়োছিল মোটামুটট সেটাই 
এই গ্রশ্থেও বজায় রাখলাম, কারণ এই পারম্পর্য, এই বিন্যাস থেকে গ্রন্থের পাঠক বুঝতে পারবেন 
'হাউ দ্য হোল থিং টুক শেপ । 


প্রকাশনায় একাঁট গলদ রয়ে গেল। যাঁদের সম্বন্ধে লিখোছ নানা কারণে তারা সকলে 
আমাকে সময়মতো ছবি কিংবা ব্লক দিতে পারলেন না, যাতে চাঁন্পশ'ট প্রাতিষ্ঠানের ছবিই ছাপাতে 
পাঁরি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছবি ছাপাবার আনচ্ছাও প্রকাশ পেপো। আরেকাঁট কথা হলো এই 
যে, 'দেশ'-এ প্রকাশিত ছেচল্লশটি প্রবন্ধের মধ্যে চাল্লশাটর বোশ এই বইয়ে ধরানো গেল না। 
ভেবেছিলাম, পারবজনন পাঁরবধনের সময়ে প্রথমাটই বোশ করা যাবে, কিন্তু উল্টোটি হয়ে গ্রন্থের 
কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পেলো । 

এই ভ্রাটর চাইতেও আমার এক দক 'দয়ে বড় আরেকাঁট বিছ্াততি হয়েছে৷ বাঙালশব 
আরও অনেক বড় ও মাঝারি শিল্প ও বাণিজ্যোদ্যোগের বিষয়ে আমি লিখে উঠতেই পারান। 
উল্লেখযোগ্য ব্যাতিক্রম হলেন, প্রকাণ্ড বাঙালী চা-কর ও কয়লাখাঁনর মালিকবৃল্দ, বেঞ্গাল ল্যাম্প 
ওয়ার্কস, শচীন দত্ত মহাশয়ের ভারত ইলেকট্রিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রজ, চন্ডীচরণ সাহা মহাশয়ের “হিল্দু- 
স্থান মিউাঁজক্যাল প্রোডাক্স্‌"' ধে-প্রাতিন্ঠান সর্বপ্রথম রবশন্দ্রনাথের কন্ঠে আবাত্ত ও গানের 
ভিস্ক-রেকার্ডং করোছিলেন), সস, সি. কম্পানি, হাগুড়া ও চব্বিশ পরগণার অগুনাতি এাঁজনশয়ানিং 
শি্প এবং সবার বড়, প্রাতঃস্মবণীয় স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কশভি, ইন্ডিয়ান আয়রন 
ও স্টীল কম্পান। আর বাদ পড়েছে দুটি বিরাট সংবাদপত্র-গোম্ঠী, অমৃতবাজার ও আনন্দবাজানর 
প্িকার কাঁহনী এবং সেইসঙ্গে বসৃমতগখ সাহিত্য মান্দরের কথা । এ-তো মাল কয়েকাটি-.. 
এরকমের আরও এত আছেন যে. বহাদন ধরে তাঁদের সম্বন্ধে লেখা চলতে পারে। এই গ্রল্ধে 
প্রকাশিত বাভন্ন প্রবন্ধেও সমবাবসায়শী অনেকের নামের উল্লেখ করা যেতে পারতো, 'িন্তু তাতে 
প্রবন্ধগ্লিকে বোধহয় আমার দুর্বল লেখনশ ?দয়ে রসোত্তীর্ণ করতে পারতাম না। প্রবাসণ 
বাঙালী ব্যবসায়ঈও আছেন অসংখ্য । তাঁদের মধ্যে অবশ্য সামান্য দু'একজন ছাড়া আঁধকাংশ 
প্রতিষ্ঠানের কতৃপিক্ষের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটে ওঠোনি। যথার্থ সহযোগিতা পেলে যথাধথ 
উদাহরণ 'দয়ে আম ভালো করেই প্রমাণ করে দিতে পারতাম যে, বাঙালশীকে যতটা বাণজ্যবিম.খ 
বলে মনে করা হয়, বাঙালী মোটেই তা নয়। 

ফলে, এই প্রবন্ধ-সংগ্রহটি, ইংরেজীতে যাকে বলে 'স্যাম্পল সাভে”-_তাই হয়ে দাঁড়ালো । 


এখানে আরেকটি কোঁফয়ত দিয়ে নিই । এই প্রবন্ধগুজিতে আণ্ঞালকতার মনোভাব ফুটে 
উঠেছে বলে কোনো কোনো পাঠক আভযোগ করেছেন । 'কিম্তু ব্যদ্টির সর্বোদয় না হলে সমাঞ্টর 
শান্তবাদ্ধি অসম্ভব-__এট্াই আসার দ় ধারণা । 
প্রবীণ পাঠক-পাঠিকারা 'লক্ষমীর কৃপালাভ' ফণচারাটকে প্রভূত মর্যাদা 'দয়েছেন। অপাক 
হয়েছি পাঠিকা মহলে এর আদর দেখে । তাঁদের মধ্যে প্রবীণারা যে বিশেষ মনোযোগ সহকারে 
প্রব্ধগুঁলি পড়েছিলেন তার প্রমাণ পেয়োছি বিবিধ পন্রের মাধমে । আব নবীনারাও যে এই লেখা 
আগ্রহ করে পড়েছেন তার পরিচয় পেলাম কয়েকাঁটি তরুণশর পন্ন পেয়ে। অবশ্য তাঁদের সঙ্গে 
আমার চাম্ষ"ঘষ আলাপের সুযোগ ঘটে ওঠেনি, কিন্তু তাঁদের ভাষা ও ব্যঞ্জনা থেকেই তাদের 
নবীনতা প্রকাশ পেয়েছে । যেমন, কুমারী রমলা দেব তরুণশসুলভ উচ্ছল ভাষায় আমাকে যে 
একাধিক পন্র লিখেছিলেন তার প্রথমিতে ছিল : “...আপনার লেখা 'লক্ষখর কপালাভ' পড়তে 
এত ভালো লাগে যে কি আর বলব। আপনার এই লেখা পড়ে বোগঙালীর সম্বন্ধে) কত কিছু 


যে জানাছ, আর আরও ভাল লাগছে । অথচ প্রথমটা আঁম- ওসব ব্যবসার কথা পড়ে কি হবে 
ভেবে পাঁড়ানি ।...৮ 


রমলার এই 'চাঠগুকে আম লযত্ষে রেখে দিয়োছ, কারণ তরুণ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে 
এর মতো ভালো সার্টীফকেট আমার আর জোটোন। বেশ কয়েকজন তরুণ তরুণী আমার 'নল্দাই 
করেছেন । শক করে একজন ধনী আরও বড়লোক হয়েছে' সেই ই'তহাস লেখা গহ্ত কাজ--- 
এই ছিল তাঁদের অনেকের রায়। অনেকে আবার আমার তত্ব ও তথ্যগত ভুল শোধরাতে শিদ্ে 
কট.ভাষণ করতেও ন্রুটি করেনান। তবে, কয়েকজনের কাছে সাঁত্যই আম কৃতজ্ঞ। আমার বেশ 
কয়েকটি ভুল আম শোধরাতে পেরোছ মনে হয়, তাঁরা দোঁখিয়ে দিয়েছিলেন বলেই। 
এইসব বিষয়ে অনেক সময়ে সরাসার জবাব না-দয়ে আমার মন্তব্য আম 'বাভন্ব প্রবন্ধে ছাঁড়য়ে 
দয়োছিলাম । অতএব ভূুগিকায় তার আনুপৃর্বিক উল্লেখের আর প্রয়োজন নেই । 

প্রয়োজন আছে, ইতিমধ্যে শিল্পজগভে যে বিশেষ ঘটনা ঘটে গেল, সে বিষয়ে 
সংক্ষিপ্ত আলোচনার । কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক খাঙ্ক কাল্দ্রীয়করণ পর্বাঁট জাতির পক্ষে 
ঘ্গ পাঁরবতনের এক গুরত্বপূর্ণ নিদর্শন । সম্রাট ও শ্রেম্ঠীর রাজত্বকাল উত্তীর্ণ হয়ে 
আমরা যে ক্রমশ গণনেতত্বের অধশীনতা স্বীকার করে 'নাচ্ছ,। এট তারই উদাহরণ । 
এই মুহূর্তে ব্যাঙ্ক রাম্ট্রীয়করণের মধ্যে ভালোমন্দের বিচার করতে গিয়ে অনেকেরই 
মনে হচ্ছে যে, ভালোর চাইতে মন্দই হবে বোশি। তাঁরা দণ্টান্ত ?হসেবে জবনবীমা করপোরেশনের 
বর্তমান ধিশৃঙ্খল পাঁরচালনার কথা বলছেন; বলছেন, স্টেট ট্রোডং করপোরেশনের কথা, 'বাভন্ন 
ইস্পাত ও 'বদ্যুৎ প্রকলেপ পারচালকবর্গের অকর্ণণ্তা এবং অনাচারের কাহনী। কিন্তু সেটা 
আমাদের জাতিগত দোষের জন্যেই ঘটেছে এবং ঘটছে বলেই আশঙ্কা হয়। চিক এই ধরনের 
ইনভাঁসাপ্লনের জন্য ও শবজনেস অনেস্টি'র অভাবে বেসরকাঁর বাবধ 'শল্প ও বাণিজ্যোদ্যোগেও 
কি মহাপ্রলয় ঘটে যায়ান ? চলাত কথায় যাকে বলে গণেশ উল্টোনো' সে কাণ্ড তো হামেশাই 
ঘটছে আমাদের ব্যবসায়শ মহলে । এটা লেখার সময়ে যে দ্টান্ত আমার মনে ছবির মতো ফুজে 
উঠলো সেটা হচ্ছে, বাঙালশর, তথা ভারতবর্ষের, অসংখ্য কটন মিল বন্ধ হয়ে যাওয়া । পুরনো 
মলের দরজা বন্ধ দরের কথা, ক্মবর্ধমান জনসংখ্যার চাহদা ন্যাধ্যমূল্যে মেটানোর জন্যে আরও 
অনেক নতুন মলের পত্তন হওয়াই উচিত 'ছিল। তবে? তবে এই অসঙ্গাত কেন? উত্তরে একই 
পথা বলতে হয়-আমাদের অনিয়ম ও অন্যায়ের শোচনীয় পাঁরণামে এই অনর্থ ঘটেছে। 

এই আলোচনার পাঁরিপ্রোক্ষিতে আমার দেখানো উদাহরণসমূহ পেকে সকলেই অনুকরণসয় 
দৃস্টা্ত পাবেন বলে আশা কারি । পাবালক ও প্রাইভেট সেঞ্র-কেখ।ও এই শ্রেণীর নায়কের 
নেতৃত্ব বাতীত কিছুই হবে না। 


সাগরময় ছাড়াও আনন্দবাজার পান্রকা গোম্ঠীর আরও কয়েকজনের কাছে আমাব অপাঁরসশম 
খণ। তাঁরা হলেন, লব্খপ্রাতষ্ঠ সাহাত্যিক শ্রীসন্তোষকৃমার ঘোষ, শ্রীআমতাভ চৌধুরী এবং 
জ্রীগোৌরকিশোর ঘোষ । তাঁদের উৎসাহে আনন্দবাজার পাঁত্রকাতেও আম প্রায় ছ'মাস ধরে বাণিজ্যে 
বসতে লক্ষমীঃ' শীর্ষক প্রবন্ধমালায় বাঙালশর কয়েকাঁট ছোট ছোট শল্প ও বাণজ্যোদ্যোগের 


বিষয়ে লেখার সুযোগ পেক্সোছলাম। বাণিজ্যে বসতে লক্ষম*ঃ'-র একটি প্রবন্ধ আমি এই বইয়ের 
অন্তভূর্ত করোছ। 

স্বয়ং শ্রীঅশোককুমার সরকার মহাশয় এবং তাঁর দুই পুত শ্রীমান অভনককুমার 
ও শ্রীমান অরুূপকুমারও উৎসাহ উদ্দীপনার ম্বারা আমাকে উদ্বুদ্ধ করে এসেছেন। 
আনন্দবাজার গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা শ্রীকানাইলাল সরকার মহাশয়ের অর্থাৎ, 
আমাদের কানাইদা'র সস্নেহ অন্প্রাণনাও আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছে। 


ওপরে যাঁদের নাম করলাম তাঁরা সকলেই আমার ঘরের লোক । এদের সঙ্গে প্রায় একই 
রকমে আমাকে উপদেশ, পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন বুদ্ধদেব বসু মহাশয়, সাহতত্ 
আকাদোম'র স্থানীয় সম্পাদক শ্রীক্ষতনশ রায়, প্রখ্যাত সম্পাদক শ্রীপুলিনাবহারণ সেন, কাব ও 
সাহাতাক শ্রীগোপাল ভোমক এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের উপগ্রম্থাগারিক শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্ো- 
পাধ্যায় । দু'জন প্রান্তন রাজবন্দী (বর্তমানে বিশিষ্ট শিজ্পপ্রাতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট) শ্রীশান্তিময় 
গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীবিজয়কৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অযাচিত সহায়তাও আমাকে বিশেষ উপকৃত করেছে। 


যাঁদের সম্বন্ধে প্রবন্ধ জিখোছি তাঁদের পৃন্ঠপোষকতা ব্যতীত গ্রন্থের প্রকাশিকা এবং আম 
এই 'বপৃল ব্যরসাপেক্ষ প্রকাশনায় যে নামতে পারতাম না সে 'বষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 
আমাদের উভয়ের পক্ষ থেকে আম তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বশকার করাছ। 'কন্তু একজনের 
কথা বিশেষভাবে উল্লেখ না করলে আমার এই স্বীকৃতি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি হলেন 
ইউনাইটেড ব্যাক অব ইন্ডিয়ার প্রান্তন চেয়ারম্যান এবং বেগ্গল ন্যাশান্যাল চেম্বার অব 
কমার্সের ভূতপূর্ব সভাপাতি শ্রীবটকৃষণ দত্ত। তাঁর পাঁরচালত ব্যাত্কের বিষয়ে লেখার বহ্পূর 
থেকেই চেম্বারের সভাপতি হিসেবে তান আমাকে এই প্রবন্ধমালা রচনায় সমধিক উৎসাহ 
করে এসেছেন। কৃতী বাঙালী 'শিজপনায়কদের কৃচ্ছ,সাধনা ও সফলতার কাহনশ পাঠ করে 
নিরাশহৃদয় আত্মবিস্মৃত বাঙালশর মধ্যে কিছ্‌টা সাহসের, কিং আশার সণ্ার হোক, বাঙালশর 
বাঁণজ্যবিমুখতা অপগত হোক- এই চিন্তাই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করোছল আমাকে উৎসাহিত করতে। 

প্রকাশনা সৌম্ঠবের বিষয়ে যাঁদের কাছে আম বিশেষ কৃতজ্ঞ তাঁদের মধ্যে, একাধারে 
লেখক, কবি ও শিল্পশ শ্রীপৃণেন্দুশেখর পন্রীর নাম করবো সর্বপ্রথমে । উ্চু ঘরানার পেশাদার 
কমািয়্যাল আটস্ট হওয়া হাতেও তিনি এই গ্রন্থের ক্ষেত্রে পেশা ভুলে গিয়োছলেন। কী করে 
এর সৌন্দর্য বাদ্ধ পায় সেটাই তাঁর নেশা হয়ে দাঁড়য়েছিল। কন্যাকে 'িবাহঙসভায় উপপাস্থভ 
করার আগে তার প্রসাধন ও অলগ্করণে যেমন করে যত্র নেওয়া হয়, আমার এই গ্রন্থের প্রকাশনার 
প্রতিটি পর্যায়ে পৃর্ণেন্দুশেখর তেমন ষক্স ও আগ্রহ দেখিয়েছেন । স্নেহাস্পদ শ্রীমান সব্যসাচশ 
সেনের বুদ্ধি পরামর্শও এই বিষয়ে আমাকে প্রভূত সহায়তা করেছে। 

পৃণেশ্দিশেখর ও সব্যসাচীর পরেই যাঁদের নাম উল্লেখ্য তাঁরা হলেন রেডিয়ান্ট প্রোসেদের 
কর্তা মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃষফুগল, বেঙ্গল বুক বাইশ্ডিং কম্পানির স্বত্াধকারশ শ্রীশুভ মুখোপাধ্যায় 
এবং স্টুডিও গ্র্যাফকের কর্তা শ্রীসুনগল দাস। 'লক্ষশীর কৃপালাভ'-এর প্রসাধন পর্বে ঞদেরও 
অসামান্য দান। 


নির্ঘন্ট প্রস্তৃত করার কাজে পরামর্শ দিয়েছেন জাত"য় গ্রন্থাগারের শ্রীঅমল সরকার । শ্রীমতাঁ 
শকুন্তলা সেন, শ্রীমতী অনসয়া, শ্রীশমীন্দ্রনাথ ও শ্রীইন্দ্রীজং দত্তের সক্রিয় সহযোগিতাও 
উল্লেখযোগ্য । 

শ্রীগোরাপ্া প্রেস ও আনন্দ পাবালশার্সের কার্যাধ্যক্ষ শ্রীফণীভূষণ দেব এবং তাঁর সহকারী 
শ্রীচত্তরঞ্জন দে, শ্রীবাদল বসু, শ্রীসুধেন্দু গুহ এবং শ্রীপঙ্কজ দত্ত নানাভাবে আমাকে সাহায্য 
করেছেন। তাঁদের সুশৃঙ্খল কার্যপদ্ধাতি ব্যাতিরেকে মান্র আড়াই মাসের মধ্যেই প্রায় চার-শ' 
পৃজ্ঠার এই গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব ছিল। 

উপসংহারে, গ্রন্থের প্রকাশিকা শ্রীমতী দত্ত মহাশয়াকে এই গুরদদায়ত্ব গ্রহণের জন্য আম 
আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 


সামান্য কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রল্থাকারে প্রকাশের উপলক্ষে সুদখর্ঘ ভূমিকা ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারের 
ঘটা আধ্মানক 'বদগ্ধ পাঠকের কাছে কৌতুকের বিষয় মনে হওয়া অস্বাভাঁবক নয়। “কিন্তু 
ধণস্বীকারে আম সর্বদাই তৃস্তিলাভ করে এসেছি। উপ্রন্তু, এই স্বীকাতির অবকাশ আম আর 
না-ও পেতে পারি, কারণ জীবনে এইটাই সম্ভবত আমার প্রথম ও শেষ গ্রল্থ। 
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এক 


ছোট ফিটফাট আঁফসঁটিতে ঢুকে প্রথমেই নজরে পড়লো দেয়ালে টাঙানো ফ্রেমে-আটা চারটে 
ফটো এবং অশোকস্তম্ভ-লাগ্ছিত হিন্দী ভাবায় মুদ্রত কয়েকটি সাটিশফকেট। চারুদর্শন এক 
যুবক পুরস্কার নিচ্ছেন রাম্ত্রপাতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাধাকৃফন ও জাকির হোসেন এবং প্রধানমন্তর 
শাস্ত মহাশয়ের হাত থেকে । একটু লক্ষ করে বুঝলাম, ওই সাটিফকেটগ্ীলিই যুবকের হাতে 
তুলে দিচ্ছেন আমাদের প্রান্তন ও বত'মান রাস্দ্রপ্রধানেরা । 

অল্পক্ষণ পরেই খোদ মান্ষাটর সঙ্গে পরিচয় হলো । রেডিয়্যান্ট প্রোসেসের ছোটকতণ 
সুধীর মুখোপাধ্যায় । আলাপ কারিয়ে দিলেন বড় ভাই নীরদবরণবাবু। 


হাহূতাশ করে লাভ নেই, অন্যকে দোষ দেওয়াও অন্যায় । শিজ্প ও বাণিজ্যে বাঙালখর স্থান 
যে তাঁলকার একেবারে নীচের দিকে ভার জন্যে দায়ী আমরা বাঙালশরাই। তার কারণ সম্বন্ধে 
প্রাতিদন এতভাবে আলোচনা হচ্ছে যে, সে বিষয়ে এখানে বেশি কিছু বলা বাহুল্য হবে। এই 
প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য [বিষয়ও নয় সেটা । বাঙালীর সেই লঙ্জাকে কিছুটা লাঘব করেছেন আমানা 
যে দু-একটি শিল্পের কর্ণধারেরা শুধু তাই নয়, সেই সব শিল্পে বাঙালণকে বলতে গেলে 
সবার উপরে তুলে ধরেছেন- তার মধ্যে মূদ্রণ ও প্রোসেস এনগ্রোভং অর্থাৎ ছ।পার রক তৈরির 
কথা প্রথমেই মনে পড়েছিল। তাই এই ধারাবাহিক প্রবন্ধগ্ীল শুরু কলা গেল বাঙালশর 
মাঁলকানায় সম্পূর্ণভাবে বাঙালশর পরিচালনায় সার্থক এই ব্লকমোকং শিজ্পাট নিয়ে । 

ভুমিকা আরও একট: বাঁড়য়ে বলা যেতে পারে যে, এই বন্রশিজ্পাটর সঙ্গে চারুকলা 
অঙ্গাগ্গাভাবে জাঁড়ত আছে বলেই বোধ হয় বাঙাল আজও এতে শশর্যস্থান আঁধকার করে 
আছে। ভারতে ব্লকমোকং লেপের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত অনুবাক্ততে সর্বাগ্রেই সশ্রম্ধ প্রণাতি 
জানাতে হয় আমাদের সত্যাজৎ রায়ের পিতামহ স্বগীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়কে। 
তিনিই ভারতে ব্লকমেকিং-এর পঁথিকৃৎ। এই শতকের গোড়ার ঈদকে নানান পত্রপাত্িকায় মুদ্রিত 
ইউ. রায় আশ্ড সমন্সের রঙশন ও সাদাকালো হাকটোন মিডলটোন ও কোয়াট্নর টোন ছবিগুলি 


রেভিয়্যাপ্ট প্রোদেসং 
৬-এ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড 
কাঁলকাতা--.১৩ 


আমাদের মধ্যে যাঁরা প্রবীণ তাঁদের অনেকেরই স্পম্ট মনে আছে। ঠাকুর-পরিবারের পরেই সাহত্যে 
ও চিন্রকলাতে বাংলা দেশে যে পারবারটি আজও, শুধু ভারতে কেন, বিশ্বে স্বনামধন্য, সেই 
পরিবারের একজনের 'শিল্পীমন ও কল্যাণহস্ত এর উপরে ছিল বলেই হয়তো আজ এদেশে 
এই শিষ্পের মান এত উচ্চে। 


বছর দুই-তিন আগে লোকপরম্পরায় শুনোছলাম যে, ইউ. এস. আই. এস-এর কোনো 
প্রধান আমোরকা থেকে কলকাতায় এসে তাঁদের ভারতে প্রকাশিত “প্যান' পান্রকার ব্লকমোকং-এর 
উৎকর্ষের তুলনা করেছিলেন আমোরকার শ্রেষ্ঠ ব্লকমোৌকং-এর সঙ্গে। এর রকগুলি সবই 
রোঁডয়্যান্ট প্রোসেস করে থাকেন। 

এই প্রসঙ্গে নীরদবাবু সাঁবনয়ে বললেন, “দেশী ও 'িদেশশ শিল্পপাঁতির সফলতার 
ইতিহাস পড়লে দেখা যায় যে, তাঁদের নিজ নিজ মেধা ও অধ্যবসায়ের তারফই তাতে বোশ থাকে। 
কিন্তু যেকোনো কৃতী শিল্পপাঁতর সাফল্যের পিছনে মেধা ও প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যের 
আনূকূল্য যে কতটা থাকে সাধারণত বাইরের লোকে তা কোনো ঁদনই জানতে পারে না। আমার 
মনে হয়, প্লাক ও লাক-এর মধ্যে আঁধকতর ক্ষেত্রে লাকটাই বড় পার্ট প্লে করে। যেমন 
আমাদের ক্ষেত্রে। ছিন্নমূল হয়ে পার্টিশনের পরে বির্ুমপুরে নিজের দেশ ছেড়ে কলকাতায় এসে 
নিজের পায়ে ক করে আবার দাঁড়াতে পার 'দিবারান্র তাই ভাবতাম। আমাদের মাতুল পরলোকগত 
শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সম্প্রীতি লোকান্তরিত পিতা উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের উৎসাহ- 
উদ্দীপনায় খুবই ছোট করে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বউবাজারের গঞঙ্গাধরবাবু লেনে 
ব্লকমেকিং-এর কারখানা খুললাম। সম্বল একটি ১৫৮১২ ক্যামেরা ও গুটিকয়েক আনূষাঁঙ্গক 
মোশন ও সরঞ্জাম। মোট দাম কুঁড়ি হাজার টাকা । ভাগ্যের অনুকূল আমাদের যা হলো, তা হচ্ছে 
দুজন আতি কর্মণ ও নিপুণ সহযোগীকে আমাদের সঙ্গে পাওয়া। তাঁরা হলেন শ্রীসত্যরঞ্জন 
আম্বলী ও শ্রীভবরঞ্জন মজুমদার । এদের দু'জনের সুপরামর্শ ও সাহচর্য এবং জনপনেরো 
বিশ্বস্ত কমার কর্তবা/পরায়ণতা যাঁদ আমাদের সহায় না থাকত তা হলে আমাদের দুই 
ভাইয়ের কঠোর পরিশ্রম সত্তেও আজ মাত্র পনেরো বছরের মধ্যে আমরা আপনাদের দৃন্ট আকর্ষণ 
করে প্রশংসা পেতাম না।» 

“১৯৫৬ সালে গঙ্গাধরবাব্‌ লেন থেকে উঠে এলাম এই ৬-এ, সুরেন ব্যানাঁজ রোজে। 
সেই বছরেই আমরা ব্লকমোকং-এর সঙ্গে আমাদের ছাপাখানার বিভাগটি খূললাম। ১৯৫৮ লাল 
থেকে কাজ অনেক বেড়ে গেল এবং কাজের কোয়ালাটর জন্যে ব্লকমোকিং ও ছাপা দুইয়ের জনোই 
বছরে বছরে অনেকগাাঁল প্রাইজও পেলাম। দিল্লীতে সরকারী প্রতিসোগিতাতে ছাড়াও মাস্টার 
প্রিন্টারস ফেডারেশনের কমাঁপটিশনেও পেলাম ।” 


রেডিয়্যান্ট প্রোসেস এখন ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহত্তম ব্রকমোকং প্রাতষ্ঠান-_অবশ্য 
ছাপাখানার বিভাগটি তা নয়। ১৫ জন থেকে এখন এদের কমশসংখ্যা তিন শো-তে দাঁড়য়েছে। 
মেশিনের মধ্যে আছে ক্যামেরা ৪টি: এঁচিং মোশন ১৮টি; কাঁটং মোশন ৪1ট; রাউা্টং মোশন 
২টি: সব রকমের অনেকগযাল স্কীন; স্টিরিও কাস্টিং-এর উপকরণও যথেষ্ট আছে। ছাপাখানায় 


২ 


আছে ১৭টি পপ্রশ্টিং মোশন (বড় ও ছোট) এবং ৯টি ভাগানশিং মোশন। টাইপ এবং অন্।ান। 
পরঞ্জামও যথাযথ । 

এই সব যল্পাতির দাম সাড়ে আট লক্ষ টাক।। কোথায় সেই কুঁড় হাজার টাকার মোশনারী 
আর কোথায় আজ ১৫ বছর পরের এই বৃহৎ করথানা ! 

রোডয়্যান্টের কাজের আদর বেড়েই চলেছে। কেন্দ্রে ও সকল রাজ্যের সরকারণ দ*তরগঠীল, 
বিদেশী দতাবাস, বিজ্ঞাপন প্রাতষ্ঠান, গ্রণ্থ ও পণ্িকা প্রকাশক এবং শি্প ও বাখজ্ায 
প্রাতষ্ঠানগুলির চাহদা পোরয়ে এখন [বিদেশ থেকেও অর্ডার আসছে । আরও মোশন চাই, 
আরও জায়গা চাই । তাই সম্প্রাসারণের ব্যবস্থা হয়েছে বেহালা তারাতলাতে প্রায় সাড়ে [তিন বিঘা 
জাঁমতে ।* 

এই প্রাতিষ্ঞানের কমর্ঁরা কেবল কাজই করেন না, এদের অবসর বিনোদনের পদ্ধাতও 
সুষম। আন্তঃাঁডপাটমেন্ট ফুটবল লীগ খেলা হয়। আফস লীগেও থেলেন। ক্লাব, লাইব্রেরী 
আছে। বছরে বছরে মণ্টাঁভিনয় করেন সকলে মলে । ব্যান্তুবিশেষের কার্ষকলাপেরও কাত উল্লেখ 
প্রয়োজন। ছোট কর্তা সুধীর মুখোপাধ্যায় মশায় দক্ষিণ কলকাতা রোটা'র ক্লাবের অন্যতম 
সাক্রয় সভ্য এবং সেই সজ্বের মুখপান্র শদ ল্যাম্প” পান্রকার সম্পাদক । মণ্টাঁভিনয় ব্যাপারেও 
সুধীরবাবূর কুশলতা আছে। 

এই হল রোঁডয়্যান্টগোম্ঠনর মোটামুটি বিবরণ । 

তবুও--নীরদবাব বললেন, এ যুগের কোটি কোট টাকার বিশাল উদ্যোগগাাঁলর পাশে 
ব্লকমেকিং-এর এই বৃহত্তম কারখানাটিও কুঁটিরাশজ্পের মতো । 


সামাগ্রকভাবে বাংলার ব্লকমোকং 'শল্পের আলোচনাও নীরদবাবুর সঙ্গে হল। তখন 
[তিন আর রোঁডিয়্যান্টের মাঁলক নন, তানি ব্লকমেকারস আস্োসয়েশনের সেক্কেটার্‌ 
স্থলাভাষস্ত যেন অন্য এক ব্যান্ত। তাঁর মতে এই শিল্পের মালিকেরা হলেন 'নম্নমধ্যবিস্ত 
বাঙাল, যাঁদের দৈনন্দিন মূলধনের অভাবের চাপে প্রায় দিন-আনা দিন-খাওয়া করেই কারবার 
চালাতে হয়। মলের ও কাজের চহিদা বলতে বোশর ভাগ ব্লকমেকারেরই নিয়ামিত কিছু নেই । 
কখনো হয়তো একগাদা কাজ এলো : চার-ছ” ঘণ্টার মধ্যে সেই কাজ নামিয়ে খদ্দেরকে পেপছে 
দিতে হবে, আবার কখনো দিনের পর দিন কাজ প্রায় থাকেই না। প্ল্যান করে কিছু করবার 
জো নেই। 

“আযসোসিয়েশন” থেকে অনেক হিসেব কষে বিভিন্ন কাজের রেট হয়তো বাঁধা হল, তা 
ছ" মাস কাটতে না কাটতৈই কাঁচামালের অর্থাৎ এই শিল্পের ক্ষেত্রে দস্তার ও তামার পাতের, 
সাঁসের, ফটোগ্রাফিক প্লেটের, কোমক্যালের-_ এমন ি খাঁট স্বদেশখ প্রুফের কাগজের দামও 
রাতারাতি হঠাৎ দেড় দু" গুণ বেড়ে গেল। কমরদের মাইনে ও ভাতা বাড়াতে হল চাল-ডালের 
দাম বাড়বার সঙ্জো সঙ্গে । সব 'হিসেব বানচাল । যাঁদের কাঁচামালের স্টক ছিল না, আ্যসোসিয়েশনের 
বিকুয়মূল্যে তৈরী মাল বেচতে গেলে তাঁদের ডাহা লোকসান। রিজার্ভ বা সংরক্ষিত তহবিল 


* সম্প্রুত ১৯৬৯ সালে রোডঙ্ল্যান্টের তৈরি বক বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। কোনো অনন্ত দেশে নয়, ফ্রাণ্স 
ও আমেরিকার মতো দেশে এই রপ্তানি হয়েছে। 


৩ 


তো কাররই প্রায় নেই। এখন দাঁড়য়ে দড়়িয়ে মার খাওয়া ছাড়া গাঁত নেই। 

“সব চাইতে বেসামাল করে দেয় দুর্মল্য ভাতার বোহসেবী চাপ। সরকার কানুন 
অন_যায়শ প্রাইস ইনডেক্সের দ্রেব্যমূল্যস্চশর) পয়েন্ট বাড়ার সম্গো সঙ্গে বছরে দু'বার করেও 
কমাঁদের মাথাঁপছু এই ভাতা দশ টাকা করে বাড়াতে হয়েছে । অথচ সেই অনুপাতে ব্লকের দাম 
বাড়ালে ক্রেতারা বে'কে বসবেন । ব্লকের প্রধান খাঁরদ্দার হলেন অন্যান্য শিল্প ও বাঁণজ্য প্রাতজ্ঞান। 
মন্দার বাজারে অনেকেই নিহত : বাকী যাঁরা টিকে আছেন তাঁরা সাংঘাতিক আহত । খরচ 
কমাতে হয়-তাই কমাও বিজ্ঞাপন । ক্যাটালগ ও ব্যালেন্স-শীট স্ন্দর সুন্দর ব্লক 'দয়ে এ বছরে 
আর ছাপিয়ে কাজ নেই । সঞ্গাতি যেটুকু আছে তা দিয়ে মজুরদের ভাতা বাড়াও । মালের 'বান্রু 
নেই যার, কা দরকার তার নানা রঙের ক্যাটালগ ব্যালেন্স-শীটের বাহারে? কাজেই, করুক 
রলকমেকার তার দিন গুজরান অর্ধাহারে বা অনাহারে ।” 


নীরদবাবূর চেম্বার থেকে বোরয়ে এসে পথে নামবার আগে আবার চোখে পড়লো 
রিসেপশন রুমের দেওয়ালে বসানো ক।চের আলমারর [ভিতরে আরও কতকগ্ীল পুরস্কার । 
সেই আলমারির নশচে একটা কাঠের বোর্ডে সাঁটা রেভিয়্যান্টের ব্লকে ছাপা ভারী সুন্দর কতকগ্ীল 
রঙ্গীন কাজের নমুনা । এ যেন পণ্চদশী রোডিয়্যান্টের রূপের ঝলক! ধকন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে 
পড়লো, ছোট ছোট আরও যাট-সত্তরজন বাঙালশ ব্রকমেকারের কথা । মনে মনে ছবিটা একে 
দেখলাম-যেন একটা সাঁলড ব্লকের নিরেট ছাপ--গাঢ় কালো কাঁলতে ছাপা । 


৬ আানুয়ার, ১৯৬৮ 








দুই 


মেশিনের পাট [তিনটি ঘ্যারয়ে খিরিয়ে দেখে একাঁট বেছে নয়ে সুপারভাই জাবের হাতে 
তুলে 'দলেন হৃষীকেশবাব। বললেন, 'গ্রাইস্ডারে চাঁপয়ে আধজসুতো ডায়মেটার মেরে নাও? 
আমার দকে ফিরে ক্ষমা চাইলেন আমাদের কথাবার্তায় ছেদ পড়ার জন্য। 

কম করে এক কোটি টাকার এই ঈগল লথোগ্রাঁফং প্রাইভেট ?লামিঠেড কম্পাঁনর ম্যানেঠজং 
ডিরেক্টর শ্রীহষীকেশ দাস মশায় তাঁর ক্ষুদ্রতম নাট-বল্ট,ন্র সম্বন্ধেও এতটা ওয়াকিবহাল দেখে 
বাস্মত না হয়ে পারলাম না। 

ফটো-অফসেট প্রণালীতে ছাপার কাজে এ অশগ্লে ঈগলই হলো বহত্তম কারখানা । 


মাস্টার 'প্রন্টারস সামার পাঁত্রকা "প্রন্টারপ ভয়েস-এ ধছর দ.ই আগে কালিকাত। 
মেট্রোপলিটান সংস্থার সমপক্ষারর উপরে লেখা শ্রীভবভূঁতি রায়ের একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম । এই 
অঞ্চলের মুদ্রণাঁশজ্পের কমীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ জন কম বাঙাল) এবং ছাপাখানা 
ছাড়াও অন্যান্য যত শিল্পপ্রতিষ্ঞঠান আছে তার শ্রমিকদের বেতনের সমন্টির শতকরা ১২ ভাগ 
বেতন উপাজন করেন কলকাতার ছাপাখানার কমা । অতএব আমাদের বাঙালগ পারচাজি৩ 
1শল্পপ্রাতিম্ঠান পরিক্রমার সূচশতে মুদ্রণাশজ্পের স্থান যে আতি উচ্চে তা বলা-ই বাহ,ল্য। অবশা 
ঈগল লিথো বৃহত্তম ছাপাখানাগুলর মধ্যে একটি । যাঁরা একটা বা দুটো মোশন নিয়ে প্রেস 
চালান তাঁদের সংখ্যা শুধ, বেশিই নয় সমস্যাও অনেক । িকন্তি আজকে আমরা কেবল ঈগলেণ 
কথাই লিখবো । উদ্দেশ্য, পাঠকের কাছে একটি বাশম্ট বাঙালশ ছাপাখানার বিষয়ে ছোট করে 
একাঁট পাঁরাচিতি পেশ কনা এবং তার মাধ্যমে মুদ্রণশিল্পের বিশেষ একটি ধারা ও তার সংজ্ঞা 
সহজ ভাষায় সকলের কাছে বলা। এই সূত্রে বাঙালীর শমুদ্রণাশল্প, তথা সাধারণভাবে বাঙালগপ্র 
পাঁরচালিত বোৌশর ভাগ শিল্পোদ্যেগের মূলে যে প্রধান একাট তুটি থাকে দে বিষয়েও সংক্ষেপে 
বলতে হবে। পরের বারে যখন আমরা সাধারণ লেটার-গ্েসের বিষয়ে বললো তখন এই শিলেপর 
অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যাবে! 


ঈগল িখোগ্রাফিং কম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড 
২৬-ব ক্রিস্টোফার রোড, 
কাঁলকাতা--৪৬ 


গোবরা অঞ্চলের ক্রিস্টোফার রোড । ইস্টার্ন রেলের সাউথ সেকশনের লাইনাটর 

ঠিক প্‌বাঁদক। ঈগল-ীলথোর গেটে প্রবেশ করে দেখলাম প্রকান্ড তেতলা ছাপাখানা বাঁড়টির 
ছাদের কার্নিসের ওপরে হাওয়ায় দুলছে নারকেলশাখার শ্রেণী । গেট থেকে ছাপাখানায় পেপছবার 
রাস্তার বাঁদিকে মালিকদের বসতবাড়ী। তার সামনে বাঁধানো ঘাটের পরে মাঝারি একটু পুকুর। 
সেই পুকুরের ওধারেও গাছের সাঁর। রাস্তার ডাইনে সাজানো একটি তরকারণর বাগান। 
কাঁপ ও টোমাটোর সবুজ চারা বেশ পুষ্ট হয়ে উঠেছে। ঈগলের ছাপা ১৯৬৭ সালের একটা 
ক্যালেন্ডার দেখোছিলাম 'আডভাঁন ওয়েরলিকন' কম্পাঁনর। আর দেখোঁছলাম আমে?রকান প্রকাশক 
প্রেশ্টস হল-এর ইস্টার্ন ইকনমি এডিশনের একখানি বই 'ইঞ্জনীয়ারং মেকানিক্স সেটাও ঈগলের 
ছপা। মুগ্ধ হয়োছলাম। 

মনে হলো এই প্রাকৃতিক পারচ্ছন্নতার মধ্যে আলো হাওয়ায় ভরা এমন সুন্দর একট 
ছাপাখানায় যাঁরা কাজ করেন তাঁদের মেশিনে যে কাঞ্জ বেরুবে আআ নিপুণ শিল্পীর হাতে- 
আঁকা ছবির মতো হওয়াই স্বাভাবক। 

হধাীবাবুর সঙ্গে একটু সময় কাটাবার পরে কিন্তু মনে হলো যে পাঁরবেশের চমৎকাণরত্বই 
কেবল কমের প্রেরণার উৎস নয়। হৃধীবাবুর নেতৃত্বই এর মূল। আরও গভশরে যেতে হয়-- 
হৃযাবাবুর যোগ্যতা ও কৃতিত্বের গোড়ার কথায়। 

সাক্ষাতপ্রাথী হয়ে ঈগৃলের আঁফসে উপাঁস্থত হয়ে প্রথমেই একটু আশ্চর্য লেগেছিল । 
ডাইনে ও বাঁয়ে লক্ষ টাকার দামী দামী এবং ভারতে বিরল দুটি ডাক্রুম টাইপ 
প্রোসেস ক্যামেরা, সামনে ১০।১২টা লোহার আলমারী ও আশেপাশে স্তৃপশকৃত ছাপা- 
কাগজের মাঝখানাঁটিতে টোবলে বসে হৃষীবাবু আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। রসেপশানিস্টের 
হাতে কার্ড দিয়ে এয়ারকশ্ডিশনড চেম্বারে ঢুকে সোফাসোট পারবৃত পুরু কাপে্ট-মোড়া 
ম্যানেজিং 'ডিরেষ্টরদের যে-সব দ:জ্প্রবেশ্য ঘরে এ যাব ঢোকবার অবকাশ হয়েছে এ তা নয়। 
কাজের লোক হষাঁব।ব; আমাদের কাছের মানুষও । নিজের কাজের সূক্ষনাতিসূক্ষম দিকটা তো 
নখদপ'ণে আছেই, উপরন্তু ছাপাখানার নিম্নতম শ্রামক থেকে শ্রেষ্ঠ দেশশ ও বিদেশী অভিজাত 
গ্রাহক-খাণদ্দারের কাছে তিনি সহজলভ্য। আমার মতে, এইটাই হলো ঈগল িথো কম্পানির 
সফলতার উৎস। 


হৃষীবাবূর আদর্শ তাঁর পরলোকগত পিতা চণ্ডীচরণ দাস মহাশয় । প্রায় নব্বই বছর আগে 
চণ্ডচরণ জন্মোছলেন কলকাতার এক ক্ষাঁয়্ণ বনেদী পাঁরবারে। পাড়ার অন্য সঙ্গঈসাথীরা 
যখন স্লেট পেন্সিল হাতে স্কুলে পড়তে গেল, বালক চণ্ডী তখন অভাবের চাপে বেরোলেন 
রুজির সম্ধানে। এক অংশীদার জুটিয়ে রবার-স্ট্যাম্পের ব্যবসায় নামলেন। কাজ মন্দ চললো 
না; কিছু দিন পরে ১৯০৫ সালে নিজ মালিকানায় উড এনগ্রোভং অথাৎ খোদাই-করা কাঠের 
বকের এক কারখানা খুলে ফেললেন তখনকার দিনে এই কাঠের রূকে ছাপা কাজের বেশ চাহিদা 
ছিল। হল-এপ্ডারসন, হোয়াইটওয়ে লেড-ল, আঁর্ম নেভি স্টোর্স প্রীতি চৌরঙ্গ পাড়ার বড় 
বড় প্রাতিজ্ঞানের ক্যাটালগ ছাপার একচেটিয়া কাজ হলো চণ্ডঈচরণের ! চণ্ডগ তাঁর ছোট প্রাঁত- 
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্টানটির নাম দিলেন “ফাইন আদ কটেজ” । সঙ্জো রইলেন ছোট দুই ভাই, বজ্কুবিহারণশ ও 
গোম্ঠবিহারাী। 

একবার হল আ্যাপ্ডারসনের এক অর্ডার সাপ্লাই করতে চণ্ডচরণের দোর হয়ে গেল। 
মালিক হল-সাহেবের কাছে খুব বকুনি খেয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে চণ্ডী বললেন, “আপদ্য- 
কালের কায়দায় হাতে ছাপার কাজে সময় ঠিক রাখতে পার না, স্যার। মেশিনে ছাপালে ক-বে 
আপনাকে ডোঁলভারণ করে 1দতাম।" উত্তেজত হল-সাহেব বললেন, “তা তুমি মোশনে ছাপাও 
না কেন?” “মোশন কেনবার পয়সা নেই সাহেব" কুণ্ঠিত চন্ডচরণ উত্তর দিলেন। ছেলোটিকে 
ভালোবাসতেন মিস্টার হল। বললেন, “বলো, কত টাকা চাই তোমার। বসাও মোশন। আমি 
তোমায় টাকা ধার দেবো । কাজ করে শোধ 1দও।” 


সেই হলো সূচনা । একের পর এক লিখো-ছাপা, সাধারণ ট্রেডল ও ফ্ল্যাটধেডে (যাকে 
এক কথায় বলে “লেটার-প্রেস”) ছাপা, ব্লক তৈরি, ইলেকপ্রোপ্লেটিং--এইরকম সব কাজে দুতি 
এগিয়ে চললো “ফাইন আর্টস কটেজ”। এলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। লাভের উদ-বৃত্ত টাকা ফেলে 
না রেখে উদ্যোগণী চণ্ডীচরণ নতুন নতুন ব্যবসাতে লাগিয়ে 'দিলেন। স্বধর্ম ছাপাখানার লাইনের 
সঙ্গে পরধর্ম ট্যাক্সির ব্যবসা আরম্ভ করলেন ৫০টা ট্যাকা দিয়ে। করলেন ইণ্টখোলা, কাঁদলেন 
আতসবাজির কারখানা । যা হবার ছিল, হলো-ও তাই। অনাভজ্ঞতার জন্যে ও যথাযথ তদারকের 
অভাবে একটার পর একটা কারবার বন্ধ হয়ে চন্ডীবাব একদিন ফেল হয়ে গেলেন পবতিপ্রমাণ 
খণের বোঝা নিয়ে । পাওনাদারদের কল্তু জবান দিলেন যে যত দেরই হোক, চাকা তিনি শোধ 
করবেন। 

অনেক ভুলের মধ্যে কিন্তু একটি দূরদর্শিতার কাজ করোছলেন প্রগাঁতবাদণ চণ্ডীচরণ। 
যুগের হাওয়া দেখে তিনি বুঝেছিলেন যে, মন্থরগাতি লিখো-ছাপা বড় বড় কাজে আর চলবে না। 
ফটো-অফসেটের ধুগ আসছে। হাজারে বা লাখে লেবেল পোস্টার ছাপাতে হলে চাই দ্রুতগতি 
অফসেট মেশিন। 


চণ্ডীচরণের কথা বুঝতে গেলে আমাদের জানা দরকার “লিখোগ্রাফিং" ও “অকসেট" শব্দ 
দুটির অর্থ। গ্রীক শব্দ 'দাইথো-র মানে পাথর ও 'গ্রাফইন-এর মানে লাপি। শিলালিপি 
লখন' শব্দের বদলে শলাপ' কথাটি কেন বাবহার করলাম তা-ও বলি। এটা আমাদের বোদিক 
যুগের কথা, যখন ভূজ্পন্র বা 'প্যাঁপরাস'-এর ওপর তুলি বা খাগের কলম ব্ধালয়ে লিপ" রচনা 
করতেন মানবজাতির পূর্ধ্পৃর্ষেরা । আর ধাতুর শলাকা বা তৈমন শন্ত কিছু দিয়ে জমানো মাটি, 
পার্থর অথবা ধাতুর উপরে উৎকণর্ণ করে হতো লখন?। 
অজ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে জামেনীর মিউনিখ শহরে আ্যালয়েস সেনেফেলডার নাগে 
এক ব্যান্ত বিশেষ এক ধরনের সরন্পর চুনাপাথরকে (পোরাস লাইমস্টোন) জলে ধুয়ে তেলরও 
দিয়ে তার ওপরে ছবি আঁকেন এবং সেই ছবির প্রাতিলিপি কাগজে ছেপে প্রথম িথোগ্রাফর 
প্রচলন করেন। সোঁদনের বহু চিত্রকরও এই পদ্ধাত অবলম্বন করেন। তাঁদের অনেকের 
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ধলথোগ্রাফ' পরে অয়েলপেন্টিং বা ওয়াটারকালার চিল্লের মত বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিল৷ "চন্রকরেরা 
এখনো এই প্রণালীতে অনেক ছাঁব আঁকেন। তখন থেকে ইয়োরোপের মদ্রণাঁশল্পেও এটি পুরোদমে 
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পাথরের ওপরে কাগজ সেটে অতি মল্থর গাঁতিতে এই কাজ হয়। 1কল্তু দুশো পাঁচশো 
কাপ মোটা ছাপের থিয়েটার পোস্টার বা “জারমাঁলন জহরের ঘম”-এর বিজ্ঞাপন ছাপার জায়গায় 
যেখানে লক্ষ" লক্ষ 'বাটা-র জুতোর অথবা “ফিলিপস'-এর বাতির পোস্টার, শো-কার্ড ছাপাতে 
হবে সেখানে চাই অতি দ্রতগাঁতি ফটো-অফসেট প্রণালী । িথোয় ব্যবহৃত হয় এক চাই পাথর-_ 
কল্পে পাথরের ওপরে দস্তার পাত। অফসেট মোশনে আছে 1তনটে রোলার । 'তিনাটর 
উপরেরাঁটিতে সাঁটা থাকে মূল ডিজাইনের ফটো-ওয়ালা 1পসবোর্ডের্র মতো দস্তার অথবা আযল- 
মনিয়মের পাত । তিনাঁটি রোলারের যুগপৎ ঘুরন্ত অবস্থায় সেই দস্তার পাত থেকে ছাঁবাঁটব 
প্রতিলিপি উঠে আসে মাঝের রবার-মোড়া গসলিন্ডারে। এর ঠিক নীচে ছাপার কাল মাখা 
তৃতীয় সিলিপ্ডারটির খাঁজের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় সাইজ করে কাটা পোস্টার ইত্যাঁদর 
কাগঞজ্ড। উলটো দিক দিয়ে সেই কাগজ ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসে। কোনো মেশিনে বারবার 
প্লেট বদলে সেই একই কাগজ বারে বারে ঢাাঁকয়ে দিতে হয় বিভিন্ন রঙে ছাপবার জন্যে, 
আধ।র কোনো মোশনে একই সঙ্গে একাধিক রঙ ছাপা হয়ে আসে । সোজাসুঁজ ওপরের মূল 
[ডিজাইনের ফটোস্লেটের অর্থৎ কর্মএর) 'সালশ্ডার থেকে কাগজে ছাপ না লেগে মাঝের 
রবারের উপরে আসা প্রতিচ্ছবির অর্থাৎ ইমেজ-এর) থেকে ছাবাটি কাগজে ওঠে বলেই 
ইংরাজীতে এই পদ্ধাতিরর নাম হয়েছে 'অক-সেট'। সংক্ষেপে এই হলো ফটো অফসেটের সংজ্ঞা । 
আমেরিকাতে পরাক্ষা-ণনরক্ষার পর ইংল্যাণ্ডে ১৯০৮ সালেই নাক অফসেট ছাপাইয়ের কাত 
আরম্ভ নয়। 

আর একা প্রণালী আছে। ফটোগ্রেভিওর। অফসেটে যেখানে পূর্ববার্ণত শলাঁপ' পদ্ধতিতে 
কাজ হয় ফটো-গ্রেভিওরে "লিখন" পদ্ধাতিতে মোটামুটি সেই একই কাজ হয়। যাঁদও সেই 
খোদাই করার কাজাঁট কোনো লেখনী দিয়ে করা হয় না। মূল ডিজাইনটি এচিং করা হয় 
উঞ্জবল পালিশকরা তামার গ্লেটের ওপরে । তারপরে সেই প্লেটাটি একটি রোলারে ফিট করে 
মোটামুটি অফসেট মেশিনের মতো করে ছাপা হয়। বিশেষ ধরনের এক একরকম ডিজাইনের 
কাজের পক্ষে ফটো-গ্রোভিওরই বোঁশ ভালো অফসেটের চাইতে । 


চণ্ডীঁচরণ দূরদ্রম্টা; ভাই ১৯২১ সালে তান জোম্ট্পূত্র বালক হযীকেশকে হোয়াইটওয়ে 
লেড় 'র এক সাহেবের সঙ্গে বিলেত পাঠিয়ে দিলেন । হষীঁর বয়স তখন ১২ প্রথমে গ্রামার 
স্কুলে পড়ে লন্ডনে ম্যাট্রক পাস করে হষাঁকেশ লীডসে জর্জ ম্যান কম্পানির অফসেট মেশিন 
তৈরির কারখানায় ভার্ত হলেন। বছর ৫1৬ পরে চন্ডীঁচরণ মেজো ছেলে কিশোর যজ্রেবরকেং 
হৃষীকেশের কাছে পাঠালেন। 

এঁদকে ১৯২৮ সাল এল। ফাইন আর্টস কটেজের কাজের তখন রমরমা । লিখো, লেটার- 
প্রেস. লাইনোটাইপ, কাগজের বাক্স তৈরির মোশন এবং একটি সম্পূর্ণ রক মোকং বিভাগে 
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ধদবারাত্র কাজ চলছে । চন্ডশবাব্‌ সেই সঙ্গে দুটি অফসেট মোশন কিনে কেললেন। ভারতে এই 
প্রথম অফসেট আমদানী হলো । 

এমন সময়ে চণ্চলা লক্ষ্মী আবার বাদ সাধলেন। ১৯২৯ সালের বিশ্ববাপণ মন্দার সঙ্গে 
সঙ্গেই ১৯৩০ সালে গান্ধিজী আইন অমান্য আন্দে।লন শুরু করলেন। বললেন, বিদেশ বয়কট 
কর। দড় দড় ইংরেজ প্রাতিষ্ঠানের ব্যবসা বন্ধ হয় হয়। ফাইন আর্ট কটেজের গবদেশশ খদ্দেরই 
বেশির ভাগ। গ্রাহকের লোকসানের ধাক্কায় চণ্ডীবাবূর কারবার ফেল পড়লো । ১৯৩১ সাপে ফাইন 
আস কটেজ প্রাইভেট লিমিটেড লিকুইডেশনে গেল । বিলেতে হৃযীকেশের টশিক্ষানাপিসী শেষ হয়ে 
আসছিল । ইতিমধ্যে বাবার বাবসা হলে। অচল। বাঁড় থেকে টাকা আসা বন্ধ হলো। বাধ হখে 
?তনি জর্জ ম্যান কম্পানিতেই মেশিন ডেমনসেটারের কাজ নলেন। কম্পানি প্রথমে তাঁকে 
সুমাতা জাভা ও সিঙ্গাপুর পাঠালো। সেখান থেকে জর্ত মান কোং ইন্ডিয়া লিমিটেডের 
কলকাতার অফিসে। 

কিন্তু ওদিকে চণ্ডাীঁচরণের জীবননাট্যের তৃতীয় অঞ্ক শংপ্ু হয়েছে । চণ্ডীচরণ আবার 
লড়াইয়ে নেমেছেন। ১৯৩৩ সালে ঈগ্‌জ 'লথোগ্রাফং কম্পানি প্রাতিষ্ঠা করে স্াশাক্ষত ছেলেকে 
তাতে টেনে নিলেন। তাঁর বিশিষ্ট পৃন্পোষক ইম্পারয়াল টোবাকোর চেয়ারম্যান বেকার সাহেবের 
জাঁমনে বিখ্যাত জন িকিনসন কম্পাঁনর কাছ থেকে কাস্তে দুটি অফসেট মোশন নতুন 
করে কিনলেন চণ্ডীবাবু। ১৯১৪২ সালে তিনি ফাইন আর্টস কটেজের পুরোনো পাওনাদারদের 
পাইপয়সা পযন্ত শোধ করলেন। ১৯৪৩ সালে বিধাতার দেনা-ও শোধ করে চণ্ডীচরণ শে্যনিশবাস 
ফেললেন। 


হষাঁবাবুর আমলে ঈগল লিথোর কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ । ১৫ট অফসেট 
মেশিন সহ মূল্যবান যন্ত্রপাতি আছে প্রায় ৫&০1ট। প্রায় সবই ভালো ভালো বিদেশী মোশন। 
জমি বাঁড় গাঁড় বাজার পাওনা সব নিয়ে কম্পানির স্থাবর অস্থাবর সম্পশ্তির দাম এখন কোটি 
টাকার ওপরে-বশেষ করে ডিভ্যালুয়েশনের পরে। 
1কন্তু হৃষীবাবুর শ্রেম্ঠ অবদান বোধ হয় এই যে, ষে-আভিজ্ঞতা তানি চণন্ডীচরণের জীবনের 
ওঠা-পড়া থেকে অর্জন করেছেন তার মর্যাদা 'দয়েছেন কম্পানির দশ লক্ষ টাকার একট নগদ 
(লিকুইড) রিজার্ভ ফাণ্ড অর্থাৎ সংরাক্ষিত তহবিলের সৃষ্টি করে। আবার মন্দা এলে কারবার 
যেন তচল হয়ে না পড়ে। 
বাঙালশর ব্যবসার প্রধান গলদ বোধ হয় এইখানাটতেই । আমরা স্দনে যখন লাভ কারি 
তখন ভূলে যাই যে, ভবিষ্যতে দ্ার্দন আসতে পারে । আসতে পারে কেন, আসবেই । এখন যেমন 
এসেছে। সুদিনে যৌথ কারবার হলে বোশ বোশ িভিডে্ড দিয়ে আয়ের অপবন্টন কনে 
ফোঁল; আর একক বা পার্টনারশিপ প্রাতিচ্ঠান হলে নানাভাবে অমিতব্ায়শ হয়ে পাঁড়। অথব। 
প্রতিষ্ঠানটির আয়তন বৃদ্ধির জন্যে যন্ত্রপাতি সাধ্যের বেশি কিনে ফেলে কার্ষকরী মূলধনের 
অভাবে গলাকাটা সুদে টাকা ধার করি, যার ফলে শেষ পর্যন্ত আমাদের আসল টিও যায়। 
পর্ধাপ্ত নগদ রিজার্ভ ফান্ড আমাদের থাকে না যা দিয়ে মন্দা বা সংকট এলে তা আমনা 
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কাটিয়ে উঠতে পাঁরি। ফলে দেখা যাচ্ছে যে অসংখ্য বাঙালী শিল্প প্রতিষ্ঠান একে একে বন্ধ 
হয়ে যাচ্ছে। বাঙালখর হাতে কঠোর পারশ্রম করে গড়া বড় বড় প্রাতিষ্তানও 'মিতব্যয়ীী তীক্ষবাদ্ধি 
ধন অবাঙালশর কবলে চলে যাচ্ছে। এ যাবং শিজ্প ও বাণিজ্য প্রাতষ্ঠানের সূষ্টি বাঙালী অনেক 
করেছে, 'িল্তু বাঙালখর হাতে তার স্থিতি হয়নি, এমন দজ্টান্তই বোশি। সেইজন্যেই ঈগল 
[ঘোর কথা এত করে বলছি। হৃধাবাবৃদের দূরদর্শী অনৈতিক পরিকল্পনার জন্যেই ঈগল 
বিথোগ্রাফিং কম্পানি অসাধারণ বাঙাল প্রাতিষ্ঠান। না হলে তাঁর টেকানক্যাল শিক্ষা ও পাঁর- 
কল্পনা সবই বিফল হত। 

তাই এই মন্দার বাজারেও ঈগৃলের জয়যান্তা অক্ষুণ্ন, যাঁদও প্রচুর লাভ থাকে এমন দামশ 
দামণ ক্যালেন্ডার ছাপার কাজ খুব কমে গিয়েছে। গত বছরে ঈগল ২২1২ওটা প্রতিষ্তানের 
প্রেস্টিজ ক্যালেন্ডার ছাঁপিয়োছল। এক একটি ক্যালেন্ডারের পড়তা গড়ে হয়তো দশ টাকা-_ 
এই রকম লক্ষ লক্ষ ক্যালেন্ডার ছাপা হয়েছিল। সেই জায়গায় এ বছরে মোট ৪1৫&টির বেশ 
অর্ভার আসোনি। পোস্টার ছাপাও িছু কমেছে। স্ট্রাইক লক আউটেও অনেক প্রতিষ্ঠান অচল 
হয়ে আছে। তাই লেবেল ছাপাও কম। তবুও কোয়ালিটির সুনামের জন্যে ঈগলে অন্যান্য কাজের 
অর্ডার এসেছে। তার ওপরে হৃষীবাব পরে আছেন িজাভ ফান্ডের কঠিন বর্ম। লাভ কম 
হলেও, এমন 'ি দু; এক বছর লোকসান হলেও তিনি নিভয়। যে সব প্রাতিষ্ঠানের তা নেই 
তাঁদের কথা ভাবতেই ভয় হয়। 


ক্যামেরা, স্ট্ীডও, শ্লেটমেকিংং অফসেট, লেটারপ্রেস, বক্সমোকং, ভারানিশিং_বাভন্ন 
[ডিপার্টমেন্ট হৃষীবাবূর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখে একটি জায়গায় এলাম। সেখানে তৈরী হচ্ছে 
মানাচনন, গ্লোব, দেওয়ালে টাঙাবার ম্যাপ । এগুলো তৈরী হলে পাঠানো হবে এদের একটি আদ 
প্রতিষ্ঠান ধর্মতিলার চগ্ডীচরণ দাস কম্পানির কাছে। ঈগল িথো কম্পানতে হষীবাবুর সঙ্গে 
আছেন তাঁর তিন ভাই যজ্ঞেশবর, মহে*্বর ও জগদীশ; চণ্ডীটরণ দাস কম্পানতে আছেন আর 
দুই ভাই মাঁণমোহন ও বিশ্বেশবর। মনে পড়লো স্কুলে পড়বার সময়ে িজওগ্রাঁফ ক্লাসে নদশ- 
শহর-জেলা-মহকুমা আমরা ছান্ররা দেখাতে না পারলে আমাদের দ:' ঘা কষে নিয়ে সেই বেতেরই 
আগা 'দয়ে আমাদের ভূগোল-স্যার নদীনালা যে ওয়াল-ম্যাপে দোঁখয়ে দিতেন সেই মানাচন্ন চণ্ডী- 
চরণ দাস কম্পানির 


দুপুরের বিরতি হলো। ৭৫,০০০ বর্গ ফুটের কারখানা বাড়ীর দুটি তলায় ঘুরে ঘুরে 
তৈথ্টা পেয়ে গিয়েছিল। সময় বুঝেই হৃষীবাবু আমাকে তেতলায় কমীঁদের ক্যান্টনে নিয়ে 
গেলেন। চা খেতে খেতে দেখলাম পরিচ্ছন্ন ক্যাণ্টনে কমদের লাণ্ খাওয়া । কম্পানির সাহায়কে 
সস্তায় লা! এত বড় ঈগৃল লিখোর কার্মিসংখ্যা কিন্তু মাত্র ২৪০! যাল্লিক প্রগাঁতির নিদর্শন । 


আমার পারক্কমায় সব শিজ্পপাঁতকেই আম শ্রামকসমস্যা নিয়ে বিশেষভাবে প্রন কার। 
হৃষীবাব; বললেন. স্ট্রাইক, লকআউট, ঘেরাও এসব এখানে নেই। সর্বানম্ন বেতন প্রায় 
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পোঁনে দুশো টাকা, আবার ৭। ৮০০ টাকা বেতনের যন্ত-পাঁরচালকরাও আছেন। উত্তরণ বোনাস, 
মেডিক্যাল ও অন্যান্য আমোনটিজও আছে। একট; থেমে থেমে হৃষীবাবু আবার বললেন, "কত 
এরা এখন যতটা কাজ করে তার দেড়া করা উঁচচিত। তধে আমগ্লা বোশ চাপ দিই না।' 

ফেরার পথে আমিও ভাবতে ভাবতে এলাম-বোশ চাপ না দেওয়াই ভালো । হৃষখবাবর 
উদাহরণ সামনে না থাকলে যতটা কাজ এরা সুষ্ঠু সল্দর করে করছে সেটাও না করে এবাও 
গাইতো, রাঁচর শ্রমিকদের নবতম “রামধুন"ন 


ব্লঘুপাতি রাঘব রাজারাম 
পুরা পয়সা আধা কাম ॥ 


১৮ জানুয়ারি, ১৯৬৮ 
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ক্ষায়ফঃ বাঙালী শিল্প-প্রাতিজ্ানগু্লির মধ্যে এখনো সামান্য যে কয়েকটি ?শজ্প মাথা উচ্চ 
করে, অগ্রগাতি বজায় রেখে, বাঙালীর প্রাত বীতশ্রদ্ধ ভারতবাসীর সপ্রশংস দৃন্টি আকর্ষণ করছে, 
আমি পূর্ব-প্রবন্ধে বলেছি ষে আমার মতে তাদের সামনের সারিতে আছে মুদ্রণাশজ্প ও ব্লক- 
মোঁকং। কলকাতা মেট্রেপলিটন পরিকল্পনা সংস্থার (স-এম-পি-ও) সমশক্ষার ১৯৬২ সালের 
পাঁরসংখ্যান অনুসারে কলকাতা ও শহরতলির প্রেসগ্লিতে সেই সময়ে ৩২০০০ কম নিযুত্ত 
ছিলেন। তার মধ্যে শুধু কলকাতা শহরের প্রেসগ্মীলতেই ছিলেন প্রায় ২৭০০০। কেবলমান্র 
কলক।৩| শহর ধরলে সমষ্টিগতভাবে সমস্ত শিল্পপ্রাতিষ্ঠানের (শুধু মুদ্রণ নয়) কমণদের শতকরা 
১.৬ ভন ছিলেন ছাপাখানার শ্রীমক। সেই বছরে এই মুদ্রণ কম'দের মোট উপাজ'ন ছিল 
খলকাতায় ৩ই কোট টাকা এবং বৃহন্তর কলকাতা [নিয়ে ৪ কোট ১৭ লক্ষ টাকা । তাঁদের মধ্যে 
শতকরা ৭৯ জন ছিলেন বাঙাল এবং ভাঁদের মাথাপিছু আয় ছিল গড়ে মাঁসক ১২৫ টাকা 
আন্দাজ। সেই বছরে সমান্টগত বেতনের শতকরা ১২ ভাগ উপাজন করেন মুদ্রণ শ্রামকেরা। 
প্রাতষ্ঠানগ্যীলর মোশনারণী কারখানা ইত্যাদির দাম ছিল প্রায় ১৬ কোটি টাকা এবং কার্যকরণ 
মশ.লধন ছল গ্রায় ৮ কোটি টাকা। ১৯৬২ সনের পরে এ বিষয়ে ি-এম-প-ও'র আর কোনো 
পরিসংখ্যন হয়নি বলেই আমরা শুনোছি। একটা কথা সকলেই বোধ হয় জানেন যে দসি-এম-পি-ও'র 
সমাঁক্ষা ক্ষেত্রের আয়তন আনমানক ৪৫০ বর্গমাইল। 


পর্ব গ্রবন্ধে প্রকাণ্ড এই মুদ্রণ শিল্পের নানা সমস্যার বিষয়ে পরে কিছু জানাবো বলে 
পাঠককে শ্রতিশ্রবাতি দিয়োছিখাম । আমার জ্ঞান সীমিত; তাই আমার সংগৃহীত ৩ধের ভুললুট 
নণয়েপ জশা সোঁদন গিয়েছিলাম এই [শিজ্পের একজন দিকপাল, শ্লীসরস্বতৰ প্রেস 'লামটেডের 
সবধাম্ম ডি়েকটার শ্রীশৈলেন্দ্রন।থ গুহরায় মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা করতে । তাঁর একার 
প্রাতিষ্ঠানের বঙমান কার্মসংখ্যাই হলো ৮০০, আদায় করা মূলধন প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা এবং গত 
বহর এদের ম্রপকমেপি বাবদ মোড আগর (প্রোস আন) 'ছিল প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা। 


শ্রীসরস্বতখ প্রেস লিমিটেড 
৩২, আচার্য প্রফুল্লচণ্দ্র রোড়, কলিকাতা-১ 
১১, বারাকপ7র ট্রাঙ্ক রোড, কিকাতা-%৬ 


বট 


তে, 
যাঁর মতামত এতটা মুল্যবান, সেই ব্যন্তি, তাঁর সহযোগীবজ্দ এবং রা লা 
সঙ্গে, খুব ছোট করে হলেও, পাঠকের পারিচয় কাঁরয়ে দেওয়া কর্তবা। 


এক কথায়, শ্রীসরম্বতশ প্রেস হলো ভারতীয় মুদ্ুকদের মধ্যে বৃহত্তম 'কমাশয়াাল প্রিন্টিং 
প্রতিষ্ঠান। অবশ্য বোম্বাইয়ের 'টাইমস অব হীন্ডয়া' প্রেলের মতো যে-সব সংবাদপত্র গোচ্জ। 
নিজেদের বিরাট বিরাট ছাপাখানাতে কেবলমাত্র নিজেদের লক্ষ লক্ষ কাঁপ দৈনিক, সাষ্তাহক ৭1 
পাক্ষিক পন্রপান্কা ছাপিয়ে প্রকাশ করেন তাদের এই শ্রেণীতভুস্ত করাছ না। আমরা কেবল সেইসব 
মুদ্রকের সঙ্গেই শ্রীসরস্বতশীর তুলনা করাছ যাঁরা বাণাঁজযক 'ভীন্ততে অনোর জন) ছাপার কাজ 
করেন। তবে ঈগল িথোগ্রাফং কদ্পাঁনর বিশেষত্ব যেমন অফসেট মদ্রণে, শ্রীসরস্বতগর 
প্রাধান্য তেমনি লেটারপ্রেসে, যাঁদও এদের অফসেট সামর্থাও যথেষ্ট আছে। 


যে-সব প্রাতন্ঠান ক্ষুদ্র আয়তন থেকে ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে তাদের প্রায় সকলেএই 
এতিহ্য ও পুরাবৃত্ত সাধারণত জাঁবিকা-সম্ধানী মানুষের উপার্জনের প্রচেষ্টার জনা বাণজ্যাভাত্তক 
অথবা কোনো বৈজ্ঞাঁনকের আবিচ্কার-ভাত্তক। বাণক গোম্ঠী লয়েডস অফ লন্ডন অথবা 
আবিষ্কারক টমাস আ্যালভা এঁডিসনের মতো । তুলনায় অনেক অনেক ছোট শ্রীসরস্বতশ এখন 
যাঁদও পুরেোপ্নাীর একটি বাণিজ্যাভীত্তক প্রাতষ্ঠান- এদের এীতহ্য কিন্তু দেশপ্রেম ও রাজন]াতিখ । 
অগ্নিফগ ১৯১৬ সালে বারশাল থেকে দুটি 'বগ্লবী যুবক কলকাতায় এলেন! অধুনা 
পশ্চিমবাংলার রাজ্যসভার সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত ও লোকসভার সদস্য শ্রীঅরুণ গুহ । এরা 
ছিলেন বরিশাল শঙ্করমণ্ের প্রাতিষ্ঠাতা স্বামী প্রজ্ঞনানন্দ সরপ্বতীর মল্মাশষ্য। এরা আবার 
বিপ্লবী যুগান্তর পার 1নষ্ঠাবান কমাঁও ছিলেন । স্বামীজনী বলতেন, কোনো রাজনোতিক দলের 
কা সং্ঞখভাবে করতে হলে একটা প্রকাশন ও মুদ্রণ প্রতিষ্টান থাকা দরকার । তাই শষায্‌গল 
রাজবন্দী হয়ে ব্লমাগত জেলে যাওয়া ও বাইরে আসার মধ্যে প্রাতিষ্তা করলেন সরস্বতী লাইব্রের 
নামে একটি প্রকাশন উদেযাগ। সঙ্গে ছিলেন যুগান্তর দলের আর একাটি যুবক, ঢাকার শৈলেন 
গুহরায়। তিনজনেই গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। এদের সঙ্গে কর্মচারী হিসেবে ছিলেন গোপণনাথ 
সাহা (যিনি কলকাতার বাঘা প্ালস কামশনার টেগার্টকে মারতে গয়ে ভুল করে এক ডে 
সাহেবকে মেরে ফেলে ফাঙ্সী গেলেন) এবং মহেন্দ্র দত্ত নামে আর এক বপ্লপণথী। ৯৯২৩ 
সালে সামান্য ৩০০০, টাকা মূলধন য়ে এরা স্বামীজীর উপাধি অবলম্বনে শ্রীসরস্ন ৩৭ প্রেস-এর 
প্রাতজ্তা করলেন বেনিয়াটোলা লেনে । প্রধান সহায়কদের মধ্যে ছিলেন ইণ্ডো-স.ইস দ্রোডিং কদগানির 
অংশীদার যতীন হুই। মহেন্দ্রবাব একটি প্রবন্ধে লিখেছেন যে, ঘতীনবাবহ শৈলেনবাবহদের 
বাকীতে মেশিন না দিলে হয়তো সরস্বতখ প্রেস কোনোদিনই গড়ে উঠতো না, কারণ সে-কালেন 
একটি কাজ চলার মতো প্রেস গড়ে তোলার পক্ষে ওই ৩০০০২ টাকা সামান্যই ছিল। উপরণ্ঠু 
আপর্শবাদী মালিক ও কর্মাদের প্রেসে ছাপানো হতো অনিলবরণ রায়ের “সারাথ', মুজাফফর 
আহমেদের 'গণবাণী' ও সন্তোষকুমারী গু্তার শ্রীমক'-এর মতো সব রাজনোতিক পাকা যার 
পীরচালকেরা ঠিক মতো ছাপার খরচ দিতে পারতেন না। যে ব্যবসার এইরকম শ্রাহকবর্গ সে 
১৩ 


ব্যবসা চলে্ু%রে £ প্রেস বিক্রি হয় হয়। কিন্তু কারাগার থেকে অরুণ গূহ লিখে পাঠালেন : 
“যে রকম কাঁরয়া হউক প্রেস বাঁচাইতে হইবে ।” অরুণবাব্‌ ও মনোরঞ্জনবাবু অর্থাৎ দাদারা জেলে 
বন্দী। ভায়াদের অর্থাৎ শৈলেনবাবু ও মহেন্দ্রবাবুর-_সরস্বতন প্রেসের মস্তিষ্ক. হৃদয় ও দাঁক্ষণ- 
হস্তের-তখনকার সেই ক্লেশের ইতিহাস একটি রোমান্টিক গল্পের মতো। তাশ্ড শৈলেনবাবু 
অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে ছিলেন; বেঙ্গল ল্যান্ডহোলডারস আ্যসোসয়েশনে দিনের বেলায় ভালো 
একটি চাকার করে বিনা পারিশ্রীমকে সন্ধ্যা থেকে অনেক সময়ে সারারাত ধরেও প্রেসের কাজ 
দেখতেন। সরস্বতীর বর্তমান প্রোডাকসন ম্যানেজার মহেন্দ্রবাবূর তো কুল, কম্পোঁজিটার, 
মেশিন-ম্যান, প্রযফরীডারির অমানুষিক খান খেটেও অনেকদিন ভাতই জু্টতো না। 

শৈলেনবাবু তাঁর নিজের সম্বন্ধে বললেন, আনন্দবাজার পন্রিকা গোষ্ঠীর অন্যতম 
প্রাতষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ স্ব্গত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহায়তায় সুরেশবাবুর শ্রীগৌরাঞ্গ 
প্রেসে শৈলেনবাবু হাতে কলমে কাজ িখোঁছলেন। এ-কথা তিনি সকৃতজ্ঞভাবে বললেন। তার 
আগে নাঁক তানি সত্যাজিং রায়ের পরলোকগত পিতা কাব ও হাস্যরাসক সুকুমার রায় মশায়ের 
আমলে ইউ-রায় আ্যান্ড সশ্পের মুদ্রণ বিভাগেও কিছুদিন শিক্ষানবিসী করেছিলেন 


এই হলো শ্রীসরস্বতন প্রেসের জল্মকথা। সামান্য তিন হাজার টাকার পার্টনারাশপের 
ছোট্ট ছাপাখানা থেকে আজকের এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের শেয়ালদার ভাড়া বাড়তে এবং নিজস্ব 
ই বিঘা জমির উপরে বেলঘাঁরয়ার প্রকাণ্ড বাঁড়তে আধুনিক লেটার-প্রেস আছে পণ্াশটিরও 
বেশশ, ফটো-এফসেট মোশন আছে আটাঁট, (আরো 'তিনাট অফসেট মেশিন শীঘ্ই আসছে; 
একটি ৪-কালার, কলকাতায় যেট নাক হবে সর্বপ্রথম, একটি ২-কালার এবং একটি এক-কালার), 
পক মোকং আছে, িসল্কস্কীন প্রিণ্ঠিং আছে, পাঁচাটি লাইনো ও চারাঁট মনোটাইপ মেশিন আছে, 
সর্ট-কাস্টার ও সুপার-কাস্টার টাইপ-তোরর মেশিন আছে-যে টাইপ তাঁরা বাজারেও বিক্রি করে 
থাকেন; আর আছে দ্রুততম বেগে ছাপার উপযোগী ৩৬১৫০ সাইজের কাগজে একসঙ্ছে 
কাগজের দুই পঠে ৬৪ পূঙ্ঠা করে ঘন্টায় ৬৪০০ কাঁপ মুদ্রণ শন্তিসম্পন্ন 'লেটার-প্রেস শীট- 
কফেড্‌ পারফে্র রোটারি প্রেস'। আঁতি আধুঁনক, ছয় লক্ষ টাকা দামের জাম্মীনতে তৈরী এই 
আতিকায় যন্ত্রাট ১৯৬৭-র সেপ্টেম্বর মাস থেকে চালু করা হয়েছে। এই শট-ফেড মোশনাঁট 
আবার এাঁশয়।য় (সম্ভবত জাপান বাদে) সর্প্রথম আমদানী । ১৯৬৯-এর জুলাই মাসে এইরকম 
গারো একা» মোশন শ্রীসরস্বতীতে বসানো হবে বলে জানলাম। 





প্রসঙ্গত বাঙালীর মালকানায় অন্যান্য বড়ো বড়ো প্রেসের ববষয়ে শৈলেনবাবূর সঙ্গ 
আলোচনা হলো । শ্রীঞশোককুমার সরকারের শ্রীগোৌরাঙ্গ প্রেস ছাড়াও ঈগলের হুষীবাবু, গোসেনের 
শীরপবাব্‌, লালচাঁদ রায়ের লালচাঁদবাবু. নাভানার গোপাল রায়, লয়াল আটের নারায়ণ লাহড়ী, 
রোঁডয়্যাণ্'র মুখোপাধ্যায়দের, ইটন প্রেসের কানাই ও বলাই চট্টোপাধ্যায়ের, নবমূদ্রণের ব্জদূলাল 
সেনের, ক্যাক্সটনের অরুণ ঘোষের, রায় কোম্পানীর শুভেন রায়ের এবং অন্যান্য কয়েকজন মূদ্রকের 
সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা শৈলেনবাবুর মুখে শুনলাম । 

এর পরেই গনহরায় মশায়কে আমার মূল প্রশ্নে 'ফারয়ে আনলাম । সমস্যা ও সমাধান। 
১৪ 


শৈলেনবাবুর 'ির্দেশে তাঁর একান্ত সাচব বরূণবাব, আমা হাতে |দলে্””শায় মুদ্রুক 
সামাতি-র ১১৬৭ সালে অস্টম বার্ধক অধিবেশনের সভাপাঁত শ্রীকালীচবণ পাল লেখযশীবন 
প্রেস) মহাশয়ের আভিভাষণের একটি কপি । সম্পূর্ণ আভিভাষণাটি দীর্ঘ । কিছু কিছু উদ্ধত 
থেকেই আমার প্রশ্নের উত্তর অনেকটা পাওয়া যায় : “স্বাধীনতার পরে ভারতের দুত উন্নাত এবং 
শিক্ষাপ্রসারের একটি আতি গুরুত্বপূর্ণ বাহন মুদ্রণশিষ্প।...আজ সমগ্র পাথবীতে আন্রশ 
পারিপাটোর উপযোগণ নব নব ষন্তাদি আবজ্কার হইতেছে ।...মস্টিমেয় ভাগাবান মুদ্রক বাভীও 
গত কয়েক বৎসরের মধ্যে সাধারণভাবে মুদ্রক গোম্টী সরকারী আমদানী নীতির বাধা আতিক্রম 
কারয়া নূতন মল্তাঁদ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন নাই। মূলধনের অভাব, নূতন মোৌশনের আকাশ. 
স্পশ্ দাম এবং সরকারী নিয়ল্মণের বেড়াজালের মধ্যে পুরাতন মোশন পরিবভন কর। বা 
আধূুনিকীকরণের কল্পনাও তাহারা কারতে পারেন না।...ম্দ্রণের দরের সাহত পড়তার কোনও 
সম্বন্ধ নাই। মৌলবস্তুর দাম বাঁড়তেছে, শ্রমিকের মজুরী বাঁড়তেছে, সরকারী ট্যাক্স বাড়িতেছে। 
মুদ্রকাদগের পারিবারিক খরচ বাঁড়তেছে অথচ কাজের দাম সেই অনুপাতে বাঁড়তেছে না।.. 
সমস্যা অনেক। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উদ্বেগজনক সমস্যা শ্রমিক অশাশ্তি। কিছুকাল ধাঁরয়া, 
বিশেষভাবে মা্রণ প্রতিষ্ঠানে, শ্রীমক আন্দোলন আমাদের দূশ্চিতার কারণ হইয়া আছে।...শ্ুপ 
বৃহ কোনও মদ্রণ প্রাতিষ্ঠানই আজ 'নাশ্চন্তে অডণর লইতে পারেন না।...৮ 


মুদ্রণ শিল্পের আগামী দিনের কমাঁদের প্রশিক্ষার অবাবস্থার প্রসঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করে 
কালচরণবাব্‌ বলেছেন, “আর একটি সরকারণ অব্যবাস্থতাঁচত্ততা "প্রান্টিং স্কুল সম্বদ্ধে। পশ্চিম 
বাংলার 'প্রশ্টিং স্কুল স্থানীয় মুদ্রকাদগের চেষ্টা সহযোগিতা এবং বদান্যতায় স্থাপিত হইয়াছিল । 
কিন্তু বর্মানে এই শিল্প শিক্ষার প্রাতচ্ঠানে শিষ্পের প্রাতনাধ নাই। ক্রড়াঁবদের দ্বারা 
ধর্মসভা পরিচালিত হইতেছে। ইহাতে ছান্র এবং 'শল্প কাহারও লাভ হইবে না। আমরা 
সরকারের কাছে বার বার প্রতিবেদন দিয়াছি কিন্তু কোনও ফল হয় নাই ।” 

মুদ্রকগোন্ঠীর কোনো কোনো লোকের মুখে এর আগে শুনোছি যে, কেবল এই পশ্চিম 
বাংলার প্রি্টিং স্কুল স্থাপনেই নয়, ভারতের 'বাভন্ন রাজোর প্রেসকমর্গ গড়ে তোলার জনা 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারদের উদ্বুদ্ধ করার মূলে রয়েছেন আমাদের 
গুহরায় মশায় নিজেই। তাই মুদ্রুক সমিতির সভাপতির ভাষণাট পড়ে আম এ 'বষয়ে শৈলেন- 
বাবুর নিজস্ব মতামত জানতে চাইলাম 'তাঁন বললেন যে, স্বর্গতি ডাঃ ধিধানচন্র্র রায় মাদ্রণ, 
শিল্পের গবেষণাগার স্থাপনের জন্য সরকার থেকে কল্যাণীতে ৫০ বিঘা জাম 'দিয়োছলেন; কিন্তু 
নানা কারণে তার রূপায়ণের কোনো কিছুই করা সম্ভব হয়নি। এখন গুহরায় মশায় সচেষ্ট যাতে 
জাতীয় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পাঁরিষদের (কাউন্সিল অব সায়েন্টিকিক আ্যান্ড ইন্ডাস্টিযান 
রসাচেরি) উদ্যোগে এই প্রশিক্ষা ও গবেষণা বিদাালয়টি সত্বর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। 


উপসংহারে আবার উঠলো শ্রমিক সমস্যার কথা অর্থাৎ আমাদের শিল্পোদ্যোগের এখন 
যেটা গোড়ায় গলদ। সে সম্বন্ধে শৈলেনবাব; বললেন যে, সরকারের মূল নতি যাঁদ “ওয়ার্ক 
৯ 


বায়াসডু প্্য়ে ওয়ার্কার বায়াসৃড্‌ হয়” অর্থাৎ কাজ সৃষ্জুভাবে নির্বাহের পক্ষে না 
হয়ে সরকারের নাতি যাঁদ শ্রমিকদের স্বার্থের প্রাতি পক্ষপাতদুস্ট হয়, তা হলে সমস্যার সমাধান 
হবে না। রূমানিয়ার মত কামউনিস্ট দেশেও শিল্পের উৎপাদনের সমস্যার সমাধান হচ্ছিল না 
বলে সেই রাম্ট্র তাঁদের শ্রীমকদের পাঁরশ্রমিকের নীতির পাঁরবর্তন করে সম্প্রাত জোর দিয়েছেন 
যাতে শ্রামকের কর্মপটুতা পুরস্কৃত হয়। অন্যথায় দণ্ড-মাইনে কম দিয়ে । মোট কথা, রুমানীয় 
সরকার এখন রাজনোতিক অনুশাসন ও নতুন নতুন শ্রীমক আইন প্রবর্তনের মত অবাস্তব উপায়ের 
চাইতে ভালো কাজের জন্য, বেশশ উৎপাদনের জন্য নগদে অথবা বস্তুতে (মোঁটবিয়্যাল) পুরস্কার 
দেওয়াটাকেই শিল্পোন্নয়নের রাজপথ বলে ধরে নিয়েছেন। আমাদের সরকারের শ্রম বিভাগও যাঁদ 
একটা সৎ, আন্তারকভাপূর্ণ, বাঁলষ্ঠ নীতি গড়ে তুলে ট্রেড ইউানিয়নের মাধ্যমে মালিক ও শ্রামক 
পরস্পরের সমস্যা সমাধান করতে পারেন-যে নাত শ্রমিক এম এল এর চীৎকার বা মালিকের 
বড় কারখানার চিমৃনির ধেয়ায় অন্ধ না হয়-তা হলেই এই সমস্যার জঁটলতা অনেকটা কমে 
আলসে। 


তা যাঁদ না হয় তা হলে, এখন যেমন ন্যাযা দামে সময়মত ছেপে ডেলিভারি পাওয়ার আশা 
নেই বলে কলকাতার বহু সংখ্যক প্রাতম্ঠান তাঁদের লেবেল-ক্যালেন্ডার কলকাতার প্রেসে ছাপতে 
না দিয়ে সুদূর মাদ্রাজের দ্ুত-প্রগাতিশখশল 'শবকাশি শহর থেকে ছাপিয়ে আনছেন, তেমাঁন 
বাঙালীর রাজনশীতি-নেশায় মশগুল অবস্থায় হয়তো কছাঁদন পর থেকে বাঙাল ছেলেমেয়েব 
স্কুলের বাংলা বই শকশলয়'ও ছাপিয়ে আনতে হবে কাশ্মীরের পহলগাঁও অথবা নেফার বমডিলা 
থেকে । অর্থাৎ যে স্থানে এখন শিল্পের নামগ্ন্ধও নেই সেখানেও হয়তো ততাঁদনে শিজ্পোদ্যম 
এতটা এগিয়ে যাবে যে, নেশাতুর বাঙালশ হঠাৎ একাদন চট্‌কা ভেঙে উঠে দেখবে যে, শুধু মুদ্রণ 
কেন, সব ব্যবসা-বাণিজ্যই বেহাত হয়ে গিয়েছে । 


২০ জানুয়ারি, ১৯৬৮ 
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১৯৩৩-৩৪ সাল। স্থান--প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আ্যান্ড সনসের কন ওয়ালশ 
স্ট্ীটের আঁফস। চেয়ারের ওপরে উবু হয়ে বসে, হাঁটুতে খবরের কাগজ রেখে নিত্যসহচর চুরঃটাট 
হাতে এক মনে পড়ছিলেন শরৎ চাট্‌জ্যে মশাই | শুভ মুখার্জ নামে বাইশ তেইশ বছর বয়সের 
একটি ছেলে গুরদাস লাইব্রেরীর মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে 
শগয়েছিলেন। উদ্দেশ্য, দিছু বই বাঁধাইয়ের অর্ডার আনা । খবর পেয়েছিলেন যে শরৎবাবুর নতুন 
লেখা বই ছাপানো হবে--দি বাঁধাবার কাজটা পাওয়া যায়। আরও একাঁট উদ্দেশ্য 'ছিল--মামৃল 
বাঁধাইয়ের বদলে শরতবাবুর বইগ্জীলর মলাটে যাঁদ িছুটা অলঙগ্করণ থাকে, যাতে সুদশ্য বই 
পাঠকের মনোরঞ্জক হয়। 

হরিদাসবাবু ইশারায় শরতবাবুকে দোখয়ে দিয়ে বললেন, “গুকে কথাটা বলো না!” শুভবাবু 
শরতবাবূর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। কাগজি নামিয়ে শরৎবাবু তরি গদকে তাকালেন । প্রস্তাবটা 
শুনে মুখখানা আবার কাগজের আড়ালে নিয়ে শরংবাবু বললেন, “খবরের কাগজে বাঁধিয়ে দিও !” 
সারার্থ--সাহিত্য সম্রাট শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বইয়ের মলাট পুরনো খবরের কাগজ দিয়ে বাঁধালেও 
পাক তা কিনবে ও সাগ্্রহে পড়বে । শুভবাব আর কথা বলবার সুযোগ পেলেন না। দেই 
কৃচ্ছুতার যুগে বাজে খরচ' করে গ্রশ্থ প্রকাশের পড়তা বাড়ানো উচিত ছিল না বলেই, অথবা 
কারীশলেপর প্রয়োগে বইটিকে স্ঃদৃশ্য করবার প্রয়াসের প্রাতি অনীহাবশতই শরৎবাবু সৈই উত্তর 
দিয়েছিলেন কিনা তা বলা যায় না। শুভবাবু মামুলি ছাঁদেই বাঁধালেন : অনুরাধা, সত ও পরেশ 
--তিনাট গজ্পের একটি বই। 

কিল্তু জীবিত থাকলে আজকের দিনে শরৎচন্দ্র নিশ্চয়ই শুভবাবূকে সে উত্তর দিতেন না। 
পাঠকের রুচি ও দ্্টভঙ্গশর পাঁরবর্তন ঘটেছে। তারা কেবল ভালো বই-ই চায় না, সূন্দর বই-ও 
চায়। শিক্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের শিজ্পী দৌহিত্র বেঙ্গল বুক বাইণ্ডিং কম্পানর স্বত্বাধকারণ 
শুভ মুখোপাধ্যায় সেই অল্প বয়সেই এই তর্তবটি বঝোঁছলেন যে, হাওয়া বদলাচ্ছে দেশবাসীর 
সৌন্দর্যবোধ বাড়ছে । পুস্তক-গ্রন্থনকেও শিল্পবস্তু করে তুলতে হবে। 

কিন্তু বাস্তবে তার প্রথম রূপ দেওয়ার সৌভাগ্য তাঁর হয়ে ওঠোন। তখন থেকেই বিষ্ব- 
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ভারতশর বু বাধাইয়ের একটা কৌিন্য ছিল ঠিকই, কিল্তু শুভবাব্‌ যা চেয়েছিলেন সে-পথ 
সর্বপ্রথমে বেছে 'নলেন সগনেট প্রেস। প্রচ্ছদ-ীশল্পশ সেই সত্যাঁজৎ রায়--যাঁর কথা আমাদের 
পূর্ব প্রবন্ধের মতো এইভাবে বারে বারেই বোধ হয় বলতে হবে-এবং দিলীপ গুস্ত, সিগনেট 
প্রেসের যান ছিলেন প্রাণ এবং এখন 'যনি 'বাটা'-র প্রচার-সচব। বাঙলার, তথা ভারতের পুস্তক- 
গ্রন্থন ব্যবসায়ে এরা দুজনে সৌন্দর্যের সোনার কাঠি ছুইয়ে দলেন। 


কলকাতার দপ্তরখপাড়া। বৈঠকখানা, আন্টনিবাগান, করিস চার্চ লেন অণ্চল। আ'ঁদকাল 
থেকে পৃববিষ্গের দরিদ্র মুসলমান দপ্তরীরা এই অঞ্চলে ছোট ছোট কারখানাতে কঠিন পাঁরশ্রমে 
কাজ করতেন। ১৯২৬ সালের সাম্প্রদায়ক দাঙ্গার সময়ে হিন্দু প্রকাশকদের কাছে সেই অঞ্চল 
দুর্গম হয়ে উঠলো । রবীন্দ্রনাথেরও কতকগ্ীলি বই ছাপা হয়ে পড়ে রইলো । বাঁধানো হাচ্ছল না। 
অবনখন্দ্রনাথের বড়ো-জামাই, রবীন্দ্রনাথের নাত-জামাই বনর্মল মুখোপাধ্যায় মশায় এ-ব্যবসা 
সে-বাবসা করতেন। রবীন্দ্রনাথ একাঁদন কথায় কথায় তাঁকে বললেন যে, দদীতনজন মস্ত রাজবন্দী 
ভদ্র 'হন্দু ছেলে বুক-বাহীশ্ডং করছেন বলে শোনা যাচ্ছে, কিন্তু মূলধন ও আঁভিজ্ঞতার অভাবে 
তাঁরা চালাতে পারছেন না। তা' 'ানমলিবাবু এই ব্যবসাটি করলেই তো পারেন; তাহলে লেখক 
প্রকাশকদের এমন মুশাকলেও পড়তে হয় না; আর এই কাজেব ভবিষ্যংও তো ভালোই মনে হয়। 
উপদেশাটি নির্মলবাবূর মনে গাঁথা হায় রইলো । 

শুভবাবু তখন সতের আঠার বছরের ছেলে । ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেল প্রেসে ত্যাপ্রেন্টস। 
১৯৩০ সালে সেখানে তিনি পাকা চাকরি পেতে পারতেন । 1কন্তু ইংরেজের অধস্তন হয়ে কাজ 
করতে চাইলেন না শুভবাবু সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে । বাবা, 'নর্মলবাবু তাঁকে নিয়ে 
পত্তন করলেন এই বেঙ্গল বুক বাইশ্ডিং কম্পাঁনর। ব্যবসা-ভন্তিকভাবে এরাই হলেন প্রথম 
বাঙাল হিন্দু সম্দ্রান্ত পারবার যাঁরা দপ্তরীর কাজ বেছে 'নলেন। 

এখানে শুভবাবুর মুখে শোনা, ছোট অথচ জ্ঞাতব্য একটি তথ্য, অবান্তর হলেও বোধ হস্ 
উল্লেখযোগ্য । শুভব।ব; একদিন স্ট্যান্ডার্ড লিটারেচার কম্পানিতে গেছেন কাজের সন্ধানে । 
অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র পারচয়টা ম্যানেজার মহাশয়ের জানা ছিল। তানি বললেন ষে, রবীন্দ্রনাথের 
সমস্ত রচনা যাতে কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশনের ভার স্ট্যান্ডার্ড 'লটারেচার পায় সেই প্রস্তাবাট যাঁদ 
শুভবাবু 1প*বভারতীর কাছে উত্থাপন করেন তো খুব ভালো হয়। শুভবাবু সে কথা বিশ্ব- 
ভারতীয় প্রকাশন বিভাগের ৬দানীল্ভন সহ-সাঁচব কিশোরীমোহন সাঁতরা মশায়ের কাছে বলেন। 
অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভ্রাচার্য ছিলেন কিশোরশবাবুর উধর্ততন- সেকেটারী । বাঁদ্ধমান লোক । তন 
পরামর্শ দিলেন যে বিশ্বভারতীই সে ভারটি নিজে রাখুক । তাই হলো । চামড়াতে বিশেষভাবে 
বাঁধানো প্রথম একশো সেট যাঁরা নেবেন তাঁদের কাছ থেকে একশো টাকা করে আগ্রিম নিয়ে 
বিশবভারতটঈর প্রথম পর্যায়ের রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রকাশ শুরু হলো। ছাপা হলো 'তাপসণ প্রেস-এ 
এবং বলা বাহুল্য বাঁধাইয়ের কাজ পেলেন বেঙ্গল বৃক বাইশ্ডিং। এটা হলো ১৯৩৯ সালের 
কথা । এই রচনাবলনীর যে রেকসিনে বাঁধাই সংস্করণটি একই সঙ্গে প্রকাশিত হলো, তাও নাকি 
একাঁদক 'দিয়ে অসাধারণ । শুভবাবুর মতে সেইটিই নাকি ভারতে প্রথম রেকাঁসনে বাঁধানো গ্রন্থ । 
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এই সময়ে আর একটি প্রতিষ্ঠান জল্ম 'নিলো। অধুনাখ্যাত বাসম্তখ বৃক বাইশ্ডিং। মালিক 
শ্রীআশুতোষ মজুমদার । 'শাক্ষত বাঙালীর আর একটি সকল প্রাতিষ্ঠান। এর পরে যাঁরা 
আশবর্ভূত হলেন তাঁদের কয়েকজনের মধ্যে এলেন আমাদের লেখক মনোজ বসু মশায়ের ভ্রাতুষ্পনত 
শ্রীশচীন বসুর 'নিউ বেঙ্গল বাইন্ডারস এবং শ্রীমাখনলাল ভ্রাচাষের স্বস্না 'প্রান্টং আযন্ড বাইণ্ডং 
ওয়াক্স। এদের মধ্যে কোনো কোনো প্রাতিম্তঠানের আয়তন বেঙ্গল বুক বাইণ্ডিং-এর চাইতে 
এখন অনেক বড় হয়েছে। ভারত সরকারের অন্ন্তিত প্রাতযোগিতাতে বাঙলার গ্রন্থকেপ্াই এ 
যাবং বেশির ভাগ পুরস্কার পেয়েছেন । স্ব্নার মাখনবাবুর বিশেষ কাতিত্ব হলো যে, ১৯৬৭ 
সালের দিল্লীতে অনযষ্ঠিত প্রাতযোগতাতে সর্বভারতণয় গ্র্থকদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
তিনাঁটি পুরস্কারই তান নিয়ে এসেছেন। 

এর আগে যে ঈগল িথো, সরস্বতশ প্রেসের কথা লিখোছ, তাঁদের পুরোদস্তুর গ্রন্থন 
বিভাগ আছে; 'কন্তু এই প্রবন্ধে যাঁদের কথা ?লখাঁছ তাঁরা সবাই হলেন একক বাঁধাইয়ের কাজের 
দপ্তরীখানা। 


পুস্তক গ্রম্থনের টেকনিক্যাল দিকাঁটর বিবরণ লিখে পাঠকের ধৈয্যাতি ঘটাতে চাই না। 
কেবল একটি তথ্য সকলের কাছে উপ্পাস্থত করাছি। সাধারণ ফোঁড়-সেলাই কিংবা জুস-সেলাই 
(সেকশ্যানাল গ্রেড 'স্টিচিং) ইত্যাঁদ ছাড়া এখন যেমন বালতি পেপার-ব্যাক সিরিজে বিনা সেলাইয়ে 
বাঁধাই চালু হয়েছে, ভারতীয় গ্রন্থন শিজ্পেও তা এসেছে ১৯৫৬-৫৭ সালে। বেগ্গল বুক 
বাইণ্ডংই এখানে তার প্রবর্তন করেন বলে শুনলাম । কিন্তু বাতাবরণের প্রাতিক্লতার জন্য এই 
জাতীয় সেলাই-ছাড়া বাঁধাই বোধহয় চালানো যাবে না, কারণ গ্রণম্অপ্রধান দেশে আঠা গলে গিয়ে 
এই বাঁধাই খুলে যায়। 


শিজপাচার্য নন্দলালু বসু মহাশয় তাঁর "শিল্পকথা'-তে বলেছেন : শিজ্পচর্চার দুটো দিক 
আছে--একটা আনন্দ দেয়, আর-একঠা অর্থ দেয়। চারুশিল্প ও কারুশিষ্প। কারুশিষ্প 
আমাদের জবনযান্লার পথকে কেবল যে সুন্দর করে তোলে তাই নয়, অর্থগমেরও পথ করে দেয় । 
প্রয়োজনের ক্ষেত্র থেকে শিল্পকে বাদ দেওয়া জাতির পক্ষে অর্থাগমের দিক 'দয়েও অত্যল্ত 
ক্ষঠিতকর ৷ 

গ্রন্থন কাজে কারুশিজ্পশর প্রকৃত শিজ্পসান্টর সময় আসে বাঁধাইয়ের পরে। প্রচ্ছদের 
অলঙ্করণ যেন আভসারকার- অও্গরাগ। সাধারণভাবে পুরু কাগজের উপরে প্রেসে-ছাপানো নানা 
রঙের নয়নাভিরাম ছব ছাড়াও বেনারসণী ব্রোকেড, মুগার কাপড়, র'াসল্ক কিংবা মাহ মাদুরের 
মনোহর সঙ্জায় বইয়ের মলাটকে শোভিত করা হয়। তার উপরে সোনালণ রুপালশ পাতে গোল্ড 
এমবসং করে), নয়তো সিল্ক-স্কণনে করা হয় তার নামাঙ্কন-যেন বরবার্ণনশর চল্দন-চ্। 


এতক্ষণ ধরে কেবল প্রকাশকের বই বাঁধাইয়ের কথাই বলেছি। আমাদের দেশের বড় বড় 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য উপহারের উপযোগী 'নভেলটি আইটেমস তোর করাও আমাদের গ্রল্থক- 
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দের বেশ একাঁট লাভের ব্যবসার 1দিক আছে। ?বদেশে অবশ্য এর প্রচলন আগেই হয়েছিল, গল্তু 
এই সব জাঁনসকে ভারতীয় কারুীশলেপে সতঙ্জিত করবার পথ দেখিয়েছেন আমাদের বাঙালী 
শশজ্পশীরাই । এখন এখানকার দেশশী ও 1বদেশশ [শিপ ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ তাঁদের গ্রাহক 
খাঁরদদারদের তোষণের জন্যে ভায়ের, ক্যালেন্ডার, ক্যাটীলগের মতো অনেক সুন্দর সল্দর 'জানস 
এই সব গ্রন্থকদের দিয়ে করিয়ে নিয়ে উপহার দেন। টি-বোরের ১৯৬৬ সালের মাদঃরের মলাট 
ও ১৯৬৮ সালের র' ?সজেকে মোড়া ডায়েরী দুটি এবং কেশোরামের ১৯৬৮ সালের ভায়েরশীটি 
নমুনা হিসেবে দোখক্সে শুভবাবু বললেন যে, এক একটির মোট খরচ নাক পড়েছে প্রায় ত্রিশ 
টাকা করে। 'নভেলাট আইটেমস'-এর মধ্যে প্লাস্টিক ও রেকাঁসনে বাঁধানো চিঠিপন্রের ফাইল, 
কাগজ রাখার ফোলডার, শুভবাবুও অনেক রকম তোর করেন তাঁর জান্মেনী থেকে আমদান 
করা দামী দাম প্লাস্টক ওয়েলাডং মোঁশনে। 

[নপুণ হাতে কঠিন অধ্যবসায়ে যারা এই সব মনোহর জানিস তোর করেন, যাঁরা বইগ্যাল 
সুন্দর করে বাঁধিয়ে দিলে মালিক পান জাতশয় পুরস্কার, তাঁদের কথা অর্থাৎ বাই'ণ্ডং শ্রীমকদের 
কথায় শুভবাধু বললেন যে, বেঙ্গল বুঝ বাই্ডংএর মতো আয়তনের একাঁট প্রাতিম্ঞানের কাঁর্ম- 
সংখা আন্দাজ &০জন। মাসিক আয় এদের ৭৬ টাকা থেকে ২০০ টাকা । আমাদের দক্ষ 
মুসলমান কারগরেরা প্রায় সকলেই পাকস্তান চলে গয়েছেন। আধকতর ক্ষেত্রে তাঁদের স্থান 
নিয়েছেন পৃরবজ্গের বাস্তুহারা মানুষেরা । শুধু পুরুষই নয়, মেয়েরাও । কাগজ ভাঁজাইয়ের 
(ফোল'ডং) কাজে প্রধানত মেয়েরা থাকেন আর পুরুষেরা করেন সেলাই ফোৌঁড়াই মেশিন চালানোর 
কাজ । 4কন্তু সেই মুসলমান দপ্তরখদের মতো দক্ষতা এখনো এদের হয়নি । তাঁদের মতো নতুন 
কমীাদের চাই উপয্যন্ত প্রাশক্ষণ। ?কন্তু-বারবার বলতে ভালো লাগে না-আমাদের যাদবপুরের 
সরকার 'প্রন্টিং স্কুলে নাক এই বিদ্যাও শিক্ষার্থীন্া ভালো করে পান না। সুপারভাইজার হতে 
পারেন- শ্রাীমক নয়॥। হাওড়া হোমস-এও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ফল হয় একই। 
গ্রণ্থকদের নিজেদের একটি সাঁমাতি আছে, "পুস্তক গ্রণ্থন ব্যবসায় সাঁমাতি।' উাঁচত তাঁদের পক্ষ 
থেকেই বাঁধাই শেখানোর বাবস্থা করা, শ্রীমককে কাজে নেওয়ার আগে । কিন্তু যে-শল্প মাত্র গত 
দ"ই-াওন দশকে বাস্ত-শিল্পের পধায় থেকে কুটির শিজেপে উন্নীত হয়েছে বহু চেম্টার পর, সেই 
1শিস্পের মালিকদের সে ঝ/বস্থা করব।র সামর্থই বা কতটুকু ঃ আজকের বৃহৎ শিল্প প্রাতিজ্ঞানের 
বাক মোট বিক্রি যেখানে টাকার [হসেবে কো পোঁরয়ে অব্দে পেশছয়, সে জায়গায় এই 
গ্রথন- শিল্পের এক একটি প্রাতিজ্ঠানের বার্ধক "বাক্র মাত্র দেড়-দ লক্ষ টাকা । লাভ ব৷ উদ্বৃত্ত 
যা থাকে তার থেকে বাঁচিয়ে একটা স্কুল খোলার বাবস্থা করা এদের পক্ষে সম্ভব নয়। 

হায়, আমাদের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার! ষাতেই তাঁরা তাঁদের মঙ্গলহস্তের স্পর্শ লাগান 
সেটাই হয়ে দাঁড়ায় পর্বতের মৃষকপ্রসব তুল্য। তিন [িনাঁট পাঁচসালা প্ল্যান কে'দে ফলাফল আজ 
ভারতবাসশর 'নিরক্ষরতা। সেই সরকার আবার প্রাশক্ষণ বিদ্যালয় চালাবেন! সোদন শুনলাম যে 
স্বগণয্ি ডাঃ বিধান রায় ফুল ও ফল ফলানো বিদ্যায় বাঙালশ তরুণকে হাতেকলমে কাজ শেখানোত্র 
জন্যে এক ফ্লাওয়ার বোর্ড গঠন করে কল্যাণীতে বিস্তৃত জাঁমর বন্দোবস্তও করে 'দয়োছলেন। 
ভালো ফুলফলের রপ্তাঁনর বাজার আছে প্রকণ্ড। হল্যান্ড দেশটি তো 'টিউীলপ ফুল রপ্তানি 
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করেই প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে- আর আমরা বাঙালীরা? আমাদের কল্যাণর ভাব 
শাঁলমারবাগে এখন গরু-ছাগল চরে । 


যান্তিক আধুনিকতা আনাও গ্রল্থকদের আর-একি অবশ্য কর্তব/। কিন্তু এখানেও সেই 
সমস্যা মৃজধনের অভাব। যারা এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল তাঁদের আবার সমস্যা সরকার 
আমদানি নীতির বেড়াজাল ভেদ করে আস।। 

তবুও নিরুদ্যম হলে চলবে না, লড়াই চাঈলয়ে যেতে হবে। 

বাঙালশর ব্যবসা নিয়ে খন লিখতে ধসোঁছু তখন তার অর্থকরী 'দকটার উপরেই আমাদের 
বোশ লক্ষ্য । তবুও নন্দলালের ভাষায় আর-একবার এ কথা বলে শেষ কার যে, নানা বাধা-বথ] 
লঙ্ঘন করে আতি কম্টে অর্থাগমের পথ করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই বাঙাল কারু- 
শিজ্পীরা_এই শুভবাবু, আশুবাবু, শচীনবাবৃ, মাখনবাবুরা- তাঁদের শৌন্দর্ের সোনার কাত 
আমাদের 'নিত্যপ্রয়োজনের জনিসগুৃঁলতে ছংইয়ে আমাদের জীবনযাত্রার পথকে আরও সুন্দর 
করে তুলুন । 


২৭ জানলার, ১৯৬৮ 
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পাঁচ 


বর্ণ পরিচয়! স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ! স্বরের আবার বর্ণ কি? ব্যঞ্জনবর্ণের মানে কি? 
বলতে লঙ্জার ঠিছু নেই যে, মলয়বাবুর তৃণের প্রশ্নবাণ ক'টর ঘায়ে আমার মতো সামান্য 
1রপোটণর কেন, অনেক সাহত্য মহারথও উত্তর খজে না পেয়ে ধরাশায়ী হবেন। 


কাঁলকা টাইপ ফাউনভ্রী প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানোঁজং ডিরেকটর শ্রীমলয় চক্তবতাঁ, এম-এ, 
যে ঠিক পান্ডিত্যাভিমান বশেই এই প্রশ্নগুল করলেন তা নয়। আম তাঁকে টাইপ ফাউনড্রী ও 
টাইপোগ্রাফির গোড়া থেকে শুরু করতে বলাতেই আমার এই বিপার্ত। শুধু তাই-ই নয়, যে 
দুতিন ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে আম কাটালাম, সেই ছোট সময়টুকুর মধ্যেই তিনি পণ্গতল্কথামুখম্‌ 
থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, বৈষবসাহত্য, সমরসেট ম'ম, বার্নাড শ' পার হয়ে আমাকে স্তম্ভিত 
করে যখন উদ আর ফার্সাঁ শায়ের ও রূবাই আওড়ে শেষ করলেন, তখন আম বার দুই ঢোঁক 
[গিলে বলেই ফেললাম যে, কোনো শল্পপাঁতির সঙ্গে ইন্টারভিউ করতে এসে কখনো এত বেকায়দায় 
পাঁড়নি মশাই-ডেঞ্ারাস লোক তো আপনি! 

টাইপোগ্রাফ ও লিপিতত্্ রসজ্ঞ পাঁণ্ডিতেরা বলেছেন যে, সব দেশেরই সাংস্কৃতিক মান বিচার 
করবার দুটি মাপকাঠি আছে-স্থাপত্য ও মুদ্রণশৈলীর সৌন্দর্য। তাঁরা আরও বলেছেন যে, সফল 
টাইপোগ্রাফারকে ব্যুৎপান্ত লাভ করতে হবে অতাঁত ও বর্তমানের আর্ট, সাহত্য, অক্ষরসজ্জা ও 
ছাপার কায়দা, সব বিষয়েই। তাঁকে একজন কৃষ্টিবান ব্যান্ত হতে হবে আর ভালো টাইপ 
কাউন্ডারকেও টাইপোগ্রাফি জানতে হবে ভালো করে। 

কৃষ্টি ও সংস্কীতিতে (অবশ্য আজকের বাঙলা দেশের সংকর সংস্কৃতির কথা বাদ 'দয়ে) 
আমরা হাই-মারক্স পাবো এবং ব্ান্তগতভাবে মলয়বাবু বোধ হয় ফাস্টক্লাসই পাবেন। 

মলয়বাবূরা পাঁচ ভাই। মধ্যমপান্ডব নিলয়বাবুর বয়স বছর পণচশেক। তানি কাঁলিকা 
টাইপ ফাউনভ্রীর শিক্ষানবিস কর্মাধাক্ষ। 

ভাইয়েদের মধ্যে সকলের ছোট সঞ্জয়কে মলয়-নিলয় লাগিয়েছেন মোশন চালানো শেখার 


কালিকা টাইপ ফাউনড্রী প্রাইভেট [লিমিটেড 
৩১ ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউসন স্ট্রীট 
কলকাতা ৬ 


কাজে। তার জন্যে সঞ্জয়কে নাড়া বাঁধতে হয়েছে কালিকার 'তনপুরুষের একানম্ত কমর্শ পঞ্চুবাবুল 
কাছে। দেখে ভালো লাগলো যে নিতাই, মদন আর দুখশরামের সঙ্গে সঞ্জয়ও একনাগাড়ে মেশিন 
চালিয়ে যাচ্ছেন সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যে ছ'টা পর্যন্ত। মালিক ও শ্রামকের ভেদাভেদ দূর করার 
এ এক সার্থক প্রচেস্টা। 

মলয়বাবর পোর্টফোলিও হলো পাঁলাসি, ফিনাল্স ও 'লিয়্যাজ*; নিলয়বাবু হলেন, যাকে 
বলে আফিস-মাস্টার; আর সঞ্জয়ের দাঁয়ত্ব হবে প্রোডাকশন । 

. মলয়বাবূর সঙ্গে আলোচনা সবে শুর করোছি, এমন সময়ে এক আতি সুপুর্ষ বৃদ্ধ ঘরে 
ঢুকলেন । মলয়বাবু পরিচয় কারিয়ে দিলেন, তাঁর পিতৃদেব মনোরঞ্জন চক্রবতর মহাশয় । তিন 
কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন। শ্পিতা-পদন্র ইংরেজীতে যাকে বলে, 'কোয়াইট এ হ্যান্ডসাম 
ক্যামিলি'। এরা সকলেই আবার কুস্তিগির। স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধিতে সমুজ্জবল ! 


মলয়বাব; আবার একা প্রশ্ন করলেন--কুক্তিগিরের শামতুল্লাহ- মুগুরের এক ঘা'-তালব্য 
শ'য়ে হুস্ব-উকার শন অক্ষরাট "শু না হয়ে হাতের অক্ষরের ওরকম পঃটালর মতো হয়ে গেল 
কেন তা আমি জান কিনা। আমার একই উত্তর, জান না। 

এবারে তানি তাঁর ভ্রয়ার খুলে একাঁট বই বের করে আমাকে 'দলেন। পুরনো কিন্ত 
ঝরঝরে ছাপা । বইটার নাম : “কাঁবতা রক্কাকর” কোঁবিতা রক্কাকর--কালেকশন অফ স্যানস্কূট 
প্রোরভাবস ইন পপুলার ইউজ । ্রানস্লেটেড ইনট বেঙ্গলশী আযাণ্ড ইংলিশ । কমপাইলড্‌ বাই 
নীলরত্ব হালদার)। তার নীচের লাইনটা পড়েই চমকে উঠলাম__“সেকেন্ড এঁডিশান, শ্রীরামপুর 
১৮৩০--১৩৭ বছর আগেকার ছাপা বই! তাতে ওই হাতের টাইপের প*্টলির মত শ'য় উ-কার 
এবং 'শহ' ছাড়াও আর একটা অক্ষর বিশেষ করে চোখে পড়লো । তখনকার অনস্বার । শবন্দুটি 
বাকাদাঁড়র ওপরে না হয়ে নীচে । মলয়বাবু বললেন যে, সংস্কৃত অনুস্বারের মান্রার উপরকার 
বন্দাট তখনকার টাইপ ফাউণ্ডারদের মা্জমতো এইভাবে বে'কানো মানার নণচে নেমে গিয়োছিল, 
এখন আবার উঠে এসেছে । দেখবার মতো, ভাববার মতো তথ্য। 

মলয়বাব এই রকমের আরও কয়েকটি অতি পুরাতন বই তাঁর ভ্রয়ার থেকে বের কঙগে 
দেখালেন। কিন্তু শু না হয়ে সংস্কৃত হুস্ব-উকার জুড়ে হাতের হরফের প'্টলির মতন কেন 
হলো-্রশ্নটা আমার জানতে ইচ্ছে করাছুল। তিনি বললেন যে, এটা হলো সেই দেড়শো বছর 
আগেকার প্রথম বাঙালী টাইপ ঢালাইওয়ালা ীন্রবেণী ?নবাসী পণ্টানন কর্মকার বা তাঁর গুরু 
চার্লস উইলিনসের কাণ্ড । অক্ষরসক্জা করতে গিয়ে যখনই তাঁদের লাইন মেলাতে অসবিধা হতো 
তখনই ওইরকম চেহারা করে দিতেন, বিশেষ করে যযুন্ত অক্ষরের টাইপশ্ীলকে । মলয়বাবুূর খাত 
অগ্রাহ্য করতে পারলাম না, কারণ, দেখলাম যে, যেখানে নখচের লাইনের ওপরে ষথেন্ট স্থান আছে 
সেখানকার *শ'-এ হ্স্বউ পঃটাল করা নয়--আজকের ছাপা 'শু-এরই মতন। খলপিতত্বেত্ 
পণ্ডিতেরা এ বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তার ফলাফল আমরা ইতরজনেরা 
পাকাপাঁক জানবার কোনো সুযোগ পাইনি। 


ইংরেজ টাইপ ফাউস্ডারদের এদেশে টাইপ তৈরির আগেও এখানে বাঙলা বই ছাপা হয়োছল। 
২৩ 


/ 
জেসুইট পাদরণীরা ছাণপয়োছলেন। িল্তু তার টাইপ এসোছিল ইংল্যান্ড ফ্রান্স থেকে। 

১৭৭৮ খনম্টাব্দ। ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পান ও বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের কাল। কুখ্যাত 
শাসক হেস্টিংস িন্তু আমাদের একটি পরম উপকার করেছিলেন। তান শিক্ষার প্রচার ও জ্ঞান 
বিতরণের ধ্যাপারে দারুণ উৎসাহী 'ছলেন। তাঁর কথাতেই ন্যাথানিয়েল হ্যালহেড নামে এক 
ইংরেজ পন্ডিতের প্রণীত একটি বাঙলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হলো । প্রথম বাঙলা ব্যাকরণ । হুগলি 
শহরে কোনো এক আ্যানড্রুজ সাহেবের প্রেসে এই বইটা ছাপালেন পণ্চানন কর্মকারের গর চার্লস 
উইলকিনস। তান ভারতে এসোছিলেন কম্পানির 'রাইটার' হয়ে। জ্ঞানের পিপাসা ছিল, তাই 
সংস্কৃত ও ফারসণ শিখোছিলেন। উপরন্তু এই দুই ভাষায় টাইপ তৈরি নিয়ে কিছু গবেষণাও 
করোছিলেন। ঘটনাপ্রবাহে তিনি ইতিহাসে স্বাক্ষর রেখে গেলেন। 

উইলকনসের কাছে পণ্টানন আর তারি ভ্রাতুষ্পূত্র অথবা জামাতাও হতে পারেন) মনোহর 
টাইপ 'পাণ্9' ও ঢালাই করা শেখবার কছাীদনের মধ্যেই আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় পাদরী উই'লিয়ম 
কের সাহেবের ডাকে তাঁরা চলে গেলেন শ্ীরামপুরে । কেরী সাহেব বাঙলা ও অন্যান্য দেশন- 
ভাষায় বাইবেল ছাপাবেন, কিন্তু বিলেত থেকে এক একাট অক্ষরের “পান” আনাতে খরচ পড়তো 
তখনকার দিনের ১৫ । ১৬ টাকা করে। তাঁর মিশনের সাধ্য ছিল না অত খরচ যোগাবার। পণন্সানন 
তখন এক একাট টাইপের হাতে তোর (সম্ভবত কাঠের) ছাচি ও ঢালাইয়ের জন্যে পাঁচাঁসকে কনে 
নিতেন । তাই তাঁকেই কলকাতা থেকে নিয়ে এলেন কেরী সাহেব। 

এমনি করে শ্রীরামপুরের পণ্সানন কর্মকার হয়ে উঠলেন প্রথম ভারতীয় টাইপ ফাউণ্ডার। 
সহকারী মনোহর আরও চল্লিশ বছর ধরে টাইপ তৈরি করোছিলেন। তাঁর হাতে টাইপের শ্রী-ও 
অনেক 'ফরেছিল। 

তারপরে কবে যেন সেম্ভবত উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে) ইংল্যান্ড থেকে আমদানন 
হলো প্রথম হ্যান্ড-কাস্টার মোৌশন, যার উন্নত রূপের মোশন এখনো ভারতের বহু ফাউনভ্রীই 
ব্যবহার করে থাকেন। কলকাতার জন ডিকিনসন কম্পানি এর প্রধান ইম্পোর্টার ছিলেন। 


গত শতাব্দীর শেষের দিকে এই ডাকনসন কম্পানির কাছ থেকে মলয়বাবর পিতামহ 
স্বগণয় শরৎচন্দ্র চক্রবতর্ঁ একটি 'আলভার চিচেনার' মেশিন গকনলেন। 

১৮৮০ সল। কলকাতার কাছেই জয়নগর মজিলপুরের এক জামদার মথুরামোহন 
চক্তব৬র ছেলে শরৎচন্দ্র গ্রঃজনদের সঙ্গে মতবিরোধ করে গৃহত্যাগ করলেন। জাঁমদার ছাড়াও 
বাপ মথুরামোহন ছিলেন মাঁজলপুরেব বিখ্যাত ধন্বন্তরী কালশর সেবায়েত। ছেলে কলকাতায় 
এসে শরণ নিলেন মা লক্ষমীর। সম্বল বাড়ী থেকে আনা দ্‌শোটি টাকা । 

১৮৮০ সালের দোলযাত্রার ?দনে 'তাঁন এক পানাপুকুরের পাড়ে খোলার চালের ঘরে স্থাপন। 
করলেন ক্ষুদ্র একাঁট ছাপাখানা । নাম দিলেন “কালকা-যল্ত” । স্থানটা ছল মানকতলা স্পার 
(আজকের বিবেকানন্দ রোড) আর নন্দকুমার চৌধুরী লেনের মোড়ে, যার কাছাকাছি এখনো 
পুরোদমে চলছে মূল কালিকা-যন্ঠের এক কন্যা “কালিকা প্রেস”, মলয়বাবূর কাকা শ্তরীকৃষ্ণকালণ 
চক্তবতরঁর মালিকানায় । 

কিছুদিনের মধ্যেই ব্যবসাতে লাভ হতে লাগলো । তখন প্রেসের চাহিদা মেটাবার জন্যে 
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এবং উদ্বৃস্ত হলে তা 'বীক্রর জন্যে শরৎবাব্‌ হস্তচালত একটা টাইপ-ঢালাই মোশন বসালেন। 
এইটাই হলো সেই 'আিভার 'টচেনার” মোঁশিন। পণ্চাননের বংশধর ভ্রীরামপুরের অধর কর্মকারের 
টাইপ ছিল সোদনের নামকরা টাইপ । সেই অধরের টাইপ থেকেই কালিকার প্রথম টাইপ ঢালার 
ছাঁচ তোর হয়। 


শমেতালে কাঁলকা-যন্দের কাজ চলছে, এমন সময়ে একাদন জন 'ডাঁকনসনের বড়ো-সাহেব 
শরৎচন্দ্রকে ডেকে পাঠালেন । ডিকিনসন কম্পানি সরকার জারপ বিভাগের নিজস্ব ছাপাখানা 
“সেটেলমেন্ট প্রেসের” জন্যে অনেক টাইপের অর্ভার পেয়েছে । সাহেব চাইলেন ষে, শরতবাব; সেই 
টাইপ ঢেলে দেন। বাণিজ্যলক্ষমী এবারে পূর্শদাম্ট ফেরালেন শরৎবাবুর 1দকে; কালিকা টাইপ 
কাউনভ্রীর শুভ-মূহরৎ সম্পন্ন হলো । 

এখন থেকে কাঁলকার পদাবক্ষেপ দ্রুততর হলো, বাঁলম্ঠ হলো । তখন ধর্মপুস্তক প্রকাশের 
একটা 'হিঁড়ক উঠোৌছল । কাঁলকা তার জন্যে তোর করলেন স্মল পাইকা আযা্টক টাইন্প। সেই 
'কাঁলকা আযশ্টিকের নাম নিশ্চয় প্রবণ মুদ্রকদের আজও মনে আছে। এইসব প্রবীণ প্রকাশক 
ও মুদ্রকদের মধ্যে বহু দিকপালের সঙ্গে কাঁলকার উন্নাতর ইতিহাস ঘাঁনষ্তভাবে জাঁড়ত। 
মনোরঞ্জনবাব্‌ বললেন, গোলদশীঘির পূবাদকে যখন আনন্দবাজার পাত্রকার প্রথম প্রকাশ হয় তখন 
তার জন্যে ব্যবহৃত হয় কালিকার টাইপ ॥ পরলোকগত সরেশচন্দ্রু মজুমদার মহাশয় মনোরঞ্জন- 
বাবুকে খুব স্নেহ করতেন। সুরেশবাবুর সহায়তায় মনোরঞ্জনবাব অনেকদূর এাঁগয়ে গেলেন । 
তাঁরই পরামর্শে তৈরি করলেন খবরের কাগজের জন্যে ১৯০ পয়েন্ট বাঙলা টাইপ । সেইজন্যে 
যুগান্তর, ভারত, আজাদ, স্বাধীনতা, ইন্তেহাদ প্রভাতি কাগজের সঙ্গে তাদের প্রথম প্রকাশের সময় 
থেকেই কাঁলকা অঙ্গাঙ্গঈভাবে জঁড়ত 'ছিল। 

ভারতীয় কঁমিউীনস্ট পা্টর গুরুর স্থানে আসীন মুজফৃ্ফর আহমেদ সাহেবের লেখা 
কাজ নজরুল ইসলামের স্মৃতিকথা'তে কাঁলকার সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে তার উদ্ধত এখানে 
অপ্রাসাঞ্গক হবে না। আহমেদ সাহেব ১৯১৯ সালে ফজলুল হক সাহেব প্রমুখ কয়েকজনের 
সহযোগিতায় “নবধুগ" প্রেস স্থাপনার উদযোগ করছেন । “যাক, প্রেসাঁটকে তো চালু করতে হবে । 
কোথা থেকে কার টাইপ গকনব তা আমি তখনও জান না। অনেকের নাম অনেকে বললেন, 
অধরের নাম কেউ কেউ বললেন, একজন কাঁলকা টাইপ ফাউনড্রীর কথা বললেন। আম গেলাম 
সেখানে । প্রাতিম্ঠাতা মালিক শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবতর্ণ 'নজেই কারবার চালাচ্ছেন। তাঁর বড় ছেলে 
শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবতর্ন কিছ কিছু কারবার দেখাগুনা তখন শুরু করেছেন । ওখানে গিয়ে দেখলাম 
ভালোই করেছি। কারণ, শরতবাব কখনও কথার 'খলাপ করেন না, যৌদন টাইপ ডোঁলভায দেবার 
ওয়াদা করেন, যেমন করেই হোক সেদিনই তান ডোলভার দেন টাইপ । সেই যে আমার মাথায় 
কালিকা টাইপ ফাউনদ্রী ঢুকেছে ৭৫ বছর বয়স পার হওয়ার পরেও তা আমার মাথা থেকে 
বের হয়নি। কোন না কোন প্রেসের সঙ্গে সংযোগ তো রয়েছেই । শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবতর্ঁ এখন 
বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁর ছেলে মলয় চক্রবতরঁ এখন কারবারের দেখাশুনা আরম্ভ করেছেন । একজনদের 
তিনপুরুষের কারবার কম কথা নয়। আমার তো ভাবতে বেশ লাগে ।......৮ 
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আমারও দেখে বড় ভালো লাগলো । ফলের বাগানের সামনে বাঁধানো চত্বর । তার দাক্ষণে 
মস্ত বড় বাঁড়টার নশচের তলায় প্রথমে অফিস, পরে ভিতর দিকে ফাউনজ্রীটা। সারে সারে অটো- 
ম্যাটিক টাইপ-কাস্টারসের সহীবন্যাস । জার্মেনী, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড থেকে ইমপোর্ট করা অটোম্যাঁটক 
মেশিনগীল সুন্দর একটা ছন্দে চলেছে, যেন অকেস্ট্রার ক্যাস্টানেটের, ম্যারাকাসের দ্ুতলয়ের 
কটকটান আর ঝুরঝুরানি। এই আধুনকাদের চাকচিক্যের এক পাশে প্রবীণা মাসাঁপসির মতো 
দাঁড়য়ে আছে চার পাঁচাট হ্যাণ্ডকাস্টার--'আলিভার চেনার", 'ব্যানারম্যান' প্রভৃতি-বাধক্যে জীর্ণ, 
অথচ সম্ভ্রান্ত। তারা যেন একটু দরে দাঁঁড়য়ে রসোচ্ছলা নবীনাদের দিকে তাকিয়ে নিজেদের 
মধ্যে বলাবাঁল করছে, এরা তো আমাদেরই ঘরের রূপসী কন্যা, খরযৌবনা বধূ! আহা, দ্যাখো 
এদের ঠাট, এদের মক! 


মলয়বাব₹ আমাকে একধারে নিয়ে গেলেন। আলমার খুলে মার্কা দেওয়া বাক্স বের করে 
করে দেখালেন অক্ষরের পান্ঠ ও ম্যাত্রক্স--সোজা কথায় ছাচি। ইসপোর্ট করাও আছে, আবার নিজের 
তোঁরও আছে। ৮ পয়েন্ট থেকে ৪৮ পয়েন্টের রকমারি ছচি। সকঠিন ইস্পাতের পান্থ এবং তামার 
ও পেতলের নানা ম্যাক্স । পাশেই মাঁটতে বসে একটা নশছু বেণ্ের ওপর যন্নপাত "দয়ে 
দুই কারিগর ম্যাত্রক্স এফনিশ' করছেন । পিতা নগেন্দ্রনাথ কর্মকার ও ছেলে মন্মথ। 

অন্যাদকে সাজানো রয়েছে শমশ্রধাতুর এক একট বাট বোর)। প্রাতাঁট ঢালাই মোশিনের 
সংলগ্ন গ্যাসের চুল্পতৈে এগ্ীলকে ফেলে গালানো হচ্ছে। সেখান থেকে সেই সীসে, টিন ও 
আযণ্টিমান (সেম) বিগালত ধারায় গিয়ে পড়ছে মোশনের যেখানে ম্যাট্রক্স বসানো আছে। 
তারপরে সেই ধাতু বোঁরয়ে আসছে সুন্দর সুন্দর টাইপ হয়ে বাঙলা “ক” অক্ষরগুলো বোরয়ে 
আসছে, যেন কারও তোয়াক্কা রাখে না এমাঁন ভাবে কোমরে দুহাত রেখে পলটান কায়দায় আর 
'প'গুলি যেন ব্লীড়াবনতা ললনা। দেবনাগরী গল্লদার' নানা পয়েন্টের, লাইট-বোল্ড-মিডিয়ম 
টাইপ দেখলাম । আরও দেখলাম ইংরেজী রোমান ইটালিকস ও বোল্ড, অসাময়া, মারাঠন, গ্রপক 
এবং নানাবিধ গাণিতিক সাইনের টাইপ । 


দেখে মনে হয়, এখন এমন একাঁট কারখানা প্রাতিজ্ঠা করতে লাখ দশেক টাকা তো 
লাগবেই । 

মলয়বাবু বললেন, টাইপের শ্রী যাকে বলে, লোকের চোখের সামনে তা কিন্তু তুলে 
ধরোছলেন রী টাইপ ফাউনভ্রীর যতীন্দ্রচন্দ্র হুই মশায়। তান আবার পপ্রশ্টিং মোশনারশ 
ব্যবসায়ী ইন্ডোসুইস কম্পাঁনর অংশশদারও ছিলেন একসময়ে । হোডিং-এর টাহপে মোলকত্ব 
আনা ছাড়াও নানাভাবে যতীনবাবু টাইপ কফাউশ্ডারদের পাঁথকৃৎ ঠছলেন। এ 'াবষয়ে আরও দা 
প্রাচীন বাঙালশ প্রতিষ্ঠানের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইস্টার্ন টাইপ ফাউনড্রী অনেক রকম 
ইংরেজশ টাইপ এবং 1বশেষ করে হোঁডং ও গভসপ্লে (বাহার) টাইপের জন্যে প্রাসদ্ধ। হোডিং 
টাইপের নিজস্ব ম্যা্টরক্স থাকার জন; ইস্টার্ন “সর্টস্‌ টাইপ' সাপ্লাইয়েও সক্ষম । রিক্ষিতের' বাঙলা 
স্মলপাইকা ও পাইকা টাইপের বাজারে খুব আদর । এরা ছাড়াও নাম টাইপ ফাউনভ্রীদের মধ্যে 
আছেন 'রদদ্রু, 'বরদা', রাধা, ফ্রেন্ডস”, 'প্রোস্ডোন্সি' প্রভাতি। শ্রীসরস্বতশ প্রেসের 'নবজদ্ব 
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ফাউনড্রীর কথায় মলয়বাবু প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন । কিন্তু তাঁদের এই ফাউনভড্রশ হলো 
ডাইভারাঁসীফকেশন গোছের । একক টাইপ ফাউন্ডার ?হসেবে তাঁদের তৃলনার মধ্যে আনা বোধ 
হয় উচিত হবে না। 


ইস্টার্ন টাইপ ফাউনভ্রীর নাম আরও এক 'দক দিয়ে উল্লেখ্য । আজকের স্বস্বাধকার 
মানবেন্দ্রু ও রথীন্দ্র এবং তাঁদের ভ্রাতাদের পিতামহ স্বগর্য় গোম্তীবহারশ দে, পিতা স্বগণশয় 
নরেন্দ্রনাথ দে এবং খুল্পতাত শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে মহাশয়রা মুদ্রক 'হসাবেও বাংলা দেশে 'বখাত। 
এদের প্রেস গারয়েশ্টাল পপ্রশ্টিং ওয়ারক্কস থেকেই নাকি আদযুগে নামকরা সেই 'বটতলা'-র 
বইয়ের এক বৃহদংশ প্রকাঁশত হতো । তাছাড়া গোম্ঠবাব ও নরেনবাব্‌ বাংলা ও িল্দীতে 
ণপ্রশ্টারস গাইড" নামে তিনাটি বই লিখে ও প্রকাশ করে মুদ্ুণাশল্পের কমীরদের বিশেষ 
উপকার করে গেছেন। উপরন্তু টাইপ তৈরীর জন্যে রথীনবাবুরা 'মাশ্রত ধাতুর বাট না কনে 
ধাতৃগ্ালকে পৃথকভাবে সংগ্রহ করে নজেদের কারখানাতেই ?বশেষ উপায়ে 'মাশয়ে নেন। এদের 
দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে চললে সব বাঙালণ ফাউণ্ডাররাই তাঁদের পড়তা কমাতে পারবেন বলে 
মনে হয়। 


কালিকার বাধক বাক দশ-বারো লক্ষ টাকা । এদের টাইপের চাহদা সান্না ভারতে। 
তাই 'বক্লয়কেন্দ্র কলকাতায় ছাড়াও আছে গোৌহাটি, পাটনা, এলাহাবাদ, 'দল্লশ, বোম্বাই, মান্দ্রাজ 
ও বরোদাতে। 

কালিকার শ্রীবৃদ্ধর মুল কারণ কিন্তু বাংলা দেশের কম্পোজিটার কুলের পৃজ্ঞপোষকতা । 
এই কম্পোঁজটারবর্গের অনেকেই তাঁদের শস্টক'-এ প্রথম যে টাইপ রেখোঁছলেন তা ছিল কাণলকার 
এবং পশচশ পণ্টাশ বছর পরে তাঁরা যখন সেই "স্টক" তাঁদের উত্তরসাধকদের হাতে তুলে দয়েছেন 
তখনও দেখা গেছে ষে তাতে আছে সেই কা'লকারই টাইপ । ১৮৮০ সাল থেকে এই ১৯৬৮ 
পর্যন্ত এরই পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে। 


টাইপ ফাউন্ডারদের একাঁট সংঘ আছে-নাম টাইপ ফাউণ্ডারস আসো সিয়েশনা । বাঙলার 
ফাউণ্ডারদের প্রধান প্রাতিযোগী হলেন বোম্বাইয়ের ও দাক্ষিণের নর্টন,. নেলসন, মাড্রাস, স্বদেশণী, 
উইলসন প্রভৃতি অবাঙালশ ফাউনদ্রী। মলয়বাবু বললেন যে, বাঙাল ফাউন্ডারদের মধ্যে 
সমঝোতার উন্নাতি হলে অন্য রাজ্যের ফাউণ্ডাররা এসে আজকের মতো বাঙলার বাজারে তাঁদের মাল 
বিক্রি করতে পারতেন না। “তাঁরাও অবশা আমাদের বন্ধু, 'িল্তু তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় 
ব্যবসা করলেই ভালো হয় না দি 2” মলয়বাবুর য্দীস্ততে আম ঠিক সায় দিতে পারলাম না, কারণ, 
তান নজেও এই নীতি লঙ্ঘন করে অন্যান্য বেশ কয়েকাঁট রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছেন। 

এদের কচামালের ব্যাপারে নাক পুরোদস্তুর একাঁট কালোবাজার চালু আছে, গকল্তু এই 
ব্ল্যাকমাকেটিটিকে ভারত সরকার নাকি আইনকানুনের আধ্ধপ্রয়োগ করে সম্ধ করে রেখেছেন। 
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4 
প্রতিষ্ঠানকে । ইমপোর্ট করবার একচেটিয়া আধিকার সামান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া আছে। 
এই ইম্পোর্টারদের যে মাল আমদানি করে পড়তা পড়ে দু, আড়াই হাজার টাকা করে টন, হুবহু 
সেই মালই নাঁক ফাউণ্ডাররা তাঁদের কাছ থেকে পাঁচ ছ' হাজারে কিনতে বাধ্য হ'ন। এই অভিযোগ 
যাঁদ কিছুটাও সাঁত্য হয় তো সেই আঁবচারের আবলম্বে প্রাতিকার করা ভারত সরকারের অবশ্য 
কতব্য। 

কাউণ্ডারদের সমস্যা আরও আছে। শদলপনর মানক সংস্থা নাকি টাইপে ব্যবহৃত ধাতুর 
মিশ্রণের পরিমাণ নিধ্ণারত করেছেন অর্থাৎ [ঠিক করে দিয়েছেন তাতে কতটা সীসে, কতটা টিন 
ও কতটা আযন্টিমনি থাকতে হবে কোন কোন টাইপের জন্যে। আমাদের বনেদী টাইপ ফাউণ্ডাররা 
সেই মান বজায় রেখে চলতে চান। কিন্তু শহর কলকাতাতে বহন প্রেস আছে যারা সেই উন্নত 
মানের টাইপ বোঁশ দাম দিয়ে কেনার চাইতে আপাত-ব্যয়সংকোচ করার উদ্দেশ্যে, মিস্তার জাতীয় 
ছোট ছোট ঢালাইওয়ালাদের কাছ থেকে সস্তায় পুরনো টাইপের সংস্কার কাঁরয়ে কাজ চালাচ্ছেন। 
তাঁদের উপায় নেই, কারণ ছোট প্রেসদের মধ্যে দারুণ প্রতিযোগিতা, তার উপরে মূলধনের অভাব। 
কিন্তু এতে আমাদের ছাপার স্ট্যান্ডার্ডের অসীম ক্ষাত হচ্ছে। এই পুনরুদ্ধার করা টাইপ খুব 
শীঘ্রই আবার অকেজোও হয়ে পড়ে। আখেরে এই ছোট মুদ্রকদের লাভের চাইতে ক্ষাতই বোশ। 


কাঁলিকার বাড়ীতে ঢোকবার সময়ে প্রবেশদ্বারের পাশের দেয়ালে দেখোছলাম মস্ত করে 
একটি কাস্তে আঁকা-_এ যুগের চাঁদ কাস্তে'। ভাবলাম সম্প্রতি বোধ হয় কোনো স্ট্রাইক-টাইক 
হয়োৌছল । মলয়বাবু বললেন, তা নয়, ওটা ভোটনব্রঙ্গের ব্যাপার। 

কালকার শ্রীমকসংখ্যা মান্র ১৯৮-সবাই বাঙাল । স্বয়ংক্রিয় মোশনে বেশি লোক লাগে 
না। কমীঁদের 'নিম্নতম বেতন ১৫০ টাকা, গড়ে জনপ্রাত ২০০ টাকা । বছরে দু'মাসের মাইনে 
বোনাস দেওয়া হয়। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড হত্যাঁদ আছে। ইউনিয়নাট প্রেস এমপ্লয়ীস আযাসো- 
[সয়েশনে' সংশ্লিম্ট। কিন্তু মলয়বাধদের এটা যেন এক গোন্র, একান্নবতর্ট পরিবার । কমাঁদের 
কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করা, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা, বাঁড় তোরর দরকার হলে থোক ছু 
দেওয়া অথবা আগাম দেওয়া_ এইভাবেই সব চলে। মলয়বাবু এখন গোন্রপাত। 

কিন্তু 'গোত্রপাতি' আখ্যায় ষে সম্দ্রমের আতিশয্য প্রকাশ পায় মলয়বাবুর সঙ্গে কালিকার 

কর্মিবৃন্দের সম্পর্কে সেটা নেই । আছে সহজ নিঃসত্কোচ অথচ সম্রদ্ধ ভালোবাসার ছোঁয়া। 

মলয়বাবুর কাছে বিদায় নেবার আগে তাঁকে আমি মনে কারয়ে লাম যে তাঁর গোড়াব 
সেই তিন চারটে প্রশ্নের উত্তর আম তাঁর কাছ থেকে চাই। পরে দেবো বলে আবার 'তাঁন এাঁড়য়ে 
গেলেন। 

নিজেই আমি খুজতে লাগলাম। িছুটা পেলাম- পেলাম, যে আমাদের সংস্কৃত ও বাওলা 
বর্ণমালার উৎপাত্ত গু শব্দাট থেকে। 

স্বরের বর্ণ আছে। সূর্যের সাত রঙের মধো নাহত আছে। মিশরের আদ 'পিক্টোগ্রাম ও 
তারপরের হিয়েরোস্লাফকস্‌) সুমেরীয়, আসিরীয়, ব্যাবিলনের প্রাচরচিত্র ও শিলালাপি এবং 
চীনের বর্ণমালার যুগ পেরিয়ে এসে কবে কোন: কালে আমাদের খাঁষরা -অ-+উ-+ম অক্ষর 
তিনাটকে নির্ণতি করলেন সূর্যের লাল, হলুদ ও নীল এই তিন মূল বর্ণের প্রতীক 'হসেবে, 
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তা কে বলতে পারেঃ এই যে আমাদের বাঙলা 'লাপি, তার কতটা এসেছে খরোষ্ঠখ থেকে, কতটা 
ব্লাহ্মী থেকে আর কতটাই বা শারদা থেকে তার হিমেব দতে পারতেন জার্মেনীর ডঃ বুজহেয় আর 
পারেন সুনশীতি চ্যাটার্জ মশায়। কিল্তু অক্ষরের আদ জল্মকথা ? 


বাঙালীর একটি টাইপ ঢালাইয়ের কারখানার কথা বলতে শুরু করে যে তত্তুকথা দিয়ে শেষ 
করবো, আগে তা ভাঁবান। কিন্তু কথাগ্াল ভালো লাগলো, অদ্ভুত লাগলো; তাই না বলে 
পারলাম না। তা ছাড়া, শব্দ না থাকলে অক্ষরের জল্ম হতো না, সেই অক্ষর না থাকলে 'ীতবেণনর 
সেই প%2 কামারের গল্প আমরা জানতে পারতাম না, আর তাহলে তো আজকের এই কাঁলকা 
টাইপ কারখানার কাহনীও আপনাদের বলা যেত না। 


নিরুন্তরতন্ত্রোন্ত ধ্যানে আছে বর্ণমালার আর এক নাম মাতৃকাবর্ণ। সংস্কৃত ও বাঙলা বর্ণ- 
মালার সংখ্যা একাম্ন । মুস্ডমালিনী কালীর গলায় যে মুন্ডমালার পণন্টাশ (মেতান্তরে একান্ন) 
মুশ্ড তা হলো মাতৃকাবর্ণের প্রতীক আর সেই মালা ঝুলছে স্বরের আধষ্ঠান ক্ষেত্রে অর্থাৎ কন্তে। 
বর্ণমালার প্রথম “অ”' অক্ষরাটরও অন্যতম শাস্ত্রীয় আভিধা নাকি 'ন্রীকণ্ঠ। 
“দেবী শব্দরন্গময়? পণ্টাশদ্বর্ণরুপিণশ” | 


বর্ণের আঁধজ্ঠাত্রী দেবী কাঁলিকা। তাই 'কালিকা-ও আজ আপনার জন্যে, আমার জন্যে 
সৃম্টি করে নব নব বর্ণ। 


১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮ 
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হয় 





বাঙলা ১৩৪১, মানে ইংরেজ ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত একাট সুভেনিয়ারের উদ্ধৃতি 'দয়ে 
এই প্রবন্ধ শুরু করাছি :- 


প্রবাসী কার্যালয়-কাঁলকাতা ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১--অতাশতকালে কোন এক সময়ে 
বাবসাবাণিজোও বাঙালীদের কৃতিত্ব লাক্ষিত হইত, এতিহাসিক এইরূপ কোন তথ্য হইতে আমরা 
তৃঁস্তিলাভ কাপতে পার না; এবং তাহা হইতে আমাদের দারিদ্র ও বেকার সমস্যারও সমাধান 
হইতে পারে না। বর'মানে আমাদিগকে ব্যবসাবাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে এবং সাফল্য লাভ কাঁরতে 
হইবে। ব্যবসাধণিজ্যে কোন বাঙালশীকে ও বাঙালশ কম্পানিকে সাফল্য লাভ কাঁরতে দোখলে 
এইজনা আমি আনান্দিত হই । ভোলানাথ সম্ত এন্ড সন্সের কারবারের উত্তরোত্তর শ্রীবাদ্ধতে আমি 
এই কারণে প্রীত । আমার প্রগীতির আরও একটি কারণ এই যে, বহু বৎসর ধারয়া আম তাঁহাদের 
সাত ব্যবসা সম্পর্কে সম্পন্ত আছি । ...... স্বোঃ) শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ।৮ 


এইট ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, কষ্ণকুমার মত্র প্রমুখ আরও অনেক বাশিস্ট 
বাঙালশ ও অবাঙালশর এবং ইংরেজ বাঁণকগোম্ঠীর সাধুবাদে পূর্ণ এই স্মাতিগ্রন্থাঁট প্রকাশনের 
উপলক্ষ ছল ভোলানাথ দত্ত ত্যান্ড সম্সের গৃহপ্রবেশ উৎসব । সোঁদন আচার্য প্রফংলপচন্দ্র রার়ের 
পোরোহত্যে আফস-পাড়ায় জ্যাকসন লেন ও চীনেবাজারের মোড়ে, ১৬৭নং ওল্ড চায়নাবাজার 
স্ট্রটে নিজেদের সদানমিতি বিশাল তেতলা বাড়তে প্রাচীন বাঙালশ কাগজ ব্যবসায়ী ভোলানাথ 
দন্ত আণ্ড সন্সের গৃহপ্রবেশ উৎসব অনু্ঠিত হলো। দেই ১৯৩৪ সালেই প্রাতিজ্ঠানাটর বয়স 
ছল প্রায় ৭০ বছর । 


ভোলানাথবাবুর পরিচয় দিতে হলে আমাদের পাণঠককে কয়েক শ' বছর 'পাছয়ে নিয়ে 
যেতে হয়। কিছ;টা কিংবদন্তী ও কতকটা ইতিহাসের ওপর 'নিভ'র করে একটি কাহনশ বলতে 


রঘুনাথ দত্ত আযণ্ড সনস প্রাইভেট লিমিটেড 
৩২-ব ব্রাবোর্ন রোড 
কাঁলকাত।--১ 


হয়--কাবকঙ্কন চণ্ডীর ধনপাত সদাগরের উপাখ্যান : 
গন্ধবাণক জাতি দেশ গৌড় নাম 
সাকিম মণগ্গলকোট উজ্জায়নী গ্রাম । 
দশ্তকুলে উৎপাত নাম ধনপাঁত 
ক্রম কেশরী মহশঈপালের খেয়াতি ॥ 

ইনি লহনা-খুল্লনার স্বামী এবং ভ্ত্রীম্ত সদাগরের জনক উজান গ্রামের সেই ধনপাতি-- 
গন্ধবণিক জাতির চূড়ামাণ বণিকশ্রেম্ভ ধনপ1ত দত্ত, সস্তাঁডঙা 'মধুকর' নিয়ে যান িংহলে 
বাণিজ্যে গিয়োছলেন, আর যেতে যেতে সাগরবক্ষে দেখোছলেন তাঁর অপমানে ক্লোধাম্বিভা চণ্ডখন 
মায়ার থেলা, 'কমলে কামনী' রূপে । 

১৩৩০ সালের মহালয়ার দনে প্রকাশিত তোলানাথ দশ্ত মহাশয়ের পুত্র স্বগণম রঘুনাথ 
দন্তের একট প্রবন্ধ থেকে এই দত্ত বংশের উৎপাস্ত সম্বন্ধে তথ্য রঘুবাবুর ভাষাতেই বলাছি-_ 
“যে মহান পবিত্র বংশে বণিকপ্রবর ধনপাতি সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগর জল্মগ্রহণ কাঁরয়া সমগ্র 
বঙ্গীয় গন্ধবণিক জাতির মুখোজ্জবল করিয়াছেন সেই পাঁবত কুলে স্বগীয় বলরাম দত্ত মহাশয় 
জল্মগ্রহণ করেন ।......তাঁহার পূর্ব বাসস্থান বধমানের অন্তর্গত 'ন-পাড়া' গ্রামে ছিল ।......৮ 

'ইয়োরোপণয়ান ভ্র্যাভেলার্ঁস ইন ইপ্ডিয়া িউাঁরং শদ কিফাঁটনথ সকসাঁটনথ আশ্ড সেভেন- 
টিনথ সেণ্চারস” (লেখক, ওটেন- লন্ডন, ১৯০৯) বহীটতে আছে যে, ইংরেজ বাঁণক র্যালফ 
ফিচ- ১৯৫৪৫ খঃবন্টাব্দে ১৮০টা নৌকায় করে নানা বিদেশী পণ্য গিয়ে সেকালের অন্যতম প্রধান 
বাণিজ্যকেন্দ্র সপ্তগ্রামে এসৌঁছলেন। সরস্বতী নদীর তশরে সপ্তগ্রাম অবাস্থত, এখন তাকে আদ 
পপ্তগ্রাম' বলে। 

আর এই সপ্তগ্রামেই নাক ধনপাঁতি সদাগরের জ্কাতি 'শবভন্ত চাঁদ সদাগর গহল্ভালের 
লাঠির ঘায়ে দেবী মনসার কোমর ভেঙে দিয়ে সদর্পে বলেছিলেন : 

যে হাতে প্জেছি আমি দেব শৃলপাণি, 
সে হাতে পাঁজব পান চেংমুঁড় কানশ 2 


থাক ফিংবদন্তীর কথা, ইতিহাসে ফিরে আসি । র্যালফ 'ফিচ সপ্তগ্রামে এসে সেখানকার 
গন্ধবণিকদের সঙ্গে গোলমারচ, লবঙ্গ, সে, তামা প্রভৃতি দ্রব্যের 'বানময়ে নানান মসলা, 
গম্ধদ্রব্য, কাপড় ইত্যাঁদ পণ্যের আদানপ্রদান করেছিলেন। ফিচ-এর বিবরণীতে প্রকাশ যে, ওই 

ব্যবসায়শরা সকলেই ছিলেন হুগাঁল ও বর্ধমান জেলার বাঁণক সম্প্রদায়ের | 
সরস্বতী নদী আসলে ছিল হুগাঁল শহরের কাছে গঙ্গার একটি খাঁড়। কালক্রমে পাল 
পড়ে ওই নদীটি মজে গেল । নৌকা চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। তখন সপ্তগ্রামের বণিকরা বাঙলাব 
নানা ব্যবসাকেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়ল । ভোলানাথ দত্ত মশায়ের পূর্বপুরুষ বলরাম-ও সেই সময়ে 
জ্ঞাতিগুঞ্ঠি নয়ে সুতানু'টির অল্তর্গত হাটখোলায় গঞ্গার ধারে আড়ত খুললেন! আর কাছা- 
কাছি শোভাবাজারে নিজেদের ঘরবাঁড় তোর করে বাস করতে লাগলেন । এটা হলো আনুমানিক 
সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের কথা । ধীরে ধীরে আরও অনেক গন্ধবাণক ইস্ট ইশ্ডিয়া 
কম্পানির তোর নতুন শহর কলকাতার গঞ্গার দুই তরে বসাঁতি করে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ব্যবসা- 
৩১ 


] 


বাঁণজ্য করতে শুরু করলেন । তাঁদের সমবায় পরে গাঞ্গাতীর চাকলার সমাজ' নামে অভিহিত 
হলো। বলরামের বংশধররা এখনো শোভাবাজারে অনেকে আছেন। বর্ধমানের ন-পাড়া থেকে 
পুবপুবুষরা এসেছিলেন বলে নাক এ*দের বলা হন 'ন-পাড়ার দত্ত'। 
দেড়শো। বছর পরে ১৮৪৭ খম্টাব্দে বলরাম দত্তের এক দরিদ্র বংশধরের ঘরে ভোলানাথ 
জল্মগ্রহণ করলেন। পৌন্র মানিকবাবু বললেন যে, ভোলানাথের জন্মের অব্বহিত আগেই তাঁর 
বাবা মারা গয়োছলেন। একে গরীব তার ওপরে অনাথ; কাজেই মাত্র ১৯৩ বছর বয়সে ভোলা- 
নাথকে জশীবকার সন্ধানে বেরুতে হলো। তাঁর নিজের এবং বিধবা মায়ের কোনোমতে পেট 
চলবার মতো একটি চাকার জুটলো চশনেবাজারের এক কাগজ-বিক্রেতা, ঠাকুরদাস নাগের দোকানে । 
বলরাম দত্তের বংশধর, তাই রক্তে ছিল বাণিজ্য; সুতরাং বালক ভোলানাথ সামান্য চাকার 
করা সত্তেও কাগজের ব্যবসার আঁত-ঘাত খুব সহজেই রপ্ত করে নিতে লাগলেন। নগদ ?কছুই 
ছিল না বটে, কিন্তু ভোলানাথের একটি সম্বল ছিল। দাদামশায়ের দেওয়া ছোট্ট একটা সম্পান্ত। 
তার থেকে আয়ের কোন উপায় ছিল না, 'কন্তু সাবালক হলেই ভোলানাথ সেই 'বিষয়টুকু বাক 
করে নিজের স্বাধশন ব্যবসার মূলধন জোটাবেন বলে মনে মনে ঠিক করে রেখোছলেন। 
৯৮৬৬ সালে ১৯ বছরে পড়েই ভোলানাথ সেই বিষয়টা "বাক করলেন নগদ ৮০০ টাকাতে। 
তাই 'দিয়ে তিনি ১৩৪নং ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীটে ছোট একটা কাগজের দোকান খুললেন । তাঁর 
অক্লান্ত পাঁরিশ্রম ও অধ্যবসায় বাণিজ্যে সর্বাঙ্গশণ সফলতা এনে 'ঈদল। ১৯৯০৬ সালে তিনি 'জে 
এন পাল" নাম 'দয়ে আর একটি কাগজের দোকান খুলে এক িকট-কুটঃম্বকে সোঁট চালাবার ভাব 
[দিলেন। আর ১৯০৭-এ তান বাঙালশর গচরপারিচিত ভোলানাথ দত্তের হ্যাঁরসন রোড (আজকের 
মহাত্মা গান্ধী রোড) শাখা-দোকানাট খুললেন 'বইপাড়া'-র গা ঘে'ষে। 
ভোলানাথ দত্ত, চন্দ্রমোহন সুর ও পৃ্চন্দ্র কুন্ডু স্কুল কলেজে পড়া কলকাতার যে- 
কোনো বাঙালশর কাছে হ্যারিসন রোডের এই পুরনো দোকানগ্াল আতি পাঁরিচিত। 


একটি বিষয় বাকী পড়ে গেছে। 'কাগজের' জল্মের গল্প। সেটা অনেকেই জানেন; 
তবুও ছোট্র করে বলেই ফোল। 

২তিহাস বলে যে, চ্চাই লুন নামে চীন দেশের এক রাজমল্ত্শ নানা পরীক্ষা নিরণক্ষার 
পরে ১০৫ খ্টাব্দে 'কাগজ' আবিশ্কার করোছলেন। তার আগে চনে পধাঁথ লেখা হতো সিল্কের 
কাগড়ের ওপরে, বাঁশের পাতে অথবা কাঠের পাতলা তন্তার ওপরে । চ্চাই লন কেন কাগজের 
কথা ভাবলেন ও কিভাবে তরী করতে পারলেন তার 'বিশদ 'ববরণ দতে চাই না, কারণ তার 
কতটা সত্য ও কতটা কিংবদন্তী তি ঠিক করে বলা যায় না। তোর করবার প্রণাল টির প্রথম 
পর্যায়ে ছল পুরনো কাপড়, ছেস্ডা মাছ ধরার জাল, গাছের ছাল প্রভাতি টুকরো টুকরো করে, 
জলে ভিজিয়ে নরম করবার পরে একটি ভারী কাচের মুগুর দিয়ে গপাটয়ে পাঁটয়ে মন্ড পোলপ) 
তৈরি করা । 'দ্বতীয় পর্যায়ে ছিল সেই মণ্ডকে তরল অবস্থায় একটা ফ্রেমে আঁটা সল্কের 
কাপড়ের ওপরে 'বাছয়ে নিয়ে জল ঝরতে দেওয়া সবশেষে সেই মণ্ডের পাতলা “আস্তর" 
শুকিয়ে গেলে তাকে মসৃণ করে নেওয়া । 
এইভাবে কাগজ তৈরি হয়ে চীনে তার চলন হলো সেই ১০৫ খম্টাব্দে। মিশরে কখনো 


৩ 


চলছে প্যাপরাস' নামে একরকমের গাছের ছাল আর ভারতে চলছে ভুজণ্পন্র ও তালপাতা । 

এক পথে চীন থেকে হিমালয় পেরিয়ে কাশ্মীর, তিব্বত ও নেপালে কাগজ এলো । অন্য" 
পথে চশন থেকেই মধ্য এশয়া ও উত্তর আফ্রিকা হয়ে কাগজ মল্থরপদাবক্ষেপে ইয়োরোপে 
পেশছলো দশম-একাদশ শতাব্দীতে এবং ইংল্যান্ডে পেশছলো চতুদ্শি শতাব্দীতে । মিশরে 
কাগজের প্রচলন হবার পরেও কাগজের সঙ্গে সঙ্গে প্যাঁপিরাসের ব্যবহারও শ' দেড়েক বছর ছিল। 
দশম শতাব্দী থেকে প্যাঁপরাসের ব্যবহারও বন্ধ হয়ে গেল। 

ভারতবর্ষে কাগজের প্রচলন হলো খুব সম্ভব মুসলমান রাজা বাদশারা যখন এলেন। 
আঁভিধানে আছে ষে, 'কাগজ' শব্দটার ব্যুৎপান্ত হয়েছে আরবী 'কায়গদ শব্দ থেকে। 


কাগজের কল। লোকে বলে ভারতে কাগজের প্রথম কারখানা বলোছিল অস্টাদশ শতাবন্দশর 
প্রথম ভাগে । দাক্ষণের ট্রাংকুইবারে সাইগেনবালগ নামে এক খনম্টান মিশনারি তাঁর মিশনের 
ছাপাখানার প্রয়োজনে নাকি একাঁট কাগজের কল বসিয়োছলেন। সেটা কেমন কাগজের কারখানা 
ছিল ঠিক করে তা বলা যায় না। সাঠক ইতিহাস পাওয়া যায় উনাবংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে! 
টাইপ ফাউদ্ড্রীর প্রবন্ধে রেভারেশ্ড উইলিয়াম কেরীর অবদানের কথা বলেছিলাম । বাংলা দেশের 
শ্লীরামপূরে তথা ভারতে প্রথম রীতিমতো একটি পেপার-মেশিন বসানোটাও কেরী সাহেবের 
আর একাঁট কশীর্ত। প্রথমে নাকি সেই মোশন হাতে চালানো হতো । ততে অনেক লোক লাগতো । 
পরে কেরী সাহেব বিলেত থেকে একটা স্ট্ম এজন আ'নয়ে সেই মেশিনটার সঙ্গে জুড়ে 
দিলেন। কিন্তু এত করেও িছদন চলার পরে 'মলটা বন্ধ হয়ে গেল। বেশ কয়েক বছর বন্ধ 
থাকার পরে অন্য এক প্রাতজ্ঠান ওই মোশনারই কিনে নিয়ে বালশতে একটা কারখানা খুলে 
ফেললেন। নাম দিলেন রয়্যাল পেপার 'মল'। ১৮৮২ সালে রয়্যাল মিল যুস্ত হয়ে গেল 
নবপ্রাতিষ্ঠিত 'টিটাগড় পেপার মিলের সঙ্গে । 

শ্রীরামপুর' ও বালঈ' কাগজ কিন্তু সাদা ছিল না। আমরাও স্কুলে পড়ার সময়ে 'রাফ- 
খাতার" জন্যে প্রচুর পারমাণে বালীর কাগজ ব্যবহার করোছ। রঙ দেখে ভাবতাম বোধ হয় 
কাগজটায় বাল দিয়ে কিছু করা হয়, তাই তার নাম বাঁলর কাগজ । আসলে কাগজটাকে ব্লীচ 
করা হতো না বলেই বালর মতো রঙ 'ছিল। 

টিটাগড় পেপার মিলের আগেই লক্ষেণী-এর কাছে মহল্লা-মশাীঁজদবাগ নামে একটি জায়গায় 
১৮৭৯ সালে 'আপার ইশ্ডিয়া কুপার পেপার 'মিল' নামে একটি প্রাতন্ঠান গড়ে উঠোছল। ১৯৮৮৯ 
সালে রানীগঞ্জে বেঙ্গল পেপার মিল স্থাপিত হলো। ১৮১৯৪ সালে নাক ইম্পারয়্যাল পেপার 
মিল নামে আরও একটি কল স্থাপিত হয়েছিল; পরে সেটাও টিটাগড় কোম্পানীর অন্তভুক্তি 
শি ১৯১৮ সালে নৈহাটির কাছে হাজিনগরে 'ইশ্ডিয়া পেপার পালপ' নামে আর একটি 

বসে। 


প্রথম থেকেই ভোলানাথ দত আর এক 'দকে তীক্ষ' বুদ্ধির পাঁরিচয় 'দিয়েছিলেন। 
সঞ্ঘবন্ধ হলে শাল্তর যে কতখানি বৃদ্ধি হয় তা তান বুঝতেন; বলরাম দত্তের বংশধর বলে 
সেটাও তাঁর মঙ্জাতেই ছিল বোধ হয়। তাই তাঁর মাত্র ২৪ বছর বয়সে চশনেবাজারের কাগজ- 
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ব্যবসায়শদের 'নয়ে ১৮৭১ সালে তিন পেপার মারচেন্টস আসোসয়েশন' নামে একটি সঙ্ঘ 
গঠন করলেন। শম্ভুচন্দ্র গসিংহকে সভাপতি করে 'নজে হলেন অবৈতাঁনক সম্পাদক । সেই সজ্মঘের 
মূল কাগজপল্র মানিকবাবুদের কাছে সযত্বে রাক্ষিত আছে। যাঁদও তখন মহারানশর রাজত্ব শুরু 
হয়ে গেছে, তবু অনেক কাজ উর্রদ-ফারসীতে চলত । তাই ওই সম্ঘ গঠনের অনুমোদনের সময়ে 
সরকারী সীল-মোহর পড়ল উদর ভাষাতে। 


ভোলানাথবাবুর বড় ছেলেটি অল্প বয়সেই মারা 'গিয়ৌোছলেন। মেজো ছেলে রঘুনাথকে 
ভোলানাথবাব্‌ গান্র ১৯ বছর বয়সেই জেনারেল আযসেম্বলি অধুনা স্কটিশ চার্চ) স্কুল ছাঁড়সে 
ব্যবসাতে টেনে এনোছিলেন। এক দিক 'দয়ে সেটা বড় দুঃখের কথা । এনদ্রান্স ক্লাসে উঠেছেন 
রঘুনাথ ; পড়াশোনাতে, বিশেষ করে অও্কশাস্ত্রে খব ভাল; আশা করছেন যে, ফাইনাল পরীক্ষায় 
জল'পানি পাবেন। এমন সময়ে বাবা তাঁর সে আশা খনর্মীল করে এনে ফেললেন নঈরস ব্যবসার 
মধ্যে। ভোলানাথবাবয সম্ভবত বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর আয়ু ফুরিয়ে এসেছে । তাই 
কিশোর রঘুনাথকে কাগজের ব্যবসা সম্বন্ধে অল্প কিছু 'শাখয়ে রেখে যাবার জন্যে অমন 
করে পড়া ছাঁড়য়ে আনলেন । তাঁর সিদ্ধান্তটি যথাযথ হয়োছিল। কারণ, ১৯০৪ থেকে ১৯০৮ 
পর্যন্ত ওই চার বছরে যদি রঘুনাথ কাজ শিখে নিতে না পারতেন তবে ১৯০৮-এ ভোলানাথ- 
বাব মারা যাবার পরে অত বড় ব্যবসাটির ভার বওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। হয় সেটা 
হাতছাড়া হয়ে যেত; নয়তো যেত বন্ধ হয়ে। 

ভোলানাথ যে বটবৃক্ষাটর বীজ বপন করে সযত্রে লালন পালন করে সতেজ সবল যৌবনে 
পেশছে দিয়ে গেলেন, রঘুবাব্‌ তাঁর বাদ্ধমত্তা ও অধ্যবসায় 'দয়ে তাকে এক ীবরাট মহীবৃহে 
পারণত করলেন । পাশে এসে দাঁড়য়ৌোছলেন সেজো ভাই বীরেশবর এবং কানষ্ঠ 'বভূঁতিভূষণ। 

ইতিপর্বে রঘুবাবুরা যেসব বিদেশী কাগজ বার করতেন সেগুলো তাঁরা নিজেরা 
আমদানণ করতে পারতেন না। কয়েকটা বিদেশ ফার্মের কলকাতা অফিসের মারফত সেই কাগজ 
দিনে বেচতে হতো । পড়তা কমাবার জন্যে ১৯১০ সাল থেকে রঘুবাব কলকাতার এই মধ্যবতর্শ 
বিদেশ ফামগ্টালর তীর বাধা আতক্রম করে সরাসার বিদেশ পেপার 'মলগ্াীলর সঙ্গে 
সম্পর্ক গড়ে তুললেন। ১৯১৪ সালের বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যখন ইংরেজের শত্রুপক্ষের অনেক 
দেশ থেকে সোজা পথে কাগজ আনা বন্ধ হলো তখন রঘুবাব্‌ নিরপেক্ষ দেশগুলির মাধ্যমে 
সেইসব দেশ থেকেও আমদানি বজায় রেখোছলেন। মিত্রপক্ষের দেশ থেকে আমদাঁন তো 
চলতোই। 


আপার ই'ণ্ডিয়া কুপার, 'টিটাগড়, বেঙ্গল প্রভৃতি যে ম্ীষ্টমেয় কয়েকাট দেশশ পেপার মল 
তখন ছিল, তাদের কাগজের উৎপাদন খুবই কম ছিল । কোয়ালটিও বিশেষ স্াবধের ছল না। 
তা সর্তেও রঘুবাবুরা সেই সব মালের এজেন্সি আগে থেকেই নিয়ে রেখোছলেন এবং তাদের 
মাল বাজারে চালাবার জন্যে খুব চেম্টাও করতেন। শুধু তাই নয়, মলের পাঁরচালকরা তাঁর 
পরামর্শ 'নয়েও অনেক সময়ে ঠিক করতেন যে. কোন্‌ কোন্‌ কোয়ালাঁটর কাগজ তৈরশ করলে 
বাজারের চাঁহদা-বরাবর হবে। 
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দেশশ দৈনিক পান্রকাগলির কথাও ধরা যাক। রঘুনাথ তাঁর সহায়তা ও সহানুভাতি দিয়ে 
“ফরোয়ার্ড”, লবাঁটি”, “আযাডভাল্স, ও 'আনন্দবাজারের' মতো উগ্র জাতীয়তাবাদ কাগজের 
কর্তৃপক্ষকে যে-ভাবে বাঁচিয়ে রাখতেন তার কথা সাঁবস্তারে বলতে গেলে শ্রবন্ধের কলেবর বেশশ 
বড় হয়ে যাবে । রঘুবাবুদের কাছ থেকে পাঁচ রীম নিউজ প্রন্ট কাগজ ও দু' পাউন্ড কাল ধারে 
নিয়েই নাকি আমাদের আনন্দবাজার পাল্রিকার প্রথম প্রকাশ হয়। 

এখানে রঘুবাবুর দুই ভাইয়ের কথাও উল্লেখ্য । সেজো ভাই বশরেশবরবাবুর প্রধান কাজ 
ণছল ভোলানাথ দত্ত আ্যান্ড সন্সের কলকাতার বাইরের শাখা-আফসগুীল মাধ্যমে ফার্মের ব্যবসায় 
সম্প্রসারণ ৷ কাশশ, এলাহাবাদ, কটক, গৌহাটি, ঢাকা প্রভাত বড় বড় শহরে শাখা-আঁফসগ্াল 
স্থাপনা করা থেকে আরম্ভ করে তার সুষ্ঠু পরিচালনার সব কিছুই তান 'নপুণভাবে করতেন । 

আর কাঁনম্ঠ 'বভাতিবাবু--তান 'ছিলেন বই-পাড়ার প্রকাশকদের কাছে আতি আদরের 
'ছোটবাব'। হ্যাঁরসন রোড শাখা ছিল তাঁর কর্মকেন্দ্র। বড় বড় প্রকাশনের সঙ্জো তাঁর সৌহাদণ 
থাকাটা বড় কথা নয়। তাঁর মহত্ব ছিল দাঁরদ্রু লেখক ও প্রকাশন সংস্থাগুলির প্রাতি সংবেদনশশলতাব 
মধ্যে। তাদের ভিতর যাদের সং মনে করতেন তাদের 'তাঁন ভান্ডার খুলে ধারে মাল দতেন। 
ফলে, মাঝে মাঝে ফামেরি অনেক টাকা মারা ধেত। সেই গরীব লেখক ও প্রকাশকদের অনেকেরই 
বই ছাপা হয়ে গুদামজাত হয়েই থাকতো, বিকোত না। কিন্তু তাতেও বিভীাতিবাবু দমতেন না, 
তাঁর দক্ষিণ হাত গুখটয়ে নিতেন না। মাঝে মাঝে যখন ওই রকম “বিলাত বাক" পড়ে যেত 
তখন দাদাদের বলতেন যে, সে-ঢাকা আর আদায় হবে না। দাদারা তাঁর ওপরে কোনো কথা 
বলতেন না, কারণ তাঁরা জানতেন যে, বাবসাব্হাম্ধ 'দয়ে ভাই গনজেই সেই সামায়ক ছোট লোকসান 
ছা'পয়ে অনেক বড় লাভ করতে পারবেন ফার্মের জন্যে। 

যে কোনো প্রকাশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রবীণ বাঙালশরা এই তিন ভাইয়ের কথা ভাল 
করেই জানেন। বিশেষ করে খদ্দরের ধুতন পাঞ্জাবী ও চাদর পারাহত রঘুবাবুর চেহারা আমার 
আজও স্পন্ট মনে আছে। সে পোশাক আবার খুব ধোপদুরস্তও থাকত না। তাই প'রেই তান 
পাকা সাহেব কম্পানি হগাঁল ইঙ্ক-এর ডরেক্র বোর্ডের মিটংএএ যেতেন-কারণ ছাপাখানাল 
কালি তোরর এই বিরাট ইংরেজ কম্পানর রঘুবাবু এক বড় শেয়ারহোল্ডার ও 'ডিরেন্ুর ছিলেন। 
আবার ওই পোশাকেই বেঙ্গল 'মিলওনার্স আসোসিয়েশনের বেস্তশিজ্প সঙ্ঘ) সভাপতির আভি- 
ভাষণও 'দতেন। এশবষেরি অহঙ্কার তাঁর ছিল না। 

রঘুনাথ দত্ত মশায় শ্রীদুর্গা কটন [মলের প্রাতম্ঠাতা 'হসেবে বাঙলার বস্তরাশলেপও মাননীয় 
ব্যান্ড ছিলেন। অবশ্য পরে তান শ্রীদুর্গা থেকে সরে এসোছলেন, কিন্তু বেঙ্গল ফাইন 'স্পানং 

হাঁভং 1মলের ডিরেন্টর হিসেবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বস্ত্রশিষ্পের সঙ্গে তাঁর যোগ 
ছিল। 

১৯৪৪ সালে রঘনবাব্ ব্যবসার সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য কারণে আরও দুটি ফার্ম খুললেন 
-্রঘুনাথ দত্ত আযন্ড সন্পদ প্রাইভেট লিমিটেড ও ভোলানাথ দত্ত (পেপার মাচেস্টস) 'লামিটেড । 
১৯১৫২ সালে ৬৭ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। পৈতৃক ব্যবসা ছাড়াও যে কট প্রাতিষ্ঠান 'তাঁন 
স্থাপন করে গেলেন তাদের বাঁক 'বাক্র এখন কোটি টাকারও বেশি। উপরন্তু কলকাতা শহরে 
ব্যান্তগত ও পারিবারিক সম্পন্তিও রেখে গেছেন প্রচুর । 


৩৫ 


সাধারণত বিরাট ব্যন্তত্বসম্পন্ন এই সব কৃতী পুরুষরা যখন চলে যান তখন সন্তান- 
সন্ততি যাঁদের রেখে যান তাঁদের চালচলন হয় ধনীর দুলালের মতোই কিন্তু রঘুনাথ দন্ত 
আ্যান্ড সল্সের নিজেদের ব্র্যাবোর্ন রোডের ম্যানসন বাঁড়তে-বর্তমান হেড আকিসে- রঘুবাবূর 
বড় ছেলে মানকবাব ও মেজো গৌরবাবুর সঙ্গে আলাপ করে পেলাম তার আশ্চর্য ব্যাতক্রম। 

টেরি-উল বা দামী গরম কাপড়ের নয়, আতি সাধারণ ফুলহাতা হাওয়াই শার্ট ও ট্রাউজার 
পরা রঘুনাথ দত্ত আযাণ্ড সল্সের চেয়ারম্যান ৫৮ বছর বয়স্ক শ্রীমানিকলাল দত্তের কথাটাই বাঁল। 
ইন ভোলানাথবাবূর জোন্ঠ পৌন্র, রঘুনাথের আট ছেলের মধ্যে সকলের বড়। জার্মোনর মিউনিখ 
1ব*ববিদ্যালয়ের স্নাতক । জার্মান ভাষায় যে তান বিদগ্ধ তার পরিচয় পেলাম যখন তিন 
কথায় কথায় গোয়েটের একটি কবিতা সুলালিত আবৃত্তি করে আমাকে শুনিয়ে তার ভাবের 
সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনার ভাবার্থের আংশিক মল বাঝয়ে দিলেন। মানিকবাব আবার 
রোটোরয়ান। রোটারি ক্লাবে নাঁক তাঁর প্রকাশিত বুলেটিনের খুব সমাদর আছে। ভুল করে 
আমাকে সাহাত্যিক ঠাউরে 'তিনি সাহিত্য, দর্শন ও 'বিশবভ্রাতৃত্বের আলোচনা তুলেছিলেন । আমাকে 
দু-একটা উচ্চমার্গের প্রশ্ন করে কালিকা টাইপ ফাউ্ড্রীর মলয় চক্কোত্তি মশায়ের মতো আর 
একটু হলেই বেকায়দায় ফেলেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আম চালাক হয়ে গিয়োছ। বেদান্তের 
আলোচনায় অংশ নেবার যে আমার িদ্দুমান্র যোগ্যতা নেই তা বুঝতে না দিয়ে বললাম, আজ 
আপনার প্রশ্ন শোনবার বা উত্তর দেবার সময় আমার নেই, আমিই আপনাকে প্রশ্ন করতে এসোছ। 
এই নিন আমার কোয়েশ্চেনেয়ার (প্রশ্নপন্ণ)আপনি উত্তর দেবেন। মানিকবাবূর কাছে আম 
এক মৃর্তমান রসভঙ্গ হয়ে দাঁড়ালাম । 

বেশ একট; ক্ষুপ্ন হয়ে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্চে মানিকবাবু তাঁর ব্যান্তগত টেকাঁনক্যাল ও 
ব্যবসায়ী জীবনের কথা বললেন। মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বিশেষ পাঠ্যবিষয় ছিল পেপার 
টেকনোলাঁজ'। ১৯৩০ সালে ২১ বছর বয়সে পারিবারিক ব্যবসা ভোলানাথ দত্ত আ্যান্ড সন্সে 
যোগ 'দিয়েছিলেন। ১৯৩২-এ স্ট্যান্ডার্ড স্টেশনার লিমিটেড এবং ১৯৩৮ সালে হিন্দুস্থান 
কারবন আণ্ড বন ও দত্ত 'প্রণ্টিং ওয়ার্কস নামে তিন প্রাতিষ্ঠানের স্থাপনা করে প্রধান 
গাঁরচালক হলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে 'ব্রাটশ গভর্নমেন্টের তরফে কাগজশিজ্পে এক্সপার্ট 
1হসেবে তাঁকে ১৯৪৬ সালে) জার্মেোন যেতে হলো । তাঁর ওপর ভার দেওয়া হলো যদ্ধকালশীন 
জার্মান কাগজশিজ্পের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে যৃদ্ধোত্তর কালে মিত্রপক্ষ কীভাবে সেই দেশে 
তাদের কাখজ্শজেপর সম্প্রসারণ করতে পারে সে বিষয়ে রিপোর্ট দেবার । তখন তাঁকে 'কনেল' 
পদ দেওয়া হয়োছল। তারপরে ১৯৪৯ সালে তনি আমোরকান গভর্নমেস্টের আমন্ছণে জাপ-ভারভ 
বাঁণজ্যক সহযোগতার উন্নাতি সাধনের জন্য জাপানে গেলেন। 

মানিকবাবু এখন নিজেদের বাবসাতে ছাড়াও আসানসোল ইলেকাট্রক সাশ্লাই, বেঙ্গল 
ফাইন স্পিনিং, বর্মা লাইম প্রভাতি কোম্পানীতে 'িরেন্টুর। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার, বঙ্গনয় 
মুদ্রক সাঁমাত প্রভাতিতেও তিনি একজন বিশিষ্ট সভ্য। উপরন্তু তান কেন্দ্রীয় মানক সংস্থার 
(ইশ্ডিয়ান স্ট্যাপ্ডার্ডস ইনস্টিটিউশনের) কাগজ-শিজ্প বিষয়ক কাঁমাঁটর সব্রিয় সভ্য। এই কাঁমাঁটির 
ওপরেই ভারতের কাগজশিল্পের মান-নিদেশি ও উন্নয়নের ভার ন্যস্ত। 

ইতিমধ্যে মানিকবাবুর মেজো ভাই ভোলানাথ দত্ত পেপার মাচেস্টস-এর ম্যানোঁজং ধডরে্রর 


৩৬ 


গোৌরলাল দত্ত মশায়ও দাদার ঘরে ঢুকলেন। সাধারণ ধৃঁতি পাঞ্জাবি পরা সুপুরুষ ভদ্রলোক; 
কথাবার্তা চালচলনেও অনাড়ম্বর। ইনি নাক ফাঁসির গোপীনাথ সাহার উত্তরসূরী । ইংরেজের 
পাঁলস কমিশনার বাঘা টেগার্টকে হত্যার নতুন চেষ্টায় অন্যান্য সম্তাসপবাদীদের সঙ্গে টেগার্ট 
মার্ডার কেসের আসামী হয়েছিলেন এককালে । 

সেজো ভাই নিতাইলাল দত্ত রঘুনাথ দত্ত আ্যাপ্ড সনসের ম্যানেজিং ডিরেক্র। কলকাতা 
বিশবাবদ্যালয়ের ফাঁজক্সে এম এস-স। এক সময়ে ইউনিভার্সটির লেকচারার ছিলেন। এখন 
সরস্বতীকে ছেড়ে দিয়ে লক্ষমীর সাধনা করছেন। দত্ত পাঁরবারের তরফে তান হুগলি ইঞ্ক 
কম্পানর ডিরেক্র; আর বড় দাদার মতো ইনিও মানক সংস্থায় কাগজ-শিল্পের প্রাতানাধ 
[হসেবে সভ্য। 

ভারতবর্ষের আঁধকাংশ ছোট পেপার মিলের বর্তমান সঙ্কটের কথায় মাঁনকবাব্‌ বললেন 
যে, ছোট মিলগুলির জন্যে “রটেনশন প্রাইস' বাড়ানো ছাড়াও সমনম্টিগতভাবে উৎপাদন পরিকজ্পনা 
(প্রোডাকশন প্ল্যানিং) স্থির করা দরকার । ব্যাখ্যা করে মানকবাবু বললেন যে, একটা ছোট মিলে 
পাঁচ রকম কাগজ তৈরি করে বড় মিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতার লড়াইয়ে না নেমে বেছে বেছে 
এমন দু-এক রকম কাগজ তরি করা উচিত যাতে প্রাতযোগিতা কম। 'বাভন্ন কাগজ এই 
শ্রেণীতে পড়ে, যেমন পোস্টার, প্যাকিং, র্যাপিং, ফিল্টার ইত্যাদির উপযোগী কাগজ । এই সব 
কাগজ আবার মূল্য নিয়ন্মণের আওতায় পড়ে না। শরটেনশন প্রাইস' যাঁদ বা বাড়েও সঙ্গে 
সো কাঁচামালের দামও বাড়বে। অর্থাৎ নিয়ল্মিত মূল্যের যে সব কোয়ালাটির কাগজ আছে 
তা তোর করে ছোট 'মলেরা কোনোঁদনই লাভ করতে পারবে না। 

সুতরাং সমাধান হচ্ছে প্রোডাকশন প্ল্যানং। সেই পাঁরকজ্পনাকে রূপ দিয়ে চালু করবার 
দাঁয়ত্ব নেওয়া উচিত ইন্ডিয়ান পেপার মিলস আ্যসোঁসয়েশনের । সত্যঘের উদ্যোগে প্রথমত ছোট 
মিলগুলিকে উৎপাদনশান্তর 'ভাত্ততে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা উচিত। তারপরে কানুন 
করে বাভন্ন শ্রেণীর মিলকে বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ রকমের কাগজ তৈরি করতে 'নিদেশ দেওয়া 
উচিত। 

কাগজ শিল্পের স্গামগ্রিক দিকটা সংক্ষেপে বিচার করে দেখা যাক। ইণ্ডিয়ান পেপার 
গমলস আ্যসোসিয়েশনের গত ২১ ডিসেম্বর ১৯৬৭-তে বাংসারক জেনারেল 'মাটং-এ এই কাগজ- 
কল সঙ্মঘের সভাপাত শ্রীহরিশঙ্কর সংঘানিয়া যা বলতে চেয়েছেন সেটা একটি সাময়িক পান্রকার 
পাঁরসংখ্যান ও গবেষণামূলক প্রবন্ধাটি পড়লেই বিষয়টা সরল হয়ে আসে। পণিকাঁট বোম্বাই 
থেকে প্রকাশিতজনাম 'পেপারশীপ্রন্ট-প্যাক' । সম্পূর্ণভাবে কাগজ মুদ্রণ ও আনূষাঁজ্গক "বষয় 
নিয়েই এই পাশ্িকা প্রকাঁশত হয়। এঁট তথ্যবহুল এবং সসস্পাঁদত। 

'পেপারশীপ্রন্ট-প্যাকের' ১৯৬৬ সালের পারসংখ্যান থেকে পাচ্ছি যে ভারতের ৪৭ই কো 
জনসংখ্যার মাথাপিছু; কাগজ ও িপসবোর্ডের চাহিদা এখন মান্ন ৩.৩ পাউণ্ড। অর্থাৎ মোট 
৭ লক্ষ ২০ হাজার টন। অথচ সারা দেশের ৪৬ট পেপার মিলের মোট উৎপাদন ৭ লক্ষ ৪ হাজার 
টন, যার থেকে রস্তানীর ৮৪,০০০ টন বাদ দিলে দেশের জন্যে থাকে ৬ লক্ষ ২০ হাজার 
টন॥ তার মানে এই দাঁড়ায় যে, ১৯৬৬ সালে দেশের চাহিদা যা ছিল তা থেকে সরবরাহ ১ 
লক্ষ টন কম ছিল দেশীয় পেপার মিলগুলির কাছ থেকে । বিদেশ থেকে ৮০,০০০ টন কাগজ 
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আমদানি হয়েও মোট চাহিদাতে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। 

[বিশ্বের পারপ্রোক্ষতে ভারতের এই মাথাঁপছু ৩.৩ পাউণ্ড চাঁহদা খুবই কম। আমেরিকার 
জনপ্রাত চাঁহদা ৪৩৭-৮ পাউণ্ড এবং ইংল্যান্ডের ২০৭ পাউন্ড । কোনো তুলনার মধ্যেই আসে 
না। কিল্তু একথা নিশ্চিত যে ক্রমে ক্রমে ভারতের চাহিদাও অনেক বেড়ে ষাবে। 

ওদকে সঙ্ঘের সভাপাঁতি হরিশঙ্কর গসিং্ঘানিয়াজ বলছেন যে, দেশী মলের ১৯৬৭ 
সালের উৎপাদন হয়েছে ৬ই লক্ষ টন। অর্থাং ১৯৬৬ সালের চাইতে &৪,০০০ টন কম। পুরানো 
মিলগুলি কলেবর বৃদ্ধির জন্যে এবং নতুন কয়েকাট কম্পাঁন 'মল প্রাতষ্ঠার জন্যে যা লাইসেন্স 
পেয়েছে সেই অনুযায়শী উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়লে ১৯০৭-৭১ সালে ভারতে ৮ই লক্ষ টন 
কাগজ ও বোর্ড তৈরি হতে পারবে । অতএব 'সংঘাঁনয়াজর মতে আগামী দু'বছরের মধ্যে দেশে 
কাগজের দারুণ অভাব হবে। 

তাঁর প্রাতিবেদন থেকে আর একাটি কথা জানলাম। 'দনে ১০০ টন কাগজ উৎপাদনের 
ক্ষমতাসম্পন্ন একটি মিল বসাতে আজকের দিনে নাক ১৮ কোটি টাকা লাগে। কাগজের বর্তমান 
দামের কথা -সরকারণ নিয়ন্মণে দাম বাঁধা । ভারত সরকার লোহা, কয়লা, 1সমেন্ট প্রভাতি অনেক 
অত্যাবশ্যক ?জাঁনসের দাম বাড়াতে দিচ্ছেন, অথচ ১৯৬২ সালের পর থেকে কাগজের দাম বাড়াবার 
অনুমতি িছ,তেই "দচ্ছেন না। 

কারণগুলির বিষয়ে যে তথ্য পেয়েছি তা বলছি : 

দেশে যত কাগজ তৈরি হয় (সামান্য রপ্তানী বাদ দিয়ে) এবং আমদান হয় (দুই নিয়ে 
মোট ৭ লক্ষ টনের দিছু বোঁশ) তার বাবহার মোটামুটি নিম্নালাখত অনুপাতে হয়ে থাকে 
বলে জানলাম :-(১)গভনমেন্টের 'বাঁভন্ন দপ্তর এবং বিশেষ করে প্রাতিরক্ষা দপ্তরের জন্য 
শতকরা ৪০ ভাগ, (২) জনসাধারণের বিদ্যাশিক্ষার জন্যে প্রকাশন ও হাতে লেখার কাগজ হিসেবে 
শতখরা ৩০ ভাগ এবং (৩) শিল্প প্রাতিষ্ঞানসমূহের প্রয়োজনে শতকরা বাকী ৩০ ভাগ। 

অতএব কাগজের দাম বাড়তে দিলে প্রথমত সরকারের নিজস্ব খরচ অতাল্ত বেড়ে যাবে । 
দ্বিতীয়ত জনসাধারণের শিক্ষা দীঁক্ষার খাতেও ভীষণভাবে খরচ বাড়বে । ভেবে দেখলে কথাটা 
খ.বই যাল্তযুণ্ত মনে হয়। 

কিন্তু এই কেন্দ্রীয় সরকারেরই শিজ্প-বাঁণজ্য মল্্ক কি ভয়ানক আবমৃ্যকারিতা করে- 
ছিলেন সেই কথাটি এখানে বলতে হয়। শিজ্পমন্তকের উদ্যোগ ভবন থেকে লাইসেল্স না দেওয়া 
হলে ধাবসায়ীরা ছোট ছোট মল প্রাতিষ্তা করতে পারতেন না। অথচ িল্পমন্কের ধূরন্ধরেরা 
জানতেন যে বছরে কমপক্ষে ১৫1২০,০০০ টন কাগজ যে মল উৎপাদন করতে পারবে না, 
বর্তমান 'নয়ান্তিত ক্ষীর দামে কাগজ বিক্ী করতে হলে সেইসব ছোট ছোট ইডীনটের মিল- 
গুলির কিহতেই লাভ হতে পারে না। অর্থাৎ 'ইকনামক ইউনিট' না হলে এইসব মিল বাঁচতে 
পারবে না। তা সত্তেও উদ্যোগ ভবন থেকে দেশের 'বাভন্ন অণ্লে বহু ছোট ছোট ইউনিটের 
মিল প্রাতিষ্তা করবার অনুমতি দিয়ে লাইসেন্স দেওয়া হলো। অথচ পাকা 'হসেবাটি করে 
কাজ করলে আজ এতগ্যীল ছোট পেপার মিলও স্থাঁপত হতো না। আর এই 'বপাত্তটিও 
ঘটত না। ৰ 

তব; এ সমস্যার আংশিক সমাধানের পথ হতে পারে। সরকার এখন কাগজের ও 
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গড়ে শতকরা ৩৫ টাকার মত শুক চাঁপয়ে রেখেছেন। অর্থাং যে কাগজ আপাঁন আঁম ১০০ 
টাকায় কিনব তার মধ্যে আন্দাজ ৬৫ টাকা পাবে পেপার মিল এবং বাকী ৩৫ টাকার মত পাবে 
গভরননমেন্ট। বড় বড় পেপার মিলগুলির ক্ষেত্রে না হয় তাই থাক। কারণ দেখা যাচ্ছে যে, এত 
উচ্চহারে শৃহক দিয়েও ১৯৬৬ সালে বেঙ্গল পেপার মিল ডিভিডেন্ড ?দয়েছে শতকরা ১৫ 
টাকা এবং 'বিড়লাদের ও'রয়েন্ট পেপার মিল 'দিয়েছে শতকরা ২০ টাকা । কিন্তু অপেক্ষাকৃত 
ছোট িলগ্ঁল দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে মার খেয়ে যাচ্ছে। ভারত সরকারের উচিত, তাদের ক্ষেত্র 
গভর্নমেণ্টের প্রাপ্য শুল্কও কম আদায় করে মিলগুলকে বচিতে দেওয়া । 'রিটেনশন দাম বাড়তে 
দেওয়া অর্থাং জনসাধারণ বা যে কোনো ক্কেতা যে কাগজের দাম ১০০ টাকা দেবে তার মধে] 
শুত্ক হিসেবে ওই ৩৫ টাকার জায়গায় ১০1১৫ টাকা রেখে বাকী ২০।২৫ টাকা এইসব ক্ষুদ্র 
আয়তনের মিলগ্ীলকে পেতে দেওয়া । অবশ্য এই পল্থা অবলম্বন করলে শক খাতে সরকারের 
আয় খানিকটা কমে যাবে। কিন্তু মিল বন্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থনৌতিক ক্ষাতি এবং শত শত 
শ্রমকের বেকার হওয়ার মত ভয়ঙ্কর লোকসানের কাছে সরকারের এই ক্ষতি সামাগ্রকভাবে 
দেখলে সামান্যই হবে। 

এইটুকু করেই সধ্ঘের ক্ষান্ত হলে চলবে না। দেশের ছোট মিলগুলিন্স অনেকেরই পালপ 
মেকিং মেশ্ড প্রস্তুত)-এর ব্যবস্থা একেবারেই নেই, অথবা অসম্পূর্ণভাবে আছে। তারা নাকি 
পুরনো কাগজ ইত্যাঁদ কিনে কাঁচামালের কাজ চালায়। তাতে পড়তা খুব বেশি পড়ে। এপ 
সমাধান হতে পারে যাঁদ সঙ্ঘের এবং সরকারের মিলিত চেষ্টায় সমবায় গঠন করে ভারতের 
বিভিন্ন অণ্চলে কো-অপারেটিভ পালপ মিল বসানো হয়। নিজ নিজ অঞ্চলের পালপ 'গিল 
থেকে সম্তায় মন্ড কিনে ছোট 'মিলদের নাকি লাভ অবধারিত। 

পেপার মিলস আ্যসোসিয়েশন এবং গভরননমেন্টকে দিয়ে এই কাজটি করানোতে বাঙালগরই 
বেশী তৎপর হওয়া উচিত। কারণ বাঙালীর মুষ্টিমেয় মিল কট ছোট এবং ভবিষাতেও মূলধনের 
অভাবে বাঙালীর পঙক্ষে চট করে বড় মিল স্থাপনা সম্ভব হবে না বলেই মনে হয়। 

পড়তা কমাবার আর একটি বিশেষ প্রণালী হল ভাল “ওয়েস্ট রিকভারি প্ল্যান্ট" প্রত্যেক 
মিলে রাখা । একই কেমিক্যাল, বাষ্প ও জল যাতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার ব্যবহার করা যায় 
তার ব্যবস্থা করাই হল এই মেশিনের কাজ । মানিকবাবু বললেন যে, ৯ টন কাগজ তোর করতে 
নাক ১০০ টন জল লাগে । তাহলেই বেশ বোঝা যাচ্ছে যে কেন এই ব্যবস্থা প্রত্যেক 'মলে থাকা 
অত্যাবশ্যক। 


বাঙলা দেশ, তথা ভারতবর্ষের শিল্প-বাঁণজ্যের ক্ষেত্রে নানা জাটল ও বৃহৎ সমস্যার কথা 
কমাগত বলাছ। রাম-শ্যাম-যদুর মতো গ্রভর্নমেন্টকে আমরাও প্রচুর দোষারোপ করাছ এবং সম্ভবত 
আরও অনেকবার করবো । পণ্বার্ষক ও বার্ধক যোজনার দোষ খণটয়ে খ:টয়ে বের করে সকলেন 
সামনে তুলেও ধরবো । 

কিন্তু যাই বাল না কেন, একথা স্বীকারও করতে হবে যে আমরা ভারতবাসণরা নানা 
ভূলভ্রাল্তির মধ্য 'দিয়েও এগিয়েই চলোছি। অন্য উন্নাতিশশল দেশের তুলনায় আমরা নাকি অনেক 
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গপাছয়ে পড়াছ; চখনের অগ্রগাঁত নাক প্রাতঃস্মরণীয়--এবম্প্রকার আক্ষেপ ও বিলাপে প্রাতাঁদন 
আমাদের কর্ণপটহ 'ছন্ন হবার উপক্রম হয়। কিন্তু ধরা যাক এই কাগজশিল্পের কথাটাই । 'পারি- 
সংখ্যান থেকে পাচ্ছি যে, ১৯৬০ সালে ভারতে কাগজ উৎপন্ন হয়োছল ৩ লক্ষ টন আর ১৯৬৭ 
সালে হয়েছে দ্বিগ্‌ণের বেশী, প্রায় ৭ লক্ষ টন। ১৯৭১ সালে হবে প্রায় ৯ লক্ষ টন। 

হয়তো দ্রুততর হতে পারতো, কিন্তু এই গাঁতিবেগই বা কী এত মল্থর ? 

চীনের কাগজ শিজ্প সম্বন্ধে পারসংখ্যান বলছে, যে সেখানে ১৯৬০ সালে উৎপাদন ছিল 
১২ই লক্ষ টন আর ১৯৬৬-তে হয়েছিল ১৬ লক্ষ ৩০ হাজার টন। আর ৬৪ কোটি জনসংখ্যার 
[ভাজতে কাগজের জল্মভূমি/চীনে কাগজের ব্যবহার মাথা পিছু ৪ পাউণ্ড। তার মধ্যে অবশ্য 
দেয়ালে সাঁটতে গিয়ে কতটা খরচ হয় তার পরিসংখ্যান চীন থেকে পৃথকভাবে কিছ; পাওয়া 
যায়ান। 


ভারতের প্রগতি নেহাত তাচ্ছিল্য করবার মত নয়। আর বাঙালশও একেবারে বাণিজ্য 
[বিমুখ নয়। 

ধনপতি-শ্রীমন্ত-বলরামের কথা না হয় বাদই ঠদলাম। তিন পুরুষে ভোলানাথবাব্, রঘুনাথ- 
বাবু আর মানিকবাবুদের অবদানের কথায় বোঝা যায় যে নিজেদের শিল্পবাণিজ্যে উদ্যমের বিরুদ্ধ 
সমালোচনায় বাঙালীর এতটা মুখর হবার কোনো কারণ নেই। 


২৪ ফেব্রুয়ারি, ৯৯৬৮ 
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সাত 


বইপাড়া থেকে বাঁড় ফিরে দুম করে ব্যাগঢা তন্তপোশের ওপরে ফেললাম । চমকে উঠ্চে 
গৃঁহণী তাঁর দ্যাশের লোক সৈয়দ মূজতবা আলনর লেটেস্ট বেস্ট-সেলারটার পাতা থেকে মুখ 
তুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন । 

আ'ম।-কাল থেকে লেখা ছেড়ে '্দাচ্ছ-ছেড়ে দিচ্ছি এই রিপোর্টারের পেশা । 

উাঁন। হচঠাং হলোটা কাঁঃ 

আ'ঁম।-ব্যবসায় নামবো; বইয়ের বাবসা । বইপাড়ার ফুটপাথে শকশলয়' বেচবো-গানেত 
বইসহ । সীজন টাইমে দু চার হাজার কামাতে হবে। তারপরে অফ-সীঁজনে বেচবো উপন্যাস। 
ধরো তোমার এই শংকর, জরাসন্ধ, সমরেশ বসু-সরূলের বই বেচবো ওই ফুটপাথেই । তাতে 
হাজার না হোক, পাঁচ সাত শো তো চোখ বুজে 

উনি।-(েংকার দিয়ে) তামাশা না করে আসল কথাটা বলেই ফেল না। 

পাতায় একটা হেয়ারীপিন গ*জে ঠাস করে মুজতবা আলা বন্ধ করলেন । রোষকষাঁয়ত 
নেনে আবার আমার দিকে তাকালেন। 


শুধু গৃহিণতকে নয়, আসল কথাটা--নিজের চোখে দেখা যাচাই করা কথাটা--আপনাদেরও 
বাঁল। প্র/য়ই কাগজে দেখাছলাম যে, সরকার প্রকাশিত স্কুলের নীচু ক্লাসের বই শকশলয়' নাকি 
অধিকাংশ লোকই স্কুল পাঠশালার মারফত পাচ্ছে না; অথচ চোরা পথে অনেক বোঁশ দাম 
দিয়ে স্বচ্ছন্দে পাওয়া যায়। যাচাই করতে নিজেই গিয়েছিলাম । মূল্য পণ্চাশি পয়সা লেখা 
দেখে তাই 'িয়ে একখানা কিনতে গেলাম । ফুটপাথওয়ালা খেশকয়ে উঠে বললো, “সঞ্জো একটা 
মানের বই নিতে হবে; চার টাকা ষাট পয়সা দিন।” আমার বিস্ময়ের ভান দেখে বইখানা আমার 
হাত থেকে টেনে নিয়ে নীচু গলায় পাশের বেরাদার দোকানদারকে বললো, “ব্যাটা মফস্বলের 
লোক, কিছ জানে না। ফজুল টাইম নম্ট করছে ।” 'িছাঁদন ধরে 'বাঙাল" বলাটা উঠে গেছে 


মডার্ন বক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড গ্রদ্থপ্রকাশন : প্রথম পর্ব 
১০ বাঁঙকম চাটার্জ স্ট্রীট, কালিকাতা--১২ 

বকল্যান্ড প্রাইভেট িলগিটেড 

১ শংকর ঘোষ লেন, কলকাতা--৬ 


ড 


দেখাছ; তার বদলে বলে “মফস্বলের লোক'। 

সেটা অবশ্য ফুটপাথওয়ালার একটা কথার কথা। কেবল কলকাতার কেন, সারা বাঙলার 
সব অপোগ্ণ্ডের বে-অকুফ মা-বাবা জানেন যে, এক কপি কশলয়' কিনতে গেলে সঙ্গে এক 
কপি সমরেশ সেন-এর মানের বই নিতেই হবে। কিশলয় ৮৫ পয়সা, মানের বই ৩৭৫ পয়সা- 
মোট ৪-৬০ পয়সা। দিতেই হবে, নচেৎ খাল হাতে বাঁড় ফিরে যান। 


কথাট। গ্রানবখবাবুর কাছেও শুনেছিলাম । জানকীবাবু অর্থাৎ বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক 
শিক্রেতা সভার' সাধারণ সম্পাদক এবং পাঠ্য ও পাঠ্যোত্তর পুস্তকের প্রকাশন সংস্থা 'বুকল্যান্ড 
প্রাইভেট লামিে৬এর ম্যানোজং ডিরেইর শ্রীজানকীনাথ বসু মহাশয়। গ্রন্থ প্রকাশন বিষয়ে 
একটি মনোজ্ঞ প্রবন্থ লেখবার বাসনা 'নয়ে কণদন তাঁর কাছে ঘোরাকেরা করছিলাম তত্ব ও 
তথ্যের সন্ধানে । 

বইপাডায় ওই ব্যাপারের পর সোজা আবার তাঁর কাছে গেলাম । তিনি তাঁদের আসোসয়ে- 
শনের মুখপণ 'গ্রত্থজগৎ কয়েক কাঁপ আনিয়ে ?দলেন। তার একাঁট (এাপ্রল-মে ১৯৬৭ সংখ্যা) 
থলে জানকখবাব। একটা চিঠি দেখালেন। গত বছর পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যো ৩ভূষণ 
ভট্টাচার্ মহাশয়কে লেখা একটা চিঠির কাঁপ। জানকীবাবূই আসোসয়েশনের সেক্রেটারি 'হসেবে 
সেটাতে সই করেছিলেন :-- 

“কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় ফুটপাথের দোকানদারেরা শিক্ষা আঁধকার কর্তৃক প্রকাশিত প্রাইমারা 
প,সঙক প্রকাশাভাবে প্রচুর সংখ্যক বিব্লয় করিয়া চাঁলয়াছে-এই বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আবর্ধণ 
কারবার অনুমতি প্রার্থনা করি। ফুটপাথের এই পুস্তক বিক্রেতারা এইসকল বই হয় অনেক: 
বেশ দামে বিক্লয় করে, না হয় আঁভিভাবক ও ছাত্রদের অত্যধিক দামে অত্যন্ত বাজে মানে বই 
সমেত এই সকল বই ক্রয় কারিতে বাধা করে ।...আমরা শিক্ষা অধিকারের দাাঁম্ট বার বার আকর্ষণ 
করিয়া ইহা স্পম্ভাবে দেখাইয়াছি যে, যাঁদ ব্যবসায়ের স্বাভাবিক ধারায় অর্থাৎ এই সভাব 
সভাদের, যাহারা পাশ্চমবঙ্গের সবি ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মাধ্যমে শিক্ষাধকার প্রকাশিত 
বই ক্রয়ের বন্দোবস্ত করা হয়, এবং যদি এই সকল বই যথাসময়ে নিয়মিত সরবরাহ করা হয়, 
তাভা হইলে দদনীণত বা বিশৃঙ্খলার প্রশ্ন কোনাঁদনই উঠিতে পারে না এবং ছান্রগণ মুদ্রিত 
ম.ল/ই কোনবকম অস্ঠীবধা ছাড়াই বই পাইতে পারে। শিক্ষা আঁধকার দুনর্শীত রোধের সর্ব- 
.গুক!। বাবস্থা আবলম্বনেম প্রাতিশ্রীত দেওয়া সত্তেও এই সকল বইয়ের বহুলাংশ এই ফুটপাথ- 
বিরেতাদের কাছে চাঁলয়া আসিয়াছে । এই সকল বই-ই নূতন ও আধাীনকতম সংস্করণের। এইসকল 
বইয়ের বিক্রয়ের বাবস্থা হয় সরকারী কমচারী, না হয় শিক্ষকদের মাধ্যমে করা হইয়াছে। অন্য 
কাহাকেও এই বই বিক্রয় কারতে দেওয়া হয় না। কি কারিয়া তবে এত প্রচুরসংখ্যক বই ফ্‌টপাথ- 
ওলাদের নিকট আসিয়া গেল 2...৮ 


'বাঙালন গাগো' সঙ্মের প্রাভতবেশী আমার এক ভবানীপুর বেলতলার বন্ধু কদন আগেই 
বলছিলেন যে, বাঙালীর এমনই দ:দশা যে সব ব্যাপারেই আমরা থার্ড ক্লাসও নয়, একেবারে 


৪২ 


কথ ক্লাস--ভাল একটা পকেটমার হবারও হেকমং নেই আমাদের! বম্ধৃটি আমার খুব ওয়াঁক- 
বহাল নন। নয়া সালের সীজন টাইমে 'তিনি একবার বইপাড়ার ফুটপাথে যাঁদ বৈধা1লক পদচারণা 
করে আসতেন তাহলে তাঁর আফসোস থাকতো না। 


শিক্ষামন্ত্রী জ্যোতিবাবুকে জানকীবাব্‌ প্রায় ওই একই সময়ে একাঁট মেমোর্যান্ডান পেশ 
করেন। তাতে পাঠ্য পুস্তকের রাস্ট্রীয়করণ বিয়ে অনেক ছু 'ছিল। সরকার [িনাঁটি উদ্দেশ্যে 
রাষ্ট্রীয়করণের পথ বেছে নিয়েছেন; (ক) পাঠ) পুস্তকের মান উন্নয়ন, খে) বিনামূল্যে বা সস্তায় 
প্স্তক সরবরাহ, এবং €গ) পাঠ্য পুস্তকের বিক্রয় ও বিতরণের সুবন্দোবস্ত করা। 

(খ) ও (গ)-এই দুইয়ের বিষয়ে সরকারের শিক্ষা আঁধকারের অভূতপূর্ব সফলতার জনা 
আঁভনন্দন জানাচ্ছি। 

ক-মাক্ণ উদ্দেশ্যটির বিষয়ে জানকীবাবুূর বন্তবা তিন দফা। প্রথমত, প্রাভযোগিতা না 
থেকে একচেটিয়া রাষ্ট্রায়ত্ত প্রকাশন হলে গ্রন্থের লেখক নির্বাচনের ব্যাপক 'ভাত্ত থাকে না। 
তাতে লেখার কাজ থেকে বিশিষ্ট পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতীরা ধাদ পড়ে যেতে পারেন। প্রকাশকরা 
নাকি এ বিষয়ে তৎপর । দ্বিতীয়ত, এই একচেটিয়া নধাতির ফলে বহু লোক তাঁদের পেশা থেকে 
বিচ্যুত হচ্ছেন--যেমন ছাপাখানা, গ্রন্থক, কাগজের ব্যবসা ইত্যাদি। তৃতশয়ত, পাঠ্য পুস্তক বিক্রিত 
লাভ থেকে দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহতা ও গবেষণামূলক পাঠ্যোত্তর গ্রন্থ আমাদের পাবলিশারসা 
প্রকাশ করে থাকেন। অতএব প্রকাশকদের বিতাঁড়ত করলে দেশের ও জাঁতর প্রভৃঙ ক্ষাত 
হবে। 

জানকীবাধদের এই যাান্তকে সমর্থন করা আমাদের পক্ষে একেবারেই সম্ভব হত না, 
যাঁদ প্রথমত, আমার নিজের চোখে কিশলয়-কেলেত্কারাঁট দেখে না আসতাম এবং 'দ্বিতশয়াত 
আমাদের সমীক্ষা ও পরিক্রমার ফলে কয়েকজন দায়িত্বশশল ব্যান্তর কাছ থেকে আমরা আরও 
কয়েকটা অদ্ভূত অদ্ভূত খবর না পেতাম। 

কিশলয়-কেলেওকারির বিষয়ে খাশমহলের বন্তব্য হলো যে, এখানকার স্কুলে হেডমাস্টাপ্র 
মশাইরা নাকি ঠিক করে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না। স্কুলের মারফত কিশলয় 
বির দায়িত্ব তাঁরা নাক নিতে চান না। আর সরকারী কেন্দ্র থেকে বিক্রির পাঁরণাঁত হয়, 
লাইনে ভাড়াটে লোক লাগিয়ে পাউরুটি অথবা রেলের টিকিট কেনার শামল। ভূশাশ্ডির মাঠ 
থেকে শিব আর নেত্যকালীরা লাইনে দাঁড়িয়ে স্টকের মাল আধ ঘণ্টার মধ্যে ডীপয়ে দেন। 
তারপরে সেই মাল বই পাড়ার ফুটপাথে ভোজবাজর মত পুনরাবভূরতি হয়। তা 'শিক্ষাধকারের 
হঃকুমবরদাররা আর কী করতে পারেন ১ সাঁত্যই বেচারীরা! তবুও এই তথ্যটুকুর জন্যে আবার 
তাঁদের রাজশেখরা ধন্য' জানাই । 


এবারে কলকাতা থেকে পাঠককে একেবারে 'দিল্লশ নিয়ে যাই । আপনারা বোধ হয় শুনেছেন 
যে. ১৯৫৭ সালে কেন্দ্র-সরকার একাঁট সংস্থার জল্মদান করেছিলেন_যার নাম হলো ন্যাশন্যাল 
বুক ট্রাস্ট। এই বালক-সংস্থাটির কর্মসূচী হচ্ছে উচ্চমার্গের সাহিত্য কর্ম প্রকাশ করে কম দামে 
গ্রন্থাগার, বিদ্যালয় ও জনসাধারণের হাতে তুলে দেওয়া । এটি আবার শিক্ষাবিষয়ক, কীণ্টি ও 
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সংস্কৃতি বিষয়ক, ক্লাসিক্যাল সাহত্যের, অনুবাদের ও বিজ্ঞানের পুস্তকাদিও প্রকাশের 'দিকে 
দৃষ্টি রাখেন। (লেখকের সাধ্যানুযায়শ হুবহু? অনুদিত)। এর আবার অনেক টাকা । শুনলাম 
'ইউনেসকো' এর মুরযাব্ব। গম 'বাক্রর পি এল ৪৮০র টাকাও বোধ হয় পিছনে প্রচুর আছে। 
ণকল্ভু আলালের ঘরের দুলাল, তাই চলেন 'িলাম্বত লয়ে । অতথখান অর্থবল নিয়েও ১৯৬৫ 
গ্ন্তি আট বছরে নাকি ১০৩টি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এখন ১০ বছরে বোধ হয় ১২৫৩ 
পেশছেছে। তা-ও খাঁদ ইনি দবঘ“মেয়াদস রচনা বা সংকলন নিয়েই কারবার করতেন তো বুঝতাম । 
বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল যে বেশ কিছু বাজে বই ছাড়াও এই সংস্থার উৎসাহে এমন ইংরেজী 
বইও অনাঁদত হয়েছে যাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কাঁচা গ্রালগালাজ আছে। সেই বইয়ের বাঙলা। 
ট্রানস্লেশন কোনো এক 'বাশম্ট ব্যান্তকে অনুমোদন করতে দেওয়া হয়েছিল। তাতে ওই কটা 
ছাড়াও ভাবার ও তথ্যের অনেক ভুপ থাকাতে সেই ভদ্রলোক সেটা অনুমোদন করলেন না। 
তখন তাঁকে নাকি বিষয় আবার "র-কনাসিডার' করতে সানবশ্ধি অনুরোধ করা হলো। ভছ্ু- 
লোকের কাছে ব্যাপারটা রহস্যজনক মনে হয়েছিল এবং তিনি সেই অনুরোধ রক্ষা করতে 
অক্ষমতা জা1নয়োছলেন। তাই বাঙলা অনুবাদটা বের হয়ান ব০, কিম্ভু অন্যান্য আণ্চঠীলক ভাষায় 
প্রকাশি৩ হয়েছিল, এত সত্তেও। 

এই তো গেল বালক-সংস্থা ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্ট সম্বন্ধে আমাদের যতাকিিং মন্তব্য। 
এখন 'কিশোর-এর অথণৎ সাহিত্য আকাদোমর কথা বলা যাক। 


প্রথমেই বলে নই যে, আকাদোমর প্রোডাকশনের দিকটা অনবদ্য । মহামূল্য সমস্ত মৌলিক 
রচনা, অনুবাদ এবং সংকলন নিয়ে ১৫ বছরে প্রায় ৪৭০) গ্রন্থ ও পাস্তকা আকাদোম দ্বারা 
প্রকাঁশত হয়েছে। দু একটা উদাহরণ 'দচ্ছি : (১) দেবনাগরী, গুজরাতী প্রভাভিতে 'িপ্যণ্তর 
করে রবীন্দ্রনাথের ১০১াট কাঁবতার বই 'একোত্তরশত+" (২) পণ্ডিত নেহরুর ভূমিকা এবং 
হিন্দীতে অনুবাদ সহ বার্ষক রচনার 'ভীত্ততে সংকলিত কয়েক খণ্ড 'িপ্যন্তারত 'ভরত)য় 
কবিতা' (দেবনাগর*তে ছাপা), (৩) ইংরেজীতে দুই খণ্ডে শদ ন্যাশন্যাল ববাঁলওগ্রাফ অফ 
ইশ্ডিয়ান লিটারেচার", (৪) ইংরেজীতে অসমীয়া, বাঙলা, ওাঁড়য়া ও মালয়ালাম সাহিতোর ইতিহাস, 
(৫) পায় সমস্ঠ আণ্লিক ভাষায় অনাদত ধর্মানন্দ কোসাম্বর “ভগবান বুদ্ধ" এবং (৬) 
আমাদের বাঙালীদের কাছে অমূল্য, স্বগীণ্ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের বঙ্গীয় শব্দকোধ' 
দুই খণ্ড। মান ৫০২ টাকা দামে আকাদোৌম এই সদ্য প্রকাশিত 'শব্দকোষ' বার করছেন। 
যে-কোনে। প্রকাশন-ব্যবসায়ী এই সুদৃশ্য বিরাট বিরাট বই দুটির দাম ১০০, টাকা না হোক, 
৭০1৮০ টাকা নিশ্মযই ফেলতেন। 

ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা আকাদেমির উপদেষ্টামন্ডলনতে আছেন। 'কন্তু এত সত্তেও 
আকাদেমির বইয়ের বাক খুব কম। অনুসন্ধান করে এর ১৯৬৭ সালের বাঞ্ষক িরপোর্টে 
কারণটা খংজে পেলাম। বিজ্ঞাপনের খাতে বরাণ্দ আছে মান ৮০০০ টাকা এবং খরচ হয়েছে 
৫০০৫ টাকা । তা হলে বই 'িবকি হবে ক করেঃ লোকে বইগুঁলর কথা জানতেই পারে না। 

বিদেশী প্রকাশকেরা তো করেনই, আজকাল আমাদের দেশীয় প্রকাশকেরা এইসব গ্রন্থের 
বিক্রি বাড়াবার জন্যে ওই ৮০০০ টাকার কুঁড় গুণ না হোক দশ গুণ খরচ করতেন বিজ্ঞাপনের 
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খাতে । সংবাদ ও সাময়কপত্রে ছাড়াও মেইালং লিস্ট পাঠিয়ে এবং সেলস অরগ্যানাইজেশন 
যথাযথ করে এইসব বইয়ের বাক্র ও প্রচার বিশ রশ গুণ বেড়ে যেতে পারত । আকাদোমির 
পারচালকবর্গ হলেন প্রখ্যাত সাঁহাত্যিকবৃন্দ। আয়-ব্যয়ের ব্যপারে ভাঁদেক আবার বেড়াজালে 
ঘিরে রেখেছেন আমাদের সেইসকল কাজের-কাজণী আমলাতুল্ম। 

১৯৬২ সালে আকাদেমির গ্রন্থ প্রকাশের খরচ হয়েছিল প্রায় ৩ লক্ষ ঢাকা, বারি হয়োছল 
৮৮০০০ টাকার। ১৯৬৭ সালে খরচ হয়েছে শ্রেষ্ঠ রচনামমহের অন্য পুরস্কার বাবদ খর 
বাদ দিয়ে) ৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, আর বই 'বাক্র হয়েছে মাত্র ৯ লক্ষ ৬১ হাজার টাকাণ। 
ছবিটি মনোমুগ্ধকর নয় নিশ্চয়ই । 

অবশ্য বই বিক্রি না হবার জন্যে কেবল সরকারী ও বেসরকারী প্রকাশককে দৌধারো?। 
করলে বাজে কথা বলা হবে। আমাদের নিজেদেরও গ্ণে ঘাট নেই। অ'মরা বই কিনি না। 
গরীবের তো চালডালের সওদাতেই পঠাঁজ শেষ, বই কেনার বিলাসিতার স্থান নেই। অবস্থাপঃ 
অথবা ধনীরাও এইসব বই কেনেন না। তাঁয। লোলটা কেনেন, দ্রীপক অব ক্যা*্সার কেনেন, 
জেমস বণ্ড কেনেন-কিন্তু সারা দন অর্থেপাজনের ক্লান্তির পরে তাঁদের মধ্যে খুবই অঞ্প 
কয়েকজন অবসর সময়টা আকাদেমি বা বুক ট্রাস্টের 'হোঁভ লিটারেচার' বা দায়ান্সের বই 
তা-ও আবার অনেক হলো ভার্নাকুলারে--পড়ে মস্তি্ককে পণড়া দিতে চান। 

আরও একটা উদাহরণ 'দাঁচ্ছ। কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালী সাহাতিক 'লেখক সমবায় 
সামাতি' নাম 'দয়ে একটি প্রকাশন সংস্থা গড়েছেন। তাঁদের প্রকাশিশ বাছাই-করা সব বইও 
নাকি বাক্র হচ্ছে না। জাতীয় অধ্যাপক সতোন্দ্রনাথ বস্‌ মহাশয় এ যাবৎ নাক একাটিমান্ত্র বনু 
বাংলায় লিখেছেন, “বিজ্ঞানের সঙ্কট ও অন্যান্য প্রবন্ধ; সেটা এই সমবায়ের প্রকাশিত অন্যান্য 
মুল্যবান প্রকাশনের অন্যতম । দামও খুব কম, মান্ত্র ৬:৭৫ পয়সা, 'সনেমার 'সাউণ্ড ভাব 'মউীতাক' 
ছাবর তিনটি টিকিটের দামের চাইতেও কম। 


আমাদের শিক্ষার প্রসার নির্ণয়ক পরিসংখ্যান ছোট করে এখানে উদ্ধৃত করে পাঠকনে 
কিছুটা চিন্তার খোরাক জুটিয়ে দিই : 


কুলের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা 
প্রাইমারি 
১৯৫০-৫১--১ কোট ৮৩ লক্ষ 
১৯৬০-৬১-২ কোটি ৬৬ লক্ষ 
সেকেপ্ডার 
১৯১৫০-৬১-- ৫২ লক্ষ 
১৯৯৬০-৬১--১ কোটি ৮০ লক্ষ 


(১৯৬৬ সালে আমাদের কলেজের গ্র্যাজুয়েট ছিল ১০ লক্ষ আর এম এ পাস ছিল ২ লক্ষ 
২০ হাজার)। 
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যে দেশে নিরক্ষরতা হলো শতকরা ৭৬ (বাংলা দেশে একটু কম-শতকরা ৭০) এবং 
শাক্ষত লোকের রুচিও অমন, লোকশিক্ষা ও সংস্কৃতির নামে সরকারশ তহবিল থেকে কতকগুলি 
টাকা দিয়ে সেই দেশের শাসকবর্গের বই ছাপাবার দরকারই বা কী, আর যাঁদ ছাপলেনই তো 
সেগুলি সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণের সুব্যবস্থা না করবার মানেটাই বা কী? 

অথচ এই মূলধন বা তার চেয়েও কম টাকা বিশ্বভারতী অথবা আমাদের কলকাজর 
এম দি সরকার, এ মুখার্জী, শিশু সাহিত্য সংসদ, মডার্ন বুক এজেন্সি, ফার্মা কে এল 
মুখাজ ওয়ালি প্রেস, বুকল্যান্ড, লেখক সমবায় সামাঁত বা ওইরকম কেউ তাঁদের ব্যবসাতে 
খাটালে পাঠ্যপুদ্তক বেচে তার লাভ থেকে এইসব পাঠ্যোত্বর গ্রন্থ প্রকাশ করতে পারতেন। এবং 
তাঁরা যে সরকারী সংস্থাগ্ীলর চেয়ে অনেক ভালো ফল দেখাতে পারতেন সে বিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ কম। 


মূলধনের একান্ত অভাব সত্তেও কেমন করে একটা ক্ষুদ্র প্রাতিষ্ঞানকে পারশ্রম ও অধ্যবসাগ 
দিয়ে বড় করা যায় এবারে তার একটা উদাহরণ দিই । 

মডান' বুক এজেন্সির কথাটাই ধরা যাক। 

ডাকসাইটে টেররিস্ট অবিনাশ ভট্রাচার্য ছিলেন স্বগী্স বারীন ঘোষ মহাশয়ের দলের উপ: 
নেতাদের অন।তম। তাঁর ছোট ভাই উপেনবাব্‌ও এককালে মেই দলেরই একজন ছিলেন। পনে 
নাজনশীতি ও সন্ত্রাসবাদ ছেড়ে উপেনবাবু প্রকাশকের ব্যবসাতে নামলেন। ১৯২৯ সালে এই 
মডার্ন বুক এজেন্সি গঠন করে কয়েক বছর একাই কাজ চালাচ্ছিলেন। কিন্তু ভালো চলাঁছল 
না। মলধনের এবং উপযান্ত সহকমার অভাবে ধার দেনা করে কোনোরকমে বাবসা চলাঁছল। 

ওদকে ভবিষ্যং সহকমর্শীট আগের থেকেই তৈরী হচ্ছিলেন আর একাঁট পুরনো প্রাতষ্ঠানে। 
প্রান প্রতিজ্ঞান বলতে পাঠ্যপুস্তকের জগতে শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে কেম্টীবষ্টুদেল 
মধ্যে ছিল এস কে লাহড়ী, চক্রবতা চাটা বুক কম্পানি, কমলা বক ডিপো, সেন রায় 
প্রভাত কয়েকঁট প্রকাশন সংস্থা । 

১৯১১৩ সালে চাব্বশ পরগণার আড়বালিয়া থেকে ১২ বছরের একটি ছেলে রোজগারের 
সণ্ধানে কলব্ণাতায় এল । নাম দীনেশ বসু। কুলীন কায়স্থ, ভালো বংশের ছেলে, কিন্তু পারি- 
বারিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাওয়াতে ওই কচি বয়সেই তাকে বাঁড় ছেড়ে বেরুতে হয়োছিল। 
বাজ একটা হল। প্রকাশক সেন রায় কম্পানিতে দৌনক দ পয়সা জলপাধন মাইনের কাজ। 
খাওয়া থাকা চলত এক আত্মীয়ের বাসায়। বই এগিয়ে দেওয়া, প্যাক করা, এই ছিল দঈনেশের 
কাজ। কন্তু দু পয়সা রোজে কশদন আর চলে! চেষ্টাচাঁরন্ন করে ছ' মাস পরে চক্রবতী 
চ্যাটাজতে একটা কাজ জটল। মাইনে মাসিক ৭ টাকা) এখানেই মনিবের নেক নজরে থেকে 
দীনেশ প্রায় ২৫ বছর কাজ করলেন। পদবাদ্ধ হলো আর মাইনেও বাড়তে বাড়তে ১৯৩৮ 
সালে দাঁড়ালো ৬০ টাকায়। 

দীনেশের স্বাধীন ব্যবসার সাধ মনে মনে বহুকাল ছিল। ১৯৩৮-এ একাঁদন উপেনবাবূর 
সঙ্গে যোগাযোগ হলো। চাকরি ছেড়ে দীনেশ উপেনবাবুর মভার্ন বুক এজেন্সিতে হাফ-পার্টনার 
হয়ে ঢুকলেন। তার মানে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। 
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দুই শারক উঠে-পড়ে লাগলেন মৃতণ্রায় প্রাতিষ্ঠানাটতে নতুন করে প্রাণসণ্টার, শান্তসণ্চ।র 
করতে। সে কি সহজ কথা! 

পাবালশাররা তাঁদের এক একাঁট প্রকাশনকে এক এক 'চইচেল' বলেন। ৯৯২৯ সাপে 
মডানের মাত্র ১৫।১৬টা টাইটেল ছিল। এত কমে ব্যবসা চালানো খব শন্ত। ভব 1৩ 
স্কুল-কলেজের সিলেবাসে বেশ প্রভেদ থাকে। তার চাহদা মেটানো দরকার। আর মঞ্জীধন তো 
নেই-ই, উল্টে বাজারে ১৪1১৫ হাজার টাকা দেনা । সৃরনো ১৫।৯৬টা টাইচেলের 'রাপ্রশ্ট চলে 
কম্টেসূন্টে কিন্তু নতুন বইয়ের জন্যে লেখক থেকে আরম্ভ করে কাগজ কেনা, প্রেসের খরচ, 
বাঁধাই, এও সব খরচ করবার বা ঝাকি নেবার ক্ষমতা মডাননের মাঁলকদের নেই। আছে শুধ, 
উপেনবাবুর আত কম্টে গড়ে তোলা সামান/ একট, গুডউইল এবং বড় ফার্মে কাজ করে 
দীনেশবাবুর দীর্ঘতর আঁভজ্ঞতা। কিন্তু আগে যে একটা প্রবন্ধে বলোছি যে, পর্ণকুঁটির থেকে 
প্রাসাদে প্রমোশন পেতে গেলে কেবল অধ্যবসায় ও পরিশ্রম যথেম্ট নয়, ভাগ্যের আন.ক্‌ল্য চাই 
পারমাণে আরও বেশণ, তা দদতন বছর এদের দু'জনের সেই ভাগ্যের দিকের পাল্লা শ্‌নোই 
উঠে রইল । 

বৃহস্পতি তুঙ্গণ হলেন যখন জাপানীরা ১৯৪১-এ কলকাতায় হাঁসের ডিমের সাইজের 
কয়েকটা বোমা ফেলল । দীনেশবাবুরা অযাচিতভাবে ধারে অনেক কাগজ কালি ইত্যাদ পেলেন। 
ধন কাগজ কাল বিরেতারা কলকাতা ছেড়ে পালাবেন ইভ্যাকুয়েট করে । কালি কাগজ তো সত্গে 
1নয়ে যাওয়া যায় না। ফেলে গেলে লুঠ হয়ে যেতে পারে 'কংবা জাপানী বোমায় শম্ট হয়ে 
যেতেও পারে। তার চেয়ে বিশ্বাসী প্রকাশককে সস্তায় আর ক্রোডটে দিয়ে গেলে বাঁচে তো 
বাঁচবে। অর্ধত্যাগের পশ্ডিতী পাঁলাস আর ক! 

দীনেশবাবুরা এই ক্রেডিটের পূর্ণ সুযোগ 'নলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সেই সময়েই 
পেলেন ডাঃ কাঁলদাস নাগ, পণ্ডিত অশোক শাস্ত্রী, 'প্রন্সিপ্াল দেবপ্রসাদ ঘোষ, ডন্ঠর কে. বস;, 
প্রফেসর শশা বাগচী, ডঃ শ্রীকুমার ব্যানার্জি, ডঃ কুদরত-এ-খহদা, ডঃ ডি. বি. সিংহ, ডঃ 
কিরণচন্দ্র চৌধরা, অধ্যক্ষ শিবনাথ চক্রবতণ অধ্যাপক ডি. এন. ঘোষ, অধ্যাপক আর, গি. ঘোষ, 
ডঃ আসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমমখ পণ্ডিতদের অকৃত্রিম সহযোগিতা । কলকাতা বিশ্বাবিদালয়, 
এ. বি. 1. এ এবং ভারত সরকারের সহায়তাও প্রচুর পেলেন মডার্ন বুক এজেন্সি। 


জাপানী আক্রমণের ভয় কেটে গেলে মডানের প্রকাশনও এঁগয়ে চললো । মালতি বঙ্গের 
সকুন-কলেজ ইউানভারাসাঁটতে মডারন্নের বই একের পর এক 'সলেবাসে তাঁলকাভুন্ত হতে 
লাগলো । স্বাধীনতা এল, পাকিস্তান হলো । উভয় বঙ্গে এবং বর্মা, িংহল ও আফ্রিকাতে মডান' 
বুক এজেন্সির বই-এর রপ্তাঁন হতে লাগলো দ্ুত বেগে। 

১:১৪০-৪১ সালে দীনেশবাবুরা হাজার পণ্থাশেক টাকার বই 'বাক্ত করতেন। ১৯৬৩ তে 
সেই বিক্রি এসে দাঁড়ালো ২৮ লক্ষ টাকায়। তারপরে ধীরে ধীরে এল মন্দা ও সঙ্কট। বর্ম 
ও সংহল বিদেশ বই আমদানশ বন্ধ করলো। পাকিস্তানে ১৯৬৫-র লড়াইয়ের আগে থেকেই 
পশ্চিম বাংলায় প্রকাশিত অনেক বইয়ের পপাইরেট' এডিশন (মূল প্রকাশকের বিনা অনুমাঁতিতে 
অন্যের দ্বারা প্রকাশিত সংস্করণ) বের হাঁচ্ছল, যার হাত থেকে এ 'টি দেব-এর ভাঁভধানও বাদ 
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যায়নি। আইনসঙ্গত পথে যেটুকু রপ্তানী হত তাও বন্ধ হলো লড়াইয়ের পর থেকে। 

অনেক ভারতীয় বইয়ের মধ্য মডাণের দুটি বই--প্রফেসর আর পি ঘোষের গুড ইংালশ' 
এবং ডি এন বোসের 'কলেজ এসেজ' -খ.ব বেশগ সংখ্যায় আঁফ্রকাতে চালান হত। ১৯৬৪-৬% 
সালে ভারত ৭৮ লক্ষ টাকার বই রপ্তানি কৰোছিল। সেই মহাদেশে একটার পর একটা অঞ্চল 
যখন টুকরো টুকরো হয়ে স্বাধীন হতে লাগলো ৬খন উত্তেদরনা ও উদ্দীপনার প্রাবল্যে চালানী 
বইয়ের বাঝ্সর কথা সেখানকার লোক ভুলে যেতে লাগলো । বাক্সগদীল বন্দরের গব্দামে পচতে 
লাগলো । স্বাধীন আফ্রকাও স্বাধীন ভারতের মত নিজেদের সংস্থা গড়ে তুলে অথবা বিদেশী 
প্রকাশকের সো যুন্ত হয়েও বই বের করা আরম্ভ করলো। ইতিমধ্যেই বিশ্বের পুস্তক প্রকাশন 
বাণিঞ্জের পর পর দুটি সংস্থা মাঁরক্কন ও 'ত্রাটশ সরকারী সহায়তায় গাঁঠিত হয়ে তাদের জাল 
[রস্তার় করতে শুরু করেছিল । প্রথমাঁট হলো মাক্নি আই এম [জি (ইনফরমেশন্যাল মিডিয়া 
গযারাণ্ঠি) প্রোগ্রাম । দ্বি৩র়টি ত্রিটিশ ই এল বি এস (ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বুক সোসাইটি)। 
এই দুই আতকায় প্রাঙিযোগণী সংস্থা দেশে দেশে প্রসারিত হয়ে খুন সস্ভায় বিখ্যাত লেখকদের 
ভালো লো বই বাতারে ছাড়লো । আফ্রিকার অথবা পা1কস্তানেন সামায়ক রাজনশীতিক উত্তেজনার 
কলে আনাদের ভারতীয় বই রপ্ডানি বাণিহশ যতটা না আহত হায়ছে ভার চেয়ে দের বোশ 
হয়েছে এই ই এল বি এস এবং জাই এম ভির কল্যাণে । 

ফলে 'বাঙালা ম্যকাণলান' মড়ানেপি বাক এখন নেমে এসেছে। ১৯৬৩-তে যে 'বাক্ু-- 
[ছল ২৮ লক্ষেরও বেশি এখন তা হচ্ছে ১৯ লক্ষ টাকার। আবশ্য এতে িবশেষ ভয়েন্ কু 
শেই: দেশে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সত্গে বিক্ি আধার বেড়ে যাওয়া উচিত । 

মডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড-এর টাইটেলের সংখ্যা এখন ৩৫০ আন্দাজ। 
সবই স্টুল কলেজ এবং পাণ্যোত্তর গ্রন্থ । মোট মূলধন ১০ লক্ষ টাকার মধ্যে গেড-আপ ক্যাঁপিট্যাল 
8 লক্ষ ঢাকা এবং শেয়ারহোজ্ডারদের অর্থাৎ উপেনবাব ও দীনেশবাবূর পাঁরবারের সকলের 
কম্পানিতে আরও ৪ লক্ষ টাকা আগাম দেওয়া আছে। বাজারে ক্রেডিট অপাঁরমেয় এবং দৈনিক 
বাকিও প্রচুর। কাজেই লক্ষী এদের ঘরে স্থায়শভাবেই বাস করবেন বলে মনে হয়। 

মডানেি কার্মিসংখ্যা &৬। তাঁদের পাঁরচালক হলেন উপেনবাবূর ছেলে শ্রীরবান্দ্র ভট্টাচার্য । 

উপেনবাব; ও দ্রীনেশবাব্র ছেলেরা মিলিত হয়ে বি ববি ব্রাদার্স নাম দিয়ে আর একটি 
গ্রাতষ্ঠান কলকাতার শামাচরণ দে স্ট্রীটে এবং গোহাটিতে স্থাপনা করেছেন। গৌহাঁটিতে তাঁদের 
ভালো ঝাত্র হয়। 

বহুকাল ধরে বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক 'িবরেতা সভার সাকুয় সভা থাকার পর দীনেশ- 
বাবু সেই সঙ্ঘের সভাপাতিত্বও করেছেন । 


মডার্ন, শিশ সাহত্য সংসদ, এ ম্‌খাঁজরা অসাধারণ : বাবসার সম্প্রসারণের তন অনোর 
কাছে অর্থসাহায্য তাঁদের প্রয়োজন নেই। ধকন্তু এই মন্দার বাজারে সাধারণ প্রকাশকদের কাজ 
চালাতে বেগ পেতে হচ্ছে। এই পাঁরাস্থাত থেকে উদ্ধার পাবার রাস্তা আছে, কিন্তু সোঁদকে 
আমাদের বাঙালা প্রকাশকরা অকর্মা। এম সি সরকার কম্পানির ভূতপূর্ব কর্তা স্বীয় সধীর- 
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চন্দ্র সরকার মহাশয় কিছুকাল আগে একাঁট প্রবন্ধে অবশ্য একট? অন্যরকমের ইশারা করে 
গেছেন : “শদল্লশতে যে শিক্ষা বিভাগ আছে তাঁদের হাতে প্রাতি বংসর কয়েক লক্ষ টাকা 
গচ্ছিত থাকে আণ্ালক ভাষার উন্নাতকল্পে। এই টাকার আঁধকাংশ একাঁট ভাষার পড়তক শ্রকাশনে 
ব্যয়িত হয়, অন্যান্য আণ্াাঁলক ভাষার উন্নাতকল্পে বোশ টাকা পাওয়া যায় না। তবে এক সময 
শ্ীহমায়ুন কবীর শিক্ষামন্্র (2) থাকা কালখন রবীন্দ্রনাথের শতবার্ধকীর সময় সকল স্থানের 
আণ্চালক ভাষার উন্নাতিকল্পে সাহায্য পঁরবোশত হওয়ায় বাংলা ভাষারও িকছুটা শ্রীবৃদ্ধি 
ঘটে ।” 

ধশক্ষামন্্কের এই বরাদ্দ ছাড়া আরও উপায় আছে। যেমন, পি এল ৪৮০র আমেরিকান 
গমের টাকা এবং রূশী সাহায়কও আছে। গিল্তু এইসব সাহায্যের অংশ পেতে গেলে বাঙালী 
প্রকাশকদের খাটতে হবে; মাঝে মাঝে 'দল্লসতে গিয়ে ধরনা দিতে হবে। 

এই পল্থা অবলম্বন না করলে ওই গমজাত বই প্রকাশ করে কেবল একটি কি দুটি 
আগদিক ভাষারই উন্নাতি হবে। আর লাভবান হবে এখানকার কতকগুলি মার্কিন প্রকাশক ও 
তাদের পেটোয়া কয়েকটা ভারতখয় প্রকাশন সংস্থা । গত কয়েক বছরে গম কর্জ খাতের টাকা 
থেকে প্রায় আড়াই কোটি টাকা পুস্তক প্রকাশন ব্যবসাতে খাটছে। তা খাটুক, ক্ষতি নেই; 
কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে আর একাট দিক দিয়ে। এই টাকা থেকে যে সব বই প্রকাশিত হচ্ছে তার 
বহুলাংশই অ-ভারতীয়ের লেখা বই। বিদেশশ লেখকের ইংরেজী বই অথবা তার ভারতাঁয় অনুবাদ 
আমাদের জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ ব্যবসাকে ক্ষাতিগ্রদ্ত করছে । আর, ই এল 'ব এস এবং আই এম 
1জ'র সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ছাপা এই পি এল ৪৮০র বইও রপ্তান হয়ে খাঁটি ভারতায় বইয়ের 
রপ্তানীর বাজার আরও খারাপ করে 'দিচ্ছে। 


আপনাদের এতক্ষণ পাকিস্তান, বর্মা, ইংল্যান্ড, সিংহল, আফ্রিকা, সব দেশ ঘোরালাম। 
এখন আবার দেশের মাটিতে, বাংলা দেশে ফিরিয়ে আনি। শুধু তাই নয়, শুল্ক পারসংখ্যান 
দিয়ে আবার জজশারত কার। 

১৯৫৭-৫৮ সালে ২১১৩টি বাঙলা বই প্রকাশত হয়েছিল; আর অন্যান্য ভাষা নিয়ে 
মোট ৩৬৭৯ বই বাঙলা দেশে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই জায়গায় ১৯৬৪-৬৫তে হয়োছিল 
যথাক্রমে ১৩০২ এবং ২৪৫০ বই। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের ডেপট লাইব্রোরয়ান 
শ্রীচত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে একটি কথা শুনে বেশ অবাকই হলাম। "তান বললেন ষে, 
পণ্ডাশ বছর আগে চালু বাঙলা বইয়ের সংখ্যা যা ছিল তার থেকে এখন নাক অজ্পই বেড়েছে। 
শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যে চাহিদা বাড়ছে তা নাকি মেটানো হচ্ছে ইংরেজী বইয়ের 
সংখ্যা বাঁড়য়ে। চিত্তবাব আরও একটি বেদনাদায়ক কথা বললেন। প্রায় ১০ বছর হতে চললো 
বি-এ পরণক্ষাতেও আমাদের ছেলেমেয়েরা বাঙলা মিডিয়মে বাভন্ন বিষয়ে পরখক্ষা দিতে পারে । 
কিন্তু আমাদের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীরা তাঁদের মৌলিক রচনা এখনো ইংরেজীতে করে থাকেন। 
বাঙলাতে যেসব বই বেরোয় তার মধ্যে মৌলিকত্ব বলে কিছ থাকে না। সেগুলি নিছক অনুবাদ 
ও নোট বই জাতীয় গ্রন্থ। অতএব যে ছাত্রছাত্রী বাঙলার পড়েন তাঁদের শিক্ষার মান অনেকটা 
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নীচু হয়ে যায়। আমাদের বাঙাল শিক্ষান্রতীরা সমাজের প্রাত দায়িত্ববোধে শাখিল হয়ে পড়েছেন 
বলে চিত্তবাবু মনে করেন। 


পাঠক, প্রকাশন নিয়ে মান এক কুইস্টল তথ্য আপনাদের দ্কল্ধে চাপালাম। বহু বিদগ্ধ 
ব্যান্তর দ্বারে দ্বারে সকাল সন্ধ্যে ঘুরে যা সংগ্রহ করোছ তার ওজন কয়েক টন। তার ভারে 
আম নুয়ে পড়োছি। এখন ভাবাছি, আমাদের উপেন ভট্টাচার্য আর দীনেশ বসু মশায়দের 
লক্ষমীর কৃপালাভের কাহিনীটুকু দিয়েই সেরে দিলে হতো । 

আমি সারাজীবন অনেক থেটেও দেবীর বাহনটির পুচ্ছের একটি পালকও খামচে নিতে 
পারলাম না। এখন সংকল্প করোছ যে, ইজ্জত যাবার ভয়ে গৃহণণ ও পত্রকন্যা যতই আপান্ত 
করুন না কেন, ফজল আর টাইম নম্ট না করে নেক্সট সীজন থেকে (এ সীজনটা বরবাদ হয়ে গেল) 
গোলদশীঘর কাছে ফুটপাথে বসে শকশলয়” আর 'পারিজাত রীডার' উইথ মানং বুক বাত্ত 
করে জীবনের শেষ ক'টা দিন কায়ে দেবো । আপনাদের মধ্যে যাঁর একটিও অপোগণ্ড পূুর্নকন্যা 
নাঁতনাতনী আছে তাঁর সহাননভুঁতি প্রার্থনগয়। 


গ্রম্প্রকাশন : দ্বিতীয় পর্ব 
শশসাহত্য ও গিশোরসাহিত্য 


“বাংলাদেশে এত বড় দূর্ঘটনাও ঘটেছিল যে, 'আবোল-তাবোল” অনেক বছর ছাপা "ছল 
না। মাঝে কুলদারঞ্জন অবলুপ্তির প্রান্তে এসে ঠেকোছলেন, সৃখলতা রাওয়ের বই যোগাড় করতে 
প্রায় গোয়েন্দা লাগাবার প্রয়োজন হ'ত । এ-সব বইয়ের পুনঃপ্রকাশ তাই সাহত্যের উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা বলে মনে করি ।” 


বছর দশ-বারো আগে 'বাংলা 'িশহসাহত্য' শশর্ষক প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু এই উীন্তাট 
করোছিলেন। এই দামী কথাগ্ঁল সেদিন আবার চোখে পড়ল বুদ্ধদেব বাবুর প্রবন্ধ সংকলন 
“সাহতাচট৭' বইটিতে । এই চোখে পড়াটা আমার পক্ষে দৈব হয়ে দাঁড়ীল। কারণ, তার আগের 
মুহূর্ত পরন্তি আমি িন্তাকুল হয়েছিলাম যে, পাঠ্য ও পাঠ্যোস্তর পুদ্তক প্রকাশনের মোহানা 
ছাঁড়য়ে যখন সাহিতোব প্রশান্ত মহাসাগরে পড়ব তখন আমার মত উগ্ছবান্তধারী কথক তার 
পালার গৌরচান্দ্রকা কী 'দয়ে আরম্ভ করবে। বদ্ধদেব বাবুকে অশেষ ধনাবাদ। 

আর একজনকে আমার কৃতজ্ঞতা একট বেশী করে জানাতে হয়- শ্লীমতী বাণী বসকে 
আমার প্রয়োজন তথ্যের; 'তাঁনই আমাকে তা জুটিয়ে দিলেন। তাঁর সংকালিত 'বাংলা শিশুসাহিত্য 
গ্রদ্থপঞ্জী' পড়েই বাংলা শিশুসাহত্যের বিষয়ে আমার কান্ট বোধোদয় হ'ল। ১৮১৮ থেকে 
১৯৬২ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৫০ বছরের বাংলা শিশুসাহত্যের এই মূল্যবান গ্রম্থপঞ্জীটির 
ভূমিকাভেও অনেক সুন্দর সুন্দর জানবার কথা পেলাম। 
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এই পঞ্জস থেকেই পেলাম ১৮১৯৮ সালে বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশিত শ্রীরামপুরের ছাপা 
জন ক্লার্ক মাশম্যান সম্পাদত সচিন্ত কিশোর পান্রকা ণদগদর্শন-এর জন্মকথা। বাশ দেবর 
পঞ্জশতে অবশ্য আছে যে, ১৮১৭ সালে প্রাতিম্ঠত 'কলকাতা স্কুল বুক সোসাইাট'র উদ্যমে 
রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন ও তারিণশচরণ 'মন্রের প্রচেষ্টয় রচিত 'লীতিকথা' দিয়ে এর শুর, 
কিন্তু বোধহয় শদগদর্শন'-এ ১৮২২ সালে প্রকাশিত গণ্ডারের বৃত্তান্তই কিশোরদের জন্য প্রথম 
সাঁচন্র বাংলা গল্প। আবার আমরা পাচ্ছ ১৮৫১ সালের শদগদশশন-এ আর এক সংস্করণে 
মাদ্রুত সেচিন্র) 'ঠাকুরদাদার হাঁস্তাবিষয়ক ইতিহাস'। 

শদ্বতশীয় পর্যায় 'বদ্যাসাগর-ঘুগ দল 'কথামালা", অক্ষয় দত্তের চারুপাঠ' ও রবাীন্দ্ুনাথের 
জ্যেন্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারধ দেবীর 'গজ্পসজ্প'॥ তৃতীয় পষণয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশো 
প্রমথ সাহত্যগুরু ও পাঁথকৃতেরা কয়েকজন একই সঙ্গো। রবীন্দ্রনাথের কথা আর সকলকে নতুন 
করে কি বলব! উপেন্দ্রকিশোর দিলেন 'হনটুনির বই", 'ছোট্র রামায়ণ', 'ছোটদের রামায়ণ' ও 
'মহাভারত", 'গুপন গায়েন বাঘা বায়েন। আর দিলেন আমাদের ছেলেবেলার সেই "সন্দেশ" পানকা, 
যা বৃদ্ধদেববাবূর ভাষায় “ছোটোদের আশার হরিণকে দিগন্তের দিকে ছহটয়ে দিয়ে মাসে মাসে 
আসতো ।” 

বাণ বসু লিখেছেন : “উপেন্দ্রীকশোরের পূর্বে শিশুসাহত্ো যেসব ছাব আমরা দেখোঁছ 
সেগ্ীল বন্তব্য বিষয়কে ফুটিয়ে তোলার সহায়ক মাত্র। রঙ বেরঙের ছাব দয়ে......সমস্ত বইটি 
অপরিণত বয়সেব পাকের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার তাৎপর্য উপেন্দ্রকিশোর বুঝেছিলেন।» 
দাক্ষণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ঠাকুরমার ঝুীল'-র রাজপুত্রের সঙ্গে পাক্ষরাজ ঘোড়ায় চড়ে 
আজকের ঠাকুরদা আর দাদামশায়রা ব্যাঙ্গমাব্যাগ্গমশর কাছ থেকে হদিস 'নয়ে কত যোজন উড়ে 
গিয়ে আজকের ঠাকুরমা আর দিদিমাদের খুজে পেয়োছলেন তার কোনো হসেব কিন্তু বুদ্ধদেব- 
বাবু তীঁর প্রবন্ধে ঠিক করে দেনান। 

যোগীন্দ্রনাথ দিলেন হাসিখ্াশি', 'খুকুমাণির ছড়া। আমরা যে ছড়া কাটতাম 'কাকাতুয়ার 
মাথায় ঝ:ট/খেকশেয়াল পালায় ছুটি/গরুবাছুর দাঁড়য়ে আছে/ঘুঘুপাঁখি ডাকছে গাছে, সেই 
ছড়া বুদ্ধদেব বাবু মনে করিয়ে দেওয়াতে মনটা যেন কেমন করে উঠল। যেন আমার হারানো 
মায়ের সান্িধ্য উপলব্ধি করলাম এই ছড়ার সূরের রেশের মধ্য 'দয়ে। 


ভারপরে এলেন 'বাংলা গদ্যের চিন্তরথ গন্ধর্ব' অবনসন্দুনাথ, যান আত্মপরিচয় দিতে শিয়ে 
বলেছিলেন, “কোন্‌ ঠাকুর ১-_ওাঁবন ঠাকুর; ছবি লেখে ।” তানি 'দলেন 'বৃড়ো আংলা" “্ষপরের 
পুতুল” 'ভুত-পত্রীর দেশ', 'নালক', 'রাজকাহনী”। জগদানন্দ রায় দিলেন তাঁর 'গ্রহনক্ষত্' 
'মাছব্যাঙসাপ” আরও কত 'ক। কুলদারঞ্জন রায় দিলেন 'বাতরশ সিংহাসন", রাবন হুড । যোগেন্দ্র- 
নাথ গুস্তও ছলেন সেই দলের । 

সন্দেশ" ছাড়াও তখনকার নামকরা কিশোর পান্রকা ছিল পাঁণ্ডিত 'শিবনাথ শাস্রশর 
সম্পাদনায় “মুকুল', নগেন গঞ্ছগোপাধ্যায়ের 'পাব্ণ””, সুধীরচন্দ্র সরকারের 'মৌচাক', আশুতোষ 
ধরের শশশসাথশ', হেমেন্দ্ুনাথ দত্তের (ঢাকায় প্রকাঁশত) সোপান" প্রভীত। কামাক্ষীপ্রসাদ 
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চট্টোপাধ্যায়ের 'রংমশাল' এবং দেব সাহিত্য কুটীরের 'শুকতারা' প্রড়ীতি পা্রকা তো অনেক পরের 
কথা। 

এই সমস্ত শিশ:গ্রন্থ ও পর্িকায় প্রকাশকদের নামের উল্লেখ এই প্রবন্ধে অনাবশ্যক মনে 
কার। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ নেই-_যেমন, ইউ. রায় আ্যান্ড সল্স প্রভাতি প্রথম শ্রেণীর 
প্রকাশক। 

সুকুমার রায়ের কথাও আমাদের নতুন করে এখানে বলবার দরকার নেই। তাঁর ভগ্নী 
সুখলতা রাওয়ের বিষয়েও একই বন্তব্য। 


তারপরে একে একে এলেন চতুর্থ পর্যায়ের সকলে, যাঁরা কেউ কেউ চলেও গেছেন। শান্তা 
দেবী, সীতা দেবী, আমতাকুমারী বসু, লীলা মজুমদার, হেমেন্দ্রকুমার রায় (যখেন ধন), সৌরান্দর- 
মোহন মুখোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম ঘুম জাগানো পাঁখ) সুনির্মল বসু, সুকুমার দে 
সরকার, ক্ষিতণন্দ্র ভট্টাচার্য আঁচন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দজ, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধ 
সান্যাল, অমিয় চক্রবতগ শৈল চক্রবতরশ, অন্নদাশংকর রায়, শৈলেন ঘোষ, শংকরীপ্রসাদ বস;, 
স্বপন বুড়ো” ও আমাদের 'মৌমাছি' এবং আরও কত বাঙালী গ্রিম, ল্যইস ক্যারল আর হানস 
ক্রিশ্চিয়ান আযন্ডারসেনরা । 


একটু দেরী করে হলেও শিশুসাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা ভারত সরকার বুঝলেন এবং 
১১৫৪ সাল থেকে প্রাতি বছর রাম্দ্রীয় পুরস্কার দেওয়া শুরু হ'ল। প্রথম বছরেই প্রথম হ'ল 
শসগনেট'-এর প্রকাশিত সুকুমার রায়ের “পাগলা দাশ? । বিখ্যাত কাট্রানস্ট ও সামায়কপন্রের 
সম্পাদক শংকরের উদ্যোগে "চলড্রেন্স বুক ট্রাস্ট' নামে একটি সংস্থাও সংগঠিত হল। 

শিশুসাহত্য গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশ করে সাহত্যের উল্লেখযোগ্য ঘটনা কোন্‌ প্রকাশকেরা 
ঘটালেন তাই খঃজতে বোঁরয়োছলাম। বইপাড়ায় গিয়ে দেখলাম, এ বিষয়ে সকলের পুরোভাগে 
এখনো রয়েছেন শসগনেট প্রেস'। তাঁদের বুক-লিস্টে পেলাম 'ছোটদের মনের মত বই (প্রত্যেকটি 
সচন্ন)- পাগলা দাশ?, আবোলতাবোল, খাই খাই, বুড়ো আংলা, টুনটুনির বই, আর শান্তা দেবীর 
হ;ন্কাহ,য়ার মত সব হাঁরয়ে যাওয়া বইয়ের নতুন সংস্করণ। 'লস্টে অনেক নতুন বইয়ের নামও 
আছে। 

আরও দেখলাম, শ্রীপ্রকাশ ভবনের শ্রেষ্ঠ শিশু ও কিশোর সাহিত্যের গ্রন্থ তালিকা, 
যাতে ৭০। ৮০টা টাইটেলের প্রত্যেকটাই হল ছেলেমেয়েদের বই। (প্রকাশকদের পারভাষায় প্রকাশিত 
এক একটি গ্রল্থ হল এক এক টাইটেল)। 

সিসি পাপন জার নত যর ানারা 
থ*জছিলাম। আনন্দ পাবালশার্স এবং শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের পাঁরচালক শ্রীকণণীভূষণ দেব-এর টেবিলে 
ধসে বৃক-লিস্ট দেখেই আমার অন্বেষণ চলাছল। ফণবাব; পরামর্শ দিলেন "শশ.সাহত্য 
সংসদ'-এর ম্যানোঁজং ডিরেক্টর মহেন্দ্রনাথ দত্ত মশায়ের কাছে যেতে। 

সেখানে রঙাীন বইয়ের ছড়াছাঁড়। ছোট্ট ছেলেমেয়েদের জন্যে "ছড়ার ছবি, থেকে একটু 
বড়দের মত করে লেখা ছবিতে রামায়ণ মহ'্ভারত জানোয়ার পাঁথবণ, সুখলতা রাওয়ের ণনজে 
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পড়', আর আরও বড়দের জন্যে 'আমধ্ধা বাঙালশ'-তে বাংলার মহাপুরুষদের এক একজনের সাঁচত 
জীবনী এক এক পাতায়। অবশ্য কোনো কোনো বইয়ের ভাষা ছোটদের পক্ষে একট শন্ত মনে 
হল, এবং সব দিক 'দিয়ে বিচার করে দেখলে হয়তো ছোটদের বিলিতী প্লঙীন বইয়ের সমান হতে 
এখনো কিছু দোর আছে। 'কল্তু যতটা হয়েছে তাতেই বাহবা 'দতে ইচ্ছে করে। 

মহেন্দ্রবাবুর কাছে এই শিশুসাহত্য সংসদের জল্মবৃত্তান্ত শুনতে চাইলাম। 
মহেন্দ্রবাব; বললেন, “প্রাতিষ্ঠানের নামটা রেখোঁছ শিশুদেরই প্রাধান্য দিয়ে। শিশুদের জন্যে 
বই প্রকাশ করার কথাটা কি করে মাথায় এল তা বলাছ। সম্ভবত সালটা উনপণ্াশ । প্রেসের 
শ্রীসরস্বতী প্রেস) কাজ সেরে বাঁড় ফিরে জ্যেম্ঠ পুত্র বাবুলকে নিয়ে বাস। মনোলোভা রঙাীন 
ইংরেজী ছড়ার বই ওকে কিনে 1দই। খুব আগ্রহ করে বারবার ছড়াগুলো সে আমাকে পড়তে 
বলত। মানে কিছু না বুঝলেও ছড়ার ছন্দগ্ঁল ওর 'শশু মনে যে ঝককার তুলত, তাতেই সে 
ছড়াগুলি বারবার শুনতে চাইত। অথচ বাংলায় আমাদের ছড়ার তেমন কোন আকর্ষণীয় রঙান 
বই নেই। আমার মনে হল, দিশশ ছড়া দিয়ে, দিশী পরিবেশের রঙীীন ছড়ার বই হতে বাধা কি ?” 

ঘেটে ঘেটে মহেন্দ্রবাবু নিজেই কতকগুলি ছড়া নির্বাচন করলেন। ছববর জন্যে প্রথমে 
নরেন দত্ত ও প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরে পূর্ণ চক্রবতাঁ, সূর্য রায়, সমর দে প্রমূখ কয়েকজনের 
সাহায্য নিলেন। “শশশহসাহিত্য সংসদ প্রাইভেট 'লীমিটেড' গড়ে উঠল এবং ১৯৫০ থেকে এখন 
অবধি অনেক রঙখন শিশু ও কিশোর গ্রন্থ মহেন্দ্রবাবূরা প্রকাশ করলেন। কিন্ডারগার্টেন ক্লাসের 
জন্যে যে সমস্ত বই আছে তার 'বাক্র এখন লক্ষ লক্ষ । এক শনজে পড়" বইটাই এখন পর্য্ত ১৯ 
লক্ষ 'বাক্র হয়েছে। মহেন্দ্রবাবৃুরা হিন্দী এবং ওঁড়য়াতেও রঙখন িশঃগ্রল্থ প্রকাশনার 'দিকে 
এগিয়েছিলেন, কিন্তু তা চলল না। প্রকাশনের জন্যে এ পর্যন্ত মহেন্দ্রবাবৃদের সাতজন লেখককে 
ভারত সরকার পুরস্কৃত করেছেন আর প্রকাশনা-সৌম্ঠবের জন্যে “সংসদ' পুরস্কার পেয়েছেন 
চোদ্দবার। “সাহিত্য সংসদ' নাম 'দয়ে বড়দের বই প্রকাশনার একাঁট বিভাগও তাঁদের আছে! তাঁদের 
প্রকাশিত বাঁঙ্মচন্দ্রের গ্রন্থাবল+, মাইকেলের গ্রন্থাবলশী (ইংরেজী রচনা সহ), রমেশচন্দ্র দত্তের 
ও দীনবন্ধু মিত্রের সমস্ত রচনা, এবং অভিধান 'সারজের কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

এখানে একজনের নামের উল্লেখ না করলে বন্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তান হলেন 
শিশুসাহিত্য ও সাহত্য সংসদের পাঁরচালক শ্রীগোলোকেন্দু ঘোষ । 

ছোটদের বইয়ের কথা বলতে বলতে বড়দের বইয়ের কথা উঠেই যখন গেল তখন সেটাই 
এবার শুরু করি। 


সাহিত্য-নাউক-নভেল 


দু-একজন ছাড়া বইপাড়ার নামকরা প্রকাশকদের মধ্যে আর সকলেই বললেন যে, ১৯৬২-৬৪ 
সালে নাটক নভেলের বিক্রি ধা ছিল, কমতে কমতে এখন তার শতকরা ২৫/৩০ ভাগে এসে 
নেমেছে। সাহত্যগ্রল্থ প্রকাশকদের এটা হল চরম দুর্দন। “বঙ্গীয় পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা 
সভা'র সম্পাদক জানকীনাথ বস্‌ এর কয়েকটা কারণ বলেোছিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ 


৫৩ 


হল রাজনৈতিক সর্বদা একটা উদ্বেগ উত্তেজনার মধ্যে থেকে গৃহ, সে ধনীই হোক বা মধ্যবিত্ত 
হোক, গল্প উপন্যাস পড়বার মত স্থৈর্য মনে আনতে পারে না। ছাত্ররা এই পাঠকসমাজের বড় 
খাট--ছান্র আন্দোলন তাদের রাজনশীতিতে মশ্ন করে রেখেছে। তারা বই পড়বে কখন? বই 
বাক্তর আরও নাকি একটা প্রাতবন্ধক হল এখনকার বিবাহের বরকনেকে বইয়ের বদলে কাজের 
1জানস উপহার দেওয়ার রেওয়াজ। জনে জনে চার পাঁচ টাকার বই উপহার না দিয়ে বন্ধুবান্ধব 
আত্মীয়স্বজনেরা মালিত হয়ে দামী একটা প্রেসার কুকার, ইণ্ডেন চুল্লি, ইস্ত্রি অথবা ট্রানজিস্টার 
উপহার দেওয়ার রীতির প্রচলন হওয়াতে এটা ঘটেছে । ব্যান্তগতভাবেও লোকে এখন গ্রল্থ উপহার 
করাকে দৈন্যের লম্ষ্ণ প্রকাশ বলে মনে করে। তার চেয়ে চাকচিক্য সংবালত কোনো শ্লাস্টিকের 
বা কাঁচের 'জানঙ্গ বড় বাক্স করে উপহার দিয়ে আমরা মনে করি, খুব একটা 1দলাম। গ্রল্থ উপহার 
লোকে যেটুকু দেয় তার মধ্যে বেশীর ভাগই রবীন্দ্রনাথের বই থাকে। 


জ্যেন্টদের জনা ধমরগ্রশ্থ, নাটক-নভেল, অভিধান থেকে আরম্ভ করে কনিম্ঠদের উপযোগী 
1কশোর ও শিশহসাহত্যের প্রকাশনায় বহুকাল ধরে বইপাড়ার চূড়ামাণ হয়ে বরাজ করছেন 
দেব সাহিত্য কুটির। তারপরে স্তরে স্তরে আছেন অসংখ্য প্রকাশক সংস্থা, জনে জনে যাঁদের নাম 
করা এ প্রবন্ধে অনাবশ্যক। প্রাচীনদের মধ্যে বসুমত সাহতায মান্দির তাঁদের চপ এঁডশনে 
অনেক মূলাবান গ্রন্থ প্রকাশ করে চলেছেন এবং সেই সমস্ত বইয়ের 'বাক্ত কম নয়। 

অন্যান্য বেস্ট-সেলার বইয়ের খোঁজ করতে গগয়ে জানলাম যে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত 
প্রভীত ধর্মপুদ্তক এবং চলল্তিকা, সংসদ ও এ. ট. দেবের 'বাভন্ন আভধানের 'বারুই সর্বাধক। 
শ্রীআচন্তা সেনগুপ্তের পরমপুরুষ শ্রীস্রীরামকৃষ এবং মহাভারত অবলম্বনে রঁচত শ্রীসুবোধ 
ঘোষের 'ভারত প্রেমকথা'র প্রচণ্ড বিক্রি। কবিতার বইয়ের মধ্যে বিক্রিতে এক রেকর্ড করেছে 
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মন্ত্রের 'সাগর থেকে ফেরা? । 

বেস্ট-সেলার গল্প উপন্যাসের মধ্যে শংকর, সমরেশ বসু, বিমল মিত্র, বিমল কর, জরাসন্ধ, 
সৈয়দ মুজতবা আল, শরাদন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, অবধৃত, আশাপূর্ণা দেবী, প্রতিভা বসু প্রমূখ 
লেখক লোখকার নামই বেশি শোনা যায়। 

দেবসাহিত্য কুটিরের পরে যাঁরা আছেন সেইসব লক্ষ্নীদেবীর কৃপালব্ধ প্রকাশকদের 
বার্ধক বিব্র নাক দই থেকে পাঁচ লক্ষ টাকার । তাঁরা অবশ্য দেব সা'হত্য কুঁটিরের ধারে কাছেও 
পেছন না। 


একটা বিশেষ সমস্যার কথা শুনলাম- বইয়ের 'বাক্ক কমে যাওয়াতে গুদামে বই মজুত 
রাখার ভীষণ মৃশকিলের কথা । স্থানাভাবে আগেকার মত তাঁদের গুদামে বই রাখতে পারেন না, 
আর প্রকাশকদের বইপাড়ার স্থান সত্কর্ণতার কথা কারও অজানা নয়। উইয়ের আক্রমণ থেকে 
বাঁচিয়ে এই গাদা গাদা আবক্লীত বই সামলানো হয়ে উঠেছে এক প্রবলেম । 

পুস্তক প্রকাশক সভার সম্পাদক জানকীবাব অনুযোগ করেছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গা 
&৪ 


সরকারের শিক্ষা আঁধকার থেফে বাংলা দেশের ৪০০০ গ্রল্থাগারকে নতুন বই কেনবার জন্যে 
বার্ধক বরাদ্দ কাঁময়ে দেওয়া হয়েছে বলে সাঁহত্যের বই, নাটক, নভেল ইত্যাঁদর বাকি বিত্ত 
হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা সরাসার শিক্ষা আঁধকারের সমাজশিক্ষা 'বিঙাগের প্রধান প'রদর্শক 
শ্রীঅমিয় সেনকে প্রশ্ন করেছিলাম । তিনি কিল্তু বললেন যে, কথাটা ঠিক নয়। জেলাপছু বরাদ্দ 
যা ছিল তাই-ই আছে, কিন্তু সব জেলাতেই লাইব্রোরর সংখ্যা,বাড়তে বাড়তে এখন ৩৯৮১1টতে 
দাঁড়য়েছে। মোট সাহায়কের পারমাণ এই দ্যার্দনে বাড়ানো সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়; তাই 
লাইব্রোরাপছ; বরাদ্দ কাঁময়ে দিতে হয়েছে বলে লোকে ভাবছে যে, সরকারী সাহাযা কমে গেছে। 
বাংলা দেশের এখন 'এডেড' লাইব্রোর গ্রামাণ্চলে আছে ৫২৯, টাউন (মহকুমা) লাইরোর আছে 
২০টি, 'ডাস্টিক্ট লাইব্রোর ১৯ 'এারয়া” (অণ্চল) লাইব্েরি আছে ২৪ট। আঁশ্নয়বাব্‌ বললেন 
যে, এ ছাড়াও স্পেশাল লাইব্রের আছে, যেমন ১০০ বছরের পুরনো উত্তরপাড়া গ্রদ্থাগার, যার 
মূল্যবান সংগ্রহের জন্যে সরকারী পৃহ্ঠপোষকতার বিশেষ দাঁব রাখে; এবং টাক শহরের 
লাইরেরি। 


পারসংখ্যান যখন একবার শুরু করেছি তখন আরও খানিকটা এইখানেই পুরে দেওয়া যাক। 
কেরলের সঙ্গে বাংলার কয়েকটি তুলনামূলক পাঁরসংখ্যান এখানে দেওয়া হলো :- 


দেশীয় ভাষায় সারকুলেশন সামায়কপতু সারকুলেশন 


দৈনিক পাকা 
কেরল ৪০ (এখন ৩২) ৬৯১৯ লক্ষ ২০৮ ৯ লক্ষ 
বাংলা ৮ (এখন ৬) ৩:৮৭ লক্ষ ৪8৮৩ ৭.৭ লক্ষ 


দাল্ল এলাকার পরিসংখ্যান এই প্রসঙ্গে ধরা উচিত নয়; কারণ, চাকরি ও রাজনশতিক 
কারণে দিল্লিতে জমায়েত শিক্ষত মানুষের সংখ্যা নিশ্চয়ই দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশ হবে। "দল্লি 
ব্যতদত ভারতের মধ্যে কেরল রাজ্য হল শিক্ষায় অগ্রণশ। সেখানে শিক্ষিত লোক শতকরা ৪৭ জন 
(বাংলায় ৩০ জন)। জনসংখ্যা ১৯৬১-র 'হসেবে কেরলে ১ কোটি ৬৯ লক্ষ (বাংলায় ?ছিল ৩ 
কোট ৪৯ লক্ষ)। 

তা ছাড়া কেরলের লোক প্রায় সকলেই নাকি নিজের জের পন্র-পান্রকা ও বই কিনে পড়েন 
আর আমরা বাঙালীরা এক একাঁট খুদে “মার্ক টোয়েন--পারতপক্ষে কিনে পাঁড় না। অথচ 
একই মৌসুমা হাওয়া কেরল ও বাংলা দেশের ওপর 'দয়ে বয়ে যায়, আর বামপন্থীদের প্রতিপাশ্ত 
দুটি রাজোই বেশ আছে। তবু শিক্ষা ও রুচিতে এত প্রভেদ কেন? 

আর একটি পারসংখ্যান :_ কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংখ্যা ১৩ লক্ষ আন্দাজ । 

নশচে আরও দুশট পাঁরসংখ্যান ১৯৫৭-৫৮ এবং ৬৪-৬৫-র ভিত্তিতে আংাশকভাবে 
তুলে দিচ্ছ। এর থেকে দেশের প্রকাশন ব্যবসার মোটামুটি একটা ছবি পাঠক দেখতে পাবেন। 


৫ 


ভাষাভাতক পানসংখ্যাণ 


যে সমস্ত ভাষা এবং অণুলের প্রকাশন সংখ্যা এক হাজারের নীচের দিকেই থাকে তাদের বিষয়ে 
এখানে কিছু দেওয়া হল না : 


ভাষা ১৯৫৭-৫৮ ১৯৬১-৬২ ১৯৬৪-৬৫ 
বাঙলা ২১১০ ২০৪৩ ১৩০২ 
গহন্দী ১৫১ ২৮০৫ ২৬৩৩ 
মারাঠী ১৬৮১ ১০৩৮ ১৫১৪ 
ইংরেজ ১২০৩০ ৯৩৬১ ১০৪৩৮ 
তামিল ১৮৭৪ ৮৮৬ ১১০ 
তেলুগু ১৯৩৬৭ ৯২৪ ৮১৭ 
মালয়ালম ১০৮৭ ৬৯৬ ৫৯৫ 
আণুলিক পারসংখ্যান 
পশ্চিমবঙ্গ ৩৬৭৯ ৩০২১৯ ২৪৫৩ 
দল ৬৪৭৭ ৩৮২৮ &০9৪৮ 
মাদ্রাজ ৩৬৮১ ২৮৬৯ ২৫৬৮ 
মহারাষ্ট্র -- ৩১৫১ ৩৫৬৩ 
কেরল ১২৪৬ ৮৮৮ ৭৫০0 


এইসব বিষয়ে আরও অনেক কিছ জানবার ও বলবার আছে, ?কন্তু স্থানাভাবে তা 
অকাথত থেকে যাবে। 


বিশ্বভারতখ 


[ি*বভারতীর কথা উঠলে প্রথমেই কয়েকটি নাম আমাদের মনে জাগে। রথান্দ্রনাথের 
পরে অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্রাচার্য ও কিশোরণমোহন সাঁতিরা, যাঁদের কেউই আজ জীবিত নেই, 
তাঁদের কথা মনে পড়ে। এদের সঙ্গে যুস্ত হয়ে এবং সর্বময় কর্তা হিসেবেও বহুকাল কাজ 
করেছিলেন শ্রীপুলনাবহারী সেন। বিশ্বভারতীর প্রকাশনার আঁভজাত্যের মূলে ছিলেন এই 
কয়েকজন ব্যান্ত। আরিকালে অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশ মহাশয়ও এর পিছনে 1ছলেন। 

অবশ্য বিবভারতী একটি মনোপলি প্রকাশন সংস্থা। একটি 'বশাল বটব্ক্ষ। হাজার 


৬ 


মন্দার তুফান এলেও তার কিছুই প্রায় হয় না, কেবল ডালগাল একট. দুলে ওঠে আর পাতা 
নড়ে। ১৯৪৮-এ িশবভারতশর 'বারুি ছিল ১ লক্ষ টাকারও কম। এখন তা হয়েছে ১৫ লক্ষ 
টাকার। ১৯৬৭-র দুর্বংসরের একমাত্র নিদর্শন হল যে, বিক্রির ক্লমিক বর্ধন হয়নি, ?কশতু কমেনি 
একটুকুও। তার কারণ অনেক। 

প্রতি বছর কবিপক্ষ ৫& লাখ টাকার 'বাকু পায় ধরাবাঁধ/ পাঠ্যপুস্তকের 'বান্রও চলতেই 
থাকে। কতকগুলি ইংরেজী বই আছে যার মন্দ রপ্তানি হয় না। গীভবিতান ও স্বরবিভানের 
একটা মোটা অঙ্কের 'বিক্তি আছে সংগীতীপ্রয় বাঙালীর ঘরে ঘরে। 

আর আছেন এক জাতীয় শৌঁখন ধনী, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের বই কেনাটাকে নিজেদের 
কান্টবান বলে পাঁরচয় দেবার একটা অঙ্গ বলে ধরে নিয়েছেন। সেই ভাগ্যবন্তদের পাষাণ-গাঁথা 
প্রাসাদে মেহগিনির মণ্চ জুড়ে 


'সোনার জলে দাগ পড়ে না, 
খোলে না কেউ পাতা 
অস্বাদতমধু যেমন যূথী অনাঘ্রাতা'_- 


সব রবীন্দ্র-সাহত্য, কাবোর গ্রন্থগ্ীল কেবল ঝলমলই করে। 
সব শেষে আছে 'শেষের কবিতা'র বিক্রি, বিবাহের উপহার 'হসেবে। সখাসখীরা কেউ 


হাঁসমূখে আর কেউ বা 'বচ্ছেদের কান্না রুদ্ধ করে বধূকে 'কংবা কখনও কখনও বরকেও বলতে 
চায়--হে বন্ধ বিদায়! 


কাধ গ্রন্থ 


পৌন্দর্যের সোনার কাঠি ছঃইয়ে আধুনিক কাঁবদের বই জাতে তুললেন "সিগনেট প্রেস'। 
তাঁদের উত্তরস্‌রাঁ হলেন নাভানা'। সেখানে বিরাম মুখোপাধ্যায়ের সযত্র তত্বাবধানে নতুন করে 
প্রাণের সণ্টার হ'ল জবনানন্দ দাশ, সুধান্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বস, প্রেমেন্দ্র মিত, অমিয় চক্রবভী? 
বিু দে প্রমুখ বিদগ্ধ বাঙালীর আদরের কবিদের কাঁবতার 'বাভন্ন সংস্করণে । 

এ কথা অবশ্য বলে রাখা ভালো যে, কেবল কাঁবতার বই 'বাক্ত করে প্রকাশকের লক্ষমীলাভ 
হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তবে, এতে একটা আ'ভজাত্য এনে দেয়, যার জোরে প্রকাশক 
যশস্বা লেখকের রচনা প্রকাশের সুযোগ পেয়ে অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করে নিতে পারেন। 

কাবদের কবিত্বের উৎকর্ষের সঙ্গে যাঁদ পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যাপারে রুচিবান 
প্রকাশকেব কৃতিত্ব না থাকত, তা হলে অনেক কাঁবির বই হয়ত আশানুরূপ 'বাক্িই হ'ত না। বহু 
লোক কৌতূহলবশতও কবিতার বই কেনে, কিনে পড়ে, পড়ে তাদের চমক লাগে যে, রবান্দ্ু- 
নাথের পরেও আরও কবি আছেন যাঁদের কবিতা তরফদার সেতারের অনুরণনের মতো তাদের 
প্রন্চোভের, তাদের আবেগের সঙ্গে সঞ্জো বেজে ওঠে । 


৫৭ 


এই শুনুন না আমার কথা- মেশিন, অজ্ক আর পরিসংখ্যান নিয়ে পর্যদস্ত পরুকেশ 
আম-কা তৃপ্তিই না আম পেয়োছ 'সিগনেটের বই “সমর সেনের কবিতার দুশট লাইন 
থেকে । তাঁর দুটি ছন্ে রূপ পেয়েছে আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে যে ব্যথাটা প্রায়ই 


গুমরে গুমরে ওঠে, তারই ফটো-অফসেট : 


“যৌবনের প্রেম শেষ প্রবধণের কামে 
বছর দশেক পরে যাবো কাশনধামে |” 


৯ই মার্চ ১৯৬৮ 





৫৮ 


8১858888858) 


আট 


আজ থেকে চাল্পশ পণ্জাশ বছর আগে সুদর্শনা মাধুরী দেবীর মতো কোনো মহিলার 
কথা কানে এলে তাঁকে আমরা 'অর্ধনারী*বর' বা তেমন কোনো বাচনিক অলংকারে ভুত করে 
এক কাব্যগন্ধশ প্রবন্ধ রচনা করে ফেলতাম । কিন্তু আজকের দিনে এই বিশেষণ বাহুলোর পর্যায়ে 
পড়ে যাবে। যে দেশের মেয়েরা এত দূর এগয়ে গেছেন যে, তাঁদের একজন আজ এই 'ধাচন্র 
দেশের প্রধানমন্ত্িত্বও করতে পারছেন, সে দেশে কোনো বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ক্রা্ হওয়াটা 
নিয়ে নাটকীয় উন্তি আর চলে না। 

মাধুরী দেবী অবশ্য বশেষ করে আমাকে বারণ করেছিলেন যে, আমার প্রবন্ধে তাঁর 
উল্লেখ যেন 'আনন্ষাঁঙ্গক' হিসেবেই থাকে । যতোটা লেখবার তা যেন 'লাঁখ তাঁর স্বামী ও তরুণ 
পুত্রকে নিয়ে। তাঁদের সাহায্য করবার জনোই তান আজ ঘরের চৌকাঠ পোঁরয়ে পুর,যের 
দুরূহ কাজ করতে প্রকাশ্যে এসে দাঁড়য়েছেন। !কল্তু তাঁর মতো স্টী না থাকলে স্বামী রেল- 
রাস্টরমন্্ী শ্রীপরিমল ঘোষ তাঁর শিজ্পোদ্যেগের গুরুভার ছেলে শ্রীমান দশীপ্তমানের ওপরে 
দিয়ে 'দিল্লশতে রাষ্ট্রতাত্বকতা করতে পারতেন না। তাই আমও মাধুরী দেবীর কথা রাখতে 
পারলাম না। 


শহমালয় পেপার আ্যান্ড বোর্ড মিলস প্রাইভেট 'লিমিটেড'-এর ম্যানোজং ডিনেস্র 
শ্রীদীপ্তিমান ঘোষ বুদ্ধিমান ছেলে- ইংরেজীতে যাকে বলে 'কখন আ্যান্ড থরো", তাই; সাত আট 
মাসেই তাঁদের পারিবারিক শিল্প-প্রতিষ্ঞঠানের অন্ধিসম্ধি জেনে য়ে পারদশর্ণ হয়ে উঠেছেন 
বলেই মনে হলো। কিন্তু তাঁর বয়স এখন বাইশ বছরঞ পেরোয়নি। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে 
[সানয়র কোম্রজ পাস করে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পোলিটিক্যাল সায়াল্সে হাই সেকেন্ড 
ক্লাসে বি-এ পাসের পর এম-এ পড়াছিলেন। এমন সময়ে প্রায় বিনা নোটিসে রাম্ট্রমন্ত পদে 
নিযুস্ত হয়ে তাঁর বাবাকে দিল্লী চলে যেতে হলো। আর দাঁপ্তমানেরও হঠাৎ কলেজ ছেড়ে 
ব্যবসাতে ঢুকতে হল। 


হিমালয় পেপার আণ্ড বোর্ড মিলস প্রাঃ লিমিটেড 
২০ সেভেন ট্যাংকস লেন 
কাঁলকাতা--৩০ 


বয়সে এত ছোট, কলেজ থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা ছেলেটির সংসারকে চিনে, জটিল 
বাঁণজাজগংকে চিনে আঁভিজ্ঞতা লাভের কোনো সুযোগই এর আগে হয়নি। বিশেষ শিল্পাটতে 
আভিজ্ঞতা আছে এমন মানুষ তো ভালো মাইনে দিলেই পাওয়া যায় এবং এদের তা আছেও, 
[কিন্তু 'স্থিরধ্দ্ধি, সমস্যা সমাধানে ক্ষিপ্র কারও থাকা দরকার ছিল যে দীপ্তমানের ম্যানেজমেন্ট 
ট্রোৌনং-এর সময়ে তার আঁভভাবকত্ব করতে পারে। সেই ভারি নিলেন তার মা শ্রীমতী মাধরী 
ঘোষ। মাধুরী দেবী সেই জাতের মেয়ে, যিনি আশক্ষিতপটমত্ব বা ইনাস্টংকৃটের ওপরে উঠে 
পুরুষের মভো কাজ শিখে নিয়ে ছেলে দীপ্তমানকে খুব অল্প 'দনের মধ্যে হাল ধরতে 'শাঁখয়ে 
[নিলেন। শুধু তাই নয়, নিজকে তিনি রাশ ধরলেন স্বামীর অন্য প্রাতিষ্ঠান "হমালয় পেপার 
(মেশিনারি) প্রাইভেট লিমিটেড'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে হিমালয় বোর্ড মিলেরও তান 
1ডরেন্র। 


ভাঁমিবঝাটা একটু বড়ো হয়ে গেল। তার কৈফিয়ত এই যে, ৭০1৮০ লক্ষ টাকার যন্ত্র ও 
পণ্য উৎপাদন করতে পারে এমন শজপ দুটির পরিচালনায় আমরা পেয়োছ একজন জন্দ্রান্ত 
বাঙাল মাহলাকে। এ পর্যন্ত এইরকম কঠিন কাজে বাঙালী কেন, এ অণ্চলে কোনো মহলাকেই 
আম অন্তত দৌখান। শুনোছি, বোম্বাইয়ে নাক মাধুরী দেবীর মতো দু-একজন শেঠানী 
আছেন। 

মাধুরী ঘোষ বললেন, “ঘটনাটা হঠাৎ ঘটে গেল। অতুল্যদা (শ্রীঅতুল্য ঘোষ) আমাদের 
বহুকালের চেনা লোক। *বশুরমশাই* শ্রীনীলনীরঞ্জন ঘোষ গত ইলেকশনের আগে দহ টার্ম 
জলপাইগ্াাড় থেকে কংগ্রেস এম পি নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই সতব্রেই আলাপ ও ঘাঁনভ্ঞতা 
ছিল। লাস্ট ইলেকশনের আগে তিনি আমার স্বামীকে ঘাটাল থেকে লোকমভায় দাঁড়াবার 
নিদেশি দিলেন। ছেলে নাবালক, ব্যবসা কি করে চলবে, এইসব ভেবে তিনি ইতস্তত করাছলেন, 
কিন্তু অতুল্যদা জোর করতে লাগলেন । *বশৃরমশাইও সায় দিলেন। তা ছাড়া উাঁন ভেবোছলেন 
যে, প্রভাতবাবুূর (প্রান্তন বামপন্থী এম পি শ্রীপ্রভাত কর) সঙ্গে ভোটযুদ্ধে কংগ্রেসের জেতবার 
তো তৈমন কোনো আশাই নেই, বিশেষ করে অজয়বাবুর মেঁদনপুরে-যাক, অতুল্যদা যখন 
বলছেন তখন ইলেকশনটা পর্যন্ত না-হয় ব্যবসার একট ক্ষাতিই হলো! হেরে গিয়ে ঘরে ফিরে 
আসা যাবে নতুন একটা অভিজ্ঞতা লাভ করে।” 


সকলকে অবাক করে প্রভাতবাবুকে ২৯৭০০ ভোটে হারিয়ে পারমল ঘোষ মশায় ওই 
থাটাল থেকেই নির্বাচত হয়ে গেলেন। তাতেও বিশেষ ভাবনার কথা ছিল না; লোকসভার 
অধিবেশনের মধো মধ্যেও ব্যবসা চালানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব হতো না। কিন্তু ঘোষ পাঁরবারের 
জন্যে আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। ১৯৬৭-র ১৩ই মার্চ সকালবেলাতেও পাঁরমলবাবু জানতেন 
না যে, তাঁকে রাষ্ট্রমন্ত্রী করা হবে. মাধুরী দেবী তো নয়ই। 

“সোঁদন একট বেলা বাড়তে শবশুরমশাই 'দিল্পশীর সাউথ আযভিনিউয়ের এম পি কোয়ার্টার্স 


* নলনশ্রজন উনসত্তর সালের প্রথম দিকে পরলোকগমন করেন। 
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থেকে লোদী হোটেলে আমার স্বামীকে ফোনে জানালেন যে, উীন রাষ্ট্রমন্জী হচ্ছেন একট; 
পরেই--ওথ' (শপথ) নেবার জন্যে গুকে তৈরী হয়ে থাকতে ধললেন। আর আমাকেও দুপার- 
বৈলা দ্রাংক কল করে জানালেন। সবটা যেন কীরকম ভোজবাজর মতো খটে গেল!” 


১৯৪০ সালে “মডার্ন হিস্ট্রি' নিয়ে কলকাতা থেকে এম-এ পাস করে শ্রাপরিমল ঘোষ 
ঠিক করলেন যে, অধ্যাপন। বা পৈতৃক ব্যবসা না করে স্বাধীন বাবসা করবেন। তিনি হিমালয়ের 
তরাইয়ের সবচেয়ে বড় ১০০০ একরের (থানঝোড়া) চা-বাগচার অর্থাৎ জলপাইগ্যাড় ডুয়াস 
টি কম্পানর অধিকাংশ শেয়ারের মাঁলক শ্রীনালনীরঞ্জন ঘোব মশায়ের চার ছেলের মধ্যে 
জ্যেন্ঠ। পরিমলবাবু স্বাধীন ব্যবসা করবার উদ্দেশ্যে সেই তেইশ বছর বয়সে বোরিয়ে পড়লেন 
লড়াইয়ের সময়ে মিলিটারি রোড ও বিল্ডিং কন্টাক্ট করবেন বলে। তিন চার বছর ধরে কান 
করে মাঁণপুরে ইম্ফল পর্যন্ত কন্ট্রান্টর করে এলেন। কিন্তু অনেকে যেমন লাখপাঁভ হয়ে 
ফিরেছিলেন, পাঁরমলবাবূর তা হলো না। কেবল খাঁনকটা আভিজ্ঞতাই অর্জন করলেন। কিন্তু 
এখন যেমন দল্লীর সকলে জানে যে, বসে থাকবার মতো লোক পাঁরমলবাধদ নন, সেইভাবে 
তখনও তান আবার উঠে পড়ে লাগলেন নতুন কিছ; করবার সংক্প নিয়ে। বাবার মত নিয়ে 
বন্ধ্ূদের পরামর্শে 'বরানগর ব্রাস ফাউন্ড্রী' নামে এক বাঙালী প্রাতজ্ঞান থেকে ছো১ একটা 
'ইশ্টারমিটেন্ট' টাইপ মিলবোর্ড (পুরু িসবোর্ড) তোরির মোশন িনলেন। কাশীপঃরে ২০ 
বিঘা জাম লম্বা লীঁজ নিয়ে কারখানা বসালেন। নাম দিলেন হমালয় পেপার আশ্ড বোর্ড 
মিলস'। কারণ, হিমালয়ের সঙ্গে তাঁর ঘাঁনষ্ঠ সম্বন্ধ শৈশব থেকেই 1ছিল। 

'ইপ্টারমিটেন্ট' বা সান-ড্রায়ং প্রণালঈতে ভিজে বোর্ডকে রোদে শশকয়ে নভে হয়। 
উৎপাদন হয় খুব ধীরে । পরিমলবাবুর সেই ছোট্র মোশনে সারা বছরে ভখন বোর্ড তৈরশ হতো 
মান্ত ৬০০ টন। 

বছরের পর বছর আস্তে আস্তে পাঁরমল ঘোষ এগোতে লাগলেন। বাইরে থেকে আর 
নতুন মোশন কিনবেন না ঠিক করে পেপার মোঁশনারি তৈরির এক কারখানা খুলে বসলেন 
১৯১৫৮1৫১৯ সালে । আজ তরি মিলে নজের মেশিন-শপে তৈরী অটোম্যাঁটিক মোশনে দিনে ১৫ 
টন, মানে বছরে প্রায় ৫09০০ টন স্ট্রবোড? মলবোর্ড, 19কেটবোর্ড, ম্যানিলা বোর্ড প্রভাতি নানা- 
রকমের পিস বোর্ড তৈরী হচ্ছে। অবশ্য এই মোশিনগুলোর দু'একটা অংশ আছে, যা বিদেশ 
থেকে আমদাঁন করতে হয়। পারমলবাব; তা আঁনিয়েছেন জাপান থেকে । আর পুরোপহীর একটা 
সম্পর্ণ মেশিন জাপান থেকে ১৯৬৪ সালে আমদানি করে "তান হিমালয় বো মিলের 
সম্প্রসারণ করেছেন। সেই বিভাগটা চালু হবে আর মাস কয়েকের মধোই। কিন্তু সেটাতে 
পিসবোর্ড তৈরী হবে না। তৈরী হবে প্যাকিং-এর ক্রাফট, পোস্টার, টিসু প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ 
কোয়ালিটির কাগজ দিনে ৫ টন করে। এই কাগজগুি সবই প্রায় সরকার মূল্যনিয়ল্মণের 
আওতার বাইরে । বাঙালীদের ছোট ছোট মিলগ্াল এইসব কাগজ তৈরি করলে বড় 'মিলাদের 
সঙ্গে প্রতিযোগতার অসম দ্বন্দে পড়বে না, সে কথা রঘুনাথ দত্ত আ্যান্ড সন্সের মানিকলাল 
দত্ত মশায়ও আমাকে বলেছিলেন। 
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হিমালয়ের তৈরশ বিভিন্ন কোয়ালিটির িসবোর্ডের দাম গড়ে ১৩০০ থেকে ১৪০০ 
টাকা টন। অঙএব তার িপিসবোর্ড বিভাগের বিক্কি এখনই ৩৫1৪০ লক্ষ টাকার মতো । নতুন 
1বিভাগটা চাল হলে শুনছি বিক্তি আরও লাখ বিশেক বাড়বে। 

উপরণ্ভু ১৯৫৮।৫৯-এ প্রাতীম্টিত হিমালয় পেপার মেশিনারি) কম্পানর মোঁশন বিক্রিও 
এখন মাধ্‌রখ দেবীর পাঁরচালনায় ২০ লক্ষ টাকার মতো দাঁড়য়েছে। মন্দা না এলে আরও বেশী 
হতে পারতো । এই বিভাগে মাধুরী দেবীদের আবার কোলাবোরেশন আছে জাপাননদের সঙ্গো। 


ডরেউর মাধুরী দেখী বললেন, “আমাদের বো ইন্ডাস্ট্রর এখন 'বুম' পারয়ড ৮লছে। 
গত বছরে......পক্ষ টাকার 'বাক্ত হয়েছে।" 

ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীস্তিমান সজোরে মাথা নেড়ে বললেন, “না মা, ওর থেকে কম 
হয়েছে ।......লক্ষ টাকা কম।” 

মায়ে পোয়ে সালিশ মানলেন আ্যাকাউণ্ট্যণ্ট সেনবাবুর। তাঁর পুরো নামটা কিছুতেই 
ভুল হবার নয়- প্রফলল্ল সেন। 

শ.ধু সেনবাবু নয়, সেলস ম্যানেজার নৃপেন চক্রবত+ মৌশন বিভাগের প্রোজেন্ 
ইঞ্জনীয়ার মধ্যপ্রদেশীয় হরিসিং শোলাংাক, সকলেই দেখলাম ঘোষদের ঘরের লোকেরই মতো । 


তা প্রফল্ল সেন মশায় রায় দিলেন ছেলের পক্ষে । মাধুরী দেব কিন্তু একট5ও না দমে 
সগর্বে আমার দিকে তাকালেন--পহধের কাছে পরাজয়ে গর্বিতা জননী! বেশ ভালো লাগলো 
মাতাপুন্রের এই তর্কবাতকিটা । 

আমার প্রশ্নের উত্তরে দীঁপ্তিমান বললেন যে, তাঁদের সমস্ত মালই প্রায় নগদ "বার হয় । এই- 
সব বোডের ব্যবহার করে বাটা কম্পানির মতো জুতোর কারখানা, শাঁড়র বাক্সের জনো বড়বাজার, 
1বস্ফোরক দ্রবোর জন্যে সরকারী অর্ডনান্স বিভাগ, রেল-টাঁকট বোর্ডের জন্যে ইপ্ডিয়ান রেল- 
ওয়েস (অবশ্য ১৯৬৭-র আগে থেকেই)। ক্রেতাদের মধ্যে একজন আছেন পাঁরমলবাবুর এক 
আপন ভই শ্ীকমল ঘোষ, যিনি জা"্ডন হেশ্ডারসনের সঙ্গে অংশীদার হয়ে 'কার্ডবোর্ড "্রণ্টিং 
আণ্ড প্রোসোঁসং কম্পানি' নামে একটা প্রাতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। কার্টন, বাক্স ইত্যাদ ছাড়াও 
তাঁরা কটন & জু১ ?মলের স্‌তোর নাঁলির জন্যে স্পাইর্যাল টিউবও তোর করেন। 


প্রসঙ্গত, সকলকে বলবার মতো একটা ইতিহাস ছোট করে এখানে বাঁল। 

১৭৯৮ সালে ফ্রান্সে 'ফুরড্রিনিয়ার' টাইপের কাগজ তোর মোশনের আবিক্কার হয়োছল 
আর ১৮০১৯ সালে ইংল্যান্ডে আঁবচ্কৃত হয়েছিল সলিন্ডার-মোল্ড' পেপার মেশিন। ফ্রাল্স 
থেকে ইংল্যান্ড, জাপান, জার্মোন সকলেই একে একে এই দুই টাইপের মোশন দেশে দেশে তোর 
করাছল। এখন থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে ১৯৩১-৩২ সালে কলকাতার এক উদ্যোগী ব্রাহ্ম 
ভদ্রলোক স্বগয় দেবজীবন বন্দ্যোপাধায়, “সাট পেপার আযন্ড বোর্ড ইপ্ডাস্ট্রজ' নাম 'দয়ে 
একটি কম্পানি গড়লেন। সেই প্রাতিষ্তান ভারতে প্রথম 'ইণ্টারামটেন্ট, ফে:রাদ্রানয়ার টাইপ) 
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মোশন তোর করে বিক্রি করতে লাগলেন । কাগজ শিজ্প সম্বন্ধে দেবজীবনবাবু নাক ভালো 
একটা টেকনিক্যাল বই-ও 'লখেছিলেন। দুঃখের কথা যে, এই প্রতিষ্তান পরে আর তাঁর হাতে 
রইলো না। 

দেবজীবনবাবু পথ দেখিয়ে গিয়েছিলেন বলেই আজ আমরা বাঙালণরা এইসব যন্ত্র নিজেরা 
তৈরি করতে পারছি। এর জন্যে আমাদের ইংলাণ্ড-জার্মেনতে অথবা লুধিয়ানা-অমৃতসরে 
যেতে হচ্ছে না। উল্টে অন্য জায়গার লোকেরা আমাদের কাছে আসছে। 


'স্মল স্কেল বোর্ড মিলস আ্সোসিয়েশন' নামে ৭০ ছোট ছোট ভারতীয় বোর্ড মিলের 
একটা সংঘ আছে। সম্তরটা 'মলের উৎপাদন বছরে মোট ৩০০০০ টন। এই মিলগ্ালর অর্ধেকিই 
হলো বাংলা দেশে আর তাদের আনুমানিক উৎপাদন ১৫০০০ টন। 

নীচে তাদের নাম এবং বর্তমান বাংসরিক উৎপাদনের পরিমাণের সঙ্জো ব্র্যাকেটে মিল- 
গুলির মোট উৎপাদনের আনুমানিক ক্ষমতা টন 'হসেবে 'দাচ্ছ। তা থেকে বোঝা যাবে যে, এদের 
শান্তর কতটা অব্যবহৃত পড়ে থাকছে। 


হমালয়--৪৫&০০ টন (৫০০০), ডায়মন্ড--৮০০ টন (৯০০), ক্যালকাটা-২০০ টন 
(৩০০), নৈহাটি-_৩০০ টন ৫৫০০), নালন্দা--৩০০ টন (৬০০), মণীন্দ্রু--৫০০ টন (৮০০), 
পাইওনীয়ার_৭০০ টন (১৫০০), এশিয়াটক--৫&০০ টন (১০০০), ইস্টার্ন_-১০০ টন 
(১৫০০), অরবিন্দ-৫০০ টন (৮০০), শ্রীদু্গা (পান্ডুয়া)--৯১০০ টন (১৫০০), ইস্ট ইন্ডিয়া 
(দেগঙ্গা)--৮০০ টন (১২০০), আর সস দে-৫০০ টন (১০০০), বরানগর-৫০০ টন (১০০০), 
হিন্দৃস্থান_-৫০০ টন (৭০০), লক্ষনীনারায়ণ ৪০০ টন (১০০০)। 


এই কট ছাড়াও গোপীনাথ পেপার মিল নামে একটি মিলের কথা শ.নলাম। তাঁরা 
বছরে প্রায় ১০০০ টন প্যাকং পেপার ইত্যাঁদ তৈরি করেন। এদের মধ্যে কিল্তু হিমালয় এবং 
ডায়মণ্ডই কেবল সম্পূর্ণভাবে অটোমেটিক মেশিন ব্যবহার করে। অন্য সকলে ইন্টারমিটেন্ট 
অর্থাৎ সান-ড্রাইং প্রণালীতে মিলবোর্ড তোর করে। তাতে বর্ধাকালে উৎপাদন বেশ কমে যায়। 


গমলবোর্ডের দাম ৭০০, থেকে ৮০০ টাকা টন এবং এর একমান্র কাঁচামাল নাক "ওয়েস্ট 
পেপার" । ম্যানিলা ইত্যাদর কাঁচামাল হলো খড়, আখের ছিবড়ে, সাদা কাগজের টুকরো প্রভাতি। 

সানলাইট সাবানের পোঁটর মতো সব ভারশ মালের বাক্সে নাক মিলবোডই লাগে, আল 
ভালো িলবোর্ড কেবল ওই 'ইন্টারমিটেন্ট', রোদে শুকনো প্রণালণতেই হয় বলে শুনলাম । 

কয়েক বছর ধরে কাঠের দাম অত্যাধিক বেড়ে যাওয়াতে বাজারে এখন মিলবোর্ডের বাঝের 
চাহদা খুব বেড়েছে। তা ছাড়া হালকা এবং নমনীয় বলেও শিশি বোতলের মতো ভঙ্গুর 
জিনিসের পক্ষে কাঠের চাইতে বোর্ডের বাক্সের বেশী আদর। অতএব কোনো মিলেরই মাল 
স্টকে পড়ে থাকে না, বাজারে মালের ঘাটাতিই আছে অনেক। 

সবহ শ্রাতমধুর তথ্য । কিন্তু ঘুরে-ফিরে সব শিল্পপাঁতিই একবার সরকারী জুলুম আর 


৬৩ 


শিল্পের হয়রানির কথা বলেন। এ ক্ষেত্রে পিসবোডেরি ওপর বে-আন্দাজী শহল্কের হারের কথা 
উল্লেখ করা যায়। 


হায়, শক্ক প্রাণহীন 'িসবোর্ড কী-ই বা বুঝবে একসসাইজের নির্যাতন! আমরা রস- 
পপাপুরা যে তার চেয়েও কত বেশন জেরবার হচ্ছি সুধী পাঠকেরা অনেকেই নিশ্চয় তা বুঝছেন! 
আবার তো বাজেট আসছে, কে আনে নীতিবাগীশ মোরারজীভাই আরও শুল্ক চাঁপয়ে 
স.ধারসের দাম আরও কত বাড়াবেন! 

যাক গে রসের কথা-বোডের ওপরে বেআজ্েলী শদুলেকের হারের কথা হচ্ছিল। বাৎসারক 
৫০০ টন যে গ্রাতিজ্ঞান তৈরি করে তাকে টন পিছু ১০০. টাকা করে শুল্ক দিতে হয়, কিন্তু 
যেই সেই উৎপাদন ৫০১ টন হবে, সঙ্গে সঙ্গে পুরো &০১ টনের ওপরেই (১০০০ টন পর্যন্ত) 
১৮০, টাকা টন পিছ দিতে হবে। ওইভাবে ১০০১ টন থেকে ১৫০০ টন পর্যন্ত ২৮০, টাকা 
এবং ১৫০০ টনের বেশী যতই উৎপাদন হোক না কেন, শুজ্ক লাগবে ৩১০ টাকা করে টন। 

এই শুক কড়ায় ক্লান্ঠিতে আদায় করবার জন্যে একসসাইজ 1খঙাগের লোক প্রত্যেকাট 
[মিশে আঁফস খুলে সর্ক্ষণ মোতায়েন আছেন। 

৯৫০০ টনের বেশ উৎপাদনক্ষম মিলগুলির 'ওভারহেড' (উপরি ব্যয়) ছোট মিলের চেয়ে 
টন পিছ অনেক কম। মানে, বড় মিলের পড়তা স্বভাবতই অনেক কম। সেইজন্যে তাদের 
ওই ২১০২ টাকা শুঙ্ক দয়েও প্রচুর লাভ থাকে। কিন্তু ছোটদের ১০০. টাকার বেশী দিতেই 
প্রাণান্ত হয়। তাই ছোটরা তাদের পর্ণ কেপাঁসিটি শোন্ড) দিয়ে উৎপাদন বাড়াতে কোনো উৎসাহ 
পাচ্ছে না। 

কেন্দ্র সরকারের কাছে সঙ্ঘের তরফ থেকে মোট ন'বার দরবার করা হয়েছে। তার মধ্যে 
ঢা বার খোদ মোরারজী দেশাই মশায়ের কাছে। 

সঞ্ঘ হিসেব করে দেখিয়েছেন যে. ৭০টা ভারতীয় ছোট বোর্ড মিল সরাসার ১০০০০ 
লোকের কর্মসংস্থান করে এবং পরোক্ষে সংস্থান হয় খুব গাঁরব আরঞ্ ৩০০০০ কাগজ কুড়ুনে 
হারজনদের এবং পুরনো কাগজের ব্যাপারীদের। উপরন্তু, এই ময়লা কাগজ বেশটয়ে তুলে 
নিয়ে যাওয়ার জনো শহরাণ্লের মিউনাসপ্যালাটিগুলির আবর্জনা পাঁরঘ্কার খাতের অনেক 
চাকা বেচে যায়। অতএব ছোট মিলগুীলর জনো পুরস্কার হিসেবেও শঃল্কের হার কমানো 
হোক। 'কন্তু হরিজন পাঁরভ্রাতা ক্ষুদ্র শিল্পের মহান সমর্থক গান্ধীজীর কট্টর শিষ্য হয়েও 
মোরাগতা দেশাই মহাশয় যেন এইসব কথায় ভালো করে কর্ণপাত করত্তে চান না । স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ 
ডেভেলাপমেন্ট কামিশনার' শ্রীনালাগপাও নাক সত্যের হয়ে ০১৯। করে অর্থ দফতরের কাছে 
ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসেছেন। 


অবশ্য ১৮৬৭ সালে সরকার এই শুজ্কের হার ছোট্র করে একট; কাঁময়ে দিয়েছিলেন । 
৫০০ টন-ওয়ালাদের ১২০, টাকা থেকে ১০০. টাকা করলেন, কিল্তু সঙ্গে সঞঙ্জো বড়দের জন্যে 
৪২০, টাকা থেকে ৩১০, টাকা করলেন। হিতে বিপরীত হলো। বড়দের পড়তা ১১০. টাকা 
করে কমে 1গয়ে অসম প্রাতিষোগিতার ক্ষমতা আরও বেড়ে গেল। শেষবার দরবার করতে "গিয়ে 
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মোরারজীকে সেটা বলাতে তিনি নাক রাগ করে বলেছিলেন যে আগাম বাজেটের আগে তিনি 
এই সঙ্ঘের আর কোনো কথাই শুনবেন না। 

সঞ্ঘের অনুরোধ ছিল যে, ১০০০ টন পর্যন্ত সমান ৯০০, টাকা করে শজ্ক ধার্য 
করতে । তার সুফল হতো 'ভ্রিবধ : (১) কেপাঁসাঁট থাকা স্তেও ভারতের যে ৭০টি ক্ষুদ্রায়তন 
বোর্ড মিল আজ উৎপাদন অর্ধেক করছেন, তাঁরা আরও ৩০০০০ টন মাল তৈরি করতে পারতেন: 
(২) আরও ১০০০০ + ৩০০০০, মোট ৪০ হাজার আন্দাজ হারজন ও দুস্থ স্তশ-পুর,ষেও 
অন্নসংস্থান হতে পারতো; এবং (৩) সরকার এখন প্যাকিং-এর বোর্ড ইত্াাঁদর উৎপাদনে 
ঘাটাতি পূরণের জন্যে প্রায় ২৫০০০ টন পাজ্প (মন্ড) ইমপোর্ট করবার লাইসেল্স দিচ্ছেন, যার 
দাম ১৪০০, টাকা করে টন হসেবে ফরেন এক্সচেঞ্জে প্রায় ৪ কোটি টাকা, সেই পাঞ্প আমদা 
না করলেও চলতো । (তা হলে এই ৪ কোটি টাকার বিদেশ মুদ্রা মোরারজীভাইয়ের ভিক্ষার 
ঝুলতে কম নিলে দেশের সামান্য একটু মঙ্গলই হতো)। 


বাধাবপন্তি লগ্ঘন করে বাঙালীরা এই শিল্পাটকে বাঁচিয়ে রাখুন, নিজেদের হাতে রাখুন 
এই-ই চাই। আর বেশী করে তাঁদের মালই সরগরম করে রাখুক ভারতের, তথা এাঁশয়ার 
অন্যতম বৃহৎ (একটি পল্লীর মধো সংস্থিত) বোডের বাজার, আমাদের কলকাতার বৈঠকখানা 
দপ্তরণপাড়ায় যার 'স্থাতি! 


মাধরী দেবীর কিন্তু উৎপাদন বাড়ানোতে খুব উৎসাহ । কারণ 'হমালয় বোর্ড মিল আর 
স্মল-স্কেল ইশ্ডাস্ট্র নেই। এখন মিডিয়ম (মাঝার) স্কেল হয়েছেন আব মাধুরী দেবী ও 
দীগ্তমান ৩১০২ ডিউাট 'দিয়েও সেটাকে 'লার্জ স্কেলে' পরিণত করতে বদ্ধপাঁরকর । 

স্বামীর সঞ্জো সারা যুরোপ. মধ্য ও দে প্রাচ্য পর্যটন করে শ্রীমতী ঘোষের দৃষ্টভাঞঙ্া 
বদলে গেছে! তাছাড়া অর্থবলও তো প্রচুর! তাই তিনি ছোটতে আর সন্তুষ্ট নন। 

বললেন, “পেপার সেকশনটা আসছে পুজোর আগেই চালু করবো । আর ডিউাঁট যাঁদ 
না কমে তো বাধ্য হয়ে বোডেরি দাম ছু বাড়াতে হবে ।” দী্তিমান সায় দিলেন। 


এই আত্মপ্রত্যয়ের পিছনে মাধুর। দেবীর কুমারী জশবনের সার্থকতাও যে আছে সেটা 
সকলকে বলতত হয়। 
মাধরী গুহ ঢাকার অধুনালুপ্ত ইংরেজী সাপ্তাহিক পন্রিকা 'ইস্ট বেঙ্গল টাইমস'-এর 
সম্পাদক ও প্রকাশক স্বগীঁয় চারুচন্দ্র গুহ মহাশয়ের মেয়ে। কাগজটি ছাড়া চারুবাবুর অন্যান] 
প্রকাশনাও ছিস। তার মধ্যে চারুবাবুর নিজের সংকাঁলত 'আ্যাংলো-বেষ্গাল' আভিধানের কথা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জীবনে তানি প্রভূত উপার্জন করে গিয়েছেন। আজ কলকাতার অফিস- 
পাড়ার গণেশ আভিনিউয়ের 'গৃহ বিজ্ডিংস' তার সাক্ষা দিচ্ছে। 
সুখে লালিত মেয়েটি প্রথমে কিছু 'দিন ঢাকা কনভেন্টে পড়ে তারপরে বাড়তেই পড়াশোনা 
করেছিল। কিন্তু নাচ গান খেলাধূলোতে মাধুরী বেশশ আনন্দ পেত। প্রাতিভার উন্মেষ হলো 
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সেই সবেতেই। কলকাতায় এসে দেবব্রত 'বশ্বাস মশায়ের কাছে রবাীন্দ্রসঙ্গঈত আর মিপ্দরী 
শিক্ষকের কাছে নাচ শিখে সুন্দর দেখতে ছোট মেয়েটি যখন একটু বড়ো হলো তখন নিশ্চয়ই 
(এটা যাঁদও আমার মানসচক্ষে এবং দশপ্তিমানের দেওয়া ছবিতে দেখা) তার দিক থেকে চোখ 
ফেরানো যেত না। আজকের দিন হলে নাচ গান সাঁতারে দৌড়ে পটু, খুশিতে উচ্ছল মেয়েটি 
'টীন পিল্সেস হতে পারতো বোধ হয়। 

কিন্তু মাধুরী দেবীর কলাচর্চা স্বাস্থাচচণ সামায়কভাবে খর্ব হলো কৈশোরে পেশছতে 
না পেশছতেই। পাঁরমলবাবূর সঙ্গে তাঁর শুভবিবাহ অনুষ্ঠিত হলো। ভয় ছিল পাছে সম্ভ্রান্ত 
পারবারের বালিকা বধূর নাচগান দৌড়ঝাঁপ *বশুরবাঁড়র সকলের অপছন্দ হয়, কিন্তু সোঁদক 
দয়ে তাঁর *বশুরমশায় নালনীবাবু খুব উদার 'ছলেন। 

এখন মাধূরশ দেবীর গান গাইবার অবসর মেলে যখন তিনি অফিসের কাজ সেরে 'দিনান্তে 

নিজের ঘরে একাকত্বের মধ্যে গিয়ে পড়েন। আর ভরি অবসরাবনোদন হয় রান্না করে। 
দশস্তমান বললেন যে, তাঁর মা নাক দেশী 'বিলিতী চনে নানারকমের সুখাদ্য রাঁধতে পারেন। 
(এ বিষয়ে আমি কোনো সঠিক খবর দতে পারছি না; কারণ, আমি তাঁর 'নজের তৈরী উপাদেয় 
কয়েকটা ছানার জিলিপি ছাড়া এখনো আর কিছু চেখে দেখবার সুযোগ পাইনি)। 


আমার ইন্টারভিউ শেষ হয়ে আসাছল। এমন সময়ে টেলিফোন বেজে উঠলো । দশী'প্তমান 
ধরেই বললেন, “দল্লী থেকে বাবা-” ফোনটা মাকে 'দিলেন। 

আগের রান্নে রাজকার্যে বেরিয়ে পাঁরমলবাব বিশ্রী একটা জীপ আকাসডেন্ট থেকে প্রায় 
অক্ষত দেহেই বেচে গেছেন। 

মাধুরী ঘোষের গলার স্বরে আকৃতি, চোখে মমতা । বার তিন চার স্বামীকে খুব মন্দ 
বললেন, আর স্বামীকে আদেশ করলেন যে, তাঁর সরকার ড্রাইভারদের যেন কিছুতেই তান 
পণ্যাত্রশ চল্লিশ মাইলের বেশী স্পীডে গাঁড় চালাতে না দেন। 

আর বার পাঁচেক জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার লাগেনি তো?” 
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লয় 


বছর ছয়েক আগে ধর্মতলায় কমলালয় স্টোসেরি পাশে ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করাছলাম। 
লক্ষ্য করলাম পথচারীরা প্রতোকেই একবার করে থমকে দাঁড়য়ে দেয়ালের বিশেষ একটা পোস্টার 
ভালো করে এক নজর দেখে নিয়ে আবার পথ চলতে শুরু করছে। অন্যগুলো অবহেলিত। কাছে 
গয়ে দেখলাম । কাঁড়র ঘালা জড়ানো একটি হাত সরু কোমরে রেখে পদ্মাপয়োধরা একটি গ্রাম) 
মেয়ে মাথায় একটা ঝাঁপ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছবির প্রতিটি রেখা সংস্পন্ট-তারাশংকরের 
'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'-র সনেমা পোস্টার । এমন উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য পোস্টার আগে কখনো আমান 
চোখে পড়েনি। পরে ফিল্ম জগতের এক বিশারদকে জিগ্যেস করোছিলাম। তিনি বলেছিলেন 
শিল্পী ও ?স গাঙ্গুলির ডিজাইনের ওই পোস্টারটা সিজ্কস্কীীন প্রোসেসে (হাজরা রোডের 
সিলক্লীনা কম্পানির) ছাপা। সিজ্কস্ক্রপন বলেই অমন সূল্দর। 

শুধু ওই পোস্টারটার জন্যেই নয়, আরও কয়েকটা কারণে স্কীন প্রোসেস (বা িঙ্কস্কন) 
মুদ্রণ সম্বন্ধে আপনাদের কিছু জানাতে উৎসাহ হলো। শুনেছিলাম যে বাটা কম্পানি বাচ্চাদের 
ও মেয়েদের জন্যে যে সমস্ত ফুলতোলা এবং ছবিওয়ালা জুতো বেচেন তা 'সল্কস্কাীনে ছাপা। 
ট্যাপোস্ট্র অর্থাৎ সাঁচন্্ পরদার কাপড়, কুশন কভারের কাপড় এমন কি রঙীন শাড়শ ইত্যাদিও 
নাক আজকাল বোম্বাই ও আহমেদাবাদের বড় বড় কাপড়ের কলে ছাপা হচ্ছে [সকস্কাণন 
পদ্ধতিতে । কলকাতার স্টেটবাসের বুট নম্বরগ্ঁলও কাপড়ের ওপরে সক্কস্কীনে ছাপা; আর 
রোডিওর ডায়ালও এই প্রণালখর সাহাযোই তৈরা হয়ে থাকে! ভাসা ভাসা একটা ধারণা ছাড়া এই 
সাধারণের অপাঁরচিত শিজ্পাটর সম্বন্ধে আমি 'নজেও অজ্ই 'ছিলাম। 

সলক্লীনা কম্পানির সত্যেন রায় বললেন ষে, স্কীন প্রোসেস প্রিশ্টি-এর বিশেষত্ব হলো 
এই যে. সমান অসমান গোল বাঁকাচোরা যে-কোনো বস্তুর ওপরে এই প্রণালীতে ছাপা যায়। তাঁর 
গুরু চেকোস্লভাকয়া দেশীয় লুবচেক সাহেব নাক সত্যেনবাবূদের কাজ শেখাবার সময়ে হাসতে 
হাসতে বলতেন, “জল বাতাস আর আগুন এই তিনাট ছাড়া আমাকে যা-কিছু দাও, আমি ভার 
ওপরে স্কীন প্রোসেসে ছেপে দেবো ।” 


জ্টডিও গ্র্যাফক 
[প-৫১ সূন্দরীমোহন আভিনিউ 
কলকাতা-১৪ 


স্কীন প্রোসেস মুদ্রণকে আমরা চলতি কথায় িক্কস্কীন প্রিশ্টিং বাঁল। কিন্তু এই আখ্যাটা 
ঠিক নয়। 

'স্কীন' হচ্ছে ফ্রেমে অটা বাভন্ন ঞ্রনিসের তৈরী পাতলা জাল, যার সঙ্ষত্র ছে'দা 1দয়ে 
তরল অথবা চ)চটে রও একটা বেলনের মঙে। রোলারের চাপ দিয়ে সমানভাবে মুদিতব্য বস্তুর 
ওপরে লেপে দেওয়া হয়। 

ওই স্ক্লীনের সঙ্গে সাঁটা থাকে মোম মাখানো বর্ণরোধক স্টেন্সিল। ডিজাইনের যে অংশ 
যে রঙে ছাপাতে হবে তদনুষায়। সেই অংশট,কু খোলা থাকে । এইভাবে আলাদা আলাদা স্টেন্সিল 
কেটে নিতে হয়-তিন রঙা হলে তিনটে স্টৌন্সিল, পাঁচ রঙা হলে পাঁচটা । মোম মাখানো কাগজের 
এক একটা শট থেকে সেই স্টেন্সিলগযীলকে কেটে পর্যায়ক্রমে বারে বারে এক একটা স্টৌ*সল 
স্্রীনের নীণে লাগাবার পরে স্কীনের ওপরে ঢেলে দিঙে হয় যে রঙে ডিজাইনের সেই অংশটা 
ছাপতে হবে সেই রঙের কাল অথবা রঙ। 

স্রীনটা হলো সিহ্ক, সুতি, নাইলন, অগর্যাশ্ডি প্রভীত পাতলা কাপড় অথবা তামা, পেতল, 
ব্রোঞ্জ, স্টেনলেস স্টীলের জাল। সিল্ক হচ্ছে নানারকম স্কীনের অন্যতম: কাজেই একে সাধারণ- 
ভাবে "সংকস্কীন' আখা দেওয়াটা শাস্মমতে আঁসিদ্ধ। 

এখানে আরও একটা কথা পরিতকার করে বলা ভালো। কাগজ কিংবা 1প্সবোরের ওপানে 
স্কান প্রোসেসে ছাপার উপযোগিতা কেবল সেইসব ক্ষেত্রেই যেখানে পোস্টার, কার্টন (পিসবোডে 
প্াাকিং বাক্স) বা দোকানে বিজ্ঞাপনের জন্যে শো-কা্ভ সংখ্যায় বোশ না ছাপলে চলে। কিন্তু ওই 
1ঞাঁনসই একসঙ্গে দশ বশ হাঞ্জার ছাপাতে গেলে সাহাযা লাগবে 'অফসেট' অথবা লেটার প্রেসের 
কালারশীপ্রন্টার মোশনের। না হলে পড়তায় পোষাবে না। কিন্তু স্কীন প্রোসেসের বর্ণ সৌম্তব 
অফসেট ইত্যাদিতে আনা সম্ভব নয়, কারণ এতে রঙের ঘনত্ব যতটা প্রয়োগ করা যায় অকসেটে 
বা কালাগ-াপ্রন্টার মেশিনে তা যায় না-রঙ অনেক হাল্কা থেকে যায়। 

একভাবে স্কীন প্রোসেস 'প্রান্টিং কিন্তু একমেবাদ্বতীয়মূ। রেডিওর কাঁচের বা প্ল্যাস্চকে 
ডায়াল ছাপা 1কংবা স্ফুরজ্যোতিময় (ফ্ুঅরোসেন্ট) লেখা ও ছবির কাজে এবং যে কোনো ধাতুর 
ওপরে ছাপবার বেলায়। 

স্কীন প্রোসেস মুদ্রণের জন্মের স্থান ও কাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে । আযালবার্ট কসলফ 
নামে এক আমোরকান পাণ্ডতের 'স্কীন প্রোসেস প্রিন্টিং বইটিতে আছে যে, এর জন্ম, হয় জাপানে 
নয় হংল্যান্ডে। কিন্তু ১৯১০ সালে আমোৌরকাতে এর প্রচলনের পর থেকে সেই দেশেই ধীরে 
ধীণে এর উল্লাত হয়েছে। 


কলকাতার প্রথম স্কীন প্রিশ্টারদের অনাতম মিঃ আলী নামে এক অবাঙালশী মুসলমান 
ভদ্রলোকের মতে এখানে এই শিলেপর প্রবর্তক হলেন ক্যালকাটা কোমোটাইপ কম্পাঁনর এক আংলো 
ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক মিঃ বুথ রয়েঙ। মিঃ আলীর নিজের প্রাতিষ্ঠান 'ন্যাশান্যাল আর্ট স্টাঁড়ও' 
স্থযাঁপত হয়োছল ১৯৩৬ সালে। তারপরেই উল্লেখ হলো দি এইচ মিলার কম্পানি। 
1সলক্লীনা'র সতোনবাবু বললেন যে. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই বাটা কম্পানির সঙ্গে সংশলম্ট 
জে লমবুচেক নামে এক চেকোস্লোভাক ভদ্রলোক এই কম্পানির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাটার 
৩৯ 


গুতোর জন্যে ছবিওয়ালা কাপড়ে, ক্যানভাসে ছাপানো আর রোঁডওধ ডায়ালের মতে! প্লাস্টিক 
বা কাঁচের ওপরে স্ক্রীন প্রোসেসে ছাপানোই নাক তাঁর বোশিম্টা ছিল। লবচেব ভারড হেড়ে 
যাবার আগে এই প্রতিষ্ঠানাট এক রাজস্থানী ভদ্রুলোককে বাক করে পিয়ে যান। এখন তার নাম 
পালটে হয়েছে “ওয়েস্টার্ন স্ল্যাস্টিক'। 

কলকাতায় এখন ছোট বড় অনেক বাঙাল ও অবাঙালপ স্ক্রীন প্রোসেস প্রথা আছ্ছেন। 
এই শিল্পের একটা সৃবিধা হলো যে, শিজ্পী-মনোভাবাপন্ন যে কোনো মধাবন্ত বানি কম মনন 
নিয়ে (১০ । ১৫০০০. হাজার টাকাতেও নাকি সম্ভব) ছো্ করে এতে নামতে পাবেন) অনশা। 
প্রাতযোগিতা কিছ.ট। আছে এবং তার চাইতেও বড় সমসা আছে নপণ স্কীন প্রাটিং তান 
কম যোগাড় করা। অপট লোক নিয়ে শীখয়ে নিতে হয় অধিকাংশ মাপককেই।  কাঁটামা9 
দুর্মযল্ায হলেও পাওয়া যায়, কিণ্তু ইদানীং স্পিরিট ও কেরোসিন তেলের অভাবে [প্রিটারদের 
বেশ অসুবিধা হচ্ছে। আশা কার তা সামায়ক। 


বাঙালণর মালিকানায় উল্লেখযোগ্য ষে কট প্রাতিষ্ঞান আছে, ভার মধো স্টযাডও প্রিন্চলাএ৭ 
জ্যোতি ঘোষ, রাবারের লেবেল ছা।পায় বিশেষজ্ঞ নপেন ব্যান্ড এবং স্টরঁডিও গ্রাাফিকেোর 215৭ 
স্পেশালিস্ট অমল দাস বিশবাস, সকলেই নাকি লুবুচেক সাহেবের সাঝরেদ ছিলেন এ শখ 
আমাকে বললেন সভোন রায় মশায়, যান নিজেও সেই শিষাদের একতান। তান সিনেখা পোস্ড।৭ 
লাইনে খ্যাতলাভ করেছেন। কমাঁসয়াল আটিস্ট হিসেবে তান স্বয়ং অনেক পোস্টাবে। 
ডিজাইন আঁকেন। তাঁর মতে স্কাীন 'প্রন্টার হতে হলে প্রাভষ্ঠানের মালিক বা পারিচালকে। 
কমাসয়াল আর্ট, টাইপোগ্রাফ ইত্যাদতে ব্যৎপাত্ত থাকা দরকার। 

সত্যেনবাবূর সঙ্গে কেবল হাতে আঁকা ডিজাইন থেকে সরাসার স্টেন্সিল কেটে স্্৭। 
প্রশ্টিং-এর জআলাপ-আলোচনাই হয়েছিল। প্রোসেস ক্যামেরা ইতাাঁদর ব্যবহার নিয়ে হয়ান : কারণ, 
সত্যেনবাবুর সিনেমা পোস্টারের কাজে ক্যামেরা আনাবশ্যক। সক্ষম কাজে ক্যামেরা অপারিহাষ । 
সৈ ?বঘয়ে জানবার জন্যে আমাকে স্টনাডও গ্রাফিকের' স্বঙ্াধকারী সুনগল দাস মশায়ের শরণ 
“নতে হলো। 


স্ট্াডও গ্রাফিক বাঙালীর এবং বাংলাদেশের বৃহৎ স্কীন প্রোসেস প্রিন্টারদের অনাতম। 
আধুনিক যল্তপাতির ব্যবহারে এবং রোডিও ডায়াল তোর ইত্যার্দ কয়েকটা লাইনে এ+পা 
অগ্রগণা। মালিক সুনীল দাস হলেন ঈগল লিখো-র হাধীবাবুর জ্েম্ড পুত্র। ইনি ইংল্যান্ডে 
শিক্ষিত। 

১৯৬২ সালে ভর্তি হয়ে সুনীলবাবু লীডস্‌ কলেদ অফ টেকনোলজিতে [তিন বছারিন 
[ডিপ্লোমা কোর্সে মুদ্রণ শিজ্প শে এসেছিলেন। 

১৯৫৭ সালে মিশন রো-তে শমশন কোট” মানসনে মাসিক ৬৫. টাকা ভাড়াতে একটা ঘব 
নিয়ে সুনীল দাস তাঁর প্রাতিষ্ঠানের স্থাপনা করলেন। কিছুঁদনের মধোই আরও দু'টি যুব 
সুনীলবাবুর সঙ্গে কমর্ট হিসেবে যোগ দিলেন । অমল দাস 1বম্বাসের নাম আমি আগেই করোছি। 

৬৯ 


লুবুচেকের শিক্ষাধখীনে কাজ করে অমলবাবুর স্ক্ীন প্রোসেস প্রিন্টিংএ ইাতিপৃবেই বেশ আঁভজ্ঞতা 
হয়েছিল। আর একজন হলেন সুনীলবাবুর লীডস কলেজের এক সতীর্থ তাঁড়ংমোহন রায়। 

[তিনজন শিক্ষিত যুবকের সং.পারিকল্পিত প্রচেষ্টায় স্টুডিও গ্র্যাফিকের কাজের কোয়ালাট 
এও ভালো হতে লাগলো যে, প্রথম বছর ১৯৫৭-তে যেখানে কাজ হয়েছিল মানত ৫৭১৩. টাকার, 
আজ। সেখ'নে বাংসারক 'বারু এসে দাঁড়য়েছে ৬1৭ লক্ষে । সুনীলবাবু মিশন কোর্টে দুটি মানু 
শ্রামক নিয়ে কাজ শ.র্‌ করোছিলেন, আর এখন প্রায় সম্পূর্ণভাবে যান্তিকীকরণ সত্তেও কর্ম 
সংখ্যা ৫০জনে পেণছেছে। ৬৫. টাকা ভাড়ায় 'মীশন কোটেরি ছোট ঘর থেকে উঠে এসে এখন 
স্ট'ডিও গ্র্যাফিকের বড় কারখানা প্রাতাষ্ভিত হয়েছে সূন্দরীমোহন আ্যাঁভীনউ-এর ব্যাডমিন্টন 
কোড শোভিঙ প্রশস্৬ প্রাঙ্গণয-ন্ত নতুন দোতলা বাড়তে । বাঁড়টা যাঁদও সুনীলবাবুদের 
পারিবারিক সম্পান্ত, কিনতু স্টএডও গ্র্যাকক এখন এর ভাড়া দেয় মাসে ১৫০০. টাকা। কমা্দের 
মাইনে সমপর্যায়ের প্রাতষ্তানের চাইতে বেশী, উপরন্তু বছরে ২ই।৩ মাসের বোনাস এবং অন্যান; 
সুযোগ সুবিধাও সেই অনুপাতে বেশী। সেলস মানেজার তুষার চক্রবতীঁর সঙ্গে পরে আমার 
এ বষয়ে আলোচন। হয়েছিল; তাঁর মতে শ্রামক ও সহকমীদের প্রাঁতি সুনীলবাবুর মধুর 
বাবহারের দজ্টান্ত অন.করণীয়। 


অমল দাস বিশ্বাসের বরাবরই বৈজ্ঞাঁনক দ্যাম্টভাঁঙ্া ছিল। তাঁর কতকগন্ীল গবেষণার 
ফলেই স্টশাডও গ্রমাফিকের কাজের কোয়াঁলাট ও মানের উন্নীতি হয়োছল এবং কয়েকটা 
[বিশেষ 'বশেষ লাইনে এরা অগ্রাতিদ্বন্্বী হয়ে উঠতে পেরেছেন। এখানে কয়েক বছর কাজ করবার 
পরে তান আরও আঁভঙ্ঞতা অজঁন করবার জন্যে বিদেশ গিয়েছিলেন । জার্মেনশ, ইংল্যান্ড ও 
আমোরকা পাঁরক্রমা করে কোডাক ফিল্ম কারখানাতেও কাজ শিখে এসেছিলেন। ১৯৬২-৬৩ 
সাপে দেশে ফরে আসবার পরে কিন্তু সুনঈলবাব; ও অমলবাবুর বিচ্ছেদ ঘটলো এক 'মিলানের 
মধ দয়ে। সংনীলবাব্যর চেষ্টায় তাঁরই এক ছোট বোনের সঙ্গে অমপবাবু বিবাহ সুত্রে আবদ্ধ 
হলেন। অমলবাব॥ এখন স্বাধীন বাবসায়ী। রকমোকং ও মঞ্দ্রণ শিল্পে প্রয়োজনীয় কয়েকটা 
কোমক্যাল তিনি তাপ নব প্রাতাম্ঠিত কারখানায় তৈরি করেন। 


স্ট,ডও গ্রাঁফকের পরিচালকেরা কেউই চাল্পশোত্তর ন'ন। কর্তা সুনীলবাবুর বয়স ৩৭, 
তাঁড়ৎখ,ব, তাঁর সমবয়সী আর তুষারবাবুর বয়স ৩৪1 ৩৫। আনোড়াইজং বিভাগের পাঁরচালক 
দক্ষিণ ভারতীয় মিঃ রামচন্দ্রনও তরুণ । 

সুনলবাধূর আঁফসের সবন্ই একটা ঝকঝকে চকচকে ভাব । এই পারপ।মবিকের সজো 
সুল্দরভাবে মানিয়ে 1গয়েছে সুনীলবাবুর চালচলন, কথাবাতন--ঘনকৃষ্ণ জোড়াভুরুর নীচে ধুদ্ধি- 
দীপ্ত দুটি চোখ আব দ্রুত অথচ পরিজ্কার কথা বসার ভাঁঙ্গট যেন এইরকম একাঁট স্মার্ট 
অর্থযানাইজেশনেরই উপযযুস্ত ) 

দের না করে তিনি আমাকে কারখানা দেখাতে নিয়ে গেলেন। স্কীন বিভাগটি শীতাতপ; 
নয়াল্পত; কারণ, ল্যাবোরেটরিও ওই একই ঘরের এক দিকে এবং সুনীলবাব; বললেন যে, 
এয়ারকশ্ঙিশশ্ড স্থানে থাকলে স্কীনগুঁলও ভালো থাকে । অনেকগ্যাল স্ক্রীন দেখলাম_ 


৭০ 


টেলিফুংকেন ও জি ই 'স রেডিওর ডায়ালের, নেসকাফের লাল সিচ্ষের বানারের, হরিকের 
কার্টনের এবং আরও কয়েকটা । শুনলাম এরা সিনেমা পোস্টারের কাজ প্তায় করেনই না। 
ডিজাইনের নেগোঁটভ প্রধানত ক্যামেরার মাধ্যমেই হয়ে থাকে । আগেই বলোছ যে স্কীন বিভাগের 
সঙ্গেই সাজানো লাবোরেটার। এখানে বহ্াবধ রাসায়নিক পরীক্ষা সমসতক্ষণই হচ্ছে এষ 
[বভাগগ্ীল সব বাঁড়র দোতলায় আফসের সংলগন। 

একতলায় ছাপাখানা বাদেও একাঁট বিভাগ আমার কাছে নতুন ও কৌঙহলোদ্দীপক মনে 
হলো--আ্যনোডাইজং সেকশন । এই িভাগাঁট নতুন খোলা হয়েছে। বাজারে আনোডাই]জড় 
ল্বেলের খ.ব চাহদা। এগুলো লোহার আসবাবপঞধ্রে ও মেশিনের গায়ে লাগানো হয়। স্টীল 
ফার্নিচার ও মেশিন মোৌকংএর অগ্রগাতির সঙ্গে সঙ্গে এই আনোডাইজড লেবেলের প্রয়োজনও 
খুব বেড়ে চলেছে। আগে বোম্বাইয়ের 'এক্সসেল প্রোসেস ও কণকাভার একা বাঙাল প্রাতিজ্ঠান 
'রেনবো মেটাল কম্পানি' প্রায় একচোঁটয়া কারবার করতেন এই লেবেল তৈপির ব্যাপারে । এখন 
সডও গ্রাফকও তা আরম্ভ করলো । 


সুনীলবাবূর আধুনিকতা, যান্রিকীকরণ, পরিচ্ছন্নতা সবই খুব ভালো লাগলো, কিশতু তার 
চেয়েও যেন বেশী ভালো লাগলো পাঁরচালক ও কনীঁদের তারুণ্য ও 'ক্ষপ্রতা। ভালো লাগলে। 
সুনীলবাবু তুষারবাবুদের শাণিত মুখচ্ছটা, মালালা বেতের মতো সতেজ নবীনতা। 

ফাস্তীর পাঁরদর্শন করে ক্যামেরার ঘরে এসে প্রকাণ্ড প্রোসেস ক্যামেরাটিও দেখে নিলাম। 
ক্যামেরাটাকে নাড়াচাড়া করবার জন্যে মেঝে থেকে ফুট দেড়েক উশ্ছু দট লোহাপ রেল ফিট কা! 
রয়েছে; পাশেই সুনীলবাবুর চেম্বারে ঢোকবার দরজার পথটি জুড়ে রয়েছে । সনশল দাস একটা 
ফ্লাইং জাম্প দিয়ে টপকে চলে গেলেন। 

আমার কোমরে একটা চিনচিনে ব্যথা-করুণভাবে সুনীল দাসের ক্ষিপ্রতা দেখলাম : ভারপত্রে 
ওই রেলের বেড়ার পাশ দিয়ে খখাড়য়ে খাড়য়ে সুনীলবাব্র অনুসরণ করলাম। 

ভাবাঁছ, মোরারজীভাইয়ের কাছে যাবো । মন্দা নামক জরার কবল থেকে দেশের শিল্প 
বাণিজ্যকে বাঁচাবার যে উৎকৃঘঈ সালসাট- ব্যাংক রেট কমানো--দেরীশ করে হালেও তিনি প্রয়োগ 
করেছেন এবং যার ফলে ?ানি লোকের ভাঙা মনে এবং মৃতপ্রায় শেয়ারবাজারে চট করে 'তেজশী' 
এনে দিয়েছেন, আমাকেও তিনি যাঁদ সেইরকমের অশ্বান 'কংবা দ্রাক্ষারিষ্ট দিয়ে যৌবন 
পুনরুদ্ধারের হাঁদসটা বাতলে দেন। 

যৌবনের প্রতীক স্টুডিও শ্রাফকের সুনীল দাস, তাঁড়ং রায় আর তুষার টক্তবীা কিন্তু 
ততাঁদনে এগিয়েই যাবেন অনেকখানি, তাঁদের প্রবল গাতিবেগে। 


২৩ মাচ, ১৯৬৮ 
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দশ 





আমাদের মধ্যে সারা আশ্নযগ থেকে প্রিটিশের ভারত ভ্যাগ পষন্তি স্বাধধনতা সংগ্রামের 
সঙ্গে প্রতাক্গ বা পবেক্ভাপে ষ্জ ছিলাম তাঁদের কাছে বিদেশ সরকারের অধশনে চাকার করাটা 
ঘণা বৃত্ত ছিল। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের বর যোদ্ধাদের মধ্যে অনেকের কাছে সরকার 
চারুযেরা ছিলেন আগত, পািয়া, পণ্মা--তা তাঁরা (নিজের বাবা কাকা পবমাত্ধীয় যাই হোন না 
লেন । 

িন্তু সেই গাএক্মচারীদের মধো এক জাতের মানুষ ছিলেন যাঁরা এই যোদ্ধাদের চাইতে 
বম সবাধীীনতাকামী ছিলেন না। চাকরি তাঁদের কাছে ছিল িনছক পারিবার প্রাতিপালনের উপ- 
"বকা । মনে মনে ওরা কেবল ছটফট করতেন কেঘন করে নিজের পুত্রপৌন্তকে তৈরি করবেন 
যাতে ভাঁবষাতে ভাদেরও আবার দাসত্ধ করতে না হয়মা বিদেশির, না স্বদেশ প্রভুর । 


ধাজশাহশির আম্বিকাচরণ মৈত্র মহাশয় এই জাতের মানুষ ছিলেন। আজ মসঈীজশবী 
বাঙালীর বুকে পাখা ফাউন্টেন পেনের কালি 'সমলেখা কাহিনীর মহেবন্ধে ভার নাম সবপ্রথমে 
উচ্চারিত হওয়া উচিত । 

সাধারণ চাকলিজশবন মানুষ জীবনভর হাড়ভাঙা পাঁরশ্রম করে সন্তভানসন্তাঁতিকে মানুষ কবে 
প্নাবসানে চায় স্বস্তি। সারা জীবনের সণ্চয় আর পেনসনকে সে আঁকড়ে ধরে থাকে যাতে 
বার্ধকে কারও গলগ্রহ হতে না হয়। কিন্তু সুলেখা পার্কে সুলেখা ওয়াক্সি লিমিটেড-এর যুণ্ম 
এাানোঢং রেইন শংকরাচার্য ও ননীগোপাল মৈত্র মহাশয়দের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভাবাছলাম 
যে, তদের স্বগীম্ি পিতৃদেব যাঁদ তাঁর পেনসন ও আনতোষিকের শেষ কণা্টকু পর্য্তি ছেলেদের 
আত ছে শিপ প্রচেস্টাতি নিক অনুশ্চিত চিত্তে ঢেলে না দিতেন তা হলে ক হতোট১ বদ্ধ 
শযসে তানি যাঁদ স্ত্রী আর বাঁড়র মেয়েদের নিয়ে শ্রীমকের মতো কাল টাঁবব কাজ না কর্তৈন, 
এট পণীলসের লাগ ও কানাববণকে তচ্ছ করে তাঁর যে ছেলেরা লড়াই করে চলোছিল তাদের প্রেরণা 
শা যোগাহেন তা হালে আত শুধু ভারতবষের্র আনাচে কানাচে কেন, সাগরপারেও "সূলেখা' নামে 
বাঙালীর তৈরি একাট বিশেষ কাঁলর এত সমাদর হাতা কীও 


সলেখা ওয়াক্স লিমিটেড 
স.লেখা পার্ক 
কলকাতা ৩২ 


সূলেখার হয়তো অকালমত্যুই ঘটতো, ষতই তার ওপরে মহাত্মা গান্ধী আর আচার রায়ের 
আশশর্বাদ বার্ধত হয়ে থাকুক না কেন, আর তা হলে শংকরাচার্ধবাব্‌ আজ হয়তো মানব করাতন 
আর ননীগোপালবাবু হতেন কোনো কলেজের 'প্রীন্সপ্যাল (যাঁদও দই ভাইয়েরই বেশ মনত 
মল্মী চেহারা)। আজ যে সুলেখা ওয়াস লিমিটেডের যাদবপুর আর সোদপুরের দুই কাদ্খানাতে 
ছু” শো বাঙালন স্ত্রী ও পুরুষ কমর্ঁট এবং তাঁদের পারবারবগের অন্নসংস্থান হচ্ছে তারই বা কী 
হতো কে জানে। 

এই কথাগুলি বলে আম আবার মৈন্রদ্রাতৃদ্বয়ের আপনাপন ব্যন্তিত্বকে ক্ষন করাঁছি কিন। 
জানি না। কারণ, তাঁদের ব্যান্তগত ইতিহাস শুনে এবং এখন দু'জনেরই ষাট বছরের কাছাকা?ছ 
বয়স হওয়া সত্তেও করম্মশান্তর প্রাচুর্য দেখে মনে হয় উদ্দেশ্যাসাদ্ধর প্রয়াসে কোনো কিছুই হয়তো 
তাঁদের দাঁময়ে রাখতে পারত না, হয়তো তাঁরা স্বয়ংঁসম্ধই হতেন। 


১৯৩০ সালের লবণ-আইনভঙ্গ আন্দোলন থেকেই ইাতিহাসটা শুরু করা যাক । শংকরাচার্য- 
বাব, স্বর্গত ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত ও শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত পাঁরিচাঁলিত মহিববাথান লবণ 
সত্যাগ্রহে বাঁসরহাটের হিজ্গলগঞ্জঘাটে লবণ ভৈরি করে ধরা পড়লেন। তান ছিলেন আদশ 
গান্ধীবাদী, সন্ত্রাসবাদ তাঁর কাছে ছিল অধম"। কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের ক৬? ছা, আযগ্লায়েড 
ফাঁজক্সে (ফলিভ পদার্থাবদ্যায়) এম এস-সি, ননীগোপালবাবু ছিলেন অনুশীলন পার মেম্বার, 
রাজশাহশ স্টূডেন্টস আসোসিয়েশনের সভাপাতি। পাণরবারিক কারণে তান লবণ সত্যাগ্রহে 
প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেননি । শংকরাচার্যবাবূ জেল থেকে ছাড়া পেতে না পেতেই আবার রাজশাহীর 
বীরকুৎসা অঞ্চলে নো-্ট্াক্স ক্যাম্পেনে সত্যাগ্রহ করে গ্রেতার হলেন। আবার জেল হলো। 

১৯৩২ সালের আইন অমানা আন্দোলনে নতুন করে এরা দুই ভাই-ই কারাবরণ কবে 
বন্দ হয়ে রইলেন। ননীবাবু প্রায় দু'বছর কারাবাসের পরেও মীস্ত পেয়ে কাঁতিত্বের সঙ্গে 
এম এস-স পাস করলেন। 

শংকরাচার্যবাবূর মা সত্যবতাঁ দেবশও জাতর সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করোছলেন। 
[তিনি ছিলেন রাজশাহী মাহলা সামাতর সভানেতশ। 


গাম্ধী-আরউইন চুন্তির পরে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে শংকরাচার্যবাবু গান্ধীর অন্যতম 

প্রধান শিষা খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুর্ষ সভীশ দাশগুপ্ত মহাশয়ের উৎসাহে খাদ প্রাতিষ্ঠানের 
নাজশাহ৯ শাখাতে কাজ নিলেন। ননীগোপালবাবু নিলেন রাজশাহপ কলেজে লেকচারারশিপ 
আর এ+দের বড় ভাই স্বগায় চন্দ্রনাথ মৈন্র আরম্ভ করে দিলেন আদা আর কমলালেবুর ব্যবসা । 
ব্রা্মণ) ভুলে তিনি হাটেবাজারে 'সলেটি কমলা আর আদার ব্যাপারী হয়ে বসলেন । মেত' ভাই 
শংকরাচার্য দাদাকে সাহাষ্য করা বাদেও আনন্দবাজার পন্িকার এজেন্সি নিলেন । এনা সকলেই ছিলেন 
স্থানীয় সমাজসেবামূলক প্রাতিষ্ঠান চরকা সাঁমিতির সাক্রয় সভ্য। সাঁমাতির কাজে অথের প্রয়োজন 
হত। ভিক্ষা করে অর্থ সংগ্রহ না করে তাঁরা শতকরা ১৫ টাকা কাঁমশনে খাদি প্রতিষ্ঠানের খদ্দরের 
কাপড় বেচতেন। তা ছাড়াও সকলে মিলে এক বেস্ট-সেলার একসারসাইজ বুক অর্থাৎ খাতা 
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বিকি শুরু করলেন। 'বন্দেমাতরম' খাতা, যার মলাটে টাকা আনা পাই, মণ সের ছটাক ইত্যাঁদ 
বহুবিধ জ্ঞাতব; তালিকা ছাপানো থাকত। ভাইয়েরা সেগুলো ফেরি করতেন। বাক্ত হত মেলা- 
তলার পপিরভাজা আর কদমার মত । 


ওদকে দিনে রাতে অবিরত লেখাপড়ার কাজে গান্ধীজার প্রচুর ফাউণ্টেন পেনের কালির 
গ্রয়োন হঙ। সেই কাজে দেশ কাল প্রায় ব্যবহার্য ছিল বলে গাম্ধীজশ বাধ্য হয়ে বালতা 
কালিতে লিখতেন। সতীশ দাশগ্‌গ্ত মশায় কেমিস্ট ছিলেন; এককালে বেগ্গল কেমিক্যালের 
সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। গাম্ধীজী তাঁকে অনুরোধ করলেন চেষ্টা করে ভালো একটা দেশী ফাউন্টেন- 
পেন কাল টোঁর করভে। 

সভীশবাব নিজেন ল্যাবরেটরিতে পরণক্ষানিরীক্ষা করে 'কিফধারা, নাম দিয়ে খাদ 
প্রাওষ্ঠানের মারফও বািঞ্ুর জন্যে বেশ ভালো একটা কালির কফরমুলা বের করলেন। এ বিবয়ে 
1৩1 নাকি একটি পদস্তকাও প্রকাশ করেছিলেন। ততাঁদনে সত্যাগ্রহের দরুন কারাবাস করে 
মু ভ্রাভারা বাইরে বোরয়ে এসেছেন। স্নেহের পাত্র শৃংকরাচার্য ও তীর ভাই ননগোপালের 
উদ্যম ও কর্মোৎসাহেপন ওপর সতশবাবূর অগ্যাধ ভরসা ছিল। তাঁদের দুই ভাইকে ডেকে সতাীশ- 
বাব, সেই রোসাঁপ হাতে তুলে দিলেন এবং বলে দিলেন ষে, তাঁরা যে কালি তৈরি করবেন তার 
নাম যেন দেওয়া হয় 'সুলেখা'। সেটা ১৯৩৪ সাল। 

মৈত্ররা সেই রোঁসাঁপ নিয়ে ব্যারাকপুরে তাঁদের পসতুতো দাদা শ্রীআশুতোষ ভট্রাচার্ষের 
বাড়তে ছোট্ট একটা কারখানা খললেন। উদ্দেশ্য একট, একটু কালি তোর করা এবং কাঁলর 
মানোন্নয়নের জনো আরও রিসার্৮ করা । তাঁদের আশুদা একাই নয়, তাঁর স্ত্রী, এদের ভদ্দরা 
বে।॥ও শংকরাচার্যবাবৃদের অপাঁরসীম সহায়তা করলেন। ভদ্রবৌদ আজ পরলোকে। তাঁর 
ছেলে শ্রীঅসীম ভট্টাচার্য এখন সুলেখার শেয়ার বিভাগের ভার নিয়ে আছেন। 
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'সুলেখা' বা 'কিষ্ধারা' কিন্তু বাংলায়, তথা ভারতে, প্রথম ফাউন্টেন-গেন কালি নয়। 
শান্তিনকেতনের প্রান্তন ছাত্র শ্রীহিতেন নন্দী ও শ্রীতরুূণ রায় এবং শ্রীশাশর সেন নামে তিনটি 
দা য্বক ইতিপূর্বে ১৯২৪ সালে 'কাজল কাঁল' নাম দিয়ে একটি কাল তৈরি করে ভারতের 
পূরণঞল ও দাক্ষণের বাজারে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁদের আঁভিনন্দন জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ 
িখোছলেন : “কাজল কাল ব্যবহার করে সন্তোষ লাভ করেছি। এর কালিমা বিদেশী কালির 
চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।" 

ওই একই বছরে (১৯২৪) মাদ্রাজে তোর হল 'কৃষ্কাধেণী' কালি। যাঁদও বাঙালশ দি এম 
বাগচির তরল কালি ও জে বি ডি-র কালির বাঁড়র যথেষ্ট সুনাম ও বাবহার বাংলায় ও ভারতের 
বাভন্ন অণ্চলে আরও আগে থেকেই ছিল, কিন্ত তাঁদের ফাউণ্টেনপেন কাল তৈরির প্রচেন্টা সে 
যদগে সফল হয়নি । অতএব ভারতীয়দের প্রস্তুত প্রথম ফাউন্টেন-পেন ইংক হিসেবে কাজল কাল 
ও কৃষ্ণাবেণীর নামই উল্লেখযোগ্য । 

কাজল কালি আর কৃষ্কাবেণী--স্ন্দর নাম দুটি 'কালি' শব্দটার সঙ্গে এত সমঞ্জস! বড় 
চ*ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ষকীতনে'র 'কলিয়া' শব্দটি, কবিকঙ্কণ চণ্ডীর 'মুখে দেয় চুনকালি' পদটি আর 
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'কালি কলম মন। লিখে [তিনজন' এই যথার্থ প্রবচনাটিও হরিবাবূর "বিশবকোষে' কালির নানা অর্থ 
ও ব্যাখ্যার মধ্যে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল । 

তবে আমার কথা আলাদা । আঁম মশাই, কালীসাধক। কাঁলর সংস্কৃত বানান 'কালীই 
আমার বেশী প্রিয়। 


হ৫খের বিষয় যে, কাজল কালি নানা ঘাত-প্রাতিঘাতে আজ অনেকখানি পাঁছিয়ে পড়েছে। 
আমাদের এক বন্ধ শ্রীআসত গুস্ত প্রাতিষ্ঠানাঁটিকে পুনরুজ্জীবিত করবার চে্টা করছেন । আমরা 
তাঁর সফলতা কামনা করি। 


মৈত্রদের পক্ষে ব্যারাকপুরে বেশ দিন কাজ চালানোর অসুবিধা হাচ্ছিল। জল্পনাকম্পনা 
করে তখন তাঁরা 'সূলেখা'র অপেক্ষাকৃত বড় কারখানা রাজশাহীতে খোলা স্থির করলেন। সেখানে 
যাবার পরেই শংকরাচার্যবাবুর খাদ প্রাতম্ঠানের চাকার ও দাদা চন্দ্রনাথবাবর আদা ও কমলার 
ব্যবসা করা এবং ননীগোপালবাবুর অধ্যাপনা-ঘটনার পারম্পর্য ভেঙে সে কাহিনী গোড়াতেই 
বলে কেলোছ। 

কর্তা আম্বকাবাবুূ, কত্র্ঁ সত্যবতশী দেবী এবং পারিবারের মেয়েবৌরা সারাঁদন সংসারের 
কাজের মধোই বাড়তে কালি তৈরি করতেন। ছোট ছেলে শনীবাব দিনের বেলায় কলেজে পদার্থ 
বিদ্যায় অধাপনা সেরে সন্ধ্যায় আরম্ভ করতেন রাসায়নিকের কাজ । তাঁর ব্রত ছিল সতশশবাবুর 
রোসপিকে আরও উন্নত করা । 


এইখানে আমাকে আমার বদভ্যাসমত) নিজের আহৃতভ যংসামান্য টেকাঁনকাাল ও [হস্টোরি- 
কাল জ্ঞান আপনাদের বিতরণ করতে হয়। 

থএম্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রাজা লক্ষমণ সেনের সভাপান্ডিত জয়দেবের কলে আমাদের 
বাংলা দেশ! যতটা জানতে পারলাম তাতে মনে হয় তখন একাদকে আমলাক, হরতুকী আর 
ধয়রা এবং অন্যদিকে হিরাকস জবাল 'দয়ে ক্কাথ তোর হত। প্রথমোস্ত ফল তিনটির নির্যাস হল 
'টাানন'। (কোনো পাঁণ্ডিতমশাই বোধ হয় কোম্ঠ পরিজ্কারের জন্য ধশ্রফলারর জল খেতে শিয়ে 
হঠাৎ এটা আঁবিজ্কার করে ফেলোছলেন)। তার সঙ্গে হিরাকসের নির্যাস ভা্থাৎ আয়রন ফেস 
সাল্ফেট) মিশিয়ে যা দাঁড়ীত তাতে দেশুধা হত লোহার কড়াইয়ে চাল পাঁড়য়ে কার্ধন। এবং গাম 
হিসেবে সেই চাল-পোড়া বাটা । এই প্রণালীতেই নাকি তখন একরকমের কা তৈরি হত। 

সেই ঈষ বাদামী রঙের কালি শদয়েই সম্ভবত অজয় নদের তীরে কোন্দুলিতে বসে 
পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবতর্দ কাব জয়দেব গান গেয়ে গেয়ে রচনা করোছিলেন : 


স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরাঁস মন্ডনং ধোঁহ পদপল্লবমূদারং। 
জঞ্লতি মাঁয় দারুণো মদনকদনানলো হরতু তদুপাহত বিকারম॥ 
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আর তার কয়েক শো বছর পরে নান্নুরে বসে রজকিনীবল্লভ ছোট চণ্ডীদাস লিখোছলেন : 


শাতেক বরষ পরে, ব'ধুয়া মিলল ঘরে, 
রাধকার অন্তরে উল্লাস। 
হারানাধ পাইনু বলি, লইয়া হুদয়ে তুলি, 


রাখতে না সহে অবকাশ ॥ 


অন্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত, মনে হয়, এই আদ প্রণালনীতে তৈরি ভুসো কালি চলোছিল। 
তারপরে যুগ পর্িবত'ন হল । বাংলাদেশে ইংরেজ নীলের চাষ করল । ইস্ডিগো নল) সালফো'নক 
আাসড শাশ্রুত হয়ে কালর বর্ণভেদ ও উত্নাত দুই-ই হল। 

বেশ চলাছল, হঠাৎ জার্মান রসায়ন বিশারদেরা কৃত্রিম নঈল ্যানালন ইত্যাদি) আবম্কার 
করে আমাদের দেশের নীলের চাষকে নস্যাৎ করে দিলেন। 

এইভাবে ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ও যুদ্ধকালে পহংসের মধ্য দিয়ে মানুষ 
স:্১ করল অনেক িছু। আই 1জ ফারবেনইন্ডাস্ট্রজের মত অর্বদ 'মাক?-এর অতুলননয় শিল্প 
'কমপ্লেকস' আলকাতরা থেকে তৈরী জৈব রঞ্জক (অরগানিক কোল টার ডাইস্টাফস), ওষুধ, সেন্ট 
এসেন্স, সব 'কছুই আঁবচ্কার করে বাজারে বের করল । যুদ্ধে জার্মেনর পরাজয়ের পরে 'আসরে 
নামল ইংরেজের হীম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইপ্ডাস্ট্রিজ, পাঁথবীর বৃহত্তম কোমক্যাল কম্পান। 
১৯৯৩৯ অর্থাৎ 'দ্বিতশয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এই দুটি আতিকায় প্রাতযোগণর রাজত্ব চললো রসায়ন 
দ্রবোর ক্ষেত্রে । ইতিমধ্যে আমোরিকার ডুপন্ট কম্পাঁনও কলেবরে বেড়ে বেড়ে এদের কাছে পেপছে 
গেল। 

মৌল দ্রব্যের উৎকর্ষের জোরে লেখবার কালির উন্নাতির পথও প্রশস্ত হয়ে গেল। সে ক্ষেত্রে 
শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই আমরা দেখলাম সোয়ান ও ওয়াটারম্যান এবং পরে পার্কার কুইঙ্ক, 
স্ক্রপ, স্টিফেনস প্রভৃতি 'িলিতী ও মাকন কাল ও সবশেষে জাপানী পাইলট কাঁল। সবই 
ভালো ভালো ফাউন্টেন-পেন কাল । 


ননীগোপালবাবু ল্যাবোরেটারতে এই বিদেশ কালিগ্ীলকে পরাঁক্ষা (আ্যনালিসিস) করতে 
লাগালেন। দেখলেন, আঁদকালের জনাঁপ্রয় সোয়ান কালিতে লোহার পরিমাণ বেশী । তাতে লেখার 
দীঘ'স্থায়িতা দিত বটে, কিন্তু কলমের 'নব তাড়াতাঁড় ক্ষয় পেত: 'াশিগ্ীলর তলায় সোঁডমেন্ট 
জমে যেত খুব শীঘ্র; আর কাপড়ে তার দাগ লাগলে 'কছংঠেই উঠতে চাইত ন।। 'কুইওক-এ 
[তান পেলেন “আয়রনের পাঁরমাণ কম; কিন্তু এতে কালির রঙের অপাঁরবর্তনীয়তা (স্টেবালাট), 
এবং সোঁডমেন্ট না পড়াতে লেখার সাবলশীলতা ও খিনবের স্থায়ত্ব-সবই তখনকার “সোয়ানে'র 
চেয়ে যে অনেক বেশ, নননঈবাবু পরীক্ষার সময়ে তা দেখলেন। তা ছাড়া কুইঙ্ক কাঁলতে এক 
জাতীয় সলভেন্ট প্রোবক) পেলেন যাতে সেটা দিয়ে লিখতে লিখতে কলম পারিম্কার রাখার কাজও 
হত--ওয়াশেস্‌ আজ ইট রাইট্‌স। 

সেই সব গুণাগুণ বিচার করে ননীবাবু কুইওক কালির অনুকরণের দিকেই এগোলেন। সেই 
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গবেষণার ফলে আজকের সুলেখা স্পেশাল নাক কোনো অংশে কুইঙক-এর চাইতে খাটো নয়, আর 
সুলেখার বিদেশে রপ্তানির মাল 'একাজাকিউাটভ' কালি আঁধকতর গন্ণ সংবালত। এখন 
সুলেখা ওয়ারসের ল্যবোরেটারতে ননীবাব্‌ নিজে, কম্পানির অন্যতম ডক আপ্পায়েড 
কেমিস্ট্রতে এম এস-সি প্রেমনীহার নন্দী মশায় এবং ননীবাবুর কানাডায় 'শীক্ষত জোন্ত পুশ 
(যাদবপুর 'বিশবাবদ্যালয়ের কোমক্যাল ই'জিনীয়ারং 'বভাগের অধ্যাপক) শ্রীকলাযাণ মৈত সংলেখার 
প্রতিটি শীশ কালির মান বজায় রাখবার জন্যে একটানা পরীক্ষানরাম্মণ করে ৮লেছেন। তীদের 
সাহাষ্য করেন শ্রীনরেন ভাদ্াড় প্রমুখ আরও কয়েকজন বাঙাল? কোমিস্ট। এই পরশক্ষার কাজে 
তাঁদের সুবিন্যস্ত ও সুবিস্তৃত ল্যাবোরেটারিতে দাম দামী 'কালারামচার', 1টন্টোমিগরা প্রীত 
ইমপোটেড যন্ত্রপাতি সবক্ষিণ বাবহৃত হচ্ছে। 


শিল্পের প্রযযীন্তগত তথ্যের বিবরণ দিতে গিয়ে সুলেখার পুরো ইতিহাসটা আপনাদের কাছে 
বলা ব্যাহত হয়েছে। 

৯৯৩৪ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্তি সময়টুকুর ইতিবৃত্ত হলো বাড়তে আম্পকাবাব, সতাবতা 
দেবী এবং তাঁদের বধূমাতারা '্দনের বেলা কালি তৈর করে বাজারে তা চাল, করবার জনো 
শংকরাচার্ধবাবুর হাতে তুলে 'দিচ্ছেন। সামান্য 'বান্ত হচ্ছে আর দেশী কালির প্রা বাঁতশ্রদ্ধ 
খরিদ্দারকে দশীক্ষত করবার প্রয়াসে ব্লমাগত ফ্রশ-স্যাম্পেল বিলি করা হচ্ছে: আৰ অধ্যাপনা সেবে 
এসে ননীবাবু ঝুকে গড়ছেন ভাঙাচোরা টেবিলের টেস্ট-টিউব আর ফাইন-বালেন্সের মধ্যে মাথা 
গংজে। 

অল্প কিছু দিনের মধ্যেই অম্বিকাবাবুর সর্বস্ব নিঃশোষত হয়ে এলো লোকসান দতে 
দিতে । কিন্তু তাতে দমবার পান্র এরা ছিলেন না। 

বিপদ একলা আসে না। ১৯৯৩৬-এ রাজনৈতিক কারণে ননীবাবুর রাজশাহগ কলেজের 
কাজটিও গেল। সৌভাগ্যবশত তান ফিছাঁদন পরে কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ে আবার কাজ পেয়ে 
গেলেন। 

কলকাতায় এসে অনমনীয় উতৎস।হে ননীবাবু তাঁর রিসার্চ চালাতে লাগলেন এবং প্রচারের 
জন্যে শেয়ালদা হ্যাঁরসন রোডে (অধুনা মহাত্মা গাম্ধী রোডে) সুলেখা কালির একটা শো-রুম 
খুললেন। 

১৯৩৮ সালে শংকরাচার্যবাবৃও কলকাতায় চলে এলেন এবং বউবাজারে ১৬নং মদন দত্ত 
লেনে কারখানা খুললেন। এই সময়ে আনন্দবাজার পাত্রকার মাখন সেন মশায় ও সুধীন দাশগুপ্ত 
তাঁদের যেভাবে সাহাধ্য করেছিলেন, মৈত্র ভ্ররতারা সশ্রদ্ধভাবে তার উল্লেখ করলেন। খ.ব কম রেটে 
সপ্তাহে একাধিকবার সম্পাদকীয়ের ওপরের জায়গায় সুলেখা কাশলর বিজ্ঞাপন ছাপাবার বাবস্থা 
তো করে 'দলেনই, উপরন্তু বিলের টাকা দেবার সময় সম্বম্ধেও কোনো বাধাতামলক শত 
চাপালেন না। আর এদের আর্ক অসচ্ছলতার কিছুটা সুরাহা করে দেবার জন্য সুধখন 
দাশগুপ্ত মশায় শংকরাচার্যবাবূকে সঙ্তো করে হগলণী ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেইর স্বগীর়্ি ধীরেন 
মুখোপাধ্যায় মশায়ের কাছে নিজে সুপারিশ করে িল-ডিসকাউণ্টের ব্যবস্থা করে দিলেন । মদন 
দত্ত লেনের বাড়ওয়ালা শ্রীভূতনাথ দত্ত-ও এদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। আর সাহায্য 
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করেছিলেন আনন্দবাজার পন্রিকার স্বশ্গত সংরেশচন্দ্র মজুমদার মশায়। 


শবাক্র বাড়তে লাগলো । ওদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। বাবার 
সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁরই উপদেশে ননীবাবু এবার বিশ্বাবদ্যালয়ের চাকীরিটি ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে 
সুলেখার কাজে আত্মানয়োগ করলেন। কাজ বেড়ে যাওয়াতে স্থানাভাব হচ্ছিল, তাই ১৯৩৯ সালে 
বাঁলগঞ্জের কসবা অণ্ঞলে দুটো বাঁড় ভাড়া করে মৈত্ররা সুলেখা কারখানাকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। 
সেখানে কাটলো প্রায় সাত বছর । তারপরে আবার স্থানের অকুলান। যুদ্ধের বাজারে সলেখার 
বাক্রর অভাবনীয় উন্নতি হল। তখন ১৯৪৬-এ তাঁরা তাঁদের পারাঁচিত এক মুসলমান ভদ্রলোকের 
কাছ থেকে যাধপপুর ইঁঞ্জিনীয়ারং কলেজের দাক্ষণে ২ই বিঘা জাম লম্বা লীজে 'নয়ে কসবা থেকে 
উঠে গেলেন। পরে অর্থান্কূল্য হওয়াতে জাঁমটা তাঁরা ঠকনেই গনলেন। সেই থেকে সুলেখা-কে 
আর বাসাধদল করতে হয়নি । উপরন্তু সোদপুরে ১৬ 'বিঘার একটা বাগানবাঁড় কিনে সুলেখা 
এখন র)াতিমতো বস্তশালিনশ হয়ে উঠেছেন। তার কথা পরে আবার বলা যাবে। 

সেই বছরে মৈতদের পরিবারে একটা পরম দন্ঘটনা ঘটলো । বৃদ্ধ [পিতা অনম্বিকাবাব ও 
মাতা সতা/বত দেবীর মৃত্যু হয়েছিল ইতিপৃবেই ১৯৪৪ ও ৪৫ সালে। ১৯৪৬-এ অপরিণত 
বয়মে এদের বড়ো ভাই চন্দ্রনাথবাধুও পরলোকগমন করলেন । ঞেখন তাঁর তরুণ পত্র শ্রীমান 
1মাহ্র মৈত্র কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় সুলেখাতে শিক্ষানীবাঁস করছেন)। 


১৯৪৬ সালেই সুলেখা আরও এক ধাপ এগোলো ॥ শংকরাচার্যবাবুরা সুলেখা ওয়ার্কসকে 
পাবালক গলাীমিটেড কম্পানতে পারণত করলেন। এর আগে যে মৈন ব্রাদার্স প্রাইভেট 'লীমটেড 
সুলেখার মালিক কম্পান ছিল সেইটা হল সুলেখা ওয়াকস 'লামিটেড-এর ম্যানোজং এজেন্টস ॥ 

৯৯৪৮-এ মৈতরা ফাউন্টেন-পেনের জন্য ছাড়াও অন্য অনেকরকম কালি তোর করত্তে 
»াগলেন এবং সেই বছরে মোট বার হল প্রায় ১ লক্ষ টাকার। তখনকার সুলেখার পক্ষে সেটা 
বেশ মোটা অভ্কই ছিপ । মৈত্ররা ভাবলেন, বাঁণজ্যতরী এবার ভরা পালে ধেয়ে চলবে । কিন্তু 
সাধ.ভাষার বলতে হয়, "পারিহাসাপ্রয় বিধাতা অলক্ষ্যে হাঁসলেন।” 

শংকরাচার্যবাব; বললেন যে, তখন আমাদের ক্ষিতীশ নিয়োগ মহাশয় কেন্দ্রীয় বাণিজা- 
মন্ত্র পদে ছিলেন। আমাদের স্টারালং ব্যালেন্স অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্গাতিও তখন 
অপধাদত। দেশী শিছেপের সংরক্ষণ সর্বদাই মন্লমণ্ডলশর একান্ত আবশ্যিক কতব্য। কিল্তু 
তা করতে গিয়ে পাছে ঘ্রব্যমূলাস্ফশীতি বা ইনফ্রেশন হয় সেই ভয়ে বানয়োগী মশায় ঠেলে ভোগ্য- 
পণোর 'ওপন জেনারেল লাইসেন্স ইস করলেন । লেখবার কাল, স্নো-ক্রীম-এসেল্স সবই হুড়হুড় 
করে আমদানি হল। আমরা তখন 'স্বাধীন' হয়ে গিয়েছি, কাজেই 'িলিত বয়কটের আন্র 
কোনো প্রয়োজন নেই । অতএব, কুইঙ্ক-সোয়ানের মতো আভিজাত কাল সহজলভ্য হলে কেন 
আমরা কান্ট্রমেড সুলেখা বা সুপ্রা কিংবা কাজল কালি কিনবো ঃ 

ফলে ছোট ছোট প্রাতিষ্ঠান অনেকে উঠেই গেল আর সুলেখার বার্ধক 'বারুর অণ্ক পড়তে 
পড়তে &০1৫৫& হাজার ঠাকাতে নেমে এলো । মৈন্নভ্রাতৃদ্বয়ের আবার সংগ্রাম শুর হলো। এবার 
৭৮ 


তাঁদের লড়াই চললো টারফ কাঁমিশনের মাধ্যমে । গভনমেন্টের বন্তব। হিল যে দেশে ভালে। 
ফাউন্টেন পেনের কাল তৈরী হয় না, তাই ইমপোর্ট দরকার । তখন দেশীয় ও ৩আঠনদের ভ্রাতা 
হয়ে দাঁড়ালেন টারফ কাঁমশনের এক বাঙালশ সভ্য আীবিনয়েন্দ্র দাশগখ,*ত ! ভন তর জোরালো 
1রপোর্টে লিখলেন যে, দেশে যখন 'কাজল কাল”, 'সুলেখা" 'সপ্রা' প্রভাতি ভালো ফাউন্টেন পেনের 
কাল তৈরী হচ্ছে, এবং তাদের উৎপাদন বাড়ানোতেও কোনো অসুবিধা নেই তখন বিদেশন কালির 
আমদা?ন বন্ধ হোক । এর পর থেকে (১৯৬০) ও জজ এল-এ কালির লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ হলো। 
উপযূ্ত কালিগুীল ছাড়া বাঙালীর তৈরী পগ্র-আর' ও শপ এম বাগচা'র 'আইডয়ালও তখন 
বেশ চালু হয়েছে। 

১৯৫&৬২-তৈ আবার এক বিপাস্ত হলো! ননঈবাধু বললেন যে, তখন কুইওক, ওয়।টার- 
ম্যান প্রভৃতি কয়েকাঁট বিদেশী কম্পানকে ভারতে কালি তোরর অনুমাতি দেওয়া হল। সকার 
একটা নীতি ছিল এবং এখনো নাক আছে যে, কেবল যেসব ক্ষেতে বৈদোঁশক অঞ্থসাহাষা বা 
টেকানকমল নো-হাউ দরকার সেইখানেই ভারতীয়দের সহযোগতায় বদেশীদের এদেশে 
শিজ্পোদ্যোগ করতে দেওয়া হবে এবং তা হলে সেইসব যৌথ প্রচেষ্টায় ভারতাীয়দের শেয়ার থাকবে 
কমপক্ষে ১9 । ফাউস্টেন-পেন কা?লর বিষয়ে এই টাঁরিফ প্রোটেকশন থাকা সত্বেও এবং পুলার 
সরকারি কোমক্যাল ল্যাবোরেটারি টেকনিক্যাল সাহায্যের কোনো প্রয়োজন যে কালিওয়ালাদের নেই 
সে কথা জোর দিয়ে বলা সত্তেও কুইঙ্ক প্রভাতিদের অনুমাত দেওয়া হল । শুধু তাই শক, 
কুইঙ্কের আমেরিকান কতনদের নাক ৪১৯ পারসেন্টের জায়গায় ৬৬ই পারুসেন্ট অংশীদার হতেও 
দেওয়া হল। আমাদের অর্থমন্তী তখন শ্রী টি 1টি (ধনী ভারতশয়ের পাঁরিভাষায় ট্যান্স-ট্যাকস') 
কৃষ্ম।চারী । ননীগোপাল মৈত্র বললেন যে, কৃষমাচারন মশায়ের ছেলেদের বাঁণজ্য-প্রাতজ্ঠান ডি 1 
কৃষ্ণমাচারী কম্পানি 'ওয়াটারম্যান'-এর সঙ্গে ১৯৫২-৫৩ সালেই হাত ম?লয়োছিলেন। “সোয়ান', 
'পাইল৮' প্রভাতি প্রাতষ্ঠানও তখন এখানে কারখানা খুললেন। এ কথা যাঁদ ঠিক হয় তা হলে 
৩ইসব সরকার নাতির প্রবভকদের 'ভারতরত্ত' খেতাব দেওয়া উাঁচত। 


এত বিরাট বিরাট প্রাতিবন্ধক সত্তেও ১৯৬৩-৫৪ সালে এ দেশের অন্য সমস্ত ফাউশ্টেন-পেন 
কাঁলর সমান্টগতভাবে যত বাক হয়োছিল, একা সুলেখার বার অঙ্ক তাগ্র চাইতে বেশশ 
হয়োছিল। তা সম্ভব হয়োছিল মৈত্র মহাশয়দের অক্লান্ত সংগ্রাম এবং কালির মান বজায় রাখবার 
সাধু প্রচেম্টার জন্যে। 

মৈত্রদের সঙ্গে কধি 'দয়ে লড়োছিলেন একদল পাঁরশ্রমী ও ব্যাদ্ধমান সহকমণ” যাঁদের মধ্যে 
কেউ কেউ আবার স্বাধশনতা আন্দোলনেও মৈত্রদের সাথণ 'ছলেন। ফ্যাক্কীর ম্যানেজার শ্রীব্যোমকেশ 
লাহিড়ী, সুপারিস্টেশ্ডেন্ট শ্রীশচীন্দ্রমোহন রায়, শ্লীঅসীম ভর্রাচা, ক্যাশিয়ার ভ্রীআনিল চন্দ, 
আকাউন্ট্যান্ট ষুগল শ্রীহিরণা চক্রবতর্” ও শ্ত্রীপ্রভাস চক্রবতর্শ এবং অন্যান্য পদে বহাল শ্রীআজত 
গোস্বামন, শ্রীগণেশ মৈত্র, শ্রীনশনথ মৈত্র মহাশয়রা এবং ডরেক্টর বোর্ডের শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ভাদুড় 
ও শ্রীপ্রেমনশহার নন্দী এবং ওয়েস্ট বে্গল 'ফিনানশশিয়্যাল করপোরেশনের ম্যানোঁজং ভিরেন্উর 
শ্রামানস রায় । 

প্রসঙ্গত একট কথা বল । সুলেখার প্রচার সাঁচব শ্রীশীশর চ্যাটাঞ্জকে আম আড়ালে 


৭৯) 


দুটো প্রশন করোছিলাম : “এইসব বারেন্দুশ্রেম্ঠদের মধ্যে প্রেমনীহারবাবু, আপনি বা সেলস: 
ম্যানেজার সুধাংশ মুখার্জি মশায় ঢুকে সমস্ত কাঠামোটাকে এমন ভেজাল করে 'দলেন কী 
করে ৮৮-আর দন" নম্বর, “এই কালি তৈরির স্গে বারেন্দ্রদের কোনো আঁত্মক যোগ আছে কিনা ? 
পুরনো পি এম বাগচখরা বাদেও ছাপাখানার কালির সান্যাল লাহড়ীরাও তো দেখলাম 
আগাপাশতলা বারেন্দ্র।” 

শিশির চ্যাটার্জ ভাবলেন আম রাসকতা করছি; তাই 'তিন জোরে একবার রাটী অন্রহাস্য 
হাসলেন। 


স.লেখা ওয়ার্ফসের ১৯৬৭-র 'বারু ১ কোটির ঘরে ছংই ছুই করেছে । মৈত্র পারবারের 
সাধনার সাম্ধ হয়েছে । ফাউন্টেন পেনের কালি থেকে শুরু করে চেক-রাইটিং, ভুপ্লিকোঁটিং, পাবার 
স্ট্যাম্পের, স্টেণসলের, ড্রয়িং-এর এবং আরও অনেক কাজের কালি বাদেও গপ্দ, আগা, সীলং 
ওয়াঞ্স (গালা), এমন কি ফিনাইলও এখন সুলেখাতে তৈরঈ হয়। মাল রপ্তানর ব্যাপারেও এরা 
তৎপর । দুপ্ ও মধ্যপ্রাচ্য তো আছেই, ইংল্যা৬ ও অস্ট্রেলয়াতেও সুলেখা সমাদৃত । সম্প্রতি 
ঘঙ্ধ সরকার 'বালিতশ, মাঠকিনি ও চশনে কালর টেন্ডার নামঞ্জুর করে শ্লোব্যাল টেন্ডারে' সুলেখাকে 
পছন্দ পে একসঙ্গে প্রা ১৩০ টন কালি কিনেছেন । শংকরাচার্যবাবও গহমালয় বোর্ভ মলের 
মাধবী দেবীর মতো প্রভায়ের সক্চে বললেন যে, সুলেখার এখন শবজনেসে বুম' চলেছে, যাঁদও 
সপকাি নীতিপ্ন ফলে দেশে দূষ্প্রাপ্য কোনো কোনো অবশ্য প্রয়োজনশয় কাঁচা মালের আমদান 
বন্ধ হওয়াতে উৎপাদনের বেশ অসুবিধা হচ্ছে । সুলেখা কাঁলর মতো যেসব জানিস রপ্তানি করে 
বৈদেশিক মন্দ্রা উপার্জন সম্ভব তার উৎপাদনে এভাবে ব্যাঘাত ঘটানো সরকারের পক্ষে 'নব্যাদ্ধিতার 
পাঁরচায়ক হয়ে দাঁড়ায় । 

সংলেখা পার্কে এদের কারখানাটা পরিচ্ছন্ন নয়। শংকরাচার্যবাবর মতে, তার কারণ হল 
অন্বটনের মধ্য দিয়ে সংলেখার ধাপে ধাপে বেড়ে ওঠা । আগের থেকে যথাযথ পাঁরকল্পনা করবার 
সংযোগ এরা পানান। প্রয়োজনের তাগিদে আজ এখানে একটা শেড, কাল ওখানে একটা গ্যারেজ 
তুলতে গিয়ে কেমন যেন প্রথম যুগের উদ্বাস্তু কলোনির মতো একটা পাঁরবেশ হয়ে গেছে বলে 
1৩ন দ.ঃখ করলেন । এখন তাঁদেব সোদপুরের ১৬ বিঘা নিজস্ব জমির ওপরে সুপারকীল্পিত 
নতৃন দু" নম্বর ফ্যান্টীরি চালু করেছেন । আপাতত সেখানে রাইটিং ইংক, ইংক ট্যাবলেট ও পাউডার, 
সীপিং ওয়াক্স ইত্যাঁদ তৈরশ হচ্ছে। 

বধাইরেটা ও কারখানাব শেডগীল অপারচ্ছল্ল দেখতে হলে ?ক হবে, ল্যাবোরেটরির কথা তো 
তা আগেই বলেছি আর ফ্যান্টীরর ভেতরের ওয়াশিং ধোশাশগ্ীলকে আলকালি-মৃস্ত করবার জন্যে 
ধোলাই) বিভ্তাগ, স্টেনলেস স্টলের 'ডিসৃটিজ্ড ওয়াটার প্লান্ট, িড-মিনার্যালাইজেশন প্লান্ট, 
িলট্রেশন প্লান্ট, আশা তৈরির ফল্তাদ, অটোম্যাঁটক ভ্যাকুয়াম ফালিং প্লান্ট, হাইস্পসড সোন্ট্রি- 
ফিউজ--সমস্তই সর্বাধুনিক মেশিনার যেন খোলার চালের বাস্ততে সব স্‌ ক্যালকাটা 
আর মিস ইপ্ডিয়াদের থাকতে দেওয়া হয়েছে। 

উৎপাদনের এই তৎপরতা প্রথমত ননশবাবুরই অধাবসায়ের ও টেকনক্যাল জ্ঞানের ফল। 
শিল্প ও বাঁণিজা এবং সরকার মহলে এই সব কারণেই তিনি এখন সুশারিচিত। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল 
৮০ 


চেম্বারের কর্ম সাঁমীতির সভ্যপদ ছাড়াও সরকারি মানক সংস্থার তান একজন উপদেন্টা । স্টেশনারি 
ও অফিস ইকুইপমেন্টের সর্বভারতীয় সমিতির সভাপাতিত্বও ননীগোপালবাব দন দফা করে 
এসেছেন। গতবারে তিনি দক্ষিণ কলকাতা রোটারি ক্লাবের সভাপাতিত্বও করেছেন। এর পরেও 
সরকারি টালিগঞ্জ আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট তাঁর উপদেষ্টা ঠহসেবে থাকা এবং বামকৃষঃ 
পল্লনমঞ্গল সামিতি' ও শববেকানন্দ বিদ্যাপদঠের সভা-পাতিত্বগ উল্লেখযোগ্য । তারি ছেলে অধ্যাপক 
কল্যাণ মৈত্র এখন ফ্যাক্লীর ও ল্যাবোরেটারর প্রয্ন্তিগত উত্বাতিসাধনে ব্যস্ত । সলেখার সাম্প্রতিক 
উৎপাদন পাঁরিকজ্পনার উন্নত কল্যাণবাবুরই অবদান । 

মেজদাদা শংকরাচার্যবাব একান্তভাবে সুলেখার বাণিজ্যক দিকটারই পাঁরচালনা কৰেন। 
প্রথম জীবনে স্বাধীনতা সংগ্রামে বড় বেশশ দিল”্ত ছিলেন বলে এখন বোধ হয় টিং কামাটি আর 
সভাপাঁতিত্ব থেকে দূরে দূরেই থাকেন । ঘরোয়া ব্যাপার, মানে সুলেখার কমীর্দের নিয়েই তিনি 
ব্যস্ত । 


উৎপাদনের কথা থেকে অন্য ঈদকে চলে গিয়েছিল।ম। ননীবাবৃর একটা কথা শুনে আশ্চর্য 
হলাম যে, ববজ্ঞানের এত প্রগাঁত সত্তেও রু-ব্রাক কাল তৈরির রাসায়ানক মৌল উপাদান ধহু যুগ 
আগেও যা ছিল তাই রয়ে গেছে। এখন কালি তোরর আগে ট্যানিক আসিড, গ্যালিক আস, 
আয়রন ছয় থেকে ন' মাস বড় বড় কাঠের পিপেতে থাতিয়ে নেবার পরে নানা যন্দের মাধ্যমে রঙ 
করে পারশ্রুত করে এবং সক্ষত্বাতিসক্ষর সেঁডিমেন্ট মুন্তড করে কালি তোর হট্ছে। 

সুলেখার গেট-আপ ডিপার্টমেন্ট আমার কাছে আঁভনব লাগলো । যাম্জক উপায়ে মেইন 
শেড থেকে রবারের পাইপ দয়ে কালি পাঠিয়ে দু 'দকে দুটো গেট-আপ বিভাগে মোশন "দয়ে 
শিশিতে কালি ভরা ও ছিপি আঁটা, আবার মোশন দিয়েই লেবেল মারা এবং তারপরে হাতে করে 
বাক্সে প্যাক করার কাজগুঁলর আঁভনবত্বের কথা বলাছ। গেট-আপের দাট বভাগের একটভে 
কাজ করেন পুরুষ শ্রামকেরা । তাঁদের দিনে ৮ ঘন্টার িউটি। অরে একটি বিভাগ হল প্রধানত 
নারী কমীঁদের দ্বারা চালিত । এটা কারখানার একেবারে পিছন দিকে সম্পূর্ণ পাথক একটি 
[বিভাগ । এখানে বিভাগণশয় কমর্ট ছাড়া বাইরের লোকের প্রবেশ নিষেধ । তাছাড়া মেয়েদের এই 
গেট-আপ বিভাগের একটা আলাদা সন্তা আছে। মৈন্র মহাশয়দের উৎসাহে স্থানসয় উদ্বাস্তু 
মাহলাদের নিয়ে গঠিত যাদবপুর শ্রমকল্যাণ সমবায় সমিতি নাম দিয়ে একটি সংস্থা কো- 
অপারেটিভ পদ্ধাতিতে এর কাজ চালান । লেখার পারবহণ বিভাগের পাঁরচালক শ্রীনিশীথ মৈত 
এই সম্বায়ের সভাপাঁত ও শ্রীমতী নামতা দাশগু্ত এর সম্পাদিকা। আম যখন গেলাম তখন 
প্রায় ২৫ ।৩০জন মহিলা সেখানে দ্রুতগাতিতে নিপুণভাবে গেট-আপের বাজ করছিলেন । জীমতশ 
দাশগুপ্ত বললেন যে, মেয়েরা গৃহকর্ম সেরে এসে এখানে দিনে ৪ ঘণ্টা করে কাজ করেন। 
অংশীদার হিসেবে শেয়ারের ডিভিডেপ্ড বাদেও এরা জনপ্রতি মাসে ৪০1 &০ টাধা করে উপার্জন 
করেন । সধবা, বিধবা ছাড়াও এখানে কয়েকটি সমপ্রী আববাহতা মেয়েকে কাজ করতে দেখলাম । 

আমি নিশীথবাবুকে নশচু গলায় বললাম, দেয়ালের ওঁদকে সব কমঠি স্বাস্ধ্যোজ্জহল 


যুবকেরা কাজ করছেন আর এদিকে এপ্রাঁতা মাঝে মাঝে পুজ্পধনূর শরনিক্ষেপের উৎপাত হয় 
কিনা । 'নশশথবাবু মধ্যবয়সী ব্যাচেলার, তাই বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক ; বললেন, “না, তেমন 
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আর কোথায়?” বলেই হঠাৎ যেন তাঁর খেয়াল হলো। তান আমার পাশে দাঁড়ানো একাঁট 
২৮।২৯ বছরের যুবকের দিকে তাকয়েই তাড়াতাড়ি আমাকে একট আড়ালে নিয়ে গেলেন। 
ছেলোট, নাম স্ীবমল ঘোষ, কিন্তু আমার কথা শুনে ফেলেছে; মৃদু মৃদু হাসছে । নিশীথবাব? 
বললেন, “ওই সবিবমল--ও-ই তো শোভা দাস নামে তার সহকর্মিণীকে বিয়ে করে সংসার পেতেছে। 
আরও দু একটা এইরকম ঘটবার সম্ভাবনা যে একেবারে নেই তা নয়। আমি একদম ভুলেই 
শগয়োছলাম। এরা কিন্তু সব সৎ ছেলে মেয়ে ।” খবরটা আমার কাছে খুব স্বাভাঁবক আর ভাবী 
মধুর লাগলো । 

শ্রমকল্যাণ সমবায়ের কমর্দের বাদ দিয়ে সুলেখার দুই ক্যাক্সীরর বর্তমান কর্মিসংখ্যা 
আন্দাজ ৬০০ 


িনশশথবাবুর নিজের দ্রাল্পপোর্ট িপার্মেন্টাট বেশ বড়ো । সবসুদ্ধ ২৩টা লার, ভ্যান, 
স্টেশন ওয়াগন ও প্রাইভেট গাঁড় নিয়ে সুলেখার দুই কারখানার দৈনান্দিন মাল ডোলভার ও 
কাঁচামাল আনার কাজ চলে । এঁদকেও সুলেখা স্বয়ংসম্পূর্ণ । 

পারচালকদের উদযোগে আরও একটি সমবায় গঠিত হয়েছে -সুলেখা সর্বার্থসাধক সমবায় 
সাঁমাতি লিমিটেড । সেখানে সস্তায় নিত্যপ্রয়োজনের জিনিস সরবরাহ ছাড়া কমরঁদের বিপদ-আপদে 
খণ দেওয়াও হয় । ভোটের মাধ্যমে কমীদের মধ্য থেকে এই সমবায়ের পাঁরিচালক 'নর্বাচত হন। 

শংকরাচার্যবাবূর কাছে সূলেখা কর্তৃপক্ষের গঠিত “সুলেখা সাংস্কাতিক সংসদ'-এর কর্ম 
সচশর 'ববরণ শুনলাম । কমীরা খেলাধূলা, মণ্ডাঁভনয় ইত্যাঁদর প্রযোজনা করেন: ভালো একটা 
গ্র্থাগারও আছে । সুলেখা কর্তৃপক্ষের আয়োজিত সর্বসাধারণের জন্য বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দী 
ভাষায় ছোটগল্প প্রাতযষোগিতাতে এক একবারে ৬ থেকে ৮০০০ প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ 
করেন। আমাদের ছেলেবেলাকার এইচ. বোসের 'কুন্তলীন পুরস্কারের কথা মনে পাঁড়য়ে দেয়। 
সুলেখার প্রযোজত ছান্রছাব্রীদের মধ্যে রচনা প্রাতযোগিতভা, তক্সভা ও শিশু হঙ্তাক্ষর 
প্রাতিযোগিতাও খুবই জনাপ্রীয়। বত'মানে একটি রচনা প্রাতিযোগতার বাবস্থা হচ্ছে। কাগজে 
বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে । 

তারপরেও আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষষ হলো সুলেখার উদ্যোগে গান্ধী শতবাষিক* 
উপলক্ষে 'সুলেখা শিশু বিশবকোষ' প্রকাশের আয়োজন । এম. ঠস. সরকার আ্যান্ড সম্স প্রকাশনার 
ভার 'নয়েছেন। 


সুলেখার একট সাবাঁসিডিয়।রি প্রাঁতিষ্ঠান আছে---'দপ্তর 1শক্প প্রাতিজ্ঞান লিমিটেড । এর 
কাজ হলো কালির 'শিশি ভরবার পসবোর্ডের বাক্স, শাশির ছিপি ইত্যাদি সুলেখাকেই সরবরাহ 
করা । ব্যালেন্স শশটে দেখলাম এই ছোট্র প্রাতষ্ঠানাটিরও বেশ লাভ হচ্ছে। 

বালেল্স শট প্রসঙ্গে এখানে একটা মন্তব্য কার । সলেখার ১৯৬৬ সালের ব্যালেন্স শট 
দেখলাম । মনে হয় এর মূলধনের কাঠামোর পাঁরবর্তন দরকার । বাজারে এদের যে রকম সুনাম 
আছে বলে জানি তাতে এদের আরও শেয়ার বাক করে মৃলধন বাড়াতে কোনো অস্যাবধা না 
হওয়াই উচিত; তাহলে একাঁদকে এদের বর্তমান 'আন্ডারক্যাশ্পিট্যালাইজড' প্রয়োজনের চেয়ে কম 
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মূলধন সম্পন্ন) অবস্থাটা দূর হয় এবং অন্যাদকে ব্যাংক ও অন্যান্য প্রাম্তান (পশ্চিমবঙ্গ 
[িনান্সিয়াল করপোরেশন) থেকে যেসব ণ নেওয়া আছে স্বচ্ছজ্দে তা শোধ করে বাংসারক অন্তত 
৯ লক্ষ টাকার সদ বাঁচাতে পারেন। সাধারণত সুলেখার মতো প্রাতিষ্ঠানের কতাদের ভয় থাকে 
যে, বাজারে বেশ শেয়ার ছাড়লে অধিকতর ধনবানরা তাঁদের তৈরী জামি বেদখল করে নেবে। সে 
ভয় হওয়া স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে তাঁদের উচিত রাজোর ইস্ডাস্টিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন, 
িনানসিয়াল করপোরেশন অথবা এল আই সি. ইউনিট ট্রাস্টের মতো আধা-সরকারীী সংস্থাৰ 
কাছে তাঁদের শেয়ার বিক্রি করবার চেম্টা করা । যত দূর জানি, এই সমস্ত সংস্থা তাদের লঙ্নগর 
ওপরে ৭। ৮ পাসেন্টি ডিভিডেন্ড নিয়মিত পেলেই সন্তুষ্ট হয়, কারণ তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো 
দেশের শিল্পোন্নয়ন। 


প্রবন্ধ দশর্থাকার ধারণ করেছে, তাই সুলেখার সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু বন্তব্য থাকা 
সত্বেও আর বেশশ এগোনো যাবে না। 

দাঁড় টানবার আগে কেবল আর কয়েকটা কথা বলবো । 'বয়কট ব্রিটিশ" আন্দোলনের কিছ, 
পরেই মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বোম্বাইয়ের কোনো বস্াশিলপপাতির এক আলোচনা হয়। আন্দোলনের 
সুযোগে দেশপ্রেমী বাঙালীর কাছে ন্যাধামূল্যের চেয়ে অনেক চড়া দামে বোম্বাই মিলের কাপড় 
বেচে প্রভূত লাভ করবার জনো গাম্ধীজশী অন,যোগ করাছলেন। উত্তরে সেই শিল্পপাঁতি বললেন 
যে, ভারা তো জনকল্যাণের জন্য ব্যবসা করতে বসেনান, তাঁদের কর্তব্য প্রচুর লাভ করে ভালো 
ডিভিডেণ্ড দিয়ে শেয়ার-হোজ্ডারদের খুশী রাখা । চাহদার ওপরে পণ্যের দাম গঠা-পড়া করে। 
বাঙালীদের সেটা বুঝে দেশী মিলের কাপড়ের 'পছনে ছোটা উচিত ছল -মহাতআ্মার বেদনাবোধের 
কোনো মর্যাদা না দিয়েই বোম্বাইয়ের সেই মুনাফা লোলুপ শিল্পপাতি আঁতি সহজভাবে গান্ধীকে 
এই কথ।গুীল বলেছিলেন। 

আমরা দেখোছি যে, বাঙালী 'শিল্পপাতিরাও সুবিধা পেলে অনুরূপ লাভের সুযোগ ছাড়েন 
না। তখন শিল্পপতি শিল্পপাঁতিই, তার অন্য কোনো জাতি ধিচার থাকে না। 

কিন্তু আমরা আশা রাখবো থে, মহাত্মা গান্ধী, সভশীশবাবু ও অম্বিকাবাবুর প্রেরণায় 
অন:প্রাণণিত শংকরাচার্য ও ননীগোপাল মৈ্র মহাশয় এবং তাঁদের উত্তরসাধকেরা যেন তাঁদের আদর্শ 
ভুলে কোনো দিন ওই পশ্চমাণ্লের শিল্পপাতির সঙ্গো একই পঙ্ণন্ততে বসে না পড়েন; কারণ, 
সুহলেখাও তো এখন ক্ষ,দ্রত্বের সীমানা অনেকখান ছাঁড়য়ে বৃহতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। 
এখন ১২ই পাসেন্টি লভ্যাংশ বিতরণ করছেন, অদূর ভবিষ্যতেই হয়তো ২৫ পাসেন্ট করবার মতো 
সামর্থ হতে পারে। বিশেষ করে বলছি এইজনো যে, প্রধানত সুলেখা কালি [দয়ে লিখেই বোধ 
হয় আমাদের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে বড় হবে। 


৩০ মার্চ ১৯৬৮ 


৮৩ 
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এগানে। 





একাট সালতামামি হিসেব অর্থাৎ ব্যালেন্সশনট থেকে উদ্ধৃত কয়েকটি তথ্য এই প্রবন্ধের 
মুখবন্ধ রুপে ব্যবহার করাছ। 


ম.লধন 
৫&,৩৫,৭0০ ঢাকা প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডারদের ফেরত দেবার 
পর পেডআপ ক্যাঁপিট্যাল রর ,. ৯৩,৭৫,২২১ টাকা 
সংরক্ষিত তহাবিল 
শেশিনার প্রিনিউয়্যাল রিজার্ভ ৫ ৩৬,৪৬,৫৫৫ টাকা 
সাধারণ অর্থং জেনারেল 'বরিজাভ ... রে .. ৬৩,০০,০০০ টাকা 
ডেভেলপমেন্ট রিজার্ভ ... রঃ রি ,০১১৯,০৩,১৪৬ টাকা 
বাজার দেনা 
মোট অঙ্ক ১৭,৩১,৮৯৮ টাকা 
সক্রিয় (হোলটাইম) [ডরেউরদের পাওনা 
মোট অংক ২,৫৮,৪৬০ টাকা 
আম়কর (ইনকাম ট্যাক্স) রিজাভ' 
মোচ অঙ্ক ৮১১,০৭১০৮৫ টাকা 
প্রস্তাবত 1ডাভিডেন্ড 
মোট অঙ্ক ৩,৭ ২,88৪ টাকা 


শ্রীন্নপূর্ণা কটন মিলস লামটেড 
[প-১০ নিউ হাওড়া ব্রিজ আপ্রোচ রোড 
কাঁলক।তা -১ 


উপরিলিখখত হিসেব ছাড়াও কম্পানর অন্যান্য দেনা লোয়াবালাটিজ) ঘা আছে তাব্র 
হসেব এখানে দিলাম না। সেইভাবে উপরের প্রধান প্রধান দেনার বিপরীতে কমপানর সম্পাতিব 
মূল্য ও নগদের ্যোসেটস) বিশেষ কয়েকটি 'হসেব নগচে লিপিবদ্ধ করছি। 


অবক্ষয় অর্থাৎ ডোপ্রাসয়েশনের পরে সম্পাঁস্তর দাম ১. ই৬,৬৫,২১০ টাকা 
বৎসরান্তে স্টকে কাঁচা ও তৈরী মালের পড়তা দাম ...৪২,৮২,৪৯৩ টাকা 
বৃহৎ বৃহৎ ব্যাঞ্কে সবজ্পমেয়াদী ও চলাত আমানত ১. ৮৬,৭৬,৬৯১ টাকা 
আডভাল্স পেমেন্ট অব ইনকাম ট্যাক্স ১১ ৭০,৮৭,৪৫৩ টাকা 


কম্পানি ১৯৬৬ সালে মাল 'বারু করেছে ১ কোট ৬৮ লক্ষ ২০ হাজার ১৩ টাকার । 
১৯৬৬তে নট লাভ হয়োছিল ৩৬ লক্ষ ৩১৯ হাজার ৯২ টাকা । 

১৯৬৬ সালের বার্ধক 'রপোর্টে ডরেক্ঈরবন্দ অংশশদারদের কাছে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন 
তার মর্ম হলো : চলতি বছরের উপয্ুস্ত নট লাভ থেকে সরকারকে দেয় ইনকাম-্যাক্সের জানে। 
রক্ষিত ২২ লক্ষ টাকা এবং রিজার্ভ কাণ্ডের জন্যে পর্যা*্ত টাকা পৃথক করে রেখে আডিনানি 
শেয়ারের ওপর আয়কর সাপেক্ষ ৩০ পার্সেন্ট ডিভিডেন্ড দেবার প্রস্তাব করা হচ্ছে। 


মাত ২৭০০০ টাকু অর্থাৎ 1স্পন্ডল এবং ৩০০ তাভি-ীবাশিষ্ট শ্যামনগরের শ্রীঅন্সপতশণা 
কটন মিলস 'লাঁমটেড তার জন্মের ২২ বছরের মধ্যে & 1৬ বছর ধরে একাদক্রমে এই ৩০ পা 
1ডাঁভডেন্ড +দয়ে চলেছে । চলিশ-পণ্টাশ বছরের পুরনো শিল্প ও বাণিজ্যের স্বর্ণষুগের কোনো 
প্রাতন্ঠান হলে এক কথা ছিল। ১৯৪ সালে কম্পাঁন রেজিস্ট্রি হয়ে ১৯৫১৯ । ৫২ সালে, মানে 
এই সোৌঁদন যে 'ঈমল চালু হলো এবং যে 'মলকে বোম্বাই আহমেদাবাদের সঙ্গো প্রাতিযোিতা 
করে চলতে হয়, এবং যে মিলকে মন্দা, সঙ্কট ও চূড়ান্ত শ্রামক সমস্যায় পাঁরপ্লুৃত কলকাতায় 
কাজ করতে হয়েছে সেই এ্একশ্চল্দ্র তমো হন্তি" বাঙালগর কটন মল শ্রীঅন্রপূর্ণা কেমন কবে 
এমন একটি ব্যালেন্স শীট পেশ করতে পারলো তাই ভেবে অবাক লাগে । 'কলকাতা স্টক এক্সচেপ্জ 
ইয়ার-বুকাঁট' ঘেটে কদাচিৎ এর মতো একটি ব্যালেল্স-শশট খংজে পাওয়া যায়। কেমন করে তা 
সম্ভব হলো সেই প্রশনাটর উত্তর 'নাহত আছে একাঁট পাঁরবারের এ্রীতিহ্যের মধ্যে। 

ছান্রশ বছর আগের এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর কাপড়ের কারখানা' সম্বন্ধে 
লিখেছেন : “..শুক্রাচাযের কাছে পান নিতে আমরা অবজ্ঞা করোছ-সে হলো হাতিয়ার-বদ্যার 
পাঠ। এইজন্যে পদে পদে হেরোছি।...যাই হোক বাংলাদেশেও একাঁদন বিষম বার্থতার তাড়নায় 
'বঙ্গলক্ষমী' নাম দিয়ে কাপড়ের কল দেখা 'দয়েছিল। সাংঘাতিক মার খেয়েও আজও সে বেচে 
আছে। তারপর দেখা দল 'মোহিনী মিল'1...৮ 

আমি কিন্তু বঙ্গলক্ষন্রী মিলের ইতিহাসের পুনরাবাত্ত করতে বাঁসান। মোহনশ মিলের 
সম্বন্ধেও কিছুদূর ধলে আমাকে থামতে হবে। শ্রীঅল্রপূর্ণা কটন মিলের প্রাতিত্তাতা স্বগণয়ি 
গিরিজাপ্রসন্ব চক্তবতর্ণ এবং তাঁর ছেলেদের কথাই আজ [িশেষ করে লিখবো । ল্তু আমায় 
আরম্ভ করতে হবে মোহনশ মিলের গোড়াপক্তনের ইতিহাস দিয়ে । 


৮ 


1গরিজাপ্রসমের পিতা মোহিনশমোহন চক্রবতর ছিলেন বাক্ষিমচন্দ্রের সমসামায়ক। একই 
সময়ে নদীয়া জেলার একই অণুলে দুজনের জল্ম। দুজনেই আবার সরকার চাকারতে বডাস্ট্রকট 
ম্যাঁজস্ট্রেটের পদে উন্নত হয়োছিলেন। 

মোহনীবাবুল জল্ম হয়োছিলা ১৮৩৯ খপম্টাব্দে কুমারখালির কাছে এলাঞ্গ গ্রামে । মেধাবী 
ছাত্র হসেবে সেকালের সর্বোচ্চ পরাশক্ষা সিনিয়র ব্ণাক্ত পরাঁক্ষায় প্রথম হয়োছিলেন। বাইশ বছৰ 
বয়সে পিতা বয়োগের পর মোহনলাববুর উপর বৃহৎ পরিবারের ভার এসে পড়লো, কারণ তিনিই 
গছলেন পিতার জোন্ত পুত্র । ভালো চাকার পাওয়ার অপেক্ষা করতে না পেরে মোহনীবাবু 
প্রথমে কুষ্টিয়াতে ১৮ টাকা মাইনেতে কেরাননর কাজ গনতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরে সুযোগ 
পেয়ে ডেপযাট ম্যাঁজস্ট্রেটাশপ পরীক্ষা পাস করে বিচারক হয়োছলেন। পেনসন নেবার সময়ে 
ভাগলপ;রের শডা্দরষ্ ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন । করমমজীবনে তিনি বিচারে ন্যায়পরায়ণতার জন্যে প্রভৃত 
সনা্ অজনি করোছিলেন। 


1ক“তু সদব্রাঙ্গণ ন্যায়নিষ্ঠ সবচারক বলে পরিচয় দেওয়া এই শ্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। 
এপকম সঙানষ্তঠ ভালো লোকের ধথা বইয়ে আমরা পড়োছি। আমাদের কাছে মোহনীমোহনের 
আসণপ যে পরিচয় তা হলো বাঙালস হিসেবে বাংলার বস্তরশিজ্গপে তাঁর এবং তাঁর পুতর-পোৌরদের 
অবদান । | 

রিটায়ার করবার পর ২৫০. টাকা পেনসনে মোহনীবাবু সপারবার সুখে থেকে বাড়ীতে 
দোল দগপোংসব করেও বাকণ জবন স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারতেন । নিঞ্জের মোটা পেনসন তো ছিলই 
উপরন্তু তখনই মোহনীবাবূর এক ছেলে াপজা প্রসন্ন উচ্চবেতনের সরকার চাকার পেয়োছিলেন 
এবং আধ এক ছেলে রমাপ্রসন্ন সে যুগের পাস-করা এঠজনীয়ার হয়োছলেন। সুতরাং উচ্চ 
মধ্যাবিস্ত বাঙালী পাঁরবারের মতো বাপ-ব্যাটা স্বস্তিতে জশবন 'নর্বাহ করতে পারতেন। 

[কিনতু যত বড় চাকারই হোক না কেন দনসত্ব যে দাসত্বই-এই বোধ মোহিনীবাবর 
অবচেতনে নিশ্চয়ই অনেক মাগের থেকেই ছিল । বোঝা যায় স্বাধীন বৃত্তির মধ্যে শপ ও 
বাণিজ্যের প্রাতই তার ঝেক ছিল৷ 

এক'দকে চিরকাল তাঁর নিজের দেশ কুমারখালর প্রাসদ্ধ হাতের তাঁতের কাপড় বোনা 
দেখে এসোছিলেন; অন্াাদকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে বাঙালীর দেশাত্মবোধের সুযোগ 
নিয়ে বোম্বাই আহমেদাবাদের ধনকুবের কটন মিল-মালিকদের নিলক্জ মুনাফাবাজ দেখে বস্তশিজ্প 
তরি দ.*৮ আকফষণ করলো । দেখলেন, সস্তায় দাক্ষণ আফ্রকার কয়লা 'দিয়ে মিল চাখলন়ে 
বোম্বাই মলের কাপড় তৈরি করলে দেশের মানুব সেটাকে মাথায় তুলে নিচ্ছে, অথচ বাংলা 
তাঁতি বালিত' সুতোয় কাপড় বুনছে বলে সেই কাপড় বাঁজত হচ্ছে। 


সব দিক বিচার করে মোহিনীবাব ১৯০৫ ।৬ সালে নিজের সামান্য পধাজ 'নযে কুক্ঠিয়ার 
বাড়ির উঠানেই চালাঘর তুলে মিল বসালেন । সেটা বড় কথা নয়; কারণ, বম্বেওয়ালাদের লাভের 
নমুনা দেখে তার থেকে কিছুটা খাঁসয়ে নেবার জন্যে সে সময়ে আপানি আগমণ এই কাজে নেমে 
পড়তে পারতাম- অবশ্য সঙ্গীততে ফুলোলে। কিন্তু মোহনশীবাবুর ক্ষেত্রে সেকথা প্রযোজ্য ছিল 
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না। তিনি সংগঠনবাদী মানুষ ছিলেন । তাঁর দেশাত্মবোধে জহালা ছিল না। বাস্তববাদশীর নশরন 
কর্মতৎপরতা ছিল । মুনাফা করারও তাঁর কোনো প্রয়োজন ছিল না; কারণ, সে সময়ের ২৫৭) 
টাকা এখনকার ৫০০০ টাকার সমান ছিল। মিহি চালের মন ছিল দু-তন টাকা আর এক 
জোড়া র্যালি ভ্রাদার্সের ফাইন ধৃতির দাম ছিল পাঁচ 1সকে দেড় টাকা। তাঁর আদর্শে তান 
ছেলেদেরও দাক্ষা দিলেন । বাবার আদর্শে শারজাবাবু ভাতলা সরকারি চাকারিটি ছাড়লেন আপ 
রমাপ্রসন্ন ছাড়লেন এজিনীয়ারিং। সকলেই লেগে গেলেন বশল্পোদ্যোগে । 


চালাঘরে ৮ খানা তাঁত নিয়ে চক্রবত ব্রাদার্সের মলের উৎপাত! অয়েল এজন দয়ে এই 
তাঁতগন্ীল চলতো । সুতো কেনা হতো বাজার থেকে । তখন নাকি এই 'রিটায়ার্ড 1ডাস্ট্ 
ম্যাজিস্ট্রেটের বাঁড়র মাহলারাও কর্তা আর ছেলেদের কাপড় বোনবার ন'না কাজে সাহায্য 
করতেন। সূচনায় তাঁদের কল্যাণহস্তের স্পর্শ ছিল বলেই হয়তে। সকল বাধাবঘ] আঁতিক্রম 
করে 'দনে গিনে 'মল বড় হতে লাগলো । স্থানীয় অবষ্থাপন্ন বাসিদ্দারা এই সময়ে মোহনশবাবুকে 
অনুরোধ করলেন যে 'লামটেড কম্পানি করে তাঁদেরও এই প্রতিষ্ঠানের অংশীদার করে নেওয়া 
হোক । মোহিনীবাব্‌ রাজশী হলেন। ১৯০৮ সালে কম্পাঁন রেজিস্ট্রি হলো। আগে নাম ছিধ 
চক্তবতট শ্রাদার্স, এখন মোহনীবাবুর প্রাতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে তার নাম হলো মোহনা 
'মলস লিমিটেড । যেটাকে লোকে ভেবোছিল এক পেনসনারের মতিভ্রম, ভাকেই তারা আগিয়ে এসে 
বরণ করে লো । 

িজ্ঞানসম্মতভাবে মিলের কাজ চালানো শিক্ষার জন্যে মোহনীবাবর গনদেশে ্গিবরিজাবাবত 
ও রমাপ্রসন্ববাবু কিছু দনের জন্যে বম্বে আহমেদাবাদের 'মলগহীল ঘুরে ঘুরে দেখে আসতে 
গেলেন। সেখানে তাঁদের সঙ্গে কেশবলালজশ মেটা নামে এক শবাশিষ্ট টেক্সটাইল এক্সপাটের 
পারচয় হলো। এই কেশবলালজশ ছলেন দে যুগের 'বখ্যাত বাঙাল উইভিং মাস্টার আর 
্প1নং মাস্টারদের গুরু ॥ তাঁর বাঙালশ শিষ্যদের মধ্যে কয়েবজ্জন ছিলেন প্রধান- শ্রীরামপহরেহ 
স্বগীয় ললিতমোহন ঘোষাল্গ, ঢাকে*বরী কটন মিলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বগণয় সূর্যকুমার 
বসু, এবং আরও পাঁচজন যারা কে কোথায় আছেন সে তথ্য সংগ্রহ করতে পারলাম না। তাদের 
নাম যতন মজুমদার. মহেন্দ্র চক্রবতর এবং প্রভাত ব্যানার্জি, শ্রীশ রায় ও উপেন গহত। 
গারজাবাবূরা ঠিক এই প্রথম শ্রেণীর শিষ্য ছিলেন না বটে, কিন্তু কেশবলালজন তীদের কাছেও 
ছিলেন আচার্য । 

গিরিজাপ্রসন্ন ও রমাপ্রসম্বের পারচালনায় মোহিনী মিলের মাঝাঁর ও মাহি ধএাত শাড়ি 
বাঙালনর সমাদর পেলো । 

চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মোহনশর কাপড় 'বাক্তির বাবস্থারও উল্নাতি করার দরকাপ 
পড়েছিল। তখন নাকি কেশবলালজশ আহমেদাবাদ থেকে পরামর্শ দিলেন যে ওয়াদিলাল শাহ 
নামে মাকেটিং বিষয়ে দক্ষ এক গুজরাটশ ব্যবসায়শকে কুষ্ঠিয়াতে নিয়ে গিয়ে বিক্রি ভার তার 
ওপর দিতে । মোহনীবাব্‌ কেশবলালজশর কথা মেনে 'নিলেন। ওয়াদলালজশ বচ্ছন দুই-তিন 
চমতকার কাজ দেখাবার পর মোহনশবাব্‌ খুশশ হয়ে তাঁকে মোহিনী ?মলস লিমিটেডের 
ম্যানেজিং এজেন্টস চক্রবতর” ব্রাদার্সের সামান্য অংশীদার করে নিলেন । 
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হয়তো মোহনী মলের এতে ভালোই হলো, কিন্তু মিলের শেয়ারহোজ্ডার সম্পর্শ 
বাঙালগণ হলেও পারিচালক কম্পানি আর পুরোপুরি বাঙালী রইলো না। অতএব, কেবলমানর 
প্রাসাঞ্গিক দু একটা কথা বাদে এর পর থেকে এই প্রবন্ধে মোহনশর কথা আম আর বলতে 
পারবো না। 

১৯২১ সালে প্রায় ৮৪ বছর বয়সে মোহনীবাবূর মৃত্যু হলো। এবার শহর হলো 
গিরিজাবাবৃর যুগ । 


শ্রদ্ধেয় শারিজাবাবুকে আমি চক্রবর্তী পারবারে সকলের আগে দেখেছিলাম । বস্ঘাশিজ্পের 
জাতে তখন তার 'বাশিম্ট আসন । কিন্তু তাঁর সরল অনাড়ম্বর ব্যবহার দেখে মনে হতো তিনি 
যেন এক সাধারণ স্নেহশীল বাঙালপ গৃহস্থ । 


গারজাবাবুর মেজো ছেলে তারাপ্রসাদবাবুকে দেখলাম আরও পরে। তোরাপ্রসাদের ডাক 
নাম বলাই)। সম্ভবত সেটা ১৯৩৮ সাল। তখন তাঁর সঞ্চে আমার প্রায়ই সকালবেলায় শেয়ালদা 


স্টেশনে দেখা হতো । আমরা ডেইলি প্যাসেজার করতাম । 

বলাইবাবু অর্থাৎ তারাপ্রসাদ তখন বেলঘার্য়ার ২ নম্বর মোহনী মলের নতুন মোশিন 
ফিট করছেন হাতে-কলমে । ম্যানোঁজং এজেন্টের পত্র হয়েও সে কাজে তান দ্বিধাবোধ করতেন 
না। তারও আগে তান নারায়ণগঞ্জে চিত্তরঞ্জন কটন 'াীলেও মোশন ইরেকশন শিখে এসোছিলেন। 
তার মানে, সুবিধে পেলেই তিনি মোশন চেনবার জন্যে নতুন মোশন ইরেকশনে হাত পা?কয়ে 
আসতেন । 


যন্ধের সত্গে তারাপ্রপাদের সেই যে মৈত্রশ ঘটোছিল তা আজও বজায় আছে। স্নেহ প্রবণ 
মাঁলক যেমন পোষা জন্তুর কণ্ঠস্বরের ওগঠাপড়ার তাৎপর্য মুহূর্তে বুঝে নেয়, তারাপ্রসাদ 
তেমাঁন তাঁর শ্রীঅন্নপূর্ণা মিলের তাঁতের ঠাস ঠাস মাকুর আওয়াজ এবং মিনিটে দশ বশ হাজার 
বর ঘোরা টাকুর শন শন শব্দ শুনেই বলে দিতে পারেন কোথাও কিছু গোলমাল আছে 1ক না। 
অন্নপূণণর বোশর ভাগ মেশিনকে ?তানি চিনতেন জাপানে তাদের জন্মকাল থেকে। 

শ্রীঅন্নপূর্ণা গঠনের কথা ওঠার কয়েক বছর আগে থেকেই গারজাবাবুর ছেলেরা ছোট 
ছোট দ. ভনটে বাবসা ফে'দোছিলেন। তাঁদের বউবাজারের বাড়র একতলায় "গাঁরজা হোঁসিয়ারণ' 
নাম দিয়ে ছোট একটা গোঁঞ্জর কল খুলোছলেন আর ক্যাঁনং স্ট্রীটে খুলোছলেন মিল স্টোর্সের 
কারবার । তা ছাড়া কটন গমল ও হাতে-চালানো তাঁতের জন্যে মাকু তোরির একাঁট ছোট কারখানাও 
স্থাপনা করোছিলেন। এই বাবসার 'একাঁজাঁকউঁটভ হেড" ছিলেন গরিজাবাবুর সেজো ছেলে 
দ.ঞগীপ্রসাদ। তখন তার বয়স ২০।২১ বছর । তাঁকে জাবার এই বাবসাতেই সাহায্য করতেন তার 
দ.ই ভাই উমাপ্রসাদ ও চন্ডীপ্রসাদ। 

বাবসাসত্তে চক্রবতাঁদের সঙ্গে কলকাতায় পুরনো দুটো হোঁসিয়ারী মলের (পাইওনীয়ার 
এবং খাদরপুর-এর) মালিক শ্রীলীলত মুখার্জ ও শ্রীশবপদ মুখার্জ নামে দুই ভদ্রলোকের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল । হোসিয়ারীর অধিকাংশ সুতোই আগে দক্ষিণ ভারত থেকে আসতো 
আর কিছু আসতো পশ্চিম ভারত থেকে । দাম ছিল খুব চড়া এবং ভালো সুতো দনজ্প্রাপ্য ছিল। 
৮৮ 


লাঁলতবাবুরা একাদন গারজাবাবুকে প্রস্তাব করলেন যে, তাঁকে পুঃরোভাগে রেখে একটা 
হোসিয়ারর সুতো তৈরির মিল এখানে খোলা হোক । শগারজাববূর তখন এমন একটা চোখের অস.থ 
হয়েছিল যে তান ভালো করে দেখতে পেতেন না আর বাঁড় থেকে বেরোতে পারতেন লা। 

মুখাজদের সঞ্জো কথাবার্তার সময়ে দুর্গাপ্রসাদও উপস্থিত ছিলেন। স্ব শহনে তার মলে 
হলো যে, বাজারে চক্রবতাঁদের, বিশেষ করে শারজাবাবুর যখন এতই ক্লেডিট, তখন ভাপা ভে 
অন্যের সহায়তা না নিয়ে নিজেরাই একটা সতাকল গড়ে ফেলতে পারেন । সেই প্ান্েই তান বাবার 
কাছে প্রস্তাবটা পাড়লেন। 

এর পরের ঘটনাপ্রবাহ খুব দ্রুত । ১৫ অগস্ট, ১৯৪%-এ গিরিজাবাবু ও তার পাঁচ ছেলে 
মিলে শ্রীঅন্নপূর্ণা কটন মিলস িামটেডের কম্পানি রোঁজিস্ট্রি করলেন। কিশতু যেহেতু লিও 
মুখার্জ ও শিবপদ মুখাঁরজ মশায়রা প্রস্তাবটির উত্থাপন কমে ছিলেন, সেইজন্যে তাঁদের দুজনকে 
সঙ্গে রেখে অন্লপর্শার ম্যানোঁজং এজেল্সশ কম্পানর নাম রাখা হলো চক্তটবতী-মুখা জজ প্রাইভেট 
ঠলামিটেড। শ্রীঅনপূর্ণার প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন গিরিজাবাবু। ভাঁর মতত্যুর পরে দেশবরেণা 
স্বগণয় নিমলিচন্দ্র চন্দ্র মশায়ও িরেকনর বোডেরি চেয়ারম্যান হয়োছিলেন। 

শেয়ার 'বাক্ক শুরু হয়ে কিছাীদনের মধ্যেই ১৬।১৯৭ লক্ষ টাকার 'বারু হয়ে গেল । যুদ্ধের 
বাজারে নানা নিয়মকানুন হওয়াতে সেই সময়ে ইমপোচেডি মেশিনারী লাগবে এমন কোন ফ্যার্ঠীর 
বসাতে গেলে সরকার লাইসেন্স লাগতো । টেক্সটাইল কামিশনারের বোম্বাই হেড আঁফিস থেকে 
মেশিনারী আমদাঁনর কোটা বন্টন করা হতো । 

হঠাৎ দেখা গেল আবিভভ্ত বাংলার সুরাবদী সরকার বাংলা দেশের কোটা থেকে 
শ্রীঅন্নপপূর্ণাকে লাইসেল্স রেকমেন্ড করতে নারাজ । কুম্ঠয়া থেকে 'নর্বাচত এম. এল. এ. 
সামসদ্দীন সাহেব সুরাবদরঁ গভনমেন্টে মন্তী ছিলেন। চক্রবতরঁদের হয়ে তাঁর অনুরোধও 
সুরাবদ সাহেব ঠেললেন । 

প্রমাদ গুনে গিরিজাবাবু শেয়ার 'বারু বন্ধ করতে আদেশ দিলেন । মোশিনের অভাবে মিল 
যাঁদ চালুই না করা যায় তবে আর শেয়ার বেচে কী হবে? বেচা শেয়ারের টাকাণড তো ফেরাত 
দিতে হবে! 

সেই শেয়ার বাক বন্ধ করাতে মধ্যবতর্ঁট কালে যাঁদও অশ্রপূর্ণার কর্তাদের খুব বিপদে 
পড়তে হয়োছল, 'কন্তু আখেরে যে তা কত ভালে ফল 'দয়েছে সেটা বোঝা যায় প্রবন্ধের 
গোড়াতে ব্যালেন্স শীটের 'হিসেবগ্যালর তাৎপর্য থেকে । 

তখনকার সাঁলাসটর জেনার্যাল সম্প্রীতি পরলোকগত স্যার ধীরেন মলের সঙ্গো এদের 
প্রীতির সম্পর্ক ছিল । সলা-পরামর্শ করে স্যার ধীরেনের সাহায্যের জন্য দূর্গাপ্রসাদকে ধদক্পপতে 
পাঠানো হলো। তদানঈন্তন ভাইসরয়ের একাঁজকিউটিভ কাউনান্সলের শিজ্প ও বাণিজ্য দপ্তরের 
মেম্বার স্যার আকবর হায়দারর সঙ্গে ধরেন মর মশায়ের খুব অন্তরঞ্গতা । সরাবদশকে 
প্রভাবিত করার যোগ্য লোক একমান্র স্যার আকবর হায়দার । 

ধুতি জার হাক শার্ট পরা ২৫।২৬ বছরের ছেলে দরু্গনপ্রসাদ ১৯৪৫।৪৬ সালের 
প্রিটিশ-শাসিত 'দল্পশর সেক্রেটারিয়্যাটে দুরু দুরু বক্ষে ডাকসাইটে ?সাভলিয়ান আকবর হায়দারণ 
সাহেবের দপ্তরে ঢুকলেন স্যার ধীরেনের সঙ্গে । 


৮৯১ 
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ধশরেন মিত্র হায়দারীকে বললেন, “আকবর, দিস ইয়ংম্যান ইজ আযাজ মাচ এ ফ্রেন্ড টু মী 
আঙ্জগ ইউ আর । দেখ, যাঁদ একে সাহায্য করভে পারো ।” হায়দার দুর্গীপ্রসাদের ইতস্তত ভাব 
দেখে ভভয় য়ে দোফাঙে গনজের পাশে বসতে বললেন । দু্গপ্রসাদের বন্তব্য শুনে বললেন, 
“সুবাবদশ" ধদল্লীতে আছে তা জেনেই নিশ্চয়ই তুমি এখানে এসেছো: সে একটু পরে আমার 
সঙ্গে দেখা করতে আসবে । তুমি ওই পাশের ঘরে আমার সেক্রেটারর কাছে গিয়ে বসো। 
ষথাসময়ে তোমাকে ডেকে পাতাবো )? 

ঘণ্টাখানেক পরে ডাক পড়লো । তখন হায়দারশর ঘরে সুর্রাবদ্ও উপাস্থিত। ইতিমধ্যে 
স্যার আকবর সংবাবদীকে দিয়ে মোৌশনের লাইসেন্স কবল কারিয়ে নিয়েছেন । দুগ্গপ্রসাদের 
কাছে শ্রীঞলপর্ণার নাম শুনেই সাদি চমকে উঠলেন; কিণ্তু হায়, তখন আর তাঁর নি 
বলার উপায় নেই । লাইসেন্স মঞ্জখল হয়ে গেল। 


তা তো হলো। ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি ছাড়িয়ে শ্যামনগরে রেললাইনের পূবাঁদকে 
াঁমিও কেনা হায়ে গেছে ১৩৬ বিঘা: কিন্ত বাঁড় তৈরী আর মোশনের অর্ডার 2 যাঁদও ইস্ট 
আর বাপির ব্যাপারে চক্তবতখদের খব সুবিধে হয়ে গিয়েছিল অদ্ভূতভাবে-যে জায়গায় সেই 
১৩৬ 'বঘা জাঁমটা কিনেছিলেন তার আদি নাম গড় শ্যামনগর । কোন্‌ এক রাজা বগীর্দের 
উৎপাত্ের ভয়ে সেখানে কবে যেন পরিখা খখড়ে মাটর শিবির দেওয়াল করে পুরোপনার একটা 
প্র তোপ করেছিলেন । সেই ডাবর মাটিতেই কারখানার সমস্ত ইস্ট পোড়ানো হলো। আর 
এক খাশা ব্যাপার হলো বালি পাওয়া িয়ে। ওই জাঁমিরহই এক প্রান্তে একটা মজা নদশ ছল; 
সেখানে পাওয়া গেল ভালো কোয়ালাঢটির বাল । চেক্রুবতর্ঈদের কপাল দেখুন! তাঁরা একেবারে 
[ডিম-ভরা কই, অথবা আরও একটু চাঁড়য়ে বললে, সবৎসা গাভী পেয়ে গেলেন)। 

কিন্তু লোহা আর 1সমেন্ট2 তার অভাবে ফ্যাক্কীর তোর শেষ না হওয়ার দরূন জাপান 
থেকে মেসিন এলে পর বাঞ্জে প্যাক করা অবস্থায় কিছাঁদিন বাইরে ফেলে রাখতে হম়োছিল। 
যাই হোক, নিজেরা ইস্ট তোর করে খরচ তো অনেক বাঁচলোই, উস্চুনীচু জমিটাও সমান হয়ে 
গেল । 


মোশনের ব্যাপারেও মহাসমস্যা । ইংল্যান্ডের মোশন বক্তারা বললো যে অর্ডার দেবার 
ঠে খঙ্ুপ পবে মোশিন ডেলিভাব হবে, আর গবালতী স্পিনডল আর তাঁতের দামও তখন খুব 
বোশ। ভারাপ্রসাদ বাবে? সামর্থয তো মোট ১৭ লক্ষ টাকার । হঠাৎ শেয়ার 'বাক্রু বন্ধ হয়ে 
যাবার পরেই লাগলো ১৯৮৬ অগস্টের 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান মাক দাঙ্গা । তারপরেই দেশ 
ঠীবভাগ, বাজাব একেবারে মাটি হয়ে গেল । শেয়ার আর বার হয় না। 

এমন সময়ে ১৯৪৮-এ বিজিত জাপানের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা মাঁকনি সেনাপাঁত ম্যাকাথনর 
জপানীীদের পুনর্বাসন ও বিধবস্ত জাপানী শিতপ-বাঁপিজের পুনগণিন আবম্ভ করালেন। 
ভারতবর্যধ ১ লক্ষ জাপান িপশ্ডলের কোটা পেলো । জাপান মেশিনের দাম 'বাঁলতপর 
অধেদ্কির চাইতেও কম । তাই চক্তবতাঁরা তোড়জোড় করে জাপান 'তোয়োদা' মেশিনের অডণর 
দলেন। 
৪১0 


ইতিমধ্যে শিরিজা চক্রবতর্ঁ মশায়ের স্বাস্থ্যের দ্ুত অবনাত হয়ে ৯৯৪৭ সালের গোড়য়ে 
২৭১ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হলো। বাংলার শিল্প ও বাণিজা জগতের তো একটা ক্ষত হলেই, 
1প্তাবিয়োগের জন্য গিরিজাবাবূর ছেলেদের 'শিজ্প-প্রচেম্টায় এক ভয়াবহ পাঁরীসথাভি দাঁড়ালে।। 
তারা যেন সব রকমে অনাথ হলেন । 

চক্রবততীঁভ্রাতারা খুব সম্ঙর্পণে এগোতে লাগলেন । বড় ভাই দেবী প্রসাদবাব, কুষ্টিয়া? 
১নং মোহন মাীলেই বেশ সময় কাটাতে বাধ্য হন। তারাপ্রসাদ জাপান গেলেন তোযোদ। 
কম্পানর কাছ থেকে মেশিন বুঝে নিতে । কাজেই কলকাতা আঁফসের কাজের ভার পড়লো ছে 
তিন ভাইয়ের ওপর । আঁফস বলতে সহতোপটির ক্রস স্ট্রসটের মিল স্টোর্সের ছোট অফিস । আড়ম্বন। 
ঢাকটোল নেই । চক্তরবত্দের সাফলোর মূলে হলো এই মিতব্যয়িতা । তাত কখনো প্রয়োজনের 
বাইরে খরচ করেনান, করেনও না। 

ছু কিছু করে মেশিন এসে পুরো ডোলডার নেবার আগেই দেখা গেল ব্যাশ ব্যালেন্স 
শেষ। 

দ.গ।প্রসাদকে আমি নিজে ১৯৪০২।৪৩ সাল থেকে ভালো কনে চান । তার ভ্রিয়দশা নি 
চেহারা, চোখে হাসি আর মিম্টভাষণের জন্যে [তানি বশবাপ্রিয় ছিলেন। ধনকুবের কুমাদ প্রমথ 
রায় বা কুমিল্লা ব্যাঁডিকং করপোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা স্বগখয় নরেন্দ্রন্দ্র দ্তই হোন, সহি) ৩৭, 
শরাদিশদু, বম্দোপাধ্যায় কিংবা বিশবাবখাাত পণ্ডিত রধিশঙ্করই হেন, সমাজের নানা পতগেও 
ব্যন্ত তাকে একা*ত আপনার শোক মনে করে এসেছেন । এখনো বয়সে পন্চাশের বল দুই নাচে, 
[কন্তু হভিমধ্যেই দুগ্গাপ্রসাদ বহু সরকার ও জনাহতকক্প সংস্থার মাননসয় সভ্য ঠিতাঁনি 
রিহ্যাবিলিটেশন ইন্ডাস্ট্রি করপোরেশনের চেয়ারম্যান, স্টেট ব্যাঙ্কের গিরেস্র, স্টেট ইলেকাদ্রীসা9 
বোডেরি সদস্য, চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের সেক্রেটাঁর এবং ?িছনদন আগে ছিলেন কলকাতার শোরিক। 

কুমিল্লা ব/াঙ্কং-এর চেয়ারম্যান নরেন দত্ত মশায় দুগণপ্রসাদকে ছেলের মঙে। ভালোবাসতেন । 
সপ্ত!হে দু চারধাল তাঁকে না দেখলে নরেনবাব দুর্শাবাবযকে ডেকে পাাতেন। 

দফায় দকায় মেশিন আসছে অথচ তা খালাস করবার টাকা নেই । পাগলের মতো ছোটাছ:19 
করে দূ্গবাশর আর নরেনবাধূর কাছে যাওয়াই হয়ে ওঠে না। ক'দিন দেখা না পেয়ে নরেন্বাব, 
দহগণপ্রসাদকে বাড়ীতে ডেকে পাচালেন। চিরসঙ্গণ গড়গড়াটর নল ঠোঁটে গংজে নরেনবানহ 
বসেছিলেন । দুর্গাবাবুর চেহারা দেখে বললেন, “দেখা সাক্ষাৎ নাই, ম.থ বাজার, কখ হইলো 2" 
দুগ্গাবাব পারস্থিতির ঠববরণ শদয়ে বললেন, “আপনারা থাকতে আমাদের এমন গবপদে পড়তে 
হয় 2" নরেনবাব তাঁর পুববিহ্গের ভাষায় বললেন, “আঙই আমার আঁফসে ভোমাপ ভাইগা 
সকলে আইস । দেখা যাউক কি করা যায়।” 

দিন দ'য়েকের মধ্য কোনো িকছু বন্ধক না রেখে দুগ্গাবাবুরা পাঁচ ভাই কেবলমাত 
হ্যাপ্ডনোট সই করে কুমিল্লা ব্যাঙ্কং থেকে & লক্ষ টাকা ধার পেয়ে সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা 
পেলেন। 

নরেনবাবুর কথা বলতে বলতে দুর্গপ্রসাদের গলা আবেগে একটু কেখপে গিয়েছিল । 

কিছুদিন সহজভাবেই কাজ চললো । অনেক মোশন জাহাজ ঘাটে আটকে ছিল । টাকা 
পেয়ে চক্রবতঁরা সে সব ছাড়িয়ে আনলেন। 


৪১ ৬ 


1কন্তু দেখতে দেখতে সেই & লক্ষ টাকাও গেল ফ্দারয়ে। আবার সেই অনটন। ১৯৪৮-এর 
শেষ ভাগ থেকে বাঙাল ব্যাজ্কগুলির অবস্থাও কাহল । দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেও চক্রবতীর্রা আর 
টাকার যোগাড় করতে পারাঁছিলেন না। 

এ যান্রা নরেন দন্ড মশায়ের ছেলে বটকৃষ্ণ বা বট; দত্ত মশায় (অধুনা ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের 
চেয়ারম্যান), স্বগশর্ নিমিচন্দ্র চন্দ্র, ব্যারস্টার শ্রীস্নেহাংশু আচার্য চক্রবতাঁদের নিকট কুটুম্ব 
স্বগণয় নিমাই নৈ৫, বিশিষ্ট বাবসায় শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় (খন শ্রীঅন্নপূর্ণার চেয়ারম্যান) প্রমুখ 
কয়েকজন অকৃত্রিম বন্ধুর সঙ্জো পরামর্শ করে চক্তবতীরা ভাগ্যকুলের ধনকুবের কুমার প্রমথ 
রায়ের কাছে যাওয়া স্থির করলেন। 

কুমার প্রমথনাথের বাঁড় যেতে দাপ্রসাদের সঙ্গী হলেন স্নেহাংশুবাবু ও েমাইবাবু। 
বঢু দত্ত মশায়ও নাক পরে এদের হয়ে প্রমথবাবকে অনুরোধ করতে 1গয়োছলেন। 


দেবাণ্বজের পপম ভস্ত এবং সেকালের জাতিবর্ণ 'বচারে খিনম্নবর্ণের হিন্দু প্রমথনাথ সকাল 
বেলাতেই তিন খণশ্রেচ্ঠকে নিজগৃহে পেরে কৃতার্থ বোধ করলেন । প্রদ্তাব উত্থাপত হলো- 
শ্বীঅ্লপূর্ণার যাবতীয় সম্পান্ত বন্ধক রেখে আরও ১০ লক্ষ টাকা চাই । প্রমথনাথ অদ্টবাদণ 
ছিলেন । মোঢা একটি পাঞ্জকা সর্বদাই তরি কাছাকাছি থাকতো । বিশেষ করে কেউ টাকা ধার 
চাইলেই পার্জকা খুলে অমৃতিযোগ, মাহেন্দ্রক্ষণ, চন্দ্রান্সটম সব কিছুর 'িচার করে আ্যাঁঞ্লকেশন 
গঞ্জ বা নাকচ করতেন। (শুনোছ যাকে ধার দেবাদ্র ইচ্ছে থাকতো না, ভার বেলায় গুস্তপ্রেসাঁট 
তাল্প একটু খুলে অমুতবল্লী কযায় আর বেদনানাশক মাঁলশের তৈলের বিজ্ঞাপন পরন্তি এসেই 
অজধহাত দোঁখয়ে মিন্টি কথায় অপ্রশীতিকর কাজটি সেরে ফেলতেন)। 

প্রমথবাব, যখন শুনলেন যে, দেব, তারা, দুগ্গন,. উমা ও চণ্ডপ্রসাদ তাঁর খাতক হবেন, 
৬খন যা করে বসলেন তাতে সকলে হতভম্ব । পাঁঞ্জকা বন্ধ করে রেখে ছেলের বয়সী দু 
প্রসাদকে সাত্টাঞ্জো প্রাণিপাঙ করে বসলেন । বললেন, “মায়ের নামে সকলের নাম, আপনাদের ?ক 
আম ফেরাতে পার? 

সংাঁবও ফিরে পেকে দকার্প্রসাদ সসম্দ্রমে দরে সরে গেলেন । এই সেকেলে কুসদজঅশবগ 
নকুবেরের মানবতা ও সংবেদনশশলতার [দকাঁটর বিবরণ 'দয়ে চক্রবতাঁপা বললেন যে সেই 
সময়ে কুমার প্রনথ পায় মশায় টাকা ধার না ।দলে শ্রীঅন্নপূর্ণা কতদূর এগোতে পারতো ভা বলা 
যায় ন্যা। 

তারাপ্রসাদশাবদের স্প্যান ছিল যে তাঁরা স্পানং সেকশনাঁটিকে বড় করে কু সুকো। 
নিজেদের তাঁতে কাপড় বোনবাব জন্যে রেখে বাকীটা বাজারে বেচবেন হোসয়ারীর অতো 
হিসেবে। তই যেখানে ২৭০০০ 1স্পণ্ডল আনানো হয়োছিল সেখানে তাঁতের অর্ডার দেওয়া 
হয়েছিল ৩০০ খানান্ন। ওই ৩০০1টর মধ্যে এখন ১০১ট জাপান “সাকামোটো" অটোম্যাটিক, 
এবং বাকীগনহলি বিলিত 'হেনার লিভসে' তাঁত। এক এক তাঁতী একসঙ্গে ৩৩টা করে 
অটোম্যাটিক “সাকামোটো" চালায়, মানে ১০১ট স্বয়ংক্ুয় তাঁতে মাত্র তিনজন তাঁত কাজ করে। 
আর এক এক তাঁত ৪টে করে শলভসে-র সাধারণ তাঁত চালায় ৷ 

আম।দের সদ। স্বাধীন ভারত সরকারের শিল্পমন্ত্রকের কাছ থেকে চক্ষবততীঁরা। কিন্তু 
সি 


১৫০1ট “সাকামোটো" অটোম্যাঁটক কেনবার অনুমাতি চেক্লোছলেন সরকার তা 1দলেন ন।; 
বললেন-_যাঁদ 'বড়লা ব্রাদার্সের সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া মেশিনারী কম্পানির ৪৮খানা িসমকোট 
অটোম্যাটক চক্রবতণরা কেনেন তাহলে ১০৯টা জাপান তাঁত আমদানি করতে দেওয়া হবে। 
বাধ্য হয়ে তাঁরা সেইভাবে অর্ডার 'ঈদলেন। সোঁদন আম অন্নপূর্ণা মিলে গিয়ে দেখলাম পুরোদমে 
চালু “সাকামোটো' অটোম্যাঁটকের পাশে ৪৬টি 'সিমেকো চটের থলে মুড়ি দিয়ে ঘ,মোত্ছে। 
বলাইবাবু বললেন যে, তাঁতগুঁল খুব মজবুত নয়, মুহূর্তে মনহততি বধ হয়, মট মও করে 
পার্টস ভাঙে। ীসমকোর কতদের কাছে ?কছু বলতে গেলে তাদের মুখে একই আভিযোগ, 
“আপলোগ মেশিন চালানা নাহ জানতা ।” 

সরকার স্নেহপুষ্ট সমকো বাছাদের তাই বলাইবাব্‌ এতাঁদন ঘুম পাাড়য়ে রেখেছিলেন 
এখন ৪৮টার মধ্যে দুটো তাঁতের স্বয়ংক্রিয়তার 'ভ্যাসেকেণামা করে সাধারণ তাঁত হিসেবে চালাতে 
চেম্টা করছেন । যাঁদ সাবধে না হয় তো আবার বন্ধ করে রাখবেন। এইভাবে অন্নপূাগ লাখ 
পাঁচেক টাকার মোশনের উৎপাদন শান্ত নম্ট হচ্ছে। সারা ভাবতে এইরকম কত মিলেই কত 
ন্ট হচ্ছে, কে জানে! দেখুন দোখি, রাজনোতিক হাওয়া পালে লাগিয়ে বাণিগ্যতকী ভাসাঙে 
পারলে কেমন গুঁচা মালও বন্দরে গঞ্জে চালানো যায়! অবশ্য শুনোছ যে এখন আপানশীদের 
সঙ্গে সহযোগিতা করে 'সমকোর তাঁতের অনেক উন্নাতি হয়েছে । 

বাঙালী কটন মিলের উৎপাদন শান্তর অবক্ষয়ের চ্‌ড়াভ উদাহরণ পেলাম এখান ওখান 
থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। আমি যা হিসেব পেয়েছি তা থেকে দেখাছি যে, কতকগুলি বাঙাল] 
মিলের মালিকানা হাতবদল হয়ে অবাঙালশীর কব্ষায় চলে যাবার পর বাংলাদেশে এখন খাঁ 
বাঙালী মিলি আছে ১৩টি। এই তেরোটির মধ্যে ৬াঁটি একেবারে বন্ধ হয়ে আছে, আগর টি 
কে।লোরকমে চলছে । 

কেবলমাত্র দুটি মিল নাকি জলো চলছে । শ্রীঅন্রপূর্ণার কথা ভো বলছিই, এবং আর 
একাট হলো কোলাঘাটের কাছে ভানন্তপুর টেকুটাইলস িমিটেড। সেই ছিলে ২২৪২9 
স্পিন্ডল আছে। তার মানে সম্পূণণভাবে স্পিনিং মিল। শ্রমিক কাজ করে ৭৫০ আন্দাজ । এই 
মিলের কর্ণধার হালেন দুই ভাই শ্রীমু্রারিমোহন ও শ্রীকশোরণীমোহন মাা। 

বি, সি. নান আ্যান্ড শ্রাদার্সের বেঙ্গল ফাইন সিপানং আশ্ড উইভং মিলস 1লামিচেডেএ 
দুটি মল আছে। তাঁদের কোন্নগরের মিলে ২৪৮০০ 'সপস্ডল চালায় ১০৫০ জান শ্রাগক আল 
কঙ্যাণনর কাছে ঘে ?মলাট আছে তাতে সিপিন্ডল আছে &৩০০টা আর শ্রামক ১৭০জন। 

বাঙালীর প্রাচীনতম মিল বঙ্গলক্ষমী কটন মলের ৩৯০০০ সপন্ডল ও ৯৩টি তাঁত 
আছে। কার্মসংখ্যা প্রায় ২৫০০। 

অচল  মলগুলি নিয়ে বাংলাদেশে কটন মিলের মোট সংখ্যা ৩৯। সেগ্ীলর বিষয়ে 
সামান্য কিছু পাঁরিসংখ্যান নচে লিপিবদ্ধ করছি :- 
কেবল স্পিনিং. কম্পোজট মোট স্পিডল মোট তাঁত গড়ে মাঁসক স্‌তো উৎপাদন 

২০1ট ১৯ ৮,৮৮৬, ২৬ ১০,১৭০ ৩৭,৬৭,০০০ কিলো 
গড়ে মাদক বস্ত্র উৎপাদন 
৯,৭৩,০২,০০০ টার 


+১৩ 


(এ ছাড়াও বাংলাদেখে অসংখ্য পাওয়ার লুম ক্যান্তীর আছে। তাদের বস্ত্র উৎপাদনের সাঠিক 
পরিসংখ্যান যোগাড় করা সম্ভব নয়)। 

প্রসঙ্গত, পাশ্চমবঙ্গ সরকারের কল্যাণ স্পানং মিলস 'লামটেডের নামও উল্লেখযোগ্য । 
এর সমস্ড শেয়ারই রাজ্য সরকারের হাতে । এই সংস্থার অধীনে দুটি মল আছে--৫&০০০০ 
[স্পণ্ডল বিশিত্ট কল্যাণ উপনগরের ইউনিট এবং ২৫০০০ স্পিন্ডল বিশিষ্ট গোমো-হাবড়ার 
অশোকনগর ইউনিট । দুটি মিলের মোট উৎপাদন আপাতত ১৬ লক্ষ কিলোগ্রাম আন্দাজ । নতুন 
[মিল অশোকনগর ইউনি পুরো চালু হলে আনুমানিক আরও ৮ লক্ষ 'কলো সুতোর উৎপাদন 
বাঁদ্ধ পাবে। ভাগাভাঁগ করে দুই মিলে মোটা, মাঝাঁর ও মিহি সুতো তোর হয়। সেই সুতোর 
কেতা হলো আমাদের ধনেখালি, ফরাসডাঙ্গা ও শান্তিপুরের তাঁতিশ, পাওয়ার লুম ফ্যান্ীগ্ 
এবং হোসিয়ার! সিল। দুই মিলের শ্রামক সংখ্যা আন্দাজ ২০০০। ১৯৬২-৬৬ এই & বছরে 
সংস্থার গ্লোস লাও ২ কোণ এবং মোটা অবক্ষয় বাদ দিয়ে নট লাভ প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা হয়েছে। 
আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠানে লাভ, তা আবার এত ভালো লাভ, পাঁরচালনার কাতিত্ব বলতে হবে। 
এর জন্যে আগরা কল্যাণী স্পিনিং এর ম্যানোজং 'ডরেন্টুর শ্রীরামরপ্তন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর 
অধানস্থ কমিবিশ্দকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। পাঁতিত জাঁমতে আবাদ করে সোনা ফলানোর এটা 
একটা উল্লেখ্য উদাহরণ নিশ্চয়ই । 

যে-কটা বাঙালণ মিল একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেগীলিতে তাঁতি আছে ১৪২৮ এবং 
সিপন্ডল আছে ৯,৯৫০৪৮। বন্ধ হওয়াতে ষে শ্রামকেরা বেকার হয়েছেন তাঁদের সংখ্যা ৬৫০০। 

এইসব তথ্য উদ্ধারের পর কারণ অনুসন্ধানের জন্যে আঁম 'বেঙ্গল মিলওনার্স আযাসো- 
সিয়েশনে'র সেকেটার শ্রীস্যীবনয় ভট্টাচার্যের কাছে গিয়োছলাম। তান যে যে ?বশেষ কারণগালপর 
উল্লেখ করলেন তাও এখানে মোটামুটি সাঁজয়ে দাচ্ছি 


(১) আমরা তুলোর জন্যে পরনির্ভর--পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ ভারত থেকে তুলো আনতে 
আন্দাজ ১৮০ কিলোর এক একটা গাঁট বাবদ রেল-ভাড়া ৫০. টাকা করে বেশ লাগে। তাই 
বোম্বাই আহমেদাবাদের চাইতে আমাদের সুতোর পড়ত৷ বেশন হয়। 

(২) বাঙাল? মিলগুলো সবেতেই কোরা ধুতি শাড় ও মার্ক তোর হয়। তাতে লাভ 
যাঁদ হয়ও তো তা খুবই সামান্য । প্রোসোঁসং অর্থাৎ ডাইং, ব্লীচিং, মারসেরাইজিং ও স্যানফো- 
রাই করবার যন্ত্রপাতি না থাকলে মোটা লাভ করা অসম্ভব। 

(৩) যন্ত্র আধ্যানকীকরণে যে অর্থের প্রয়োজন, চোদ্দ আনা বাঙালী মিলের তা নেই। 

(9) যথেস্ট কাঁচামাল, তুলো এবং মিলস্টোর্স সময় মতে এবং সস্তায় অমরা কনে রাখতে 
পারি না, ওই অর্থাভাবের জন্যে। 

(৫) বাঙালী মিল-শ্রমকরা বুদ্ধিমান ও কর্মদক্ষ, কিন্তু ভ্রান্ত ট্রেড-ইউনিয়নিজমের জন্যে 
তাঁরা কাজের গাঁত *সথ করে ফেলেন। 


অবশ্য এ ছাড়াও আরও কতকগুলি কারণ আছে যার জন্যে বস্বশজে্গে বাঙাল আজ 
যায় যায়। গন্তু তা নিয়ে আম আলোচনা করতে চাই না। যেসব বাঙালী প্রাতষ্ঠানের 


৯৪ 


লক্ষমশলাভ হয়ে ওঠোঁন তাদের অকৃতকার্যতার হেতু নিয়ে আম পারতপক্ষে মাথা থামাতে চাই 
না। আমি মৌমাঁছ হতে চাই-মাছি নয়। 

অন্লপূর্ণর ম্যানেজার মনোরঞ্জন ঘোষাল মশাই পুরনো উইভিং মাস্টার। আহমেদাবাদে 
কাজ শিখে বহু বছর আগে ঢাকার কাছে চিত্তরঞ্জন কটন মিলে অনেক দিন ম্যানেগার ছিলেন। 
অন্নপর্ণাতে আছেন ১৯৫০1।৫১ সাল থেকে । এখন তাঁর বয়স ৬২ বছর। 

মিল প্রাঙ্গণের চীনে ঝাউয়ের আযভানিউয়ের পাশে সংদৃশ্য দোতলা বাড়ির নীচের তলায় 
আঁফস আর দোতলায় ইন্দ্রপুরীর তুল্য গেস্ট হাউস। অফিস ঘরে বসে তাপ্রপ্রসাদবাব, 
মনোরঞ্জনবাব এবং স্পানং মাস্টার শ্রীকুমারেশ রায়ের সঙ্গে শ্রমিক সমস্যা নিয়ে কথা হচ্ছিল। 
মনোরঞ্জনবাবু বললেন যে, অন্নপূর্ণার ১৯০০ শ্রমিক নিয়ে তাঁরা তিন শিফটের আর্থাৎ ২৪ 
ঘন্টার কাজ শান্তিতেই চাঁলয়ে যাচ্ছেন! কমীদের সঙ্গে পাঁরচালকদের সম্বন্ধ নাঁক এই 
বাজারেও নেহাত মন্দ নয়। 

স্পাঁনং মাস্টার কুমারেশবাবু চিত্তরঞ্জনে তারাপ্রসাদের সঙ্গে এক ঘরে বাস করে কাজ। 
[শখোঁছলেন। মাঝে অন্য দু-একটা মিলে চাকার করে তারাপ্রসাদের ডাকে শ্রীতন্বপ্পায় এলেন 
জাপানী মোশন আসবার সময় থেকে। 

“বনজঞ্গলে ঘেরা গড় শ্যামনগরে বলাইদা আর আস মেশিন ফিট করা শুরু করেছিলাম” 
কুমারেশবাব মিলের ভিতরটা দেখাতে দেখাতে আমাকে এই সব গল্প করছিলেন। তাঁর কাছ 
থেকেই শুনলাম যে. তারাপ্রসাদ এখন টেক্সটাইল এক্সপার্ট হিসাবে ভার৬বিখ্যাত।. অন্নপূর্ণা 
মোহিনীতে তো আছেনই, উপরন্তু মাদ্রাজের হেমলতা কটন মিল, গৌহাটির আসোসয়েটেড 
ইণ্ডাস্ট্রিজের 'িরেক্টর এবং মধ্যপ্রদেশের মার কটন মলের তিনি চেয়ারম্যান । ইতিমধ্যে ভিন 
দ্‌ দফা বেঙ্গল 'মিলওনার্স আসোসিয়েশনের সভাপাতত্বও করেছেন। 

শ্রীঅ্পপূর্ণর হোসিয়ারী সুতোর অবশ্য সারা ভারতে খুব আদর এবং কম্পানিব বেশি লাভ 
সেই সৃতো থেকেই, কিন্তু এদের কাপড়েরও খুব চাহিদা । এদের তৈরি 'মাকিন' জাতীয় 
কোরা কাপড়ও বছরে ৫০। ৬০ লক্ষ টাকার মতো বিদেশে রপ্তানি হয়। 

মোট লাভের অঙ্ক দিয়ে তো আম প্রবন্ধই শুরু করেছি। 

চক্রবতাঁদের চার ভাইয়ের অধ্যবসায় ও মিতব্যায়তাই হলো সমস্ত কিছুর মূলে। 
প্রোডাকশনে মনোরঞ্জনবাবু ও কুমারেশবাবুকে সহায়তা করেন তারাপ্রসাদ আনন কেনাকাটা এবং 
অনান্য কাজে আছেন তাঁর অনুজবর্গ। তুলো ও মিল স্টোর্স কেনার ব্যাপারে ভার আছে ছোট 
দুই ভাই উমাপ্রসাদ ও চণ্ডীপ্রসাদের ওপর । ডিরেক্টর হওয়া সত্তেও নিজেরাই বাজারে ঘুরে ঘুহে 
মাল কেনেন। স্ব সফল ব্যবসারই গোড়ার কথা হলো 'ওয়াইজ পারচেস্'। 


একটা মমন্তুদ খবর পেলাম। এদের বড় ভাই দেবীপ্রসাদ ১নং মোহিনী মিলের দেখা- 
শোনার জনোো কুষ্ঠিয়াতেই অর্থাৎ পাকিস্তানে থাকতেন। ১৯৬৫ লড়াইয়ের সময় তাঁকে গহ- 
অন্তরীণ করা হয় এবং সেই অবস্থাতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। অন্তরীণ থাকা কালেই কুচিাকিৎসা 
ও প্রায় বিনা চাকংসাতেই বছর খানেক আগে তাঁর কুষ্টিয়াতেই মৃত্যু হয়। সইসাবৃদ করা 
ছাড়া সক্রিয়ভাবে শ্রীতঅন্নপূর্ণার কাজ কোনো দিন করেনান, িল্তু জোম্ঠ পান্ডবের মতো বাকগ 
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চার ভাইয়ের প্রাত তাঁর অগ'ধ আঙ্থা ও স্নেহ পরোক্ষভাবে সকলকে অনংপ্রাণিত করে রেখোছল। 


বাঙালীর আধিকাংশ কটন মিলের চরম দুর্দশার পাশে অন্লপূর্ণার পরম সমৃদ্ধির মূল 
কারণ হলো বস্মশিল্পের আতি দ্রুত প্রগতির সঙ্গে তাল রেখে বাঁলম্ঠ পদক্ষেপ । একটা অদ্ভুত 
দৃশ্য অন্পূর্ণর শি্পনিং ডিপার্টমেন্টে দেখে এলাম। সুতো ওয়াইপ্ডিং ফ্রেমের 
ওপরে একাঁট নাতবৃহৎ চলমান যন্ত কিউ করা আছে। যল্ধাটি (বার্বার কোলম্যান স্পৃলার) 
সারাক্ষণ চাল. ফ্রেমের ওপরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে লম্বা ফ্রেমের এপাশ থেকে ও-পাশ। নলির 
স./ঞা ছিড়ে গেলে জুড়ে দিচ্ছে অথবা অকেজো নলি বদলে নতুন নাল লাগিয়ে 'দচ্ছে। 
বাছাণনাঁছ লোকজন প্রায় নেই ই । একে অটোম্যাটক বললে ভুল হবে, এ হলো প্রায় অটোমেশন। 
এড গ্রডাক্্-এর অর্থাৎ তৈরী মালের পড়তা কম হয়ে প্রাতিষ্ঠানের লাভ হলে সে তো 
সম্প্রসারণ করে কর্মসংস্থান বাঁড়য়েই চলবে । উন্নত দেশগুলিতে তাই হচ্ছে। তাতে তাদের জাতঈয় 
সম্পদ সর্বতোভাবে বেড়েই চলছে। 
প্রধানত আধুনিকীকরণে অবহেপ।ই হলো বাঙালখর অধিকাংশ মিলের শোচনীয় অবস্থান 
ফারণ। ৬৫০০ ঝা বেকার হলো; তার মানে প্রাকৃলুপ পার্রবারে গড়ে & জন করে মোট 
৩২৫০০ট মুখের অন্ন মারা গেল। তবুও আমরা সর্বাধ্ানক প্রণালী অটোমেশনের মারণ- 
উচাটনের আঁভচার কার কী করে? 
রবীন্দ্রনাথের একাঁট সতাক্ষপ্ত উীন্ততেই বোধ হয় আমাদের আ্যান্টি-অটোমেশন 
আঁত্বকদের উত্তর দেওয়া যায় : “যন্কে নিন্দা করে যাঁদ নির্বাসনে পাঠাতে হয়, তাহলে যে 
মন্দ্রাযন্্ের সাহায্যে সেই নিন্দা রটাই তাকে সৃদ্ধ বিসজন দিয়ে হাতে লেখার পণাথর চলন 
করতে হবে।” 


১৩ এ্রাপ্রল, ১৯১৬৮ 
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সমাপন 4 চপিজাউরকন চিন সবাররাজিজাননর শশা পবিস্ এত 4৯ তম এরি ত্বকে সাহাবা নিক বনসাই বটরডন। 





থাকে 


ইংিশ চ্যানেলে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মাঝখানে "চ্যানেল আইল্যান্ডস' নামে চারটি ছোট ছোট 
দবীপ আছে । দ্বীপের আঁধবাসীরা ফরাসণভাষ হলেও ইংল্যান্ডের প্রজা । এই চারাঁটর মধ্যে একটি 
দ্বীপের নাম গান্নীজ এবং একাঁটির নাম জার্স। আমাদের কাছে এই দুই দ্বীপের বিশেষত্ব হল 
এই যে, খেলার সময়ে আমরা যে জার্প পার এবং যে গোঁঞ্জ প্রতাহ পুরুষরা গায়ে দিই, সেই 
দুটি পরিধেয়র জল্ম হয়েছিল যথাক্রমে ১৮৩৬ এবং ১৯৮৫১ সালে, ওই দুই দ্বীপের বাসিন্দাদের 
রুচি অনুযায়শ। তারও প্রায় তিনশো বছর আগে নাক এক রকমের জার্ঁপ ছিল কিন্তু সে 
ইতিহাস একটু ধোঁয়াটে । উনাবংশ শতাব্দীতে দ্বীপবাস্শী মহিলারা এইসব জামা বোধ হয় 
হাতেই বুনতেন। 

গত শতাব্দীর বিলেত-ফেরতরা 'সিংগলেট অর্থাৎ গোঁজ পরতেন; বিলেত থেকে আমদা'ন 
করে ধনীরাও কেউ কেউ শোঞ্জ পরতেন বলে শুনেছি । কিস্তু বাঙালণ, তথা ভারতবাসশ, 
পুরষের অন্তর্বাস বলতে ছিল ফতুয়া। মধ্যাবস্ত ও গরীব লোকেরা যাঁদও অনেকেই ফতুয়া 
পরে বাইনেও বেরোতেন, ধনীরা বাঁড়র বাইরে গেলে তার উপরে চড়াতেন চোগা-চাপকান জোধ্বা 
অথবা পাঞ্জাব, নয় তো কোট । 


বাংলা দেশে গোঁজি তৈরির প্রচলন সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য আহরণ করা গেল তা-ই এবারে 
ধাঁল। কলকাতার দাক্ষণ-পশ্চিমান্চলে ভূকৈলাসের রাজাদের এক দেওয়ান ছিলেন, নাম অল্লদা- 
প্রসাদ মুখোপাধ্যায় । ১৮৮৬।৮৭ সালে কলকাতার যাদঘরের সামনে মহা সমারোহে এক 
শিজ্প-প্রদর্শন অন্যম্ঠত হয়েছিল-ইন্ট/রন্যাশনাল ইশ্ডাস্ট্রিয়াল একাঁজবিশন । অন্নদাবাবু সেই 
প্রদর্শনশ দেখতে গিয়ে মোজা গোঁ তৈরির মোশন দেখে এলেন এবং সঙ্গো আনলেন 'ব্রাটিশ 
মেশিন বিক্রেতা আই. এল. বোরজ-এর দহ একটি ক্যাটালগ । দেই কাগজপত্র ভালো করে পড়ে 
দেখবার শর অন্রদাবাব একটা গোঁ ও মোজা তৈরির কল স্ধাপনা করার সংকজ্প করলেন। 

বছর খানেকের মধ্যে বিলেত থেকে বেরিজ কম্পানির দুটি হস্তচািত 'নাটং মেশিন 


গোপাল হোিয়ারশ 


যাদবপুর কলোনশ 
ফাঁলকাতা-”৩হ্‌ 


৯৩ 


আনিয়ে নিজের বাড়তে ফুট করে মোজা গোঁঞ্জ তোর আরম্ভ করলেন। অন্নদাবাব ও তাঁর 
গৃহণণ দুজনেই নাকি স্বহস্তে সেই মোশন চালানো শিখোঁছলেন। 

১৮৯৩ সালে ওরিয়েশ্টাল হোপিয়ারী নাম দিয়ে অন্বদাবাব একটি ?লমিটেড কম্পানি করে 
ফ্যা্টীরর আয়তন অনেক বাড়ালেন। কিন্তু ক্ষুদ্র হলেও অল্পাঁদনের মধ্যেই তাঁরা কলকাতার 
সৌদনের সব িপাটমেন্টাল স্টোর্সের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ালেন। বালিতশ হোঁসিয়ারীর সচ্গে 
প্রাতযোগিতায় দেশী প্রাতিষ্ঠান গড়ে উঠলে, পরে নিজেদের দেশের তোর মাল বাক ব্যাহত 
হবার ভয়ে তাঁরা ওাঁরয়েপ্টালের মাল 'বাক্র করতে রাজী তো হলেনই না, উপরন্তু নানা বাধার 
সৃষ্ট করে ফ্যাক্টরিটিকে অচল করে 'দিলেন। 


স্বদেশশ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আবার ও'রয়েন্টালকে পুনরুজ্জীবিত করা হলো, কিন্তু 
অন্নদাবাব; তখন পরলোকে। পুনরুজ্জীবনের ভার নিলেন তদানীন্তন বগুড়ার নবাব সাহেব 
এবং পাটনার দীপনারায়ণ নিংজী। সেকালের জমিদারের ব্যবসা, তাই বেশী 'দিন চললো না। 
১৯০৮ সালে শ্রদ্ধেয় ভূপেন বসু সলিসিটর মশায় ওরিয়েন্টালের মৌশনারী কিনে নিয়ে বেঙ্গল 
হোিয়ারশী নাম দিয়ে আবার সেগৃলি চালালেন। এবারেও একই হাল; িছাদন চলে আবার 
বন্ধ হলো। 

কিন্তু অনন্তযৌবনা নগরবধূর মতো ওরিয়েন্টালের মৌশনারীর আদর আর কমে না। 
িছাদন বন্ধ থাকার পরে অশ্লদাবাবূর সেই মোশনারীই এবার গেল হণওড়ায়। আমাদের 
ছেলেবেলার “পারজোয়ার' হোসিয়ারণী ফ্যান্টীর এখন হলো এর বল্লভ। 

১৯০৮।০৯ সালে শিল্পে অনাভজ্ঞ কোনো কোনো বাঙালী ভদ্রলোক দূমদাম করে 
কতকগুলি 'নাটং মোশন আনালেন। কিন্তু দরকার মতো সুতো পাওয়া যাবে কিনা তার খোঁজ 
খবর আগে করে না নেবার জন্যে অধিকাংশ ফ্যাক্পীরর মালিকরা সুতোর অভাবে বেশশীদিন 
সেগুলি চালু রাখতে পারলেন না। 


১৯১০ সাল আন্দাজ পাবনাতে “শজ্প সঞ্জীবনী 'লামটেড' নামে একটি ফ্যা্কীর স্থাপিত 
হলো আর ১১১২।১৩ সালে গোঁঞ্জ মোজা তোর শুরু হলো ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে। এই দুই 
অণ্টলের মধ্যে প্রাধান্য পেয়োছল পাবনার কারখানাগুলি। কলকাতায় অবশ্য ততাঁদনে প্রায় ৩০টি 
ফ্যান্তার হয়ে গেছে। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কিন্তু প্রায় সব গোঁঞ্জকলই একে একে বন্ধ হয়ে গেল 'বাঁলতশ 
আর মাকিনি সুতোর আমদানির অভাবে । 

লড়াই মিটে যাবার পর ১৯১৯ সাল থেকে সমস্ত ফ্যাক্টরিগঁলই আবার চালু হয়ে ১৯২১ 
সালে হোসিয়ারী-শিল্প সমৃদ্ধির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করল। তার কারণ হল, পূর্ব ও 
উত্তরবঙ্গের পাট-চাষীর পঞ্ঠপোষকতা। কাঁচা পাটের দাম মনকরা ৪ টাকা থেকে বাড়তে বাড়তে 
৪০1৪২ টাকায় পেশছল। কৃষকদের ঘরে ঘরে সচ্ছলতা ও আনন্দের জোয়ার। 'চরকাল যারা 
নগ্ন কলেবর ছিল, তৈনা পরে আধপেটা খেয়ে মহাজন আর জমিদারের নৃশংস অত্যাচার সহ্য 
করত, ক্ষণস্থায়ী হলেও তাদের এবার একট; স্বস্তি, একটু আনন্দের দিন এল। পরনে উঠল 
পাবনা-নারায়ণগঞ্জের গেজি। 


৯৮ 


আমাদের পনেরো বছরের তিনটি পারকল্পনা চাষাকে অধ্নহেলা করে যাঁদ শ্বেত- 
হাস্তযূথের বংশবৃদ্ধি না করত, তা হলে আজ শিল্প-বাণিজ্যের সমাম্ধ কোথায় পেশছতে 
পারত তা উপরের ওই উদাহরণ থেকে নিরেট গর্দভও বুঝণে পারবে । তাও তো সেই 
ইংরেজের শোষণ ও শাসনের আমলে দেশী শিল্পের জন্যে সংরক্ষণ বা প্রোটেকশনের কোনো 
সু-ব্যবস্থাই ছিল না) আর দেশে হোঁসয়ারীর সুতোও তৈরী হত না। 


যান আমাকে এই সমস্ত তথ্যের অনেকটাই যোগালেন সেই শ্রীলালতমোহন মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের উল্লেখ আমি শ্রীঅন্বপূর্ণার কাহনীতে করোছ। আটান্তর বছর বয়সের বছ্ধ লাঁলতবাবু 
এখন বেঞ্াল হোঁসিয়ারশ ম্যানুফ্যাকচারার্স আযআসোসিয়েশনের সভাপাঁতি। ব্যান্তগতভাবে তান 
[খাঁদরপুর হোঁপসিয়ারী ফ্যাক্টীরর মালক এবং (সম্ভবত পাঞ্জাবের লুধিয়ানার সমসামায়ক 
হিসেবে) দেশে হোিয়ারী শিল্পের অন্যতম পথপ্রদর্শক স্বগাঁয় অন্নদাপ্রসাদের পুত । থাদরপুল 
হোসয়ারী পুরোনো প্রতিষ্ঠান। ১৯২০ সালে লালতবাবু এর প্রীতম্ঠা করেছিলেন। 

খাঁদরপুর হো?সয়ারী প্রাতষ্ঠার আগে ও পরে অসংখ্য ছোট-বড় হোসিয়ারী মিল বাঙাল 
ব্যবসায়ীরা স্থাপন করোছিলেন। প্রতোকাটর জল্মবৃস্তান্ত ও আনুষঞ্গিক তথ্য সংগ্রহ করে তা 
আমার এই সীমায়ত প্রাতবেদনে পেশ করা যাবে না। দু'চারজনের নাম সম্ভবত বাদও পড়ে 
ষাবে। সেইজন্যে আমি সংশ্লিষ্ট শিল্পপতি এবং পাঠকের কাছে পূর্বাহেই মাপ চেয়ে নিচ্ছি। 

বাঙালীর হোঁসিয়ারী কারখানাগীলর মধ্যে প্রধান প্রধান যেসব নামেত্র তালিকা পেয়োছ, 
তা হল--স্বগীয়ি রমেশচন্দ্র সোম প্রতিষ্ঠিত ঝামাপুকুর হোসয়ারী, স্বয় হারপদ 'নিয়োগশর 
কালীঘাট হোসয়ারী, শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা গোঁঞ্জর কল শ্রী ডি. এন. বসুর হোসয়ারী, শ্রীশৈলেন 
মুখোপাধ্যায়ের দেশবন্ধু হোিয়ারী, শ্রীশবপদ মুখোপাধ্যায়ের পাইওনীয়ার নিটিং, শ্রীসাধন 
চট্টোপাধ্যায়ের ক্যালকাটা টেক্সটাইলস, শ্রীশরৎ কুণ্ডুর 'চেরণ” শ্রীদুর্গাদাস পালের এএমপ্রেস, 
শ্রীশান্তিময় বন্দ্যেপাধ্যায়ের বৃহৎ প্রাতিষ্ঠান শ্রীপাতি হোঁসিয়ারণ প্রাইভেট 'লামটেড, শ্রীসত্যেশ্বর 
সামন্তের অন্যতম প্রতিষ্ঠান [সদ্ধেশবরী হোঁসিয়ারী এবং শ্রীকেতকীরঞ্জন দশ্ডের শপ-প্রি' মার্কা 
মোজা-গেঞ্জির প্রাতি্ঠান মীরা 'নটিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ প্রভাতি। এগুলি ছাড়াও উল্লেখ্য হল, 
উৎপাদনের বোচত্রে বোধ হয় সবপ্রধান, ঘোষ-ভ্রাতৃবৃন্দের মালিকানায় যাদবপুরের গোপাল 
হোঁসয়ারী। 

আর একবার বলে নিই যে, বড় বড় এবং বর্তমানে চালু কারখানাগুলর নামই উপরে 
করলাম। ছোট প্রাতিষ্ঞান অনেকেরই নাম করা গেল না নানাকারণে। এই অনল্লেখ মাজনিখয়। 


বেঙ্গল হোঁসিয়ারী ম্যান্ফ্যাকচারার্ঁ আযআসোসিয়েশনের বাঙালগ ও অবাঙালী সভ্র 
সংখ্যা প্রায় ২৪০। তার মধ্যে ২০০টি কেবলমাত্র গোঁঞ্জর থান তৈরি করে বাজারে বেচেন, 
আর বাকী ৪০টি কম্পোজিট কারখানা নানারকমের তৈরী গোঁ জার্সি শার্ট ড্রয়ার্প ইত্যাদি 
বিক্রি করেন। 

সম্প্রতি আরও একাঁট সংঘ গঠিত হয়েছে। নাম প্চিমবঙ্গা হোসিয়ারী সংঘ। তার 
পভ্যবৃন্দ প্রধানত অবাঙালশী এবং হোসিয়ারী বাবসায়ে লিপ্ত প্রতিষ্ঠান। 


৯১ 


বি. এইচ. এম. এ-র রল্মকাহিনীটাও সংক্ষেপে বাল। এ-ও আমার শোনা বর্তমান সভাপাতি 
শ্রদ্ধেয় ললিতবাবূর মুখে । ১৯২১-এর সমৃদ্ধির পরের বছরেই বাঙালী গেঞ্জ-মোজার কারখানাকে 
ভীষণ প্রাতিযোগিতার সামনে পড়তে হল। কলকাতার পগেয়াপাঁটর ব্যাপারীরা এককাট্রা হয়ে 
জাপান থেকে সস্তা দরে গোঞ্জ-মোজার আমদানি শুর করল । নন-কোঅপারেশনের যুগ, বিদেশী 
মাল চলবে না, তাই তাঁরা জাপানশদের বললেন মার্কা-টার্কা না দিয়ে মাল পাঠাতে । সেই হলদে 
রঙের বুকে টেপ ও বোতাম লাগানো মালে তাঁরা “স্বদেশে প্রস্তুত' ছাপ দিয়ে বাজারে হড়হুঢ় 
করে চালালেন। পাবনা, নারায়ণগঞ্জ আর কলকাতার তৈরী জিনিসের কাটতি ভয়ানকভাবে কমে 
গেল। তখন 'ছ্রেড-মার্ক (মারক্যানটাইল মাক'স আযান) আইন-কানুনেও এমন কতকগুলি ফাঁক 
ছিল যে, এই ভেজাল কারবার বন্ধ করাবার কোনো উপায় ছিল না। ১৯২২ সালে একটি 
সকাল” (সংরক্ষণ সংকান্ত) কাঁমশনের বৈঠক হল, যার ফলে প্রধানত টাটা ইস্পাত কম্পানর 
ও সামীগ্রকভাবে বস্ঘাশল্পের প্রোটেকশনে'র পথ সুগম হল। 


একাবদ্ধতার প্রয়োজন উপলব্ধি করে বাংলার গোঁঞ্জকল মালিকেরা ১৯২৩ সালে বেঙ্গল 
হোিয়ারী ম্যানুফ্যাকচারার্ঁস আসোসিয়েশন গঠন করলেন। এর প্রথম সভাপতি ছিলেন 
কলকাতার ভুঙপর্ব মেয়র স্বগঁয় ব্যারিস্টার নিশীথচন্দ্র সেন এবং সহসভাপাত ছিলেন শ্রীক্ষতীশ 
নিয়োগী, খিনি পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়োছলেন। 

১৯২৬ সালে মিঃ ফ্র্যাঙ্ক নয়েস (খাঁন পরে স্যার ফ্র্যা্ক নয়েস হয়ে প্রাদোশক গভনরের 
পদেও অধিম্ঠত হয়েছিলেন) সাহেবের নেতৃত্থে প্রথম টেক্সটাইল টাঁরক বোর্ড বসল। বোর্ডের 
[সিদ্ধান্ত হল যে, ছোট) ছোট গোঁঞজজকলগুলিকে সংরক্ষণের জন্য কোনো আইন-কানুন পাস করতে 
গেলে রাঘব-বোয়াল কটন মল-মালিকরাও সেই আইনের সুযোগে টাকার জোরে কটন মিলে 
হোঁসয়ারী বিভাগ খুলে ছোট হোঁসয়ারী কারখানাদের হঠিয়ে দেবে। এই যুক্তি দোঁখয়ে 
নয়েস সাহেব যেন হোঁসয়ারী-শিল্পের ভালোর জন্যেই আর্জ নামঞ্জর করলেন। 

দ্বিতীয় টেক্সটাইল টারিফ বোর্ড বসল ১৯৩২ সালে। এবারে আমাদের ডঃ জন মাথাই 
(পরবতী কালে স্বাধীন ভারতের অর্থমন্ত্রী) এই বোর্ডের সভাপাতত্ব করলেন। তাঁর 'বিচক্ষণতা 
ও সহ্‌দয়তার ফলে গোঁঞ্জকলের পক্ষে স্াবচার হল। সরকার তাদের 'প্রোটেকশন'এর জন্য 
বিদেশী হোসয়ারর পণ্যের উপর আমদানি-কর ইত্যাঁদ অনেক বাড়িয়ে দিলেন। 

এইডাবে ছোট-বড় ঢেউয়ের সঞ্গো যুম্ধ করে বাংলার হোঁসয়ার-শিজ্প অনেক দূর সাঁতিরে 
এসৌছুল। এখন ঞনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং দেশবাসীর পরিচ্ছদে ফিটফাট হবার গদকে নজর বাড়ার 
সঙ্গে গোঁজমোজার চাঁহদা খুব বেড়ে গেছে । লালতবাবু এবং গোপাল হোঁসিয়ারীর সুবোধবাবু 
বললেন যে, যেখানে অবিভন্ত বাংলায় মোট ৩ লক্ষ িলোগ্রাম হোঁসিয়ারী দ্রব্য বাক হত, 
সেখানে এখন কেবল কলকাতাতেই বিক্ি হচ্ছে ১০ লক্ষ কিলো। ভারতবর্ষের মোট উৎপাদন 
এখন আনুমানিক ৩০ লক্ষ কিলো আর পশ্চিম বাংলার উৎপাদন তার ই অর্থাং ১০ লক্ষ িলো। 
এই ১০ লক্ষ কিলোর মধ্যে ৭ই লক্ষ বিক্রি হয় রাজের বাইরের চাহিদা মেটাবার জন্য। 


কিছ, দন আগে পর্যন্ত ছবিটি বড় মনোরম হয়ে উঠেছিল। কিন্তু গোপাল-এর সৃবোধ 
১০০ 


ঘোষ মশায় বললেন ষে, এখন হঠশিয়ার হবার সময় এসে গেছে। মাদুঃজ রাজোয সুতাকলের ঘাঁটি 
কইম্বাটোরের কাছে তিরুপুর নামে এক শহর আছে। সেখানে খুব অল্প দিনের মধো প্রায় 
৪০০ হোঁসয়্ারী কারখানার উদ্ভব হয়েছে । তাদের মালও কলক।তার একই কোয়ালাটি মালের 
চাইতে ডজনে ৩।৪ টাকা করে কম। সাধারণ কোয়ালিটির অকসেট মুদুণে যেমন কলকফাতাব 
সঙ্গে মাদ্রাজের শিবকাশ শহরের দারুণ প্রাতযোগতার কথা আম অন্য এক প্রবন্ধে বলোছ, 
হোসয়ারীর ক্ষেত্রেও তেমনি তিরুপুর কম দামে সুতো ও শ্রম পেয়ে কলকাতাকে দাবিয়ে 
দেবার ব্যবস্থা করছে । সুবোধবাব বললেন যে, এই প্রাতযোগিতাতে জিততে হলে বাংলার 
হোসিয়ারী কারখানাদের সরকারি সহায়তায় সস্তায় সুভো পেতে হবে। তো হলে বেশ ভালই 
হবে, আমরা গারুবরা সস্তায় গোপাল-এর তুহিন গোঁজ পরতে পারব ।) 


সৃবোধবাব আরও কয়েকটা ইস্টারেস্টং খবর দলেন। বেঙ্গল হোঁসয়ারশ ম্যানুফ্যাকচারার্স 
আসো সিয়েশনের অন্তর্গত ২৪০টা কারখানার মধ্যে যে ২০০1ট গেঞিবর থান তোন্ষির কারখানা 
আছে (অধাঙালীপ্রধান সংঘাটর শ'খানেক সভ্যের কথা বাদ দিলেও)। ভারা তাঁদের তৈরী 
কোরা গেজর থান বড়বাজারের ডলারদের বেচেন। বড়বাজার সেই কোরা থান ব্রীচ করায় 
কলকাতার বাভিন্ম অণ্চলে অবস্থিত প্রোসোসং কারখানাগ্লিতে । সব শেষে সেই ধোলাই কা 
থান যায় শোভাবাজারে। সেখানে আছে প্রায় ৬০০ সেলাইয়ের কারখানা, ষাদের একমাএ কান্ড 
হল সেই থান থেকে গোঞ্জ তৈরি করা । পাইকারভাবে ফোত্রকেটার্স ও জবার্সদের মাধ্যমে) 
এই প্রণালশীতে যে খোঁজ তৈরশ হয়, তার কোয়াল?ট ও মাপ যাই হোক না কেন, আস্োসয়েশনের 
বাকী ৪০1 'কম্পোজিট ফ্যাক্ীর'র মাপসই ভাল গোঁঞজর চাইতে তা অনেকটা সস্তায় 'বাক্র হয়। 


মশায়, আম নিজে বছর দশেক আগে পর্ষন্তি দু'-চারবার বেশ ঠকোঁছি। বোকাসোকা লোক, 
শেয়ালদার ফুটপাথে চলতে চলতে দেখলাম ধবধবে সুদৃশ্য গেজি হকাররা বেশ সস্তায় বেচছে। 
স্বাস্থ্যাট তখন আমার মন্দ ছিল না। ভুপড়র মাপটা জানাব না, কিন্তু ছাত ছিল প্রা ৩৯ 
ই। দাঁওয়ে গোঞ্জ কিনে তো বাঁড় ফিরলাম । রাস্তায় গ্রাই করে নেওয়া সম্ভব হয্ান, ভাই 
বাঁড় এসেই খাল গা হয়ে ক্র্যান্ড-নিউ গোঁঞ্জ পরতে গেলাম। বুকের মাঝামাঁঝ এসে গেল 
ঠেকে । টেনে-চনে নীচে নামাতে গেলা, তা ফররব্র করে এক কাঁধের সুতো খুলে এল । দিন 
তিন-চার কসরত করে পরবার চেম্টা করে সেই সস্তার-কাষ্তি গোঁ বাতিল করে 'দলাম ৷ গোটা 
দুই গোঁঞ্জর সাত্যই আমার প্রয়োজন ছিল । এবারে গেলাম 'রিলায়েবল দোকানে । সাইজ সম্বন্ধে 
সন্দেহ ছিল গোঞ্জির কলওয়ালাদের ওপর তাই যেখানে ৩৮ হলেই চলত, সেখানে সেফ-দাইডে 
থাকবার জন্যে ৪০ ইশ্৪ি কিনলাম । এবার বাড়ি এসে পরতে গিয়ে দোখি, আম কেন, স্বয়ং কুস্তাঁ- 
সম্রাজ্ঞী হামদা বানৃও তার মধ্যে তাঁর ইয়ে সুদ্ধ উধরাষ্গটি সে*ধিয়ে দিতে পারেন। 


ললিতবাবূর প্রদত্ত বি. এইচ. এম. এর ৩১ মার্চ ১৯৬৭-র সাধারণ সভায় সভাপাতির 
ভাষণে লিপিবদ্ধ আরও কয়েকটি পুরোনো তথ্য গোপাল হোঁসিয়ারীর সুবোধবাধ আমাকে 
দেখালেন । যেমন, (১) গেজির চাহিদা এখন ভারতবর্ষের প্রতি পুরুষপিছ আধখানা করে। 


৯০৯ 


সোজা বাংলায় বঁলি। ভারতের পৃরূষ জনসংখ্যা যাঁদ ২৪ কোটি হয় তো ১২ কোট সুতীর 
হোসিয়ারণ মাল 'বাক্র হয়। (২) ১৯৫৭ সালের শেষে ভারতে ৩৫৬৯টা হোসিয়ার কারখানা 
1ছল এবং তাতে ২৬৩০০ শ্রামক খাটত। তে) সুতীর গোঁঞজ। ইত্যাঁদর উৎপাদন ছিল প্রায় ১৯ই 
কোট কিলো । (8) পশমের সোয়েটার ইত্যাদর উৎপাদন ছিল ২৭ই লক্ষ িলো। ৫৫) উৎপাঁদত 
মালের মোট দান ছিল ১৬ই কোটি টাকা, এবং (৬) এই শিজ্পে বানযুন্ত মূলধনের মোট অঞ্ক 
ছিল ৬ই কোটি টাকা । 

তঙয় পণবার্ধক পারিকল্পনার লক্ষ্য ছিল উৎপাদন বাঁড়য়ে 'নম্নালাখত অঞ্ডে 
পেশীছালো 

(৯) স.৬শর হোিয়ারশ-_-২ কোটি ৯০ লক্ষ কিলো, (২) পশমের হোসিয়ারী-২৫ লক্ষ 
1কলো, (৩) আর্ট গসজেকের-৩% লক্ষ কিলো এবং 6৪) িনথোঁটক অর্থাৎ রেঅন বা নাইলন 
--২০ লক্ষ কিলো । 

উল্লিখিত তথ্য বেজায় বাসী । এত পুরোনো একটি সংঘের পক্ষে উচিত ছিল তাজা খবর 
দেওয়া। আম নিজেও অন্ত এর বাহরে কিছু খংজে পেলাম না। 

ভারতের হোঁসিয়ারী কারখানার অব্যবহৃত শান্ত মোট উৎপাদন-শান্তর এক-চতুর্থাংশ। 
ভালো স.ভোর ন্যাধ্য দামে দ্প্রাপ্যতাই নাক এর অন্যতম প্রধান কারণ । 

শলি৩বাবু ভাষণে আরও বলেছেন যে, হোিয়ারী কারখানারা যে-সমস্ত স্পানং মিলের 
কা থেকে সৃতো কেনেন, সেই মিল সমতা রক্ষা বিষয়ে বোধ হয় অবহেলা করেন। তাতে 
গোঁঞ্জর কোয়াদলাটিতেও তারতমা ঘটে । তানি বলছেন, সমাধানের পথ হল, সমবায় পদ্ধাতিতে 
হোসয়ারণ কারখানার মালকরা যাঁদ নিজেদের জন্য একটা ১২৫০০ 'স্পশ্ডলের 'স্পাঁনং মিল 
বসাতে পারেন। কিন্তু গোপাল হোসয়ারর সুবোধবাবুর আভমত হল যে, যাঁদও বা আত 
কম্টে মূলধনের জন্য ১।৯ই কোটি টাকার ব্যবস্থা হয়ও তবু তাতে কাজ হাসিল হবে না কারণ 
স*তো চাই নানারকমের-কটন, রেঅন, রবারের সুতো ইত্যাদ। ওই একট ছোট কটন মল 
কাই বা যোগাবে * 


বাঙালশর গৌরবের বস্তু গোপাল হোসয়ারখর কাঁহননটা এবারে 'নাছোড়বান্দা' সমবোধচন্দ্র 
ঘোষ মশায়কে নিয়েই অরম্ভ করা যাক। 

১৯৩০ সালের এীপ্রলের গোড়ায় মহাত্মা গান্ধ "ব্রাটশের লবণ আইন ভঙ্গের জন্য যখন 
দণ্ডগর সমূুদ্রকূলে যাত্রা করলেন, তখন তাঁর প্রধান বাঙালশ শিষা শ্রীসতীশ দাশগুপ্ত একদল 
বাঙালশ যুবককে সতাগ্রহ করতে মোঁদনশপুরের তমলুকের দিকে পাঠালেন । মামলা রুজন করার 
ঝামেলা এবং জেলে ঢুকিয়ে সরকারি খানা খাওয়াবার বাজে খরচ কমাবার জন্য অনেক জেলা 
ম্যাজিস্ট্রেট অধস্তন কম্চারীদের আদেশ দিয়ে রেখোছিলেন যে, সত্যাগ্রহীদের ধরে ধবে পুঁলিসের 
লারতে করে ১৫1২০ মাইল দরে দুর্গম কোনো স্থানে নিয়ে গিয়ে যথেচ্ছ উত্তম-মধ্যমের পর 
ছেড়ে দিতে হবে । যাদবপুর ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের মেকানিক্যাল এ্জিনীয়ারিং-এর 
ছাত্র সবোধবাবু ছিলেন তমল্‌কের কাছে বাবুপুরের দলে-কলকাতা থেকে সতীশবাবুর পাঠানো 
সব তরুণ সতাগ্রহীর দল। বারবার গ্রেপ্তার হত্য় ওইভাবে ছাড়া পাবার পর তাঁরা পণ করলেন 
৯০ 


ষে, এমন কোনো উপায় অবলম্বন করবেন, যাতে পুলিস তাঁদের জেলে নিয়ে যেতে বাধ্য 
হবে। তাতে তাঁরা বেশ সাফল্য লাভ করলেন। সেই থেকে বাবুপুরের দলের নাম হয়ে গিয়ে ছিল 
'নাছোড়বান্দার দল'। 

জেল খেটে বেরোবার পর ১৯৩১ সালে সুবোধবাব্‌ এজনীয়ারিং পাস করলেন। কিন্তু 
ন্যাশন্যাল কাউন্সিলের পাস করা ছাত্রদের তখনকার চাকারর বাজারে ইজ্জত ছিল না। কাজেই 
চাকার জৃটল না। উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত বাবার বাসনা ছিল, কিন্তু বাঁড়র কর্তা জোম্ঠ 
ভ্রাতা শ্রীচার্চন্দ্র ঘোষ মশায় তাতে বাধা দিলেন। 

চারুবাবুর 'পতৃদেব স্বীয় গোপালচন্দ্র ঘোষের আদ 'নবাস ছিল খুলনাতে, কিন্তু 
পরে উত্তরবঙ্গের নশলফামারতে গিয়ে মোল্তার পেশা নিলেন এবং কালে স্থায়ী বাঁসন্দা হয়ে 
গেলেন। মোল্তারি ছাড়াও চারুবাবুর বাবা ব্যবসাতেও অশ্পবিস্তর লিপ্ত ছিলেন । 

গোপালবাবূর জ্যেম্ঠ পত্র চারুবাবু নিজে করতেন ওকালাতি। তাঁর পরেও এক ভাই 
ছিলেন। ১৯২৫ সালে তানি হঠাৎ মারা গেলেন । শোকের মধা দিয়ে চারুবাবুর মনে আর দুই 
ভাইয়ের প্রত বাংসল্য নিবিড় হয়ে উঠল । সুবোধবাবু ও তাঁর ছোট ভাই জ্যোতিষবাবু চারু, 
বাবুর চেয়ে ১৫ বছরেরও বেশী ছোট। এক ভাই ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে, তাই সবোধ- 
বাবুকে দুর দেশে পাঠাতে চারুবাবু রাজী হলেন না! ফলে, ১৯৩৬ পযন্তি পাঁচ বছর 
সুবোধবাবু বেকার হয়ে বসে রইলেন। 

ছাত্রজীবনে সুবোধবাবু একটা কাজ করোছিলেন। হয়ত সেই কাজটিই পরে তাঁর ব্যবসা- 
জীবনের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল! শ্রীহরিপদ সরকার নামে এক ভদ্রলোক নীলকামারতে 
একটা কারখানা খোলবার জন্যে কয়েকটা হোঁপিয়ারী 'নাঁটং মেশিন আ'নয়োছিলেন এবং মোশন 
বসানোর সময়ে হরিপদবাব্‌ বেকার সুবোধবাবূর পাহায্য নিয়োছলেন। 

বেকারত্ব যখন কিছুতেই ঘোচে না, তখন দাদার অনুমাত নিয়ে ১৯৩৬ সালে সবোধবানু 
ঢাকুন্সিয়াতে একটা নিটিং ফ্যাক্টরি বসালেন। সম্বল দু"ট জাপানশ নিটিং মেশিন। পরলোকগত 
শিতার নামে সুবোধবাব ছোট প্রতিষ্ঠানটির নাম দিলেন 'গোপাল হোবসিয়ারণ”। 


ছ' বছর ধরে গোপাল হোসয়ারশ ঢাকুরিয়াতেই রইল এবং ততদিন স্‌কোধবাব, একটি 
একটি করে মোশন বাঁড়য়ে মোট ১১টি মোশন করে ফেললেন। ঢাকুরিয়ার সংকদর্ণ জায়গা 
থেকে কারখানা স্থানান্তারত করবেন বলে 'তিন ভাই পরামর্শ করে যাদবপুরে কিছু জিও 
কিনলেন । 

ছোট ভাই জ্যোতিষবাবূর কথা বলা হয়নি, ইনিও রাজনশীতি করে ১৯৩২ সালে কারবাস 
করে এসোছলেন। 

এমন সময়ে ১৯৪১ সালের শীতকালে কলকাতায় জাপানীদের কয়েকটা ছোট ছেট বোমা 
পড়ল। ছোট হলে কা হবে, তার দাপটে কলকাতা ফাঁক। রব উঠল : এল বলে-পালাও, পালাও। 

কলকাতার শিশু, বনিতা ও বন্ধ তখন যে যোঁদকে পারেন ইভ্যাকুয়েট করে চলে গেছেন। 
শহরের গেরস্তপাড়ার কোনো বাড়তে তখন কাচা শাঁড়-ব্রাউজ রোদে মেলা থাকলে আমরা 
ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতাম। অবাক লাগত বশরাঙ্গনাদের সাহসের কথা ভেবে, আর 
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দশর্ঘশবাস উঠত 'বরহশ যক্ষের মতো; কারণ, আমাদের মতো বারা গতর খাটিয়ে জীবিকা নির্বাহ 
করত, তাদের পপ্রিক্লারা তখন পরদেশে। 

স.বোধবাবুরা শুধু নিজেরাই গেলেন না; তাঁদের সেই ১১ মোশন সদ্ধু নীলফামারতে 
ই্যাকুয়েট করলেন। 

৪২-এর আগস্টে "ভারত ছাড়" আন্দোলন শুরু হতেই কিল্তু ঘোষ-দ্রাতারা আবার 'ব্াটশ 
সরকারের বিরুদ্ধে সর্বতোভাবে লড়াইয়ে নেমে পড়লেন । হোঁসয়ারী আসোসয়েশনের মারফত 
গোঁঞ্জকলওয়ালারা পল্টনের জন্য মাল তৈরি করতেন, যার জন্য তাঁরা আবার সুবিধা দরে সরকার 
সংস্থার মাধ্যমে সংতোর সাপ্লাই পেতেন । 

গোপাল হোসয়ার ব্রিটিশের যুদ্ধের আর কোনোরকমে সামান্যতম সাহাষ্যও করবেন না 
পণ করে পল্টনকে মাল দেওয়া বন্ধ করলেন । আর সুবোধবাব নামলেন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে । গোপাল 
হোসয়ারী শাস্তি পেল সরকার সুতোর সাস্লাই বন্ধ হয়ে এবং সুবোধবাবুর হল আড়াই 
বছরের জেল 


স্বাধীনতা-সংগ্রামের সেই যুগে এমন একাঁটি নাঁজর কদাচিৎ খংজে পাওয়া যায়। সে সময়ে 
আমরা দেখেছি যে, এক ব্যবসায়ণ পরিবারে এক ভাই জেলে গেছেন, কিন্তু অন্যরা 'মাঁলটাঁর 
সাপ্লাই চাঁলয়ে যাচ্ছেন; আবার এও দেখোছি যে, বাংলাদেশের নিরামষাশশী অবাঙালশ নেতা 
উচচঃস্বরে 'ব্রিটিশ-ীবরোধিতা প্রচার করে নেপথ্যে পল্টনকে মাংস সাপ্লাইয়ের ক্ট্রান্টও বজায় 
রেখেছেন। 


প্রায় দু'বছর কারাবাসের পর সবোধবাবু বাইরে এলেন। ১৯৪৭ সালে তিন ভাই য্টান্ত 
করে নীলফামারির ইউিটটা স্থানীয় লোককে বেচে দিলেন । সুবোধবাব্‌ কলকাতায় এসে পর 
পাঁরকজ্পনামতে যাদবপহরে সেন্ট্রাল রোডের কাছে নিজেদের জাঁমিতে গোপাল হোঁসয়ারীকে পুন 
প্রতিষ্ঠত করবার ব্যবস্থা করলেন। নতুন করে মেশিন কিনে আবার কারখানা চালু হল । 

তরপরে পণচশ বছর কেটে গিয়েছে । গোপাল হোঁসয়ারী এখন আর কারখানা নেই, 
সন্ন্দর 'একটি কার.শালায় পারিণত হয়েছে । সেখানে এখন ৪৪1ট 'বালতঈ, মাঁর্কন ও জাপান 
নিটিং মেশিন সণতাহে ৬ 'র্দন ২৪ ঘণ্টা করে চলে । উপরন্তু, গোপালের *প্রপারেটার মোশন এবং 
আধণনকতম ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্যায়ং মোশনের সংখ্যাও অনেক । মন্দার আক্রমণে যখন সকলেই 
মৃত বা মৃতপ্রায়, তখনও নাক গোপালের কাজ পুরোদমেই চালু ছল । 

পুরোপ্ার সুতীব গেজি বাদেও গোপাল হোঁসয়ারীতে রেঅন ও রবারের সুতো "দয়ে 
এবং উল দিয়েও শানারকম অন্তর্বাস ও বাঁহর্বাস তৈরী হয়। রবারের সুতো বস্তুটা আমার কাছে 
আভিনব লাগল । জ্াাঙ্গয়ার ইলাস্টক প্রভৃতির জন্য এর প্রয়োজন । শংয়োতোলা সোয়েটার, 
কাঁডগান বোনবারও একাঁটি জার্মান বাশিং ও ন্াপিং মেশিন দেখলাম । গ্রশত্মাগমে সোঁটকে 
খুলে পাঁরভ্কার কণা হচ্ছে বলে তার কাজ দেখতে পেলাম না। নাইলনের সুন্দর সূল্দর মোজাও 
গোপাল হোঁসিয়ারবীতে বানানো হয়। সুতশর তো হয়ই। 

সেলাই ও ধোলাই বিভাগ চলে যথাক্রমে এক ও ছুই শিফট। বাচ্চা ও মেয়েদের জন্যে 
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হোঁসিয়ারী সান-সট, ব্লাউজ প্রভৃতি ছাপাবার জন্যে গোপালের একটা স্ফীন প্রোসেস (সসকস্কণন) 
প্রন্টিং বিভাগ আছে। সেইসব চিত্তাকর্ষক মুদ্রনের নমুনা বিদেশস পণ্যের সং প্রায় তায় 
চল! উচিত বলে মনে হলো, কিন্তু সুবোধবাবু বললেন যে. বিদশগ টিনসের সংজো দান হোলে 
যেতে হয়, তাই রপ্তাঁন লাভের ব্যবসা নয়। 

এদেশে গোপালের মালের এই আবরত চাহিদার শন আছে খোষ মশায়িদের, বিশেষ কনে 
সমবোধবাবুর, আধানকভা । প্রতিক মোশনকে ভারা ফ য.বর ম/খন আর মডেল পানে। 
হয়ে গেলেই সর্বাধদানক মেশিন আনিয়ে পুতিনকে বিদায় দেখ। 


সোঁদন কাগজে শল্পসংকান্ত বিশেষ একটি খবর পড়া এতে এক নতুন সংগ্গ শনলাদ। 
ভারভশয় বাঁণক ও 1শজ্প সামাতির (এক. আই. সি, সি, আই) বাকি আধনেশান বোম্বাইয়ের 
প্রাতানাঁধ শ্রীদেবীপ্রসাদ কেজারওয়াল বলেছেন যে. ধস্নশিলো সি তান দনাবসথার তান। সনননপেন 
চেয়ে শিলপপাতিরা নিজেপাই বেশী দোষী । গত ২০ বছছের বেশী সময় সংঙীবস্হের শে 
বিরেতার বাজার (সেলার্স মাকে) গিয়েছে। শিহপপাঁতণা সে সময়ে প্রস্তত মাফ লটেছেন। 
কি"তু সে টাকা শিসেপের আধশনকগকরণের জন্য বিনিয়োগ কাযেনান। ফলে যন্পা।5 সব সেকেলে 
হয়ে গিয়েছে । এখন অস্বীবধায় পড়েই শিশপপাতবা পরনে গুপর দোষ চাপাচ্ছেন। 
(আনন্দবাজার, ১-5-৩৮) 

প্রায় ৯৪ ।১৬টা শিঞ্প প্রাতিষ্ঠান পারিক্রমা করে এবং বিশেষ কনে সম্প্রতি যস্যাশ জের 
বাঙালীর চরম দুরবস্থা দেখে এখন আমার মনেও এ খারণা দিন দিন শেকড় গাড়ছে হযে 
আধকাংশ বাঙালী শিজ্পপাঁতই কেবল নিজের কোলে কোল টৈনে কথা বলেন। নজেদেন 

আবমস্বাকাপিতার কথা তাঁরা স্বীকার করতে চান না। মনসতব্বিদরা পলেন যে, মাতি্ট আন 

নবি এইভাবেই 'র্যাশানযালাইজ' করে নিজের পাগলামি কা অপ্নাধের সখালন এবার টা কলে। 

না হলে একই অণ্লে একই অর্থনৌতক ও রাজনোতিন পরিবেশে কাত করে হাতাহাপঞা। 
কটন মিল ও গোপাল হোপিয়ারী কী উপায়ে সফলতা পায় 'আব অন্য অনেকে পায় না, আর ও. 
না পেয়ে কেবল সরকার ও শ্রমিক আন্দোলনকে দায়ী করে প্রতিংঠানের শিমতজজনের আনা ট 

গোপালের চারুবাবু সুবোধবাবুরা শুধু যান্দিক আধুনিকবরণেই সণত্ষ্ট থাকেননি, ভাবা 
এই প্রীতিষ্তানের ভাবষ্যং পরিচালকদের প্রস্তুতিও সেইভাবে করাচ্ছেন। এপদর এক ছেলে গিশবনাথ 
ঘোষ ইংলাশ্ডের হোসিয়ারী শিল্পের কেন্দ্র গলস্টার-এর কলে অব এাঁঞ্জানিয়াপিং আাড 
টৈকনোলাজতে নিটিং টেকনোলাঁজ পাস করে এসেছেন; দেবর 5 গ্লাসগো থেকে শবতনেদ 
মযানেজমেন্ট' পাস করে ফিরেছেন; স্নীপ্রয় লন্ডনের মেকানিক্যাল এজনশয়ার; সংরত মিশিগানের 
(আমোরিকা) এম. এস.। আরও ছোট গৌতম ও স্বপন গোপালের কাজে শিক্ষানাবসি বাড | 

এই ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ নরেন্দ্রপুরে একটা মেশিন শপ স্থাপনা করে আনা গে 
তৈরিও আরম্ভ করেছেন। 


দা বদলের ঘণ্টা বাজলো । আমাকে ভেঘাতিষবাবূর জেযাতত তেখে সংবোপনার,। কা 
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একটা কাজে নখচে গেলেন। আমিও উঠছিলাম। নীচে নেমে দোখ, ধুতি আর গোঁজ পরেই 
সুবোধবাবু নাং [ডপাটমেন্টের দেয়ালে হ।তুড় গপাটিয়ে একটা ক্ল্যা্প ফিট করছেন। 


'নাছোড়বান্দা সুবোধ শোষ হাতুড়ি হাতেই আামাকে বিদায় নমস্কার জানালেন। 


২০ এাপুল, ১১৬৮ 
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তেরো 


সামাম। কয়েকটা প্রকধ [লিখে আম হাতিমধোই কান্ত কারণ বরাশগানেশ হয়োছ বালে 
শ.নোছ। আম নাক পহাঁজপাতদের বন্দনা গানের চারণ । ধলছেন- দেশ পাত্কার কোনো কোনো 
পাঠক. যারা একান্তই বাঙালণ। 

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্ান ও ম্যানোজিং ভিবেহর শ্রাবচকৃষ। দত্ত মশায়বে 
প্রসঙ্গক্রমে কথাটা আমি বলোছিলাম। তাপ উত্তরে ?তনি বললেন যে, বাজালশী বাতাননাতিক নেতাবা 
নশ্চয়ই চান না যে আমাদের এই বাংলা দেশ্চা মরুড়াম হয়ে যাক । গণতািিক উপায়ে দেশের 
মঙ্গল ঘটানোর প্রত যাঁর নিয়েছেন তরি। কখনোই চাইবেন না যে, বিপ্লব বা বব হান এখন খা, 
রূপ নিক যাতে কৃষি, শলপ ও বাণিজা ধংস হয়ে যায়! তারা [নিশ্চয়ই এমন এবাত দেশ, এমন 
একটি জাঁওর নেতৃত্ব করতে চান থে দেশ, যে জাতি সমন্ধ । অরধভীমিতে রাজত্ব করতে কে চাইবেন £ 
সুতরাং নিছক ধনতন্দে বিরোধিতা করব।র জন্যেই যাঁদ তারা সপারচালিত প্রা তম্তানকেও আঘাত 
করেন তবে তাঁরা কি যাকে বলে গড ম্যানেজমেন্ট, তা কোনো প্রাতিন্ঠানে কখনো চাল করতে 
পারবেন? আর তা যাঁদ না পারেন তাহলে আখেরে বাঙালগর শিল্প ও বাণিজোর কী অবস্থা 
হবে, আর দেশঠার কণ অবস্থা হবে? 

আশা কার শী বিকে দত্ত মশার়ের এই বশন্ত আমার সমালোচকের মনে বান্িৎ ভাবনা 
খোরাক জোচঢাবে। 

অসৎ অথবা সেকেলে 'নবেোধ পাঁরচালনাকে উৎখাত করে শিপ ও বাণ প্রা তজ্টানলে 
সংম্ঠু পারিঠালনাষ সমর্থ বান্তী কংবা গোম্তীর হাতে তুলে দেবার ন্যায়সঙ্গভ আঁধকার যে কোনো 
সংস্থার শ্রামক ও কমখ'র আছে, শাক্রাকেল জনমত ও সরকার আইন এ বিষয়ে আঁদের সাহাষাই 
করবে। কিশতু গুড ম্যানেলমেন্টের কদর তাদের দিতেই হবে। না হলে বাঙালীর মনন শেই। 
রাজনীতি করে দন চলব না, শা খেয়ে আর আধপেটা খেে বিছ্যীদন প্রানি কলা ৮লে, 
চিরদিন নয়। 

আমি যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ সংপারিচাঁলত প্রাতিতানের গহ্থকণীতনি কবে চলোছি। 


সা 


অনুকরণীয় উদ্দাহরণ লোকের সামনে তুলে পরবার ক্ষীণ চেস্টা করাঁহি আমার আত সাঘান। বণ 


ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড 
৪. নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত সরাঁণ 
কাঁলকাতা--১ 


ও শান্ত দিয়ে, তান অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়য়েছে বাঙালীর মনে সেই বোধ জাগ্রত করা । 
আম শলতে চাই যে, সকল শিপ পারচালকরা যেমন ক'রে গড়েছেন তেমনি কঠোর পাঁরশ্রম, 
অধাবসায় ও গর মমঙহবোধ য়ে প্রতিষ্ঠান আপানি-আমিও গড়ে তুলি 1কংবা গঠনে সহায়তা 
বাপ; তারপরে বথাসময়ে সেই সাম বদতুটি গণ৩০্ সমাজতন্ত্র বা যে কোনো তন্মের হাতে তুলে 


ড়ে ভোগা সেহ পভ ভাই আমার নেহ। আশা কার আমার সমালোচকবৃন্দের 


ন্ট 
সি 
কঃ 
1 
নে 
পৃ 


আত কনে লেখ।গড়া করে ক্ামিলার নল্রেন দত্ত মশায় নিজের পায়ে দাঁড়ঘ়ৌোছলেন। আইন 
পরান্ধা পাস করে কলকাতা থেকে কুমিলায় এসে আদালতে টাপ-পাচ বছরের মধ্যে বেশ পসাত্র 
জাঁমযে ফেলোশহুলেন ॥ কে এক বধু সঙ্গে নরেনবাব; একদিন সত্যানচ্ঠা বিষয়ে সদালাপ 
কণাছলেন। কধ বললেন যে, গুকালাতি পেশা জো মিথাার বেসাতি। কথাটার সত্যতা উপলাব্ধ 
কণে নরেনবাবদ্ন মনের অবস্থা এমন হলো যে, পারলে গেহই মহৃতেই 1ভিনি ওকালাভ ছেড়ে দেন; 
1ক*৬ দায় ছিল গরিবার প্রাঠতগপাজানের । তাই সেই দন থেকেই পথের সন্ধানে রইলেন। 

পথ খে পেতে বেশী দেরী হলো না। ১৯১৪ সালে নরেনবাবু কুমিল্লা ব্যাঁঙ্কং 
কণপোরেশনের প্রাতিন্ঠা করলেন | মন্লধন রেপেডআপ ক্যাপিটাল) হলো ৪০০০ টাকার আপ 
আমানত (ডপাজট) পেলেন ২৫০০ টাকার । তার মধ্যে ১৫০০ টাকার শেয়াপ তাঁর ানজেব্র। ব্রত 
1খলেন যে, নিজেকে বাত করে হলেও ব্যাঙ্ক পাপচালনান খরচ বীনদ্নতম অঙ্কে রেখে সজ্ঠ 
পারঢালন।র উচ্চমান তান বজায় াখবেন। তা ষে 1তান কঞ্পোছিলেন সে কথা নতুন করে আমার 
আগ বলবার দরকার নেই । মাণ করেক বছর আগে ১৯৯৬২ সালে ৮5 বছর বয়সে [তানি পরলোক- 
গমন করেছেন । আর কমপসিদদন জঈবন-কাহিনগ নানা লেখ, নানা বন্তুতার মাধ্যমে সকলের মনে 
তাগ্জা আছে । আহ আম বশবো তাপ যোগা পুত্র ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান 
এবটকফ দত্তে কথা । বটুবাণহ তর পিতারই খায়া, উপরন্তু পিতার আদর্শকে বাস্তবে আরও 
বড় করে পি দিয়ে ভান তাকে মহনয়ান করে তুলেছেন। তাই এই কাহন৭ও নরেনবাঝুর জশবন- 
৮৭তের একা অংশ হয়ে দাঁড়াবে। 


১৯৩০-৩১ সালে ঝুণামল্সা শহয আর [তিপুলা জেলায় মহা ডামাডোল। একাদিকে গান্ধন- 
বাদানা বণ আইন ভঞ্গা গার আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিমে পড়ছেন, আর অন্যদিকে সন্তাস- 
বাদ বা বোনা বন্দনক টানতে মেবভাত্গ এ ব্রাজকমণচারশ নিধনের জেহাদ ঘোষণা করেছেন। 

পোদ্দ পনেলে বঙ্গ বয়মের ছোট ছোট দঁট স্কুলে পড়া মেয়ে কামল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টবভেম্স 
আহ্বিকে গাল করে মেরে ফেললো । আব কে যেন সই থটনাকে গানে বাঁধলো : 


শুবর বেট? লা ঘোষ দেবেন ঘোষের মাইফা, 
সনশীত চোদ শাম কাবিল বিধলবার মারিয়া রে 
গন আমার পাক পান চিনিমা নাও বাইও ॥ 


৯৫০ 


নি 


(মেয়ে দুটি যাবজ্জীবন কারাবামে দশ্ডিতা হয়োছলেন। পরবর্তি বনি মসেস শত 
ঘোষ কংগ্রেস এম এজা এ হয়োছলেন এবং ড8 মিসেস সুন)াও ঘোষ এখন টপনানাগরে আস্তার। 
করছেন)। 


এই উত্তেজনার কেন্দ্র কুমল্লা শহরে দুই কর্ম যোগ কিতু তান মেশসেনা সনাাতর বিচ 
চলোছলেন। দুজনেরই গড়ে তোলার কাভা- একজন গড়াছলেন তার বণাকং প্র।তক্টান আম তান 
কমরদের ; আর একজন গড়াছলেন মান, । নরেনবাব আর মহেশ ভট্টাার্য মশায় আবার প্রাতিখেশা 
ছিলেন; একেবারে পাশপাশি বাড়তে থাকতেন । স্বগধয় মহেশ ভট্টাচাষ ছিলেন প্রাসম্দ 
ওষুধের প্রাতিষ্ঠান এম ভট্রাচার্য কম্পানির স্বত্বাধিকারগ ; 1কিতু লক্ষপাঁত মহেশবাবহ [়িজেকে তান 
প্রাতিষ্খানের লাভের আকার মালিক মনে করতেন না। ভান যেন ছলে অনসাধারণেদ সেবা; 
ভান্ডারের আছ। তাঁর উপাঁজতি লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষুদ্র অংশ পারিবারের জন রেখে বাকী সমসতঙহই 
জনসেবায় বিলিয়ে দিতেন । কুঁমল্লা ও [পুরা জেলার কত স্কুল, পাঠশালা, হাসপাতাল আগর 
দাতব্য চিকিৎসালয় যে সেই টাকায় চলতো তার হিসেব নেই। বিদ্যাশক্মার জন্যে তানি এও দান 
করোছিলেন অথচ বাল্যকালে তার ানজেপ কোনো নিশ্ামত বিদ্যাঙাসের সমোগ হয়ানি। 

মহেশবাবু আদর্শ গান্ধশবাদী ছিলেন, অথচ মনাস্তসংগ্রামের সব যোদ্ধাদের ভ্াঁতিই ভাগ 
অগাধ শ্রদ্ধা ছিল । তাই পরোক্ষভাবে সন্তাস্বাপশরাও যে ভার সহায় ভাপ ছিলেন না, এ কথা 
বলা চলে না। আর প্ীলসেন লাঠি যখন কুমিল্লার মানদ্যকে দলে দলে জখম করতে লাগলো, 
নরেনবাবু তখন ডিপাজটারদের অনমাতি নয়ে একমাসের জনে। ব্যাজের কাজ বনখ রেখে বযঞজ্কের 
অফিস বাঁড়টাকে হাসপা তালে পারণত করালেন । 

বাবার তেজজ্র” ন্যায়ানন্ত ব্যান্ডত্বের শ্রভাবের সঙ্গে মহেশ ভট্রাচাধ মশায়ের শিকল, 
উদারতার উজ্জল দৃষ্টান্ত বটকৃষের বালা ও কৈশোরকে আচ করে দেখেছিল । স্বাধীন হা 
আশ্দেলনের সময়ে কোনো দলে যোগ না দিয়েও তিনি সব দলেরই খানিন্ঞ বন্ধ ছিলেন পরো 
ভাবে সকলেই তাঁর সাহায্যও নিতো । 


কে যেন কুমিল্লা শহরের জন্য একটি যথার্থ বিশেষণ যণাগমোছিলেন -এ টাউন অফ বাত্কস 
আন্ড ট্যঙকস। একাদকে বাঙালনর বড় বড় নামকরা ব্যাঙ্ক আর অন্াাদকে বিশাল বিশাল দখথ 
আর সায়রে ভরা এই শহর পূব বাংলার এক সমদ্ধ জনপদ ছিল । প্রধান প্রধান ব্যাক ছিল 
কুঁমল্লা ব্যাঁড্কং, স্বগয় ইন্দদভূষণ দত্ত মশায়ের প্রাঁডান্ঠত কুীমল্ল। ইউানয়ন বাক এবং প্রিটিশ 
ভারতের কেন্দ্র'য় বিধানসভার প্রান্তন সহ-সভাপাঁতি স্বগর্শয় আঁখলচন্দ্র দত্ত মশায়ের অধুনাহাুপত 

পাইওনায়ার ব্যাঙ্ক । 
কুমিল্লা শুধু ব্যাঙ্কিং আর স্বাধীনতা সংগ্রামের কেশ্দ্ুই ছিল না; সাংস্কাতিক তখথাঙ্ছেত 
হিসেবে পূর্ব বাংলায় এ শহরের স্থানমাহাত্মযও ছিল। পরম শ্রদ্ধাভাঙন ওস্তাদ আলাউদ্দখন খা 
সাহেব, সমরসাগর স্বগীয় 'হমাংশু দত্ত, শ্রীজ্ঞান দত্ত, কাব স্বগীর্য অজ্ঞ ভট্টাচার্য আর তাঁর 
অনুজ শ্রীসঞ্জয় ভট্রাচার্য-_সকলেরই নিবাস ছিল কুমিল্লা শহর এবং তার নিকটবশু্ঁ অণুল। এরা 
ছাড়াও কুমিল্লা শহর আরও দদ্জজন বিখ্যাত ব্যান্তর ডেরা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'ন্রুপুরার রাজকুমাব 
১০১১ 


গায়কশ্রেচ্চ শচীন দেব বমান এবং কান্ড নজগবণ হসলাম। নজরল তো শেষ পযন্ত তার বন্ধু 
বারেন্রনাথ সেন মশায়ের িেকউ-আগ্সীয়া প্রমীলা দেবীকে বিবাহ করে কীমল্লার জামাই-ই হজে 
গেলেন। 

বটখবাবর সাধ ছিল কাঁবতা লিখবেন, সেতার বাজাবেন আর এাঁঞ্জনীয়ার হবেন। মহেশ- 
বাবর প্রাতী*১৬ পর্ব পাণশালায় মঙাদ্র এবং খুীমল্লা ভিজ্রোরিয়া কলেজে আই এস-স পাস 
করে এাঞ্জনীয়ারিং-এ ভার্ত হবার জন্যে বটুশাব, কলকাতায় এলেন। কিন্তু কলকাতায় পেশছতে 
এ পেশছতেই কামল্লা থেকে বাবার এক টোঁপগ্রাম এলো -এাঁজনীয়ারিং না পড়ে কমার্স ক্লাসে 
ভার্ত হবার আদেশ । এঞ্জনীয়ার হবার সংক্পের মলেই ঘা পড়লো । পুরুষের ভাগ্য এইভাবেই 
নয়ান্তাও হয়। এাঁজনীয়ার হলে বটুবাবু আঙ্জ হয়তো কোনো বাঁধ বাধা কিংবা কোনো প্রকল্পের 
পারকজপনা নিয়ে বসত থাকতেন, ব্যাঙ্কিং করতেন না। 

কলকাতা থেকে কমার্স গ্র্যাজুয়েট হয়ে বটকৃষ্ণ ঝুমল্লায় 'করলেন। বাবার 'নেশে কুাঁমল্লা 
খ।াংাকং করপোরেশনে শিক্ষানাবসি শুরু করলেন । 

পিতার বলিম্ঠ বাণ্তিত্বের প্রভাব 01 সবক্ষণই আছে, কিন্তু নিজের বাত্তিত্বকে একেবারে খর্ব 
কে ।পঙার স্নেহচ্ছায়ায় পট হওয়ায় বট,বাব,র মন সায় দিচ্ছিল ন।। বাবাকে বললেন যে তাঁর 
আশ)বণদ 1শয়েই নিজের পায়ে দাড়াবার পথ ভান করে নেবেন, যাকে বলে স্টািং ফ্রম স্ক্লাচ'। 


বট, দত্ত কিগ্তু কুলধর্ম তগ কগলেন শা বাজিংএই নামলেন, কিন্তু স্বাধননভাবে। 
আসক 51৫ টাকা ভাড়ায় মহেশ ভট্টাচার্য মশায়েণ একটা খালি গাারাজ ভাড়া করলেন। নবগণ্ঠিত 
ণযাঞ্কেগ নাম দিলেন "দ নিউ স্টযাডাা প্রাক । 

বট,বাবুর নিজস্ব একট সাইকেল ছিল: একটা টাইপরাইটার কিনলেন হায়ার-পারচেজে ; 
আপ করালেন কিছু খাতাপত আর ব্যাঙ্কের নাম ছাপানো চিঠির কাগজ, চেকবই ইত্যাদ। দ:জন 
পা টাইম কারী নিয়োগ করলেন: আনপ্ণউন্টাণ্ট ও ক্যাশিয়ার । তারপরে বটকৃষ্ণ কাজের মধ্যে 
নপিয়ে পড়লেন। ৩৫১০০ টাকা পেড আপ ক্যাপিজাল নিয়ে কম্পানির কা শুরু হয়েছিল। 
কণতু ব্বাব, আমাকে ধললেন--কমপানির আসল মূলধন ছিল ম্যানোজং ভিরেইর বটকৃষের 
পতপারিয়। 

শহরের বড় বনংকাররা তাদের দেনহের পাগ্ত ২১ বছর বয়সের ছেলে বঢর দুঃসাহাঁসকতায় 
বোধ ৫য় অবাক হণেন জার কৌতুকগ্ড বোধ কললেন। ভাবলেন, িছদীদন পরেই নেশা কাটবে ; 
তখন নহগনবাবধকে ছেলের ভুলের মাশুজা গুনে দিয়ে ছেলেকে আবার ঘরে ফারয়ে আনতে হবে। 
কণত ধাতু যে একই, ছেলে যে বাপেরই ব্যাটা সেটা বুঝলেন অল্প কয়েকীদনের মধ্যে। 

শাস্তীয় বাং এগ ধাধাধয়া শিয়ম ভেঙে বউবাবু মৌলিক উপায়ে কাজ আরম্ভ করলেন। 
সম্পূর্ণ মৌলপকহ পা বলি কী করে: তাতেও ছিল নরেনবাবর পরামর্শ ও উৎসাহ । প্রয়োজন 
হ'লেই কানৃন-ভাঙগা ব্যাঁত্কং করে কুমিক্বা বাতিকংকে নরেনবাব বড় করেছিলেন। কিন্তু সত্গে 
সঙ্গে এ কথাও বলতে হবে যে. অনাদিকে অনিয়ম যাই করে থাকুন না কেন, ব্যয় সংকোচ এবং 
'লকুইীডিটি' বজায় রাখার ব্যাপারে তিনি ছিলেন নিদরয়। 


১৯০ 


মহেশবাবুর গ্যারাজে নিউ স্ট্যান্ডার্ডের হেড আঁফিস খুলতো সকাল ৮টায়। সেখানে ১০টা 
পর্ষন্তি চলতো চেয়ার টোবল আর কাউন্টারে বসে শাস্তসজাত ধ্যাঞঙ্কিং। ১০টা বাতীতে না-ব।জতেই 
হেড আঁফস বন্ধ। ইতিমধ্যে আরও দুাট সাইকেল ব্যাংকের মালিকানায় এসেছে। 

ম্যানেজং 'ডরেক্টর ও তাঁর কর্মীঘুগ্গল কোনোরকমে স্নান খাওয়া সেরে এসে বেলা ঠিক 
এগারোটায় 'নিউ স্টযা্ডাডের হেড আফস থেকে একটা মিছিল বের করতেন । তিনে সাইকেলেন 
শোভাযাত্রা । প্রথমাঁটি বটুবাবুধর সাইকেল, দ্বিতীয়টি ক্যারয়ারে লেজার চেকবই বাধা আআকাউন্ট)ন্১ের 
সাইকেল, আর সবার পিছনে কাশ ও কাশবুকেব ঝোলাটি 'স্টিয়ারংএ ঝখলয়ে ক্যাশয়ার। 
মোবাইল ব্যাঙ্ক বাণিজ্যে বেরিয়ে পড়তো । 

(এইখানে ক্যাশিয়ার ভদ্রলোকের ছোট একটু পারচয় দিই । এর নাম শ্রাসখময় দাশগাুশভ। 
ইনি এখন কলকাতার বিখ্যাঙ্ড ডেয়ারী-ফাম' 'কেভেন্টার কম্পাণীন' এবং প্রান মোশন ধোলাইযের 
ল'ন্ড্র 'লাইভওয়ায়ার ক্লানাস"-এর অন্যতম অংশীদার । এই পুরনো ইংরেজ প্রাতম্খান দা এখন 
সম্পূর্ণভাবে বাঙালনর)। 

কুমল্লা সদর আদালত ; বেলা ১৯টার আগেই লোকে লোকারণা । নিউ স্ট্যাপ্ডার্ডেপ্ সাইকেল 
মাছিল ঠিক সময়ে সেখ।নে পেখছে যেত । বার-লাইব্রেরির বারান্দার এক পাশে উকীলের মুহহার 
আর স্ট্যাম্পভেন্ডারদের পাশে একটু জায়গা করে বসে যেত নিউ স্ট্যাপ্ডাডের সাগাঁদনের দ্বিতীয় 
আধবেশন। বাত্কের 'ক্লায়েন্টেল' ছিল মামলায় বাদশ প্রাতিবাদীর দল, যারা আঁধকাংশই ছিল 
আশপাশের চাষা, জোতদার, বড় জোর তালুকদার । আর সামানা কিছু ছিলেন উপল মোক্তার ও 
স্থানীয় দোকানদার । তাঁদের সশবধে-ব্যান্কে যেতে হয় না, ব্যাকই তাঁদের কাছে আসে । আর 
ব্যাঙ্কের ম্যানোজং ডিরেক্ইর কে “না “আমাগো নরেন দন্তেরই পোলা (ছেলে)।" 


ব্যাঙ্ক অব আমোরকা' ভো এখন পাাাথবশর বৃহত্তম ব্যাঙ্ক । আপনাদের জ্ঞাতার্থে ধৃহস্তমের 
আমানত আর লগ্নীর সামান। দুুএকটা ৃহসেব দিই । ১৯৬৭ সালের গোড়ায় আব ডিপাজতের 
(আমানতের) অও্ক ছিল ১৬৪২ কোটি ডলার আর বাজারে আডভাল্স (লখ্নন) দেওয়া ছিল 
১১৯২ কোটি ডলার । ৭ই গ;ণ করে নিলেই টাকার অঙ্কে সংখ্যাগলি কণ দাড়ায় তা বুঝবেন, 
কারণ এখন ১ ডলারের বানময। মূল্য সোজা পথে ৭:৮০ টাকা চোরা পথে আগ বেশখ)। 
১৯৬৬-তে বাঙ্ক অব আমোরিবাাব লা হয়েছিল ১১ কোটি ডলার, মানে ৮৭ কোটি টাকালগ্ড 
বেশ । 
প্রাতষ্ঠাতা এ. পি. ?জয়ানানি সাহেব যৌবনে ইঠাল থেকে আমোপিঝান পাশ্চিম কে 
স্যান ফ্র্যাল্সিস্কোতে পদার্পণ করে ছোট একট) বন্ধকণ কারবারের দোকান (পান শপ) খলোছিলেন। 
১৯০৪ সালে, তাঁর ৩৪ বছর বয়সে, লাখ তিনেক ডলার, মানে সে সময়ের লাখ নায়েক টোকা নিয়ে 
বাও্ক অব আমোরকা গঠন করেন। জিয়ানিনও মাত দুশতিনজন কমা নিয়ে কাজ আরম্ড 
করেছিলেন আর দরকার হলে 1৩ নিও শাস্ত্রীয় ব্যাঙ্কিংকে শিকেয় তুলে রাখতেন। তাঙাড়া ব্যাঙ্ক 
অব আমেরিকারও আদ যুগের প্রধান মকেল ক্লোয়েন্ট বা কাস্টমার) ছিল যুস্তরাস্ট্রের পাঁশ্চম 
উপকলের ছোট ছোট খামারের মালিক, ক্ষুদ্রশজ্পের আতিক্ষুদ্র শি্পপাতি আর গরশব দোকানদার । 
সোদিনের প্রকাণ্ড সব মাঁকিন ব্যাঙ্কাররা এই ছোটদের দিকে প্রায় ফিরেই তাকাতেন না। 'জিয়ানান 


৯১৯ 


এই উপেক্ষিতদের দুঃখ দুর্দশা বুঝতেন আর জানতেন যে, কৃষকেরাই হলো জাতির মেরদদণ্ড। 
তাই তাদের চরম দখর্দনে যখন কোনো ব্যাক, কোনো মহাজন সাহায্য করতে এগিয়ে আসতো না, 
তখনই জিয়ানান তরি ছোট ব্যাঙ্কের সামান্য শান্ত নিয়ে পাশে এসে দাঁড়াতেন। কাজেই বিপদ 
আপদ কাটিয়ে খামারের মালিকরা যখন আবার স্মাদনের মুখ দেখলো তখন তারা প্রতিদানে 
গয়ানানিকে দিল তাদের সমৃদ্ধির কপ- প্রথমে লক্ষ লক্ষ, পরে কোটি কোঁট ডলারের আমানত। 
ণাদের পঙ্তপোষকতায় ব্যাঙ্ক অব আমোরিকা পণথবীর বৃহত্তম ব্যাঙ্কের পদমর্ধাদা পেল। 
১৯১৬৬-র শেখে ঙাপর আমানত দাঁড়ালো ১২৩০০ কোটি টাঞায় আর লগনী হলো ৮২০০ কো 
টাকার । ভারতবর্ষের মতো দূ, চারটে রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ অথনোতিক ভার নেবার ক্ষমতা ব্যাঙ্ক অব 
ন।মোরকা রাখে। 

[কন্তু কার সঙ্গে কার তুলনা করাছি? কোথায় গরূড়, টায়, স্বণপ্সিগল আর কোথায় 
আমাদের ছোট পাখি ৮দনা ইউনাইটেড বা আর তার ১৩০ কোটি টাকার ডিপাঁজিট! আমাদের 
বহত্তম বাঙওক 'স্১ে ব্যাঙ্ক আব হাণউযাল' ই সাঙখাটিম শেষে 1ডপা৩৮ দাঁড়িয়েছে মাত ৯৫৯ 
বেো1ট টাকার। 

অবশা ই01পয়ান বংশেদভব জ্য়ানানর মতজাতি ছিল বাাঁঙিং আর করমক্ষেত্র ছিল 
আমোরকার মতো দেশ। (বঝাঙণ শব্দ উৎগাত্তিই হলে। ইঢালিয়ান শব্দ 'বাংকা' থেকে । মধাযুগে 
ইটাঁলির লম্বার্ড অণ্ুলের স্বর্ণকার ও শ্রেজ্টবীরা না।জ্কং প্রথার প্রচলন করে সারা বিশ্বে তা ছড়িয়ে 
1দযোছিলেন)। 

অনেক অনেক কম ডীগ্রভে ফল পেষে থাকলেও নরেনবাব্‌ ও তাঁর ছেলে বঢুবাবূকে 
মমোবাধত্তর সম হার দিক য়ে জিয়।নানিণ সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই বটুবাবুই তাঁপ 
উত্তরাধকারসূত্রে শব্ধ মৌলিকঙা ও অধাবসায় দিয়ে কোনো উহ দেশে কাজ করলে কি করতে 
পারতেন তা বলা যায় না। 


ব্যাঁঙ্কং বাধসাতে বাঙালীর এতিহায বলতে তেমন কিছুই ছিল না। নবাবী আমলে বাংলা 
দেশের দরকারি ব্যাকারের কাজ করতেন রাজপততানা থেকে আগত জগং শেঈরা। 'জগৎ শেঠ' 
কোনো ব্যান্তবশেষের নাম ছিল না। মাণিকাদ শেঠ দিল্লীর মন্ঘল বাদশা কাররুকাঁশয়ারেব 
মহ।জাশি বরে বাদশাহশ খেতাব পেয়েছিলেন তিগৎ শেঠা। ভার ভাইপো ফতেচাঁদ 'জগৎং শেঠ' 
১৭১৩ সালে মীঁশদ কুল খাঁর শহাজানি বাজ বাংদা দেশে এলেন। তাঁর উত্তরপৃর-ষরা 
নবাবী আমলের পরে ইস্ট হয়া কম্পানির ব্যাংকার হিসেবেও কাজ করেছিলেন। তাঝি। সকলেই 
'এগৎ শে নামে খাত ছিলেন। এ অগ্চলে দীর্ঘকালা বসবাসের পর তাঁদের দু-এক পরিবার 
বংশধর এখন আধা বাঙালী হয়ে গেছেন-পারো নয়। 

১৮২১ সালে প্রিন্স দবারকানাথ তাকরেব উদ খোল্গ প্রতীষ্টত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কথা তালে 
'সনেকে প্রতিপন্র কলার চেস্টা করেন যে ব্যাতিবং বাবসায়ে বাঙালীর এীভিহ। আছে। কিন্তু ষে 
বাঙ্ক মান্ত আঠারো বছব চলার পরে ১৮৪৭ সালে অবলগ্ত হয়েছিল তাৰ উদাহবণ দিয়ে এবং 
মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ যে তাঁর কৈশোবে সেই ব্যাঙ্ক শিক্ষানীবস ছিলেন সেসব কথা বলে বাঙালশর 
মান যে বাড়ে তা নয়। ইতিহাসটা মোটেই গৌরবজনক নয়। 


৯১ 


ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য মতে ব্যাঞ্ষিং শুরু হয় ১৮০৯ সালে ব্যাঙ্ক অব বেঞ্গলের' স্থাপনার 
সমর থেকে । তারপরে 'ব]ন্ক অব বম্বে প্রাতিষ্ঠত হলো ১৮৪০-এ আর ব্যাত্ক অব মাঘ্রাস' 
১৮৪৩-এ। আশি বছর পরে ১১২১ সালে এই সরকারি প্রোসডোপ্স ব্যাঙ্ক 'তিনাটি একীভূত 
হয়ে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঞ্কে পারণত হয়। ১৯৫৫ সালে জাতীয়করণ হয়ে হীম্পারিয়্যাল ব্যাক আবার 
হয়ে গেল 'স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া'। সারা ভারতে এখন তার শাখা আছে প্রায় ১০০০)। 

১৮৬৩ সালে 'ক্যালকাটা ব্যাজ্কং করপোরেশন' নামে কলকাতায় একটি বাত্ক প্রাতক্ঠিত 
হয়। সেই ব্যাঞ্কের সাতজন ডিরেন্উরের মধোে চারজন ছিলেন ভারতখয় ; তার মধ্যে আবার তিনজনই 
ছিলেন বাঙালী--দূর্গাচরণ লাহা, হীরালাল শীল ও পাঁতিতপাবন সেন-জাতিতে সকলেই বোধ 
হয় সুবর্ণবণিক। কিন্তু ১৮৬৪ সালের ২রা মার্চ সেই ব্যাঙ্কের নাম হয়ে গেল ন্যাশনাল ব্যাঙক 
অব ইণ্ডিয়া' (অধুনা ন্যাশান্যাল জ্যাণ্ড গ্রি্ডলেজ) আর হেড অফিস চলে গেল লণ্ডনে । যেটুকু 
বাঙালিত্ব ছিল তাও গেল। তারপরে অধশতাব্দীর ব্যবধানে বাঙালী যে বেল ন্যাশান্/াল খ্যাজ্ক' 
করেছিল তারও পরিণাতির স্মৃতি সুখকর নয়; যদিও ভেঙে পড়বার আগে সেই ব্যাস্ক নহ, 
বাঙালণ প্রতিষ্ঠানকে খাড়া করে 'দয়ে গিয়েছিল্‌। 

আমাদের ছেলেবেলায় শহর, মহকুমা ও জেলায় জেলায় যেসব 'লোন আফস' ছিল তারাও 
একে একে নিবে গেল। কিন্তু বাঙালবর একখাতের লোকসান তারা অনা খাতে প্যারয়ে দিম 
গেল; কারণ সেইসমস্ত লোন অফিসের লগ্নীর টাকায় বাঙালশরই ছোট বড় অনেক শিল্প ও 
বাণজা প্রতিষ্ঠান গণ্ড়ে উচোছিল। 


বটুবাবু আর তাঁর সহকমর্শদের কুমিল্লা টাউনের আদালতের ভিড়ে নিউ স্ট্যান্ডা্ডেরি দ্বিতীয় 
আঁগবেশনে ফেলে রেখে আপনাদের নিয়ে আআমোরিকা-্যামোরিকা ঘুরিয়ে আনলাম । 

বেলা ৩টেয় আদালতের পোদ্দারি সেরে মোবাইল বাঙ্কের মিছিল আবার হেড অফিসে 
ফির্তো। সেখানে দিবসের তৃতীয় অধিবেশনের কাজ চলতো সন্ধে পরন্তি। এমনি করে কঙোর 
পারশ্রমের ফলে নিউ স্টান্ডার্ডের আমানত এসে দাঁড়ালো প্রায় ৭০,০০০ টাকায়। 

একটা খবর দেওয়া হয়নি । বট:বাবুর বড় ক্লায়েন্টেল ছিল স্থানীয় মুসলমান পরিবারের 
মাহলাদের মধো। একান্তভাবে কুমিল্লার ছেলে বলে এইসব ছোট বড় মুসলমান পরিবারের 
অন্দরমহলে বটুবাধু কারও ছিলেন ভাই, কারও ভাইপো বা ভাশুরপো, আবার কারও দেবরের 
মতো। তিনি তাঁদের ঘরে ঘরে গিয়ে চাচ, ফুফু, ভাভশ আর বূবুদের কাছ থেকে টাকা জমা 
নিতেন আর চেক ভাঁঙয়ে দিতেন। এ হলো সে যুগের পর্বজ্গের হিন্দু মুসলমানের প্রীতির 
সম্পর্ক; শুনেছি এখনো নাকি পাকিস্তানী বাঙালশ মুসলমানরা তাঁদের সংখ্যালঘু বাঙালগ হিন্দু 
প্রীতিবেশনকে ব্যান্তুগতভাবে মোটামুটি সেই চোখেই দেখেন; কিন্তু যখনই তাঁদের ইসলামণ রান্ট্রের 
স্বার্থে কোনো আঘাতের সম্ভাবনা আছে বলে তাঁরা কল্পনা করেন তখনই সেই নেক-নওর পালটে 
যায় বলেই মনে হয়। 


বটুবাবূর ব্যাঙ্কের প্রথম ব্রা খোলা হলো কুমিল্লা কোটেরি সাড়ে তিন টাকা ভাড়ার এক 
পানের দোকানে । শহরময় টিঁটিক্কার পড়ে গেল আর ব্যাত্ছের ডিরেক্টাররা লঙ্জজায় হলেন অধোবদন। 
১১৯৩ 

৯৫ 


সামাল দিলেন কোর্টের চীফ জজ সাহেব । নরেনবাবুর ছেলের খাতিরে সরকারি আইন বাঁচয়ে 
আদালত-প্রাঞ্গণেই পাকা ভিত লোহার ফ্রেম আর টিনের চালের একটা ঘর তুলতে দিয়ে বটুবাবূর 
মান রাখলেন । 

একই সময়ে বটু দত্ত মহেশবাবুর গ্যারাজ থেকে ব্যাঞ্কের হেড আঁফস বাবার বৈঠকখানাতে 
উঠিয়ে নিয়ে এলেন। 

তেইশ বছরের সপ্রাতভ ছেলে নিজের পায়ে দাঁড়য়েছে দেখে নরেনবাবু তাঁকে সংসারধর্মে 
প্রবেশ করানো উঁচত মনে করে সেই অল্প বয়সেই বিয়ে দিলেন। সেটা তেত্রিশ সালের কথা । 
কিন্তু শানাইয়ের সুরের রেশ কাটতে না-কাটতেই বটুবাব আবার ফুলটাইম আঁফসের কাজের 
মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। তরি কাজের সেই হাই প্রেসার উত্তরোত্তর বেড়ে ইন্পাতের কারখানার 
আঁনর্বাণ ব্লাস্ট-কারনেসের মতো হয়ে দাঁড়ালো; ক্লান্তি নেই, নেই ছনটিছাটা, কেবল প্রতিষ্ঠানকে 
গড়ে তোলার নেশাতে দিনরাত মশগুল হয়ে রইলেন বটকৃষ দত্ত। 

আজকের ইউনাইটেড ব্যাক অব ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান শ্রী বি কে দত্ত নিজের জাঁবনের 
কাহিনী বলতে বলতে এইখানে এসে একটু থামলেন। বললেন : “জানেন মশায়, ছেলেমেয়ে 
আমার হয়েছিল অনেক আগেই, কিন্তু ১৯৪৬ পযন্তি ঘুমন্ত ছাড়া তাদের আমি খুব কমই 
দেখোছি। আর তাপ্া আমাকে প্রায় দেখতেই পেত না। ছেচল্লিশ সালের পরে যখন আমার একটু 
দম ফেলবার সময় হলো তখন একদিন সকালে আমার এক মেয়ে আমাকে দেখে হাততালি "দিয়ে 
হাসতে হাসতে বললো, এতাঁদনে সে তার বাবাকে দেখে ফেলেছে ।" আবার একটু থেমে বললেন 
যে, তাঁর জীবনের সার্থকতার প্রধান সহায়ক হলেন তাঁর স্তী উমা দেবী। কৈশোর থেকে আজ 
পযন্ত নেপথে থেকে স্বামীকে শান্ত যাাগয়ে গেছেন। নিজের জন্যে কখনো কিছু দাঁব করে 
স্বামীকে বিব্রত করেননি । যা পেয়েছেন তাতেই তান খুশী। 

এমন করে বলার একটা বড় মানে আছে । দাম্পত। চাওয়া পাওয়ার বোঝা অনেক প্রতিভার 
উন্মেষ হতে দেয়নি, এ আমি জীবনে বহু দেখোছি। 


সোঁদনের যুবক বট দত্ত তো এই হাড়ভাঙা খান না-ও খাটতে পারতেন । যশস্বী আইন- 
জবা নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত তো তাঁর ভালে! প্রাকটিস ছেড়ে কুমিল্লা ব্যাতকং করপোরেশন গড়ে তোলবার 
প্রত না নিলে পারতেন। স্বর্ঁয় ইন্দভূষণ দত্ত ভাঁর জামদার ছেড়ে “কুমিল্লা ইউীনয়নে'র প্রাণ- 
প্রাতা না করলেও পারতেন আর ভাঁর ভাই ডঃ শান্তভুষণ দত্ত ব্যারস্টারর পসার নিয়েই 
সসম্মানের সুখে থাকতে পারতেন । স্বগণয় জো1৩খচ*্দ্র দাশ 'বেঞ্গল সেন্ট্রাল ব্যা্ক' নিয়ে' মাথার 
ঘাম পায়ে না ফেলে তাঁর অডিট ফার্মের ভালো ব্যবসা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারতেন; আর 
উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহনের বংশাতিলক স্বগীয়ি ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় হুগলি ব্যাঙ্ক 
তৈরি না করে জমিদারি আর রাজনশীতি নিয়েই সমাজের উচ্চ শিখরে বিরাজ করে যেতে পারতেন। 

কীসের জনো এ*রা স্বস্তি ও শান্তি বিসজনন দিয়ে পরের ধনে পোদ্দারর মতো গভগর 
দাঁয়ত্বপূর্ণ কাজ হাতে নিতে গেলেন 2 

ধনাবিজ্ঞানী বলেছেন যে, মূলধন হলো অতাঁত শ্রমের কসল, যা দিয়ে বর্তমান শ্রমকে পুজ্ট 
করা হয়। ব্যাঞারের করব্য হলো সেই অতাঁত শ্রমের উদ্বৃন্ত ফসলকে গোলাঘরে পচতে আর 
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ইপ্দূর-আরশোলার ভক্ষ্য হতে না দিয়ে তার পুষ্টি থেকে নতুন প্রাণের সণ্ঠার করা আর অধাহানে 
ক্ষণ পৃরাতনকে পুনরুজ্জশীবত করা; বদ্ধ জলাকে ম্রোতাঁম্বনীতে পারণত করা । নিজে মূলধনের 
ন্রন্টা না হয়েও মৃজধন যে মহাজনের কাছে মজৃত আছে তা নিয়ে এসে উদ্যোশস খাতকের হাতে 
তুলে দেওয়া । সেই খাতকের মাধ্যমে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নাতকল্পে মূলধন প্রয়োগ করাই 
হলো ব্যাঞ্কারের মূল কতবব্য। 

বাংলা দেশে কি ব্যাক ছল নাঃ নিশ্চয়ই ছিপ। ভালো ভালো বিদেশী ব্যাক, 
ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঞ্ক, অবাঙালী ব্যাক 'ছল। কিন্তু উদ্যোগী বাঙালীকে সাহায। করতে তারা 
বেশি দূর এাগয়ে আসতো না। 

নরেনবাবু ইন্দুবাবুরা অনেক বোশ আরামের কাজ ছেড়ে প্রকাণ্ড ঝধাক 'নয়ে বন্ধহগন 
বাঙালীর সহায়তায় এগিয়ে এলেন। লক্ষ লক্ষ বেকার বাঙালীর কর্মসংস্থানের পথ করে দিষে 
তারা আজ আমাদের বরেণ্য। কলকাতার ময়দানে বাঙাল ব্যাঁঙ্কং-এর এইসব দিকপালদের মাত 
স্থাপনা করে তাঁদের জল্ম ও মৃত্য দিনকে জাতীয় দিবস হিসেবে পালন কনা উচিত । তাঁদের 
তৈরণ ব্যাঙ্কগুলি 'মালত হয়ে আজ যে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের মতো বিরাট একা প্রতিষ্ঠানে পাঁরণত 
হয়েছে, না হোক সেটা বাক অব আমোরকার মতো সাতমহলা প্রাসাদ, গাঁরব বাঙালীর এই দোখলা 
পাকা ইমারতই গবেরি বস্তু । প্রতাক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ'রা অসংখ্য বাঙালগর কর্ম ও অহোর 
সংস্থান করে গেছেন। ব্যান্তর নয়-এ হলো সমস্টির লক্ষ়লাভ। 


কাঁমল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের জশ্ম হয়োছিল ১৯১৪ সালে, সে কথা আগেই বলোছি। 
তারপরে ১৯১৮ সালে বেঙ্গল সেন্ট্রাল ও ১৯২২-এ কুমিল্লা ইউনিয়ন স্থাপত হলো। সব শেষে 
১৯৩২-এ হগাঁল ব্যাক প্রাতিষ্ঠত হয়েছিল। 


নিউ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাঙ্কের কার্যকরী মূলধন িছুট। বাড়তেই বট.বাবু ছোট চাষীর কাছে 
লগনী করার সঙ্জো বড় চা-করদেরও তালকাভুন্ত করার কথা ভাবলেন। ঢা-শলে্পে নিউ 
স্ট্যাপ্ডার্ডের প্রথম আডভাল্স হলো মাত্র ৯০,০০০ টাকা। নিলেন সিলেটের টী-স্লান্টার মৌলব? 
আবদুর রাশিদ তাঁর ছোট্ট শদলখ.শা' চা-বাগানের জন্য। 

১৯২৯।৩০ সালের বশ্ববাপন মন্দায় ভারতবর্ষের চা-করদের সহাসংকটের যুগ এলো । 
চায়ের ব্যাপারে ইংরেজ প্লান্টারদের স্বাথ খুব বেশি জাঁড়ত ছিল বলে চা-বাগচার আম্মতন 
সংকোচন প্রভৃতির আইন-কানুনের প্রবর্তন হলো। শিকুপাটি এতে বাচলো বটে. কিল্তু বাঙালা 
চা-করদের বিপদ কাটলো না। ইংরেজ বাঁণকগোষ্ঠীর পিছনে 'বালিতা ব্যাত্ক ও বিনিয়োগ সংস্থাবা 
প্রচুর অর্থবল নিয়ে হাজির থাকতেন, কিল্তু দেশ্য় চা-করদের কেউ ছিল না। 

সেই সময়ে কুমিল্লার ব্যা্কাররা বাল্ত মনোবৃত্তি ও দূরদর্শিতার পাঁরচয় দিলেন। ব্যাঁজকং 
করপোরেশন ও ইডীনয়ন ব্যাঙ্ক এ বিষয়ে অগ্রণী হয়ে দেশীয় চা-করদের লক্ষ লক্ষ টাকা 
যোগালেন। সামর্থ্য অনুযায়ী নিউ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাগ্কও ছোট করে সেই কাজ আরম্ভ করলেন । 
উত্তরকালে নিউ স্ট্যান্ডার্ডের আযডভাল্স এই খাতে লক্ষ লক্ষ টাকায় দাঁড়য়েছিল। 

যাঁদও নিউ স্ট্যান্ডার্ডকে সকলেই প্রাসদ্ধ নরেন দত্ত মশায়ের ছেলের গড়া ব্যাক বলে জানতেন 
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এবং ধন? দাঁরদ্রু সকলেই সেই কথা ভেবে এই ব্যাঙ্কের পৃন্পোষকতা করতেন, কিন্তু বটুবাবু 
তার কাষসচতে একাঁটি নীতি দ়ভাবে মেনে চলতেন। কুমিল্লা শহরের বাইরে ষে সমস্ত ছোট 
শহরে ব্যাঙ্কং করপোরেশন বা ইডীনয়ন ব্যাঙ্কের শাখা আফস ছিল সেই সব স্থান পারহার করে 
চপতেন। এমন কি ১৯৪০-এর আগে কলকাতাতেও কোনো ব্রা খেলেনান। 

কুমল্লার বইরে [নিউ স্ট্যান্ডাের প্রথম শাখা অফিস হলো শিলচর শহরে । এই সময়ে 
শহমাংশু দাস ও শ্রীধীরেন ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন উদে/গীী যুবক বটকষের প্রাতস্ঞানে যোগ 
[দিশেন। নিউ স্ট্যাার্ডের সকল কমীরিই ব্যাঙ্কের জন্যে গভীর একটা মমত্ববোধ ছিল। তার 
বিশেষ পরিচয় তারা দিয়োছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধের সময়ে । জাপানী আক্কমণের ভয়ে আসামের 
লোক যখন ধাঙ্কের টাকা ও অস্থাবর সম্পান্ত নিয়ে সীনাণ্ত অঞ্চল ছেড়ে পালাচ্ছে, নিউ 
স্ট্যাডাডেব কতঙব্যিপরায়ণ কমীরা তখন সকলেই স্থির হয়ে নিজের নিজের কাজে মোতায়েন 
[হলেন। এ সৌঙাগ্য অনা অনেক ব্যাঙ্কারেরই হয়ান। দৃষ্টান্ত আছে যে, বশৃঙ্খলার সুযোগ 
নিয়ে তখন একাধিক ব॥ঙজ্কের কমার ব্যাঙ্কের তহাবলের টা ফেলে পালিয়ে এসোছলেন 
কিংখ। লট হয়ে গিয়েছে বলে কোনো কোনো ঝ॥ঙ্কের সমূহ ক্ষাঁত করে 'দয়োছলেন। 

আর এক বিষয়ে সমপ্যায়ের ব্যাজ্কদের চাইতে নিউ স্টাপ্ডাডের নীত ভালো 1হুল। তা 
হলে 'লিকুইীডি' অথণৎ আমানতের অনুপাতে যথেষ্ঠ নগদ টাকার সংস্থান বজায় রাখার নীত। 
এ নাতিও বট.বাবু তাঁর বাবার কাছ থেকে আগাগোড়া শিখে এসে নিম্ঞার সঙ্গে তা পালন 
করতেন। 

[ডপাঁজটারের কাছে ব্যাঙ্কের দেনার একটা বড় অংশ নগদ 'কংবা নগদের মতো করে রাখা 
বাঙক-মাগ্রেরই অবশ্যকর্তব্য, কারণ ব্যাঙ্কের ওপর মানুষের আস্থা জিনিসটা বেজায় ঠুনকো । কা 
কারণে যে সেই আস্থা হঠাৎ টলে যায় তা দেবাঃ ন জানান্তি। সেইজন্যেই আধ্ানক ব্যাঙ্কিং 
[ডপাঁজটারের জমার টাকাকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। মেয়াদী আমানত অথবা "টাইম লায়াবালাট' 
এবং 1ডপাঁজটার চাওয়া মাঙই কাশ থেকে বের করে দিতে হবে এমন টাকা মানে শডমান্ড 
লায়াবালটি'। এই "ডমাণ্ড লায়াবালটি-র জনে) ব্যাঙ্ক সর্বদাই নগদ টাকা ছাড়াও এমন কয়েকটা 
খাতে ঢাকা লাগিয়ে রাখে যা মুহ্‌তে নগদে পারণত করা যায়। আর লগ্নী করে লাভ করার 
পথ প্রাখে 'টাইম লায়াবাঁলটি' ইত্যাদ দীঘণমেয়াদী দেনার টাকা খাঁটয়ে। 

এমানিতে সাধারণ ডিপাঁজটারের অহেতুক ব। সহেতুক ভয় বা 'পাঁনক' থেকে ব্যাঙ্কের ওপন 
'রান' হবার দ্টান্ত ইতিহাসে প্রচুর আছে। বছর কুঁড় আগে বাঙালী ব্যাঙ্কের এমান এক দ্যার্দন 
এসোঁছিল। 

কঙকগহলি ক্ষণণবল বাঙ্ক বলতে গেলে হার্ট ফেল করে মরলো। পাঁরচালকের অন্যায়ের 
জন্যে ক়েকঠা গেল। তখন ব্যাঙ্কের বাঙালী মহাননা আত্মবিস্মৃত হয়ে পাগলের মতো ছটলো।, 
কে আগে বাঙালী ব্যাঙ্ক থেকে নিজের প:াঁজাটি উদ্ধার করতে পারে, তার জন্যে । ফলে কয়েকটা 
শান্তশালন ব্যাঞকও শহীদ হলো । বট.বাবু 'নাথ বাঙ্ক'-এর উদাহরণ দলেন। বন্ধ হবার আগে 
ও পরে 'নাথ ব্যাঙ্ক" নাকি তার ডিপার্জটের বারো তেরো আনা পাঁরশোধ করোছিল। এবারেও 
সেই একই কথা--এই সব প্রতিষ্ঠানের মৃত্যুর আগে তাদের দাক্ষণ্য বহু শিষ্প ও বাঁণজ্য সংস্থাকে 
পুস্১ করে গিয়েছিল । উত্তরকালে সেই সংস্থাগ:লি সমদ্ধ হয়ে বহ্‌ লোকের অন্সংস্থান করেছিল। 
১১৬ 


বাঙালগ ব্যাঙ্কং-এর এই পর্ব ১৯২৯-৩০ সালের হ্ত্তরাষ্দ্রের কথা মনে পাড়িয়ে দেয়। 
তখন আমোরকার প্রায় ৭০০০ ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে গিয়োছল। 1কতু তাদেসহ লননস দিয়ে 
গড়া শিল্প ও বাণিজ্য বেচে বর্তে থেকে কালক্রমে দেশের বরা) সমাম্ধর কারণ হয়ে দাঁড়ালো । 

ব্যাঙ্ষের ওপর আর একরকমের চোটও মাঝে মাঝে আসে । কোনো শান্তশালী। বা ধনী 
লোক রেগে গিয়েও ব্যা্কষকে কাব্‌ করে ফেলবার যোগাড় করে। অধুনা বৃহত্তম ভারতীয় যৌথ 
ব্যাংক সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব হীণ্ডয়ার প্রাওচ্খাতা স্যার সোরাবজী পোঠকানওয়ালাকে একচানা বেশ 
কয়েক বছর এইভাবে একাঁট লোকের উপদ্ুব সহ্য কবতে হয়োছল। তার নাম শ্যামদাসানি। তান 
আগে স্যার সোরাবজখীর একগান বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন। !ক কারণে যেন সোরাবঞ্জী তাঁকে 
বরখাস্ত করেন। শ্যামদাসান ক্ষেপে গিয়ে সেন্ট্রাল ব্যাক্েকের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। 
তারপরে ভারতবর্ষের শহরে শহরে ঘ.ব্ধে পোঠকানওয়ালার নামে অপপ্রচার করে নিয়ামত কিহুদন 
পরে পরে সেন্্রীল ব্যাঙ্কের ওপর 'রান' কঝালেন। সোরাবগাীর আবার কয়েক ধনকুবের বধ 
ছিলেন। তাঁদের সোরাবজীর ওপ৭ আস্থ। তো ছিলই উপরশ্তু তারা দরপশী হিশেন। দেশীয় 
ব্যাঞ্কের উন্নাতর জন্যেই তাঁরা খার কয়েক মোটা মোঠা টাকা ডিপাজট দিয়ে সেন্ট্ীল ব্যাংককে 
বাঁচয়োছলেন। 

শুধু সেন্দ্রাল ব্যাঙ্কের মতে বাঁণাজযক ব্যাঙ্ক কেন, বলেতের সরকারি বাওক, মানে বাক 
অব ইংল্যান্ডের ওপরেও একবার এইরকম এক হামলা হয়েছিল বহ,কাল আগে। 

জার্মান য়িহুদী ধনকুবের প্রথসচাইল্ড পরিবার অস্টাদশ উনাবংশ শতাব্দীতে ইয়োরোগের 
রাজা-বাদশাদের জগৎ শেঠ, মানে মহাজন ছিলেন। অবর্দ-গাঁত এই পারিবারের এক একজন এক 
এক রাজে। ধাস করে মহাজনী করতেন। ইংল্যান্ডে যে বারন রথসচাই্৬ ছিলেন 1তান অথব। 
তাঁর বাবা (কাহনীটা আমার অনেক আগে পড়া, তাই ঠিক নামটি মনে নেই) একবার ক? এটা 
কাজে তার এক কর্মচারীকে 'ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডে' পাঠিয়েছিলেন। ব্যাঙ্কের লোকেরা বুক্ষণে 
সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে খারাপ ব্যধহার করে ফেলেছিলেন। খবর পেয়ে রথসচাইজ সাহেব গ্রেগে 
আগদন। ইংল্যান্ডে তখন স্বর্ণমানের (গোল্ড স্ট্যাজাডেরি) যগ। আর ব্যাঙ্কের কারেশিস নো 
হলো সরকারের কাটা দর্শন হণ্ড বা তমসূক বা হা।"্ডনোট, যা খলেন। 

আমাদের ৫1 ১০১০০ টাকার নোটগ্াীলর লেখা যাঁদ ভালো করে পড়ে দেখেন তো 
দেখবেন তাতে সরকারের বকলম প্রজা বাত্কের গভনরি বাহাদুর সই করে ছাপার হরফে মন্চলেকা 
1দয়েছেন, 1 1)71)70150 60 0089 07619001018 00001000110 ডা) 011701])668,5508 00108171001, 
(১1 1৯১৮. মানে সরকার ওইসব হ্যান্ডনোট কেটে আমাদের কাছ থেকে টাকা ধার করেছেন, আল 
আমরা 1গয়ে সেই হ্যান্ডনোট দাঁখল করে টাকা চাইলেই সরকার সোনার টুকরো ব। চাদর 
টুকরো আমাদের দিতে বাধ্য; না পারলে ফেপ। আমাদের আস্থা ধা বিষ্বাস ভাঙয়ে সরকার 
রাজ্যপারচালনা করছেন, ধার ক'রে। (সেই সরকারের আবার কত আব্দার দেখুন! আমাদের 
খাতক হয়েও আমাদের ওপর ক হাম্বিতীম্বি। ট্যাক্স দাও, ?ডিউীঁট দাও, হেন কর, তেন কর, কত 
কী! নয় কঃ আবার সোনাচাঁদর তো আমাদের ছড়াছড়-নোট ভাওঙয়ে তা চাইলেই যেন 
পাচ্ছি কত)। 

ব্যাক অব ইংল্যান্ডে ওই ঘটনার পরদিন রথসচাইল্ড সাহেব স্বয়ং একগাদা বাক্স পেন্টর। 


৯৯৭ 


ব্যাগ আর বেশ কয়েকাঁ লোক নিয়ে বাঞ্কের গ্রেডনীঙল স্ট্রীটের অফিসে চড়াও হলেন। খোদ 
পথসচাইজ্ঞ ব্যা্কে এসেছেন শুনে ব্যাঙ্কের গভনরি সাহেব ছুটে এসে তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে 
যেতে চাইলেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ রথসচাইজ্ড কোনো কথা না বলে কয়েকটা ব্যাগ থেকে তাড়াতাড়া 
নোট বের করে বললেন সেই নোট ভাঙয়ে সোনা চাই । ব্যাঙ্কের অন্য সব কাজ ফেলে কর্মচারীদের 
এধো রথসচাইল্ডকে সোনা সাপ্লাইয়ের ধম লেগে গেল। ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ড ফেল হয় হয়, তখন 
গভন'র সহ বাক অব ইংলাতেের কম্চারীরা সাহেবের কাছে কৃতকমের জন্যে ক্ষমা চেয়ে দে 
যাল্লা রক্ষা পেলেন। 


এখন কিন্ত আমাদের দেশে শোডউঙ৮ড ব্যাঙ্কের ওপর 'রান' হবার কোনো কথাই ওঠে না; 
ঘটনাচক্রে যাঁদই বা কখনো তা হয় তো কুফল কিছুই হবে না। একে তো রিজাভ' ব্যাঙ্কের কড়া 
হ,শিয়ারী সব ব্যাঙ্কের ওপর সবর্গণ লেগেই আছে, উপরন্তু এখন বাঞ্কের কাছে জনসাধারণের 
ডিপাঁজট আহাশকভাবে ইনাসিওর করা থাকে । তা সত্তেও যাঁদ কে।নো ব্যাঙ্কের ওপর িপজিটারের 
আতরিস্ত চাপ কখনো আসে তে সেই ব্যাঞ্ককে রিজার্ভ ব্যাঙক অব ইস্ডিয়ার মাধ্যমে অন্য ব্যাঙ্কের 
সঙ্গে পাতারাতি 'আ্যামালগ্যামেশন' কাঁরয়ে পাঁরিস্থাতি থেকে উদ্ধার পাবার বিকল্প ব্যবস্থাও 
হয়েছে। 

[ডপাঁজট ইনাসওরেল্সের এই চমতকার বাবস্থাট আবার এদেশে প্রবার্ততি হয়েছে মুখাত 
আমাদের বি কে দত্ত মশায়ের জনোই। বিদেশ থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করে বটুবাবু রিজার্ভ 
ব্যাত্খের কাছে ১৯৪৮ সালে দাংল। দেশের ব্যাঁঙকং-এ ঘোর সঙ্কটের সময়ে কথাটি পেড়েছিলেন। 

তাণ পরে বছর চারেক প্রস্তাবাঁট ধামাচাপা পড়োছল। ১৯৫২ সালে যে "রজার্ভ ব্যাক 
অব ইশ্ডিয়া কমিটি অন ফাইন্যান্স ফর প্রাইভেট সের নিযুস্ত হলো তাতে এই প্রসঙ্গটিকে নতুন 
করে গ,রুত্থ 1দিলেন রিজাভ বাঙ্কের ৬খনকার গভর্নর স্যার রামা রাও। মনে হয় নেপথ্য থেকে 
৩দানীন্তন অর্থউপমন্্রী শ্রীঅর,ণ গহও এ বিষয়ে চাপ দিয়েছিলেন। শ্রী এ ড শ্রফ এই 
কামটির সভাপাতি হলেন। শ্রীশ্রক আবার কঁমিট থেকে ছিব কে দত্ত মশায়কে বেছে নিয়ে 'ব্যা্ক 
ডপাঁজট ইনাসওর্যান্স' সাব-কাঁমাটর একক নেতৃত্বের ভার 'দিলেন। বেশি বয়সের ধুরম্ধর ব্যান্তরা 
থাকঙে নল বছর বয়সের বটুবাবুকে এই দায় য়ে শ্রী এ ড শ্রফ যে সম্মান দেখিয়েছিলেন, 
বঢ,বাব, তা আজও কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেন। শ্রীদত্ত বলেন যে, এই ইনাসওর্যান্স বিষয়ে সেই 
একই সময়ে প:থকভাবে শ্রীরণেন্্রমোহন মনত নামে আর এক বাঙাল ব্যাকারও 'রজাভ ব্যাঞ্কেব 
কাছে কথাটা পেড়েছিলেন এবং কাগজে লেখালাখও করোছিলেন। শ্রীমন্ের গড়া 'ব্যাওকার্স 
ইউানয়ন' এখন "ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রয়াল ব্যাক" নামে বাঙালশর "দ্বিতীয় ব্যাংকটির সঙ্গে যুক্ত 
হয়েছে আর রণেনবাবু এখন ব্যাং ছেড়ে 'ভারত ইলেকীাট্রক্যাল ইন্ডাস্ট্রজ' ও শজ-ই-ীস' এই 
দুটি সংস্থার সঙ্গে সাক্কয়ভাবে সংাঁশলস্ট আছেন। 

বটুবাবুর চেম্টাতেই ভারতীয় ব্যাতকং-এ এক নতুন অধ্যায় রচিত হলো। এ শুধু তাঁর 
বাশুগত ব্যাপার নয়, বাঙালীর গৌরবের বিষয়। 

ব্যাঙ্কং জগতে বাঙালীর গৌরব বাদ্ধতে আরও যাঁদের উল্লেখ্য অবদান আছে তাঁরা হলেন 


১১৮ 


(রিজার্ভ ব্যাঞ্কের প্রান্তন গভর্নর শ্রীপরেশচন্দ্র ভ্রাচার্য এবং বতমান ডেপটি গভর্নর শ্রীঅধেন্দি 
বনী মশায়। 


অমানাষক পাঁরশ্রমে মাঝে মাঝে যখন শরীর মন অবসন্ন হয়ে পড়তো বটকৃষ এখন 
বইয়ের আড়ালে আশ্রয় নিতেন। এই পাঠের প্রেরণা যাাঁগয়োছলেন তাঁর ছেলেবেলার বন্ধ, 
যশস্বী কাব ও স্াহাত্যিক শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য । অর্থনৈতিক ও রাম্টতাতক বহ, বই পড়ে বট,বাব, 
নিজের অসমাপ্ত বিদ।র কিছুটা পাঁরয়ে নিলেন! সেই বিদ্যা ও বটবাবর প্রঙাক্ষ আঁডজ্ঞতার 
কিছুটা প্রতিফলন আমরা দেখতে পেয়েছি তাঁর প্রদত্ত নানা বন্তুতা ও প্রবন্ধে। ১৯৬০ সালে 
তিনি "অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার স্ম1ত বন্কুতাবলীব' উদ্বোধনে কলকাতা বিশবাবিদচালমে 
1১10)6127) 1901)1070 01001700197 13051105 বিষয়ে ষে বন্তুতা দিয়োছলেন এই প্রসঙ্গে 
তা উল্লেখযোগা। 

কেবল পদাধকারের জন্যই নয়, দশর্ঘ অভিজ্ঞতা ও বহুমুখী প্রাওভার জনোও প্রীবটকুষঃ 
দত্ত সরকার আধা-স্রকারী ও বে-সবকারণ বিভিন্ন সংস্থার মাননীয় সভা ও সভাপাত। কয়েকটি 
সংস্থার নাম কার- ন্যাশান্যাল ক্লোডিট কাউন্সিল (সভ্য), ই্ডাস্ট্রিয়াল কোঁডট আণ্ড ইনভেস্টমেন্ট 
করপোরেশন অব ই্ডিয়া (ডিরেক্টর). ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনা*স করপোরেশন (ডিরেইঁর), এগ্রকাল- 
চার্যাল 'রিফাইন্যান্স করপোরেশন (ভিরেন্টর), পশ্চিমবধর্ঞা বোর্ড অব ইন্ডাস্ট্রিজ (চেযারমান), 
ইণ্ডিয়ান ব্যাস আসোপসিয়েশন (কাঁমিটি মেম্বার), বেড অব গভর্নরস-ইপ্ডিয়ান ইনাস্টিটিউট 
অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার আ্যন্ড বিজনেস ন্যানেজমেণ্ট (সভ্য), ইণ্ডিয়ান ইনস্টাটিউড অব 
ব্যাঙ্কার্স (সভ্য), এফ আই সি 'স আই (সভা) এবং কলকাতা পোর্ট কামিশনের কামশনার । 
তিনি এখন বেঞাল ন্যাশনাল চেম্বারেরও প্রেসিডেন্ট। এইসব সংস্থা ছাড়াও আর যে সমস্ত 
পদে ছিলেন বা আছেন তার দশর্ঘ তালিকা এখানে লাপিবদ্ধ করবার স্থানের অকুলান আছে। 


যুদ্ধের ভীন্রতা কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিউ স্ট্যা্ডাডেব কাজ বড়ো বড়ো ধাপে বেড়ে 
যেতে লাগলো । কিন্তু ততাঁদনে 'ব্রজার্ভ ব্যাঙ্ক কতকগনীল ছোট ব্যাঙ্কের কার্যকলাপে 4৯ 
দেখে তার পারিচালনার ওপর সতর্ক দম্ট দিতে আরম্ভ করেছে। ১৯৩৪ সালে আইন প্রণখত 
হয়ে ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রাতীষ্তত হয়! কিন্তু সেই আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা খুব 
সীমাবদ্ধ ছিল; এখনকার মতো কড়া শাসনের পথ খোলা ছিল না। 'িজাভ" ব্যাঙ্কের তদানণতন 
গভর্নর স্যার চিন্তামন দেশমুখ সব ক্ষুদ্রাকার ব্যাঙ্ককেই অনুরোধ করছিলেন যে, হয় তাঁরা 
কয়েকটিতে মিলে একটা বড় প্রাতিষ্তান গ'ড়ে তুল.ন, নয়তো ছোটরা বড় বাাঞ্কের সঙ্গে 'আামাল 
গ্যামেশন' করুন। না হলে, এমন দিন আসছে যখন ছোটদের আর কাজ করবার ক্ষমতা থাকবে 
না। তা হবে জাতির পরম অকল্যাণের বিষয়। 

স্যার চিন্তামনের উপদেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বটুবাবু বাবার সঙ্গে পরামর্শ করলেন। 
তারপর ১৯৪৬-এর মে মাসে বৃহত্তর কুমিল্লা ব্যাঞ্কিং করপোরেশনের সঙ্গে ছোট নিউ 
স্ট্যান্ডার্ডের আমালগ্যামেশন ঘটলো । তখন নিউ স্ট্যান্ডার্ডের শাখা ছিল ১৪টি, ডিপণজট ৩ কোটি 


৯১৯১ 


টাকা আর মূলধন ২০ লক্ষ টাকা। এই আ্যামালগ্যামেশনের ফলে শ্ত্রী বকে দর্ত হলেন কুমিল্লা 
ব্যাঁঞ্কং-এর ডেপুটি ম্যানোজং ডিরেক্টর । 


এর পরের ঘটনাবলী যেন কয়নার ভূমিকম্পের মত ভাঁষণ। বাঙালীর দুঃসহ ক্ষতির মূল 
ছেচল্লিশের কলকাতার ভয়াবহ দাত্গা এবং সাতচল্লিশের বঙ্গব্যবচ্ছেদ বাঙালী ব্যাঁঞ্কং-এর ওপর 
কুঠারাঘাত করলো । ফলে মাঝারি ও ছোট বাঙাল? ব্যাঙ্ক তাসের ঘরের মত ধসে পড়লো । ক্ষুদ্রতম, 
ক্ষুদ্রতর থেকে সাধারণের অনাস্থা বৃহতের দিকে এগোতে ১৯৫৬০-এর মে মাসে বড় নাথ ব্যাঙ্ক 
দর৩। বন্ধ করলো । 

বাঙাল+ ব্যাঙ্কগালকে একীভূত করার সলাপরামর্শ ১৯৪৮-এ সংকট শুরু হবার সময় 
থেকেই চলছিল, কিন্তু নানা কারণে তা এতদন হয়ে ওঠেনি । নাথ ব্যাঞ্কের পতন হঠাৎ যেন 
সকলকে আনার সজাগ করে তুললো । এক সপ্তাহের মধোই বোম্বাই থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
ডেপ.টি গভন'র মেখার সাহেব ছংটে এলেন। চাবজন বড় বাঙালনকে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে 
ডেকে গাখালেন। সেই মিটিং-এ স্বগাঁয়ি ধীরেন মনখার্জ, ডঃ শান্তিভৃষণ দত্ত, শ্রীবটকৃষ্ণ দত্ত 
এবং বেঙ্গল সেপ্টালের তরফে শ্রী এ কে রায় উপাস্থত 'ছিলেন। বটুবাব তখন সবে কঠিন 
অস.খে ভুগে উঠেছেন, তাই তাঁকে ইনভ্যাঁশিভ চৈয়ারে করে সেই মাটংএ যেতে হয়োছল। 
বিকার ব্যাঙ্কের তরফে ছিলেন শ্রীমেখার, কলকাতা আঁফিসের শ্যানেজার শ্রীভার্গব বোধহয় 
1ছলেন, আর ছিলেন 'বিজা ব্যাঙ্কের শোঁডিউলড ব্যাঙ্ক বিভাগের কর্তা শ্রীকে সি মন্ত্র 

এই গুরত্বপূর্ণ মিটিং-এ যে সধীক্ষপ্ত আলোচনা হয়োছল স্মাঁতমন্থন করে আঠারো 
পঙ্গ পরে সৌঁদন ইউনাইটেড বাঙ্কের চেয়ারম্যান কিছু 1কছু আমাকে বললেন। কতকগুলি 
নাটকীয় সংলাপ এখনও তাঁর পারিম্কার মনে আছে। নীচে তা লাঁপনদ্ধ করাঁছ। 


শ্রীমেখার ।-বন্ধুগণ, এই সমূহ বিপদ থেকে বাংলা দেশের বাকী বাঙকগীলর রক্ষা 
পাবার ক কোনো উপায় নেই 
এ বি কে দত্ত।-কেউ তিক করে কোনো উত্তর দিতে পারছেন না দেখে একটা কাগজে 
আাড়াঙাঁড় একাঁট বিবাতি লিখে, প'ড়ে শোনালেন) আমি সানন্দে ঘোষণা করাছি যে. 
বামল্লা ব্যাঙ্কং, কুমিল্লা ইউনিয়ন, বে'ণল সেন্ট্রাল ও হগাঁলি বাঙত্ক একীভূত হবার 
[সদ্ধাণ্ত করেছেন ।”--(মেখার সাহেবের জবানিতে এইটি তৈরী হলো)। 
শীমেখার। (অন্য তিনজনের মৌন লক্ষ্য কবে বটকৃযকে) কাট, হোয়াট আবাউট ইওব 
ফ্লেণ্ডস : 
তখনও সকলে নীরব। মৌনতা সম্মাতর লক্ষণ ভেবে শ্রী কে সি মিন্রকে সঙ্গে নিযে 
|ব কে দত্ত মশায় তখনানি এই দার্‌ণ খবরটা প্রচ'রের জন্যে পি টি আই আঁফসের দিকে পা 
বাড়ালেন। ঘরের দরজা পরন্তি এগিয়েছেন এমন সময়ে ধাঁরেন মুখার্জ মশায় এক প্রশ্ন করে 
বসলেন। 
শ্রীমূখাণজ1--কিন্তু এই আ্যামালগ্াযামেশন ক বোসিসে (ভক্তিতে) হবে? 
(এই জাতীয় একীকরণে সাধারণত একীভূত প্রাতিষ্ঠানগুলির দেনাপাওনার হিসেব করে 


পরস্পরের শেয়ার ও সম্পত্তির মূল্য ধার্য ও বন্টন হয়। কম বেশি উদ্বত্ত বা ঘাটাতর 1ভাত্বতে 
একজনের সম্পাত্তর দাম অন্যের চাইতে বোৌশ বা কম হয়)। 
শ্রীদত্ত।-(€এক মুহূর্ত মৌন থেকে) আযমালগ্যামেশনের 'বোসস' হবে 'আট পার । (অর্থাৎ 
হিসেবে যাই বেরোক না কেন, সবাই সমান পাবে)। 


"পি টি আই-এর ম্যানেজার শ্রীনূপেন ঘোষ সেই রাব্রেই রেডিওতে এবং পরাঁদন সব কাগজের 
মারফত এই সুসংবাদ প্রচার করে দলেন। 

আধঘন্টার মধ্যে বাঙালশর এত গুরুতর একটি সমসার সমাধানের কথা আগে কখনো 
শুনান। সৌদন যাঁদ বিখ্যাত ব্যাঞ্কারদের মধ্যে একজনও বয়ঃকনিষ্ঠ বডুবাবধ্র 1ক্ষপ্র সমাধানে 
বেকে বসতেন তাহলে আজ্জ বাংলাদেশে বাঙালীর কোনো ব্যাঞ্কেরই অস্তিত্২ থাকতো িন। 
সন্দেহ। তাঁদের বিচারবুদ্ধির জন্যে তাঁরা বাঙাল? জাতির ধন্যবাদাহ'। সেই সিদ্ধান্তের ক০ে। 
বাঙালীর শিজ্প ও বাঁণজে; আজ অগ,নত বাঙালশীর কমসংসথান হচ্ছে এবং আমরা বাঙালিরা 
বিপথে না গেলে আরও হবে। 

জল্মের সময়ে ইউনাইটেড ব্যাত্কের সর্বসাকুল্যে ডিপজিট ছিল ২৭ কোটি টাকা, আজ 
সেখানে ১৩০ কোটি টাকা ' লগ্নী যেখানে ছিল ১২/১৩ কোটি, আজ সেখানে ৮৮ কোটি টাকা : 
পেড-আপ ক্যাপিট্যাল অবশা সামান্যই বেড়েছে, এখন তা হলে। ২ কোটি ৬৯ লক্ষ চাকা, আগ 
[রিজার্ভ এসে দাঁড়য়েছে ১৯ কোটি ২৮ লক্ষ টাকাতে। 

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইপ্ডিয়াকে বাদ দিলে ভারতীয় ব্যাঁঙ্কং-এ ইউনাইচেড ব্যাঙ্কেব স্থান এখন 
য্ত। বাঙালীর এই অর্বাচীন ব্যাঙ্ক ৬জ্পকাল আগে আসনের পারম্পে প্রাচীন এলাহাবাদ 
ব্যাঙককেও পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছে। 


আর মোবাইল ব্যাঙ্কের সাইকেল মিছিলের নবীন পাইলট প্রোঠত্বের সখমা পার হবার 
আগেই বাঙালীর একান্ত নিজস্ব ব্যাক. ইউনাইটেড বাত্কের হাল নিপুণ হাতে ধরে রয়েছেন। 


২৭ এপ্রল, ১১৬৮ 





৯২৯ 


৬. 





১8১৬৪৪১৬৬৪১ 


চোদ্দ 


রবশল্দ্রনাথের 'সম্পান্ত সমপণ' গল্পের যজ্নাথ 'নরুদ্দেশ বংশধরের জন্যে ঘড়া ঘড়া টাকা 
আর মোহর মাটির নশচের ঘরে জমা করে অজানতে নিজের নাতি গোকুলকেই পাথর চাপা 'দিয়ে 
যথ বানয়ে ফেললেন । তারপর যক্ষের আসল পাঁলিচয় পেয়ে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে পাগল 
হয়ে গেলেন। 

সে যুগে ব্যাঙ্ক থাকলে কিন্ত গোকুলকে অমন বীভৎসভাবে মরভে হতো না। ওয়ারশের 
অনুপস্থিতিতে সেই হাজার হাজার টাকা ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অথবা ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল 
ব্যাঙ্কে এফক্সাড িপঁজিট' করে জ্যাটার্নকে 'দয়ে উইল কারয়ে পাখলে যজ্ঞনাথের সমস্যার সমাধান 
হয়ে যেতো। টাকাটা সুদে বাড়তো, শিজ্প ও বাণিজো খেটে দেশের উল্লাতও করতে পারতো, 
আর ভবিষ্যতে গোকুল কিংবা তার বাবা বৃন্দাবন অজ্ঞশবাস থেকে ফিরে এসে 'সাকসেশন 
সার্টীফকেট, দোখয়ে টাকাটার মালিকানা দাবী করতো । 

গত প্রবন্ধে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক আর তার চেয়ারম্যান বটকুষ্ণ দত্ত মশায়ের কথা সাঁবস্তাব 
বলেছি। ইউনাইটেড ইন্ডাস্টরিয়া।ল বাজ্ক নামে বাঙালীর ষে আর একটিমাত্র ব্যাঙ্ক আছে তাব্ন 
কথা বলা হয়নি। 


পর্ব বাংলার ভাগাকুলের ধনকুবের রায়বংশের স্বগতি যদুনাথ রায় মশায়ের চেষ্টায় ১৯৪০ 
সালে এই বাঙ্ক প্রাতম্ঠিত হয়। তাঁর আত্মীয় স্বগণতি পপ্রয়নাথ রায় ও কুমার রমেন্দ্রনাথ রায় 
কলক'তার প্রসিদ্ধ লাহা পরিবারের ডঃ সতাচরণ লাহা এবং ইনাঁসওরেম্স জগতে বিখ্যাত স্বর্গত 
আবশাশচণ্দ্র সেন মশায়কে নিয়ে যদুনাথঝাব। ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়্যালের প্রথম ডিরেক্টর বোড 
গঠন করেন। 

১৯৪৭ পণ ব্যাত্কের কাজ বেশ ভালোই চলোছুল, কিন্তু পার্টিশানের পরে বিপদ 
হলো ব্যাঙ্কের কয়েকাটি সম্‌দ্ধ পাকিস্তানী শাখা নিয়ে । ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভাতি শাখার 


ইউনাইটেড ইপ্ডাস্ট্িয়াল ব্যা্ষ লিশ্লিটেড 
৭, ওয়েলেসল প্লেস 
কাঁলকা'তা-১ 


ব্যবসাতে ধখরে ধীরে ভাটা পড়ে গেল। তব.ও সেই সব বাধা 'বিপাস্তর মধ্য দিয়েও ১৯৬২ সাল 
পর্ষন্তি ব্যাঞ্কের কাজ টঢিমেতালে চলল । 

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া প্রাতিম্ঠিত হবার পরে অন্য ছোট ছোট বাডালী বাচ্কের 
ওপরে রিজার্ভ ব্যাক বিশেষ দাম্টি পেখোছল । ছোট ছোট ব্যাংককে একন্রিও করে শন্ত সবশ 
প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাঞ্ক যে নীতি অবলম্বন করোছিল তার বিবরণ আম 
পূর্ববতর্ প্রবন্ধে দিয়োছ। তদনুসারে ১৯৯৬৩ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 'নিদেশি দিল যে, প্রবত'ক, 
ব্যাঙ্ক" ও 'ব্যাঙ্ক অব বাঁকুড়া' নামে অপেক্ষাকৃত ছোট দুটি বাঙাল? ব্যাক যেন বৃহত্তর ইউনাইটেড 
ইন্ডাস্ট্রিয়ালের সঙ্গে মিলিত হয়। তা-ই হলো এবং ইপ্ডাস্ট্রয়াাল ব্যাঙ্ক ছোট ব্যাক দাটর 
সম্পূর্ণ দেনা ও পাওনার দায়িত্ব 'নিল। 

বাঙালীর আরও দুটি বাযাঙ্ক 'মেট্রোপাঁলটান' ও "সাদান” তখনো একক বাবসা চাপাঁচ্ছিল। 
(পূর্ববতাঁ প্রবন্ধে উল্লেখিত 'বাজ্কার্স ইউনিয়ন' নামে ব্যাঞ্কাঁট ইীতিপ্‌বেহি মেপ্রোপলিটানের সঙ্গে 
মালত হয়েছিল ।) ১৯৬৪ সালে 1ডিপাজটাররা হঠ।ৎ তাদের ওপবধ আস্থা হাবালো । 'রিজাভ' 
ব্যাঞ্ষের কক্ষপ্র হস্তক্ষেপে সেই দুই ব্যাঙ্ক কলকাতা হাইকোটেপরি অনআঁতি নিয়ে প্রথমে পাওণা- 
দারদের ষথাক্রমে বারো আনা ও দশ আনা পেমেন্ট করে দিল; তারপরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাহাম্ে 
ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রয়যালের সঙ্গে যস্ত হলো। ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাঙ্ক এখন একদিকে ওই দুটি 
ব্যাঙ্কের পাওনার টাকা আদায় করছে ও অনাঁদকে বাকী দেনা শোধ করছে কািস্তবন্দী করে। 
আগের প্রবন্ধে আপনাদের বলোছি যে, আজকের দিনে ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে লোকের টাকা আর মারা 
যায় না। এই উদাহরণ থেকে তারই সমর্থন পাওয়া যায়। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলে। 
যে, এই দুই দফা 'আমালগদামেশন' সত্ত্বেও পাচ ব্যাঙ্কের একজন কমশপ্রও চাকার যায়ণন। 

এই সব ঝঞ্ধাট কাটিয়ে ওঠবার পর ১১৯৬৫ সালের গোড়া থেকে ইন্ডাস্টরিয়্যাল ব্যাণ্কের 
কাষকিমে একটা উল্লেখ্য পারিবতন ঘটলো । পরিচালনা সংস্কারের জন্যে তৎকালশন চেয়ারম্যান 
স্যার ধীরেন মিত্র মহাশয় বদ্ধপরিকর হলেন। তার চেম্টাতে এক আভজ্ঞ বান্ত বাঙ্কের জেনারেল 


ম্যানেজার পদে যোগ দিলেন। এর নাম শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় । হীন প্রথম যৌবনে কিছদন 
বারশালের ব্রজমোহন কলেজে অর্থশাস্বের অধ্যাপনা করেছিলেন। তারপরে কুমিল্লা ব্যাঙ্কং এ 


বহু বছর যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে কমাঁশয্সিচাল ব্যাঁঙ্কংএ আঁভিজ্ঞ্ানা লাভ করেন। উপরন্তু, 
ইউনাইটেড ইণডাস্ট্রিয়ালে যোগ দেবার আগে তিনি প্রায় ১৬ বছর সরকার “বিহ্যাবাঁলটেশন 
ফিনান্স আডামনিস্ট্রেশন' ও 'রহ্যাবিলিটেশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল করপোরেশন'এ যথাক্রমে ডেপুটি 
টীফ আডামনিস্ট্রেটার এবং সেকেটারর পদাভাষন্ত 'ছিলেন। 

বর্তমান চেয়ারম্যান ভাগাকুল পরিবারের শ্রীকফদাস রায়ের নেতৃত্বে নন্দলালবাবু এখন 
ইউনাইটেড ইস্ডাস্ট্রিয়্যালকে উত্তরোত্তর উন্নাতির পথে নিয়ে চলেছেন। নশচের অও্কগ,লি থেকে 
এই ব্যাথ্কের অগ্রগতির মান্লা বোঝা যায় : 


১৯৬৩ ১৯৬৫ ১৯৬৭ 
আমানত ১,৭৮,৬২০০০ ৪,৬১,৭৮০০০ &,৪৬,১৮০০০ টাকা 
লগ্ন ৮৯১,৬৭০০০ ২,৬১,০১০০০ ৩,৬৫,৯৬০০০ টাকা 
ব্রাপ্ডের সংখ্যা কলকাতায়-১৬, মফস্বল বাংলায়-৪, পাটনায়-১০ ২৯ 


১০৩ 


নদ্দলাল চট্টোপাধ্যায় মশায়ের সফল পাঁরচালনায় বাঙালীর এই ব্যাঙকটও খুব শীঘ্র 
আরও অনেক বড়ো হবে বলে আমরা আশা রাথ। 


ইউনাইটেও ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার সুযোগ্য 'ইকনামস্ট' শ্রী টি আর সাহ এবং তাঁর সহকম 
শ্রাদবজেন ভট্টাচােরি কাছ থেকে যে সব তথ্য পেলাম তা থেকে বাংলা দেশে ব্যাঞ্কংএর দ্রুত 
প্রসারের মাপাটাও বোঝা যায়। 


সাল ব্যাঙ্কের যঠ শহরে গড়ে শাখা প্রাও 1ডপাঁজট আডভাল্স 
আঁফসের এই আঁফস জনসংখ্যা (আমানত) (ল*নস) 
সংখ্যা অবাস্থত 
১১৫৬১ ১৭৭ ৪৭ ১,৪০,০৩৮ ১৭৫ই কোট ১৬১ কোট 
১১৬০ রি রঃ ২৮৬ কোট ২১৬ কোট 
১৯৬৬ ৩৮২ ৮১৯ ১,০৬,০০০ &১৭ কোটি *৫৭৫ কোটি 


(* অন্য অণুল থেকেও ঢাকা এনে বাংলায় লন করা হয়েছে)। 

বিশেষ করে স্চেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার এবং আবধাশকভাবে অন্যান্য ব্যাঙ্কের সম্প্রসারণ 
ন)াতর কল্যাণে ১৫ বছরে ব্যাত্কের শাখা এতঠা বেড়েছে। 

কন্তু প্রতাহ ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সা্লাইয়ের আঁফসের কাউন্টারে ক্যাশ টাকায় বিশ 
দেওয়ার প্রচণ্ড ভাঁড় দেখে মনে হয় যেন আমরা এখনো যশুুনাথের যুগেই বাস করাছি। ইলেকাঁট্র.ঃ 
সাগ্লাইয়ের বিল চেকে গেম করাও যায়: খড় বড় আঁকসগ-াঁশতে ডাকবাক্সের মত বিলসহ 
চেক ফেলে দেবার গন্যে বাক্স রাখা আছে। ইলেকাদ্রিক সাপ্লাই সেই চেকের রসিদ পরে ডাকে 
পাঠিয়ে দেন; তার জন্যে আলাদা 1কছু চার্জ দিতে হয় না। যাঁরা পারেন তীরা ব্যাঙ্কে দৌভংস 
আকাউণ্) খুলে চেক কেটে দলেই পারেন; আজকাল তো কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ব্যাঙ্কের 
আফস আছে। 

১৯৬৭-তে আর একটি 1হসেব করা হয়েছিল । সেটা হলে। 'বাভন্ন খাতে সমস্ত ব্যাঞ্কের 
লগ্নধর পারসংখযানে সারা ভারতের পারপ্রোক্ষতে বাংলাদেশের স্থানের নির্ণয়। 





[সাকওারাট (বন্ধক পণ্য) সারা ভারত প্শ্চমবঙ্গ 
খাদাদ্রব্য ৬.২% ৩.৪% 
[শিল্পের কাঁচানাল ৮9 ৫&.১% 
কাঁষজাত পণ্য ৩.২% 5৯০ 
শিজ্পজাত ও খনিজ পণ্য ৪০:৬% 8৪8-৮% 
গবাবধ ৪২% ৩৮% 

১০০ ১০০ 


[িল্তু একথা আমাদের জানা দরকার যে বাঙালীর পাঁরচালিত  শ্প ও বাণিজ্যে এর 
কতটা নিয়োজত হচ্ছে আর সবক্ষেতে নিয্ত শ্রীমক ও কমীরি মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা কত। 

[রজাভ* ব্যাঞ্কের সম্কালিত আরও কয়েকটা তুলনামূলক পারসংখ্যান নীচে লাপবন্ধ 
করাছ। প্রথমে দেখাচ্ছ ভারশুবর্ধে মোট শেডিউলড ব্যাঙ্কের সংখ্যা, তাদের আমানত ও লগনখব 
অঙ্ক ইত্যাঁদ নিত 


তাঁরখ ব্যাঙ্কের সংখা গড়মান্ডা টাইম (মেয়াদ) মোট  আড়ভাঞ্স এগদ ও 


শায়াবাঁলটি লায়াবালাট বাজ বালেন্স 
খডসেম্বর, ১৯৯৪৯ ১৯৫ ৬৬৬ কোটি ২৯৭ কোটি ৯৬৩ 898২ ১৭ কে 
২৯-৩-৬৮ ₹7৬ ২০৩৪কোঁটি ২০৪৭কোঁটি ৪০৮১ ৩০৩% ২২০ কোটি 


* এই ০৬ট ব্যাঙ্কের মধ্যে ১৫ট গবদেশণ ব্যাক আছে। 


এইবারে আপনাদের জ্বাতার্ে বিজাভ ব্যাঙ্কের আরও একটি তুলনামূলক পারসংখান 
[লাপবদ্ধ করাছ (১৯১৪৯-এর অঙ্কগুলিতে সামান্য ভূল থাকতে পারে) 2 


তারিখ কারোন্সনোটের তারপছনে িজাভব্যাঞ্কের মোটফরেন িজার্ভবঙাজেকত্ 
ইস্ট. 'রঞাভব্যাত্কে স্বত্তে বিদেশীয় ব্যালে স্বন্তে ভার৩য় 
মজুত সোনার গভর্নমেন্ট পেপার হগাভনমেন্ট পেপার 
দাম 
১৯৪৯ (জুন) ১১৮৬কোট *৪০ কোটি ৬৮৬ কোট ৭৮০ কোট ৪১৩ কোটি )বা 
৫-৪-৬৮ ৩৩১৮ ₹*১১৬ ১৬৬ই ২০৪ ২৯৬১ কোটি টাকা 


(*১১৪৯-এ সোনার বাটের দাম প্রাতি তোলা ২২ ঢাকা কার ধরা হয়োছল)। 

(** ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে সোনার মূল্যায়ন বদল করে ভোলা প্রাও ৬২ই টাকা 
অর্থাৎ প্রতি ১০ গ্রামের দাম ৫৩:৫৮ টাকা 1হসেবে ধলা হয়োছিল। মনে হয় যে, ওপরের ১৯ 
কোটি টাকার সোনার দাম সেই ভীত্ততেই ধরা আছে, যাঁদও ১৯৬৬-৩ টাকার মৃল। হাসের পর 
থেকে সোনার দাম প্রাতি ১০ গ্রামে ৮৪-৩১৯ টাকা ধার্য হায়েছে। ১ তোলা-১১৯-৬৬ গ্রাম। 
২:৪৩ তোলা-১ আউল্স। আন্তজাতিক বাজারে সোনার দাম এখন আউন্স প্রা ৩৫ ডলার 
অথবা ২১২২ টাকা)। 


অর্থনশীতির ছান্র বাদে এই প্রবন্ধের অন্যান্য পাঠকরা ওপরের পরিসংখ্যানের সঙ্ষম- 
বিচার নিয়ে শিরঃপাঁড়ায় না ভুগে আমার নিম্নীলখিত বন্তবটা অনুধাবন করুন। এটা আমার 
উর্বর মস্তিজ্কের কজ্পনাপ্রসূত একটি কচকাচ বলেও ধরে নিতে পারেন। 

আগের প্রবন্ধে আম কারোন্সি নোটের সংজ্ঞা দিয়েছিলাম সরকার হান্ডনোট। ওপরের 
সংখ্যাগুলি থেকে আমরা দেখছি যে কারেন্সি নোট খাতেই আপনার আমার কাছে সরকারে 
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দেনা কত বেড়েছে-১১৮৬ থেকে ৩৩১৮ কোটি টাকা। এর ওপর আবার আছে কিপ্িদূধর্ক 
৯০০০ কোট টাকার গভনমেন্ট পেপাঝরের চেলাভি কথায়, কম্পানির কাগজের) বাবদ মেয়াদী দেনা; 
উপরন্তু ৩১-৩-৬৭ তাঁরখের হিসাব অন-যায়শ বৈদেশিক খণ ছিল ৪৬২৩২ কোট টাকার, যার 
মধ্যে ডলারেই খণ 'ছিল ৩১৭৫ কোটি টাকার। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পধন্ত দেনা আর 
দেনা। ্ণতু এইটুকুতেই শেষ করে দিলে বোধহয় ভুল হবে। 

গোটা ভারতবরকে যাঁদ একটা যৌথ বিনিয়োগ সংস্থা অর্থাৎ ইনভেস্টমেন্ট কম্পান 
[শামটেড বলে ধরে নেওয়া যায় তো কা দাড়ায়? 

১১৪১ সালে এই কম্পানির বিভিন্ন কারবারের আয়তন ছোট ছিল। সম্পাত্ত যেমন কম 
[ছল শেয়ারও তেমনি কম বেচা ছিল। ১৯৬৮ সালে আরও ঢের বোশ শেয়ার 'বাকু হয়েছে, 
আর ব্যাঙ্কে ও বাঞারে দেনাও বেড়েছে অনেক । কিন্তু কম্পানির বিষয় সম্পাত্তর দামও 
অনুপাতে অনেক বোশ হয়ে গেছে। রেলওয়ে সম্প্রসারণ খাতেই তো প্রকাণ্ড বৃদ্ধি ঘটেছে। 
তারপরে আছে বিরাট বিরাট ইস্পাতের কারখানা, বড় বড় বিদা,তের কারখানা, হেভশ এগজনীয়ারিং, 
খানগ ও বন সম্পদ, তৈল শোধনাগার, শাপিং করপোরেশন, স্টীমার সাভিস, পারিবহণ 
সংস্থা, জশবনবীমার বাবসা, ওষ'ধ তৈরি, এমন কি পুস্তক প্রকাশনাও। রাস্তাঘাট আর 
শদীনালার সংস্কার হয়ে কমপানির তঁসম্পত্তিরও দাম বেড়েছে; আর সবার উপরে আছে এই 
ভারতবর্ধ-কম্পানির জমিদারীর খাজনা আর প্রজাদের কাহ থেকে আদায় করা নানারকমের 
জাঁজয়া কর। এইবারে যাঁদ ঘরে বাইরে বিলাট দেনান বিপরীতে এই [বিশাল সম্পর্তির 'হসেব 
ধরা যায় তবে এই কম্পানির অবস্থা খর খারাপ কী? 

৩বে হাঁ বলতে পারেন যে, ভারতবর্ষকম্পানির িরেক্রবর্গ সম্পাত্ত বাড়াতে গিয়ে 
নগদের দিকটা ভেবে দেখেনান। লকুইডিটি' মানে নগদ টাকার সংস্থ।ন না থাকাতে এখন নাজার 
দেনা বাঁড়য়ে কাজ চালাচ্ছেন । মহাতন হলাম আম, আপান, হাারজ্ড উইলসন, গিলণ্ডন জনসন 
প্রমথ বাশিম্ঞ ব্যান্তবর্গ। 

যি চালু কারবার বা ঞাঁমদার? 1হসেবে বিশ্বের বাজারে এই ভারতবর্ষ-কম্পানিকে বিক্রি 
কর। যায় তো এটা ভাল দামেই বারি হবে। এরা যাঁদ ভারতশয় রেলকে বেচে দেন তাহলেই 
২।৩ হাঞার কো টাকা পেয়ে যেতে পারেন তো! অথবা, শ' দেড়েক বছর আগে যুক্তরাষ্ট্র 
আামোৌরকা যেমন করে ফ্লান্সের কাছ থেকে লুইাসমনা অগ্লের জামদারীটা িনোছিলেন 
তেমাঁণ একটা বেচাকেনার কথা যাঁদ ভাবা যায়, মানে, আমাদের ইন্দিরা কাশ্মীর, বাংলা, আসাম 

আর কঙ্ছের কিছু কিছু অংশ খয়রাত করে না দিয়ে যাঁদ নণলাশে চড়ান! 


ভারতণয় অর্থনথাতর কাঠামো সম্বন্ধে আমার এই জ্বানগর্ভ আনালাসস মোরারজখগ 
ভাইয়ের কানে কেউ তুলে দিলে নেক্সট ফিফটিল্থ: অগস্টে তিনি গামাকে পদ্মভূষণ-টুষণ কিছু 
একটা করে দিতে পারেন বোধ হয়! অবশ্য আপনারা রেকমেন্ড করে দিলেই সেটা সম্ভব হয়। 


ব্যাজ্কং-এর বিষয়ে আপাতত আমার আর ধিশেষ কিছ; বলার নেই। এত সব বললাম 
এইজন্যে যে, পৃথিবীতে ব্যান্তি বা সমান্টির লক্ষরীলাভের উপায় হলো প্রথমত ও প্রধানত ব্যাঞ্কের 


৯২৬ 


সহায়তা পাওয়া । যে দেশের ব্যাঙ্কিং যতটা উন্নত সে দেশের সমৃদ্ধিও ততটা । আপাতত 
আমাদের কর্তব্য হলো বাঙালশর বেসরকারি ও সমবায় ব্যাককে আরও বড় করে তোলা, আর 
এই ব্যাঙ্কদের দায়ত্ব হলো আগু বাঁড়য়ে বাঙালী কৃষ আর বাঙালী শিল্পবাণিজাকে পট 
করা। তাহলেই সাম্মলিত চেম্টায় (তথাকাঁথত) লক্ষমীছাড়া বাঙালণর দঃখদুর্দশা ঘচতে 
পারে। 


ওয়েস্ট বেঞ্গাল প্রাভনশিয়্যাল কোঅপারেটিভ ব্যাৎক 


বেসরকার ইউনাইটেড ব্যাক ও ইউনাইটেড ইন্ডাস্টয়াল ব্যাঙ্কের সঙ্গে সঙ্জোই 
উল্লেখযোগ্য হলো সরকারি সমবায় মল্লকের অধীনস্থ ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাভিনশিয়াাল 
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক । অন্যপক্ষে এট আবার একাঁটি শোঁডিউলড বাক অরাং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
তালিকাভুন্ত; এবং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সমবায় বাঙ্কগহীলর শরোমণি অর্থা আপেক্স ব্যাংক। 
অতএব একে পশ্চিমবাংলার যাবঙায় সমবায় উদ্যোগের অর্থনোতিক মেরদন্ড বলা চলে। 'ডিস্টিক্ট 
কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক এবং 'ডাস্ট্রক্ট কোঅপারোটভ সোসাইটির 'নর্বাচিত প্রাতীনাধবন্দও এই 
ব্যাঙ্কের বোর্ড অব ভিরেক্রস অলংকৃত করে থাকেন। 

এখানে আকাউন্ট খোলার বিষয়ে জনসাধারণের কোনো নিষেধ নেই। যে কেউ এখানে 
টাকা জমা রেখে চেক কাটতে পারেন, ফিজড ডিপাজ০ও করতে পারেন। তিবে, এই সংস্থার 
টাকার লগ্নন প্রধানত হয়ে থাকে সারা বাংলার সমবায় প্রাতষ্খানদের মধ্যে-তা সে কাঁষে সমবায়ই 
হোক, কিংবা শিল্প, বাঁণজ্য বা ক্রেতা সমধায়ই হোক। 

বর্তমানে এই ব্যাঙ্কের মূলধন, আমানত এবং লগ্নীর পারমাণ এখানে লিপিবদ্ধ করা 


হচ্ছে: 

*পেড-আপ ক্যাপিটাল ... ১১৯৫ কোটি টাকার উধের 
রিজার্ভ ফান্ড ইত্যাঁদ .... ৩১০ কোটি টাকার উধের 
ডিপাঁজট (আমানত) ৬:৪৭ কোট টাকার উধের্ক 
কার্যকরা মূলধন বা ওয়ার্কং ফাণ্ডস ... ১৬৮৮ কোটি টাকার উধেহ 
লগ্নী ... ১০৫৫ কোটি টাকার উধের্ব 
গভন“মেন্ট সিকিওরিটি ইত্যাঁদ .. ই.৩৩ কোটি টাকার উধের্য 


* পশিচমবর্গ সরকার এই শেয়ার কাপিট্যালের মধ্যে ২১ লক্ষ টাকার অংশপদার। 


বতমানে ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাভিনশিয়াল কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হলেন 
শ্রীব্যোমকেশ মজুমদার, সেকটারি শ্রীনর্মলেন্দু সেনগৃণ্ত এবং ম্যানেজার ভ্রীঅশোকচন্দ্র চৌধুরপ। 


৯৯৭ 


1বানয়োগ সংস্থা 


শিল্পোৎসাহশী বগ্গবাসণ যাতে শ্পপ্রচেন্টায় ব্যাঞ্কের সাহাফ্য ছাড়াও আর্থক ও 
বাণাজ্যক সহায়তা পেতে পারেন সেই জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়েকটি সংস্থা গঠন করেছেন; 
তাঁরা কেউ সরকার কেউ-বা আধা-সরকারী। তাঁদের সধাক্ষপ্ত পাঁরচাতি এখানে 'লাপিবদ্ধ 
করাছ। 


কুটীর ও ক্ষতদ্র শিল্প আঁধকার 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'কটেজ আ্যন্ড স্মল ইপ্ডাস্ট্রিজ' বিভাগের জয়েন্ট ডিরেক্ুর প্ল্যোনং) 
শ্রীস,নীলকুমার সেনগ,পত এবং এদের তরুণ সেক্রেটার শ্রীনালিনী চত্রবতণর সঙ্গে এই আঁধকার-এর 
কমণসচাঁ নিয়ে আলোচনা হলো। 

সুনীপবাবুর কথার মধ্য থেকে কাজ করবার, দেশের শল্প ও সম্পদ বাঁড়য়ে তোলবার, 
একটা প্রবল আগ্রহ ফুটে উঠাছল। জান না, সরকার আফিসে বসে তান ও তাঁর সহকম্রা 
তাঁদের 'বিভিন্ন পরিকম্পনাকে বাস্তবে ঠিক কতটা রূপ দিতে পেরেছেন বা পারবেন। সাধারণত 
এই সব সরকারী পরিকল্পনা পর্বতের মৃঁষক প্রসবের মতো ফল দিয়ে থাকে বলেই এ কথা 
বললাম। 

সংনীলবাবু বললেন যে. দ্বিতীয় পণ্থবার্ধক পরিকল্পনা অনুযায়শী শিপ ও বাণিজ্য 
খাতে রাজ্য সরকার ৫ কোটি টকা খরচ মঞ্জুর করেছিলেন। তৃতীয় স্ল্যানে বরাদ্দ হয়েছিল 
প্রায় ১০ কোটি। কিন্তু এখন তৃতীয় ও চতুথেরি মাঝে এই প্রিশঙ্কুর অবস্থায় বরাদ্দের অগ্ক 
বছরে ১ কোটির ওপত্রেও নয় 

এই বরাদ্দের টাকা যেভাবে নিয়োজত হয়ে এসেছে তার বিশদ বিবরণ এখানে দেওয়া 
সম্ভব নয়। সরকারী বিবৃতি এবং খবরের কাগজের মাধ্যমে এ বিষয়ে বহুবিধ প্রচার হয়ে 
চলেছে । 

এ যাবং যতটা কাজ হয়েছে তার মধো উল্লেখযোগা হলো 9১06 4১19 109 100001501165 
খাতে ছোট ছোট শজেপাদ্যোগকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ধার দেবায় যীতি। এর সাহায্যে অনেক 
নাঙালী ক্ষুদ্র শিল্প প্রচেষ্টায় উপকৃত হবে এস্ছেন। সুনীলবাবূরা উতসাহীদের সকলকেই 
এই সুবিধা দেবার জন্যে উদ্‌ত্রীব। এই খাণের জন্য সুদের হারও খুব কম-বার্ষক ৩% 
থেকে ৫9০ মান্র। 

[কল্তু ছোট ছোট শিশ্পের মালিকদের, বিশেষ করে মোৌশন-শপ ও ফাউন্ড্রীওয়ালাদের 
?1বশেষ একটি দোষের কথা সুনীলবাবু বললেন। তা হলো যন্ত্র নবীকরণ ও উৎপাদন প্রণালশ 
আধুনিকীকরণে ভাঁদের অবহেলা । কাঁচামালের অনটন সত্বেও ১৯৬৫ পযন্তি তাঁদের ষে 
সুদিন ছিল সেই সময়ের মধ্যে তা করে নেবার সূযোগ-সমাবধা তাঁদের ছিল। এখন ষে তাঁরা 


৯২৮ 


অন্ধকার দেখছেন_ রেলওয়ে অর্ডারের অভাব ছাড়াও তার আর একটা বিশেষ কারণ এই অতখত 
অবহেলা । 

অথচ, সুনীলবাবু খুব জোর দিয়ে বললেন যে, আমাদের হাওড়ার কামারশালার শ্রামকদের 
কারিগরি দক্ষতা অপূর্ব। তাঁরা আলোবাতাসহশীন কারখানায় পুরনো মোশনে কাণ্ডের 
নানা অস্বাবধা সত্তেও যেভাবে খুব সক্ষম কাজও করে থাকেন তা দেখে [বিদেশ পাণ্ডতর।ও 
অবাক হয়ে যান। তাঁরা বলেন যে, এই দক্ষতা অতুলনীয়। সূনলবাবূর মতে এই 
কারিগর নিপুণতার সঙ্গে যান্বিক ও উৎপাদনশৈলশীর আধ্ীনকশবরণের সমন্বয় ঘটলে বাংলাদেশ 
কী-ই না করতে পারতো! 


ওয়েস্ট বেঞ্গল ইণ্ডাপ্টয়্যাল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন 


ম্যানোঁজং ডিরেইর শ্রীশীতল বস কমাশিয়্যাল ব্যাঁঞ্কং থেকে এই নবজাত সরকার" 
সংস্থায় এসেছেন। 

১৯৬৭ সালের গোড়ায় রোঁজাস্ট্র হয়ে মাত্র গত সেপ্ে্লের মাস থেকে এই সংস্থা কাত। 
আশ্রম্ভ করেছে। ব্যাঁঞ্কংএ দশির্ঘ ২৫ বছরের আভিজ্ঞতার ফলে শীতলবাব্‌ ইতিমধোই অনেকটা 
এঁগয়ে গেছেন; যথেন্ট কার্যকরশ মূলধন হাতে না পেয়েও সামানা যা পাত পেয়েছেন ভাই 
নিয়ে দ্রুত অগ্রগাতি সম্ভব করতে পেরেছেন। এই সংস্থার চেয়ারম্যান হলেন প্রান্তন আই হে এস, 
স্বনামধন্য সতী ডি এল মজুমদার এবং ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীশরাদন্দ দত্ত মজুমদার আই এ-এস 
(স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের চেয়ারম্যান)। 

এই মাস আন্টেকের মধোই সংস্থাটি প্রায় ২২ লক্ষ টাকার দীর্ঘমেয়াদী লগ্ন মঞ্জর 
করেছেন এবং বিভিন্ন কম্পাঁনর শেয়ার কেনাও মঞ্জ,র করেছেন ১১ লক্ষ টাকার। এরা ব্রিদোর্ড 
ব্যাঙ্কের অধীনস্থ ন'ন বলে কতকগুলি বিষয়ে গতানুগাঁত ভতকতা আতক্লম করতে পেরেছেন । এমন 
অনেক শিল্পোংসাহী টেকনিশিয়ান আছেন যাঁদের বিদয আছে যথেম্ট কিতু শিজপপ্রতিঠানা 
গড়ে তোলার মত সঙ্গতি নেই । শিল্পোদ্যোগে ভাঁদের প্রাতিগ্ঠিত করবার তনো এই সংস্থা সহজ 
শর্তে আর্ক সহায়তা করছেন। 


সংস্থার অন্যান্য কয়েকটি উদ্দেশ্যের মধ্যে যোট আমার সবচেয়ে ভালো লাগলো ভা হচ্ছে 
ক্ষুদ্রশিলেগ্র মাল বাবুর পরে বলের টাকার ব্যাপারে সাহায্য করা। এই ছোট ছোট িল্পে- 
পতিদের অর্থবল খুব ক্ষীণ; তাই গাল সাগ্লাই-এব সঙ্গে সজগোই বিলের একটা মোটা অংশ 
তাঁদের হাতে না এলে কাজ বন্ধ হবার উপরুম হয়। 'বিজার্ভ ব্যাঙ্কের কানুন অনুসারে পিল 
জিনিসাঁটিকে বন্ধকশী দালল বলে গণা করা হয় না; কাছেই ব্যাত্করা এই কারবারশদের বিলের 
ওপর টাকা ধার দিতে পারেন না। শশতলবাব্‌ তাই এখন সেই কাকির মূলধনের ববপথ। করে 
দেবার জন্যে আপ্রাণ চেস্টা করছেন । আগেই বলোছি যে. তাঁর সং্থা পিঙ্ঞার্ভ বাযাজ্কের আওতায় 
পড়ে না। তিনি সফল হলে হশীনবল ক্ষুদ্র বাঙালী শিল্পের পরম উপকার হবে। 
১২৯ 
১৭ 


ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিনানশিয়্যাল করপোরেশন 


এই সংস্থার ম্যানেজিং ভিরেন্র শ্রীমানস রায়ের প্রকাশিত সুমুদ্রিত একাঁট পুস্তিকা 
দেখেই পূরনো এক প্রাতিষ্ঠানের পরলোকগত করম্কির্তার কথা আমার মনে পড়লো।। স্বগীয় 
ধীরেন মুখার্জ মশায় হুগাঁল ব্যাঙ্কের প্রগগাত লীপিবদ্ধ করে এইরকম সুসাঁজ্জত তথ্যবহুল বই 
বছরে বছরে বের করতেন, প্রচারের জন্য। (যে-চারি বাঙালী ব্যাক যাস্ত হয়ে ১৯৫০ সালে 
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ই্ডিয়া গঠিত হয়োছল হগাঁল ব্যাঙ্ক তার অন্যতম)। ধারেন্দ্ুনারায়ণের 
উপযুন্ত শিষ্য মানসবাবু গুরুর এই শিক্ষার্ট চমৎকার কাজে লাগয়েছেন। 

১৯৫৪ সালে এই সংস্থাটি গঠিত হয়। প্রীসদ্ধ বাঙালণ প্রাতিষ্ঠান ন্যাশনাল রাবার 
ম্যানুফ্যাকচারার্স কম্পানির চেয়ারম্যান এবং বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বারের প্রান্তন সভাপাতি শ্রীকেদার- 
নাথ মুখোপাধ্যায় এখন এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান । বাশস্ট বাঙালী শিল্পপাঁত ও রাজ- 
কমণ্চারী অলঙ্কৃত ডিরেক্টর বোর্ডে কয়েকভন শ।মকরা অবাঙালশও আছেন। 

নচে আম মানসবাবুর সঙ্কলিত এই বইটির বিশেষ কয়েকটা পারস্ংখ্যান পেশ 
করছি :-- 

(১) সংস্থার কাছে খণপ্রাপ্ত মাঝার ও ক্ষুদ্র শিষ্পের সংখ্যা-১৭১। 

(২) আরম্ভে তাঁদের যে টাকা ধার দেওয়া হয়োছল তান অঙ্ক--৯ কেটি ১৩ লক্ষ । 

(৩) এখন ১৬৩টি শিল্পের কাছে বাকী পাওনা--৬ কোটি ৩৫ লক্ষ । 

(৪) এই সংস্থা বাভন্ন যৌথ প্রাতিষ্ঠানের শেয়ার কিনেছেন-৬৮ লক্ষ টাকার। 

(৫) যোগ্য শিল্পপাত এই সংস্থার কাছে খণের দরখাস্ত করলে তা মঞ্জুর হতে লাগে 
মাত্র *৩ মাস। 

(*সরকারী খণ পেতে আবেদনকারীর ২৩ মাসেও তা হয় না)। 

(৬) এই সংস্থার কর্তৃপক্ষ খাতকের যোগ্যতা বিচার বিষয়ে এত বিচক্ষণ যে, সময়মতো 
পার্টর কাছ থেকে পাওনা আদায় হতে থ।কে--৯১%। 

(৭) আগেও মন্দ ছিল না, কিনতু মানসনাবু ভার নেবার পরে সংস্থার বার্ধক নাট লাভ 
দাঁড়য়েছে--১৫২%। 

[কিন্তু এই গ্রল্থাট থেকে যে দুটি বৈশিষ্ট্য আমার দ্‌ম্টি বিশেষ করে আকর্ষণ করলো তা 
হচ্ছে, (ক) ৯ কোট টাকা লগনী করে এই সংস্থা বাংলা দেশে প্রায় ১৯ কোটি টাকা মূলোর পণ্য 
উৎপাদনে সহায়তা করেছেন, আর তার ৮ই৩ে৬ বড় কথা হলো, (খ) সংস্থার সাহায্যপ্রাপ্ত 
শিল্পে ৩০৬৭২ জনের কর্ম সংস্থান হয়েছে, যার মানে হলে? যে প্রায় ১ই লক্ষ মানুষের মুখের 
ভাত জুটছে। 

কতকগুলি কথার মারপ্যাচে ডিরেক্টর বোর্ড & মানসবাবুর যোগাতা এবং সংস্থার দেশ 
সেবার প্রশংসা না করে আমার এই বিশ্লেষণ সম্ভবত আপনাদের মনঃপৃত হবে। 


উপসংহারে দুটো প্রশ্ন করছি। পশ্চিমবঙ্গ ফিনানশিয়যাল করপোরেশনের কাছ থেকে 
বাঙালী শিল্পোৎসাহীরা আরও বেশি সহায়তা কেন পাচ্ছেন না? শুনলাম বাংলা দেশের এই 
১৩০ 


সংস্থা থেকে অনুপাতে শতকরা ৫০টি বাঙালী প্রতিষ্ঠান এর সহায়তা পাচ্ছে। যাঁদ যোগাতা 
বিচারের মাপকা্ঠিতে সেই অনুপাতের সৃষ্ট হয়ে থাকে তো বিশেষ 'কছু বলার থাকে না। 
কিন্তু শিল্পপাত যে অগুলেরই হোন না কেন, ৩০৬৭২ জন শ্রীমিক ও কমর মধ্যে বাতালশর 
সংখ্যা শতকরা ৯৫ হওয়া উচিত । তাই আছে ক? 


আর একাঁটি কথা -১৯-৪+৬৮ তারখের স্টেসম্যান পাঁতকা লোকসভায় আলোচিত 
'জাতীয় কয়লা (খাঁন) উন্নয়ন সংস্থা'র (এন. সি. ডি. সি) পাঁরচালকবৃন্দের চড়ান্ত অকমপ্যতা 
ও বেহায়াপনার দীথ বিবরণ দয়েছেন।। সেখানে কোটি কোটি টাকা নিয়ে ছানামান খেলা হনে 
এসেছে । এমন উদাহরণ বহু সংস্থাতেই দেখা যায়। টাকার যথেচ্ছ অপচয় করতে দেবার কথা 
আম নিশ্চয়ই বলবো না, কিন্তু সরকার যখন এইসব অনাচারের মাশুল গুন দিতে পারছেন, 
তখন বাঙালশর সতপ্রচেম্টাতে কঠিন শর্ত মুক্ত আবরও সহায়তা দিন না! শতকরা ২৫ জন যাঁদ 
সেই সহায়তা পেয়েও অকৃতকার্য হন তো বাকী ৭৫ জনের স্ফলভায় সেই ক্ষাতিপপরণের পরেও 
সমবেতভাবে বাঙালীর যে লাভই হবে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ । 


5 শে, ৯৯৬৮ 





১৩৯ 





পনেরো 


ঙমান পর্ব পাকিস্তানের বরিশাল জেলার অন্তর্গত বাসন্ডা গ্রামের সেন বংশের 
পরিচয়াট প্রথমেই [লাপবদ্ধ করাছি। 

'ঝানাসর রাণী", 'দেওয়ান গঙ্গাগোধিন্দ সিংহ, 'আহারাজা নন্দকুমার', 'টমকাকার কুটির' 
প্রত ডাঁনশ শতকের বিখ্যাত এতিহাসিক উপন্যাস ও অন,বাদ-গ্রন্থের রচাঁয়তা চণ্ডীচরণ 
[সন (১৮৪৫--১৯০৬) পেশায় ছিলেন সবজজ, ধমে ব্রাহ্মপমাগুভুন্ত ! 

তার ন"॥ স*ানসন্তাঁতর মধো জ্যোষ্ঠা ছিলেন "আলো ও ছায়া "দীপ ও ধূপ' প্রভাতি 
সেণ।ণে সমাদৃত কাঝাগ্রণ্থের রচাঁয়তী কবি কামিনী রায় (১৮৬৪--১৯৩৩)। ইনি কলকাত 
[ব*ববিদ॥ালয়ের জগত্তারিণী পদকে ভূঁষিতা হয়োছলেন। দ্বিতীয়া ডাঃ মিস যামনী সেন. আই 
এম এস (১৮৭১--১৯৩২), বলেতের 'সোসাইটি অব সারজানস আ্যান্ড 'ফাঁজসিয়ানস-এর 
'ফেলে।' ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র খতীন্দ্রমোহন (১৮৭৩--১৯০৬) প্রথমে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্রের 
1পতা স্ব্গতি প্রবোধচন্দ্র মহলানাধশের সঙ্গে খেলার সরঞ্জাম ও গ্রামোফোনের কারবার সেন 
আ্যাড মহলানাবশ"এ অংশনদার ছিলেন এবং পরে 'সেন আন্ড সেন' নামে নিজস্ব প্রাতিষ্ঠান 
গড়োছলেন। দ্বিতীয় পু নিশীথচন্দ্র (১৮৭১--১৯৫১) কলকাতা হাইকোর্টের যশস্বী 
বারিস্টার ছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দেশবন্ধূর অধীনে তাঁর অবদান ভোলবার নয়। ১৯৩১ 
সালে তিন কলকাতার মেয়র নির্বাচিত হন। চণ্ডীচরণের তৃতীয় পৃন্ত্র প্রভাতচন্দ্রুও বিখ্যাত 
ব্যারিস্টার ছিলেন। তান পার্ণিয়া শহরে প্রমাকাটস করতেন। এ*রা ক'জন ছাড়াও চণ্ডচরণের 
আরও "*ই কন্যা প্রেমকুসম সেন ও চিন্ময়ী দত্ত শিক্ষা ও সমাজসেবায় আত্মীনয়োগ করোছলেন 
এবং চতুর্থ পত্র লালিতমোহন লেন 'বলেতফেরতা কৃতী এঁঞ্জনীয়ার। 


রী 


এই কাঁহনীর প্রধান চরিত্র সুধাীরকুমার (১৮৮৮-১৯৫৯) চণ্ডীচরণের কনিষ্ঠ সন্তান। 
ডান ডস্তার স্যার নীলপ্তন সরকারের কন্যা মীরা দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁর দুই 
পুত ও এক কন্যার মধ্যে সেন-র্যালের চেয়ারম্যান ও ম্যানোজিং ডিরেক্টর আঁভাজং জ্যেষ্ঠ। ছোট 
ছেলে সঞ্জয় সেন-রাশের অন্যতম ম্যানোঁজং জরহর এবং ন্যাশান্যাল ট্যানারর চেয়ারম্যান। 


সেন-র্যালে লিমিটেড 
মাকেন্টাইল 'বিল্ডংস, লাল বাজার 
কলিকাতা -১ 


কন্যা শ্রীমতী স্যামত্রা সেন কানষ্টা। ইস্ডিয়ান আয়রন আপ্ড স্টল কম্পানর উচ্চপদস্থ কর্মচারণ 
শ্রীরঞন সেনের সঙ্গে বিবাহের আগে পবন্তি স্মতাও পিতদেবের আফিস সংক্কাদত কাজে 
সহায়তা করতেন । আঁভাজৎ সেনের পত্নী আমিয়া দেবী আনধ্‌গের বধণা (দাশ) ডৌমিকের 
ভশ্নিকন্যা (অর্থাৎ নেতাজী স.ভাষচণ্ধের গরু স্বনামধনা শিক্ষাত্রতী স্বগগয় বেশীমাধব দাশ 
মহাশয়ের দৌহিত্র) এবং সঞ্জয় সেনের স্ত্রী রজা দেবী হলেন বেজঙাল ওয়াটারঠাফ কমগানির 
প্রাতম্ঠাতা স্বর্গতি সংরেন্দ্রমোহন বসুর কন্যা। 


ষে বাঁশস্ট পঁরিবারটির এীতিহ্য ছিল সরস্বতখর সাধনা, সেই বংশে অন্মগ্রাহণ কৰে 
সংধীরকুমারের মতো এক পদরএষেই চাদ সদাগর হওয়ার দক্টাশেত বাস্মত হয়োছলাম বলেই 
বংশপারিচয় দিয়ে প্রবন্ধ শুর করলাম । কী করে এমনাটি হপ তার উত্তর খ:জছিলাম। মনে হচ্ছে 
তা পেয়েছি। 

বাঙ।লী তার বধাদ্থ দিয়ে পারে না এমন কোনো কাজ নেই। অভথতে বাঙালণর শত 
ও বাঁণজ্যবিম,খতান কারণ বোধ হয় এই ছিল যে, বাঙালী সরস্বতীর আরাধনাতেই বোশ 
তাঁত পেতো । সেই সাধনার ফলে যাঁদ ভাঁগনণ লক্ষ্মীর কৃপাও কিং জুটে গেল ঠো ভালো, 
নইলে বাঙালী পপ্োয়া করতে। না। কিন্তু নিষ্তার সঙ্গে লক্ষযর ভঙ্গনা করলে ভারতের অনা 
অঞ্চলের বাঁসশ্দার চাইনে কম সময়েই খুদ্ধিমান বাঙালখ দেবীর কপালাভ করতে পারতো, 
এই আমার বিশ্বাস। অবশ্য সেই নষ্টা মধ্যে ডাসাগ্লন গ.ণাঁটও যে থাকা দরকার, এ কথ। 
বা বাহজ্য। 

সুধীরকুমারের জোম্ত ভ্রাতা যতীন্দ্রমোহন সামানাভাবে বাবস;ভে নেমোৌছিলেন বটে, 1ঞশতু 
অকালমত্যু তার ক্ষেত্রে পর্ণচ্ছেদ টেনে দিল। পুরো ইতিহাসাঁট বলতে গেলে প্রব্ধ বোশি 
ঘড় হয়ে যাবে বলে কয়েকাঁট ধাপ বাদ ীদয়েই আম সূধীরকুমার ও 'সেন আযান্ড পশ্ডিতের' 
কাঁহনী আরম্ভ করবো । আশা কার এই সংক্ষেপ তাঁর জীবনকে ক্ষুী করবে না। 


স্বগাঁয় সুধীরকুমার সেনের জশীণনগকার বলেছেন, সধখরকুমারের জীবনোতিহাস 
প্রকৃতপক্ষে ভারতবষে' সাইকেল ব্যবসার ও সাইকেল শেপ উদাতি, বিকাশ ও পারিণাতির 
ইতিহাস।” 'পাঁরণতি' শব্দটতে আমান আপান্ত আছে, কারণ সংধখর সেন মশায়ের দুই পু 
শ্রীঅভিজিং ও শ্রীসঞ্জয় সেনের উদ্যম সেন-রালে ও সেন শ্যান্ড পণ্ডিতের 'বাভন্ন প্রা তষ্ঠানকে 
ভবিষ্যতে উৎকর্ষের কোন্‌ পর্যায়ে নিয়ে যাবে তাপ নির্ণয় আপনি আম করে উঠতে পারবো 
লা। এই প্রসঙ্গে পূর্বাহ্রেই একটা কথা বলবো । এই বিরাট রথের রশি টানার কাজে সেন 
পাঁরবারের সঙ্গে যাঁরা নিজেদের সমস্ত শান্ত, সামর্থ; ও মমত্ববোধ ঢেলে দিয়েছেন, সেই কম- 
গোম্ঠীর সহযোগিতা না পেলে কোনো কিছুই সম্ভব হতো না। 

সেন আ্যাপ্ড পণ্ডিতের আঁদকাণ্ডে যেমন স্বর্গত কিরণ চট্রোপাধ্যায় ও রাজেন দাশগুপ্ত 
মহাশয়দের মতো বিশ্বাসী ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন চফ আযকাউন্ট্যান্ট এবং জেনারেল ম্যানেজার 
না পেলে সুধাীরকুমারের পক্ষে প্রতিষ্ঠান চালানো অসম্ভব হতো, বর্তমান পরিচালক ও 
কমাঁদের বিষয়েও একই মন্তব্য করা চলে। সুদক্ষ প্রাণ কমণ্চারশীরা পাঁরচালনার রাশ ধরে 
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রয়েছেন। তাদের অধস্ডন নবীন আফসার ও কমাঁরা যেন সব হারের টুকরো ছেলে। জনে 
জনে সকলের কথা বলার সুযোগ হবে না, কিন্তু প্রবন্ধের মধ্যে প্রসজাক্রমে কয়েকজনের কথা না 
বললে এই সুপাণরচাঁলত সংস্থাগতলর পাঁরচাতি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। 


এটা যে 'করপোরেট ইকনামা'র যন্গ, 'ফউড্যালিজম' যে আজ অচল-সেন প্রাতজ্ঠান- 
গুালর পরিচালনার কাঠামো সেই নী৩টাই ভালো করে ব্াঁঝয়ে দিচ্ছে। দক্ষতার পাঁরচয় দিতে 
পারলে সময়ে সবাই পাঁরচাপনার বাশষ্ট আসনে বসতে পারবে তারই হীঞঙ্গত সেন সংস্থার 
সর্ব বিরাজ করছে। মোশন ও পণা উৎপাদনের আগে সেই লক্ষণগুলির দিকেই আমার নজর 
বোশ করে পড়লো । 

পারিবারিক এীতঙিহ) বজায় রাখতে হলে ইংরেঙগ অনার্স নিয়ে ব এ পাসের পর 
ধ্যারিস্টার বা জজ-মাাজস্ট্রেট হয়ে সুধা সেন মশায়কে কম্জীশীবন যাপন করতে হতো । সে 
সম্ভাখনাও বোঁশ করেই হয়েছিল। কিন্তু তাতে ব্যাঘাত ঘিয়ে 1গয়োছলেন তাঁর বড়দাদা 
যতীন্দ্রমোহন। তাঁর গড়া ছোট্ট দোকানাঁট তাঁর একালমূত্যুর পর চালাতে গিয়েই ছোট ভাই 
সুধশরকুমার বাণিজ্যের আস্বাদ পেলেন। তা-ও তাঁকে রাজকম কিংবা আইনজশীবত্ব থেকে রক্ষা 
করতে পারতো না, যাঁদ না তিনি রাম্ট্রগরু সংরেন্দ্রনাথের 'বেচ্গাল' কাগজে 'বাঙালীর মাস্তজ্ক 
ও তার অপব্যবহার' শীর্ষক আচার্য প্রফল্লচন্দ্রের বিখ্যাত প্রবন্ধট পড়ে পথানরদেশ পেতেন। 

কিন্তু ক্ষুদ্র 'সেন আযণ্ড সেন"-এর ব্যবসা বাড়াতে গেলে আরও মূলধনের দরকার; অথচ 
সমধীর সেনের তখন সম্বল স্বোপাঁঞত চার শ' টাকা। বাঁড়র কারও কাছ থেকে তিনি খণ 
বা দান নেবার কথা বাদই 'দয়োছিলেন, কারণ উপজর্নক্ষম দাদা 'দাঁদ কত কম্টে টাকা রোজগার 
করেন তা তান বুঝতেন। সেই উপার্জনের সামানা অংশও ব্যবসাতে লাগিয়ে ঝাঁক নেওয়াকে 
সুধাঁর সেন উীচত মনে করেনান। 


একটি আকস্মিক ঘটনা- হঠাংদেখ। এক ভদ্রলোকের সহায়তা থেকে তাঁর মূলধনের অভাব 
মোচন হল। 

কশকাতা হাই কোটেরি প্রথম ভারতায় বিচারপাতি শম্ভুনাথ পাশ্ডিত মহাশয়ের রামচন্দ্ু 
নামে এক পৌোৌত অমৃতিসরের ন্যাশানাল ইনাসওরেন্স আযান্ড ব্যাঙ্কং কম্পাঁনর কলকাছ। 
পাণ্ের ম্যানেজার ছিলেন। সূধশরকুমারের সঙ্গে তাঁর একাদিন পাঁরচয় হয়ে গেল ভালহাউীসি 
পাড়ায়। বল্লভদাস নামে ধর্মতল।র এক বিশিষ্ট গুজরাট ব্যবসায় ভদ্রলোক সুধীরবাবূকে খুব 
স্নেহ করতেন। তাঁর কাছ থেকে একটি সুপারিশ যোগাড় করে সুধারবাব সদ্যপাঁরাঁচত রামচন্দ্র 
পণ্ডিতের কাচ্ছে গেলেন সেন আগণ্ড সেনের জন্য কিছু খণের আশায়। সেই থেকে দুজনের 
মধ্যে এমন একটা বন্ধূতা হলো ষে, রামচন্দ্র নিজের কাছ থেকেই সংধীর সেনকে কিছু মূলধন 
দিলেন। 

সেন আন্ড পাণ্ডিতের জল্ম হলো । তা সত্তেও সেন আযন্ড সেনের পৃথক আঁস্তত্ব বহুকাল 
ধরে বজায় ছিল। 

রামচন্দ্রের কিন্তু এই বাণিজ্যে স্পৃহা ছিল না; তাঁর উৎসাহ "ছল ব্যাঞ্কং-এ। তাই 
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১৯১০ সালে সেন আ্যাপ্ড পণ্ডিতের স্থাপনার বছরখানেক পরেই এই কারবারের মালিকানার 
অংশ সুধীরবাবূকে বেচে দিয়ে রামচন্দ্র পণ্ডিত পাটনায় 'গিয়ে ব্যাঙ্ক অব বিহার প্রাতিষ্ঠিত 
করলেন। কিল্তু তাঁর অনুমতি নিয়ে সৃধীরকুমার ফার্মের নামটি সেন আ্যান্ড পাণ্ডিত-ই রেখে 
দিলেন, কারণ অল্প দিনেই বাজারে তার বেশ একটি 'গুডউইল' হয়ে দাঁড়য়েছিল। সুধীর 
সেনের বন্ধু বল্পভদাসের ১৭০নং ধর্মতলা স্ট্রীটের আফসের ছোট্র একটি ঘরেই সেন আ্যান্ড 
পণ্ডিতের প্রথম অফিস খোলা হয়েছিল। 


সেন আযন্ড পাণ্ডিতের ক্রমবিকাশের সঙ্গে ভারতীয় সাইকেল ব্যবসা ও সাইকেল শিজ্পেব 
ইতিহাস জাঁড়ত; আর সেই ইতিহাসের কেন্দ্রপথলে আছেন সংধীরকুমার সেন। তার বিশদ 
বিবরণের আগে বাইসিক্ল নামক 'দ্বিক্রানাটর ইতিহাস আমাদের একটু জানা দরকার। 

সভেরো আঠারো শতকে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে 'হবি হর্স নামে এক রকমের দ.ই ৮কা 
ও স্যাডেলাবাশিষ্ট পেডাল-হীন কাঠের সাইকেল 'ছিল। পা দিয়ে মাটিতে ধাক্কা মেরে মেরে 
সেটা চালাতে হতো। ১৮৩৯ সালে ইংল্যান্ডের ডামফ্রিজশাষারে কাকপ্যাট্রিক ম্যাকৃমলান নাষে 
এক কর্মকার এক হবি হর্সে দুট পেডাল লাগয়ে বাইসিকৃলের আদ রূপ ছিলেন। 

এ ছাড়াও আঁদ সাইকেলের ইতিহাসের একাঁটি ফরাসী সংস্করণ আছে। ১৭৭১ সালে 
রাজা ষোড়শ লুই ও তাঁর রানী মার আন্টয়নেটের দরবারে ভেলোসাঁপড নামে একাট 
দু' চাকার যন্ত্র মহা সমারোহে চাঁলয়ে দেখানো হয়েছিল। এই ফরাসঈ ষষ্ট নাকি পরে ব্যারন 
ফন ড্রাইজ নামে এক আভজাত ভদ্রলোক 'ড্রাইীজয়েন' নাম দিয়ে ইংল্যান্ডে চালু করে দয়ে- 
ছিলেন। এটার চাকা দুটো ছিল লোহার; তাই এতে চড়ে খানকটা দৌড়লে চালকের দেহের 
হাড়গোড় আলগা হয়ে যাবার উপক্রম হতো। নামকরণে ওস্তাদ ইংরেজ এর নাম রাখলো 
বোন-শেকার। উপরন্তু, সে যুগের ভয়ানক দামী সাইকেল কেনবার সামর্থ সাধারণ লোকের 
ছিল না বলে এর আর এক নাম রাখা হলো ড্যাশ্ডি হর্স, মানে বাবুলোকদের ঘোড়া। 

হাওয়া ছাড়া সলিড-রবার টায়ারের আবচ্কারের সঙ্গে সঞ্জোে সাইকেলের রূগও খানিকটা 
বদলালো । বোন-শেকারের চাকা দুষি ছিল সমান বেড়ের; এখন হলো সামনের টাকাটা অস্ত 
বড় আর পেছনেরটা অনেক ছোট। সেইরকম সাইকেলের খেলা সার্কাসে এখনো দেখানো হয়। 
চেহারা দেখে ইংরেজরা এরও এক মজার নাম দিল-পেনি-ফার্দং-ইংল্যান্ডের মুদ্রা পোন ও 
কাঁ্দং-এর ছোটবড় আকারের মতো। কিততু এই পোঁনি-ফার্দি-এর স্যাডল এত উচ্চুতে থাকতো 
যে. পড়ে গেলে চালক বেশ চোট পেতো। তাই ১৮৮৫ সালে চেহারার পারবতি হয়ে নী 
সেফটি সাইকেল তৈরণ হলো। 

১৮৮৭ সালে খেলার ছলে হঠাৎ এক দারুণ আ'বচ্কার হয়ে সাইকেলে যুগান্তর এনে 
দিল। জন বয়েড ডানলপ ছিলেন আয়ারল্যান্ডের এক পশু চিকিংসক। তাঁর ছোট একটি 
ছেলে এক ট্রাই-সাইকেল রেসে নাম দিয়োছল। ডানলপের হঠাৎ কি খেয়াল হলো ছেলেন 
সাইকেলে রবারের পাইপ লাঁগয়ে হাওয়া 'দয়ে ফুলিয়ে দিলেন। ছেলে সেই প্রতিযোগিতায় 
প্রথম হলো। এই আকস্মিক আবিচ্কারের স্বত্ব পেটেন্ট করিয়ে নিয়ে [ান আরএ 
কয়েকজনের সঙ্গে যুন্ত হয়ে ১৮৮৮ সালে ডানলপ রাবার কম্পানি প্রাতিষ্তঠত করলেন। আজকের 
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ডানলপ কম্পানিকে দেখে তার উৎপান্তর কথা ভাবলে ক অদন্ভুতই না লাশে! তখন মোটরকারের 
সবে জন্ম হয়েছে; এই নিউম্যাটিক টায়ার ও টিউব কেবল সাইকেলেই ব্যবহৃত হতো। 
ডানলপের আঁবিহ্কারের পর থেকে সাইকেলের জনাপ্রয়তা খুব বেড়ে গেল। সাইকেল 


শিল্পের বিরাট বিস্তার হলো । সাধারণ ব্যবহার ছাড়াও নানা দেশে নানা শহরে সাইকেল ক্লাব 
গঠিত হলো। 


১৮৮৯ সালে কলকাতাতে প্রথম সাইকেলের আমদান হয়। তার কিছু পরে 
1বদেশের মতো কলকাতাতেও কয়েকটা ক্লাব গাঠত হলো আর বিদেশের মতো এখানেও কমপাল্ল! 
ও দরপাল্লার সাইকেল রেসের প্রবর্তন হলো। সেইসব ক্লাবের মধ্যে ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাব 
এখনও 'বরাজমান, যাঁদও এখনকার সভা আর সাইক্লিং না করে ফুটবল, হাকি খেলা নিয়েই 
ব্যস্ত; আর বছরে একবার দু'বার লট্াঁর করে আপনাদের কারও কারও লক্ষ়র ভান্ডারে লাখ 
টাকা ঢেলে দিতে উদগ্রণীব। 


আমাদের বিখ্যাত ফিল্ম 1ডরেক্ুর শ্রীনীতন বসু ও ক্রিকেটার শ্রীকার্তক বসুর বাবা 
একদা-প্রসিদ্ধ 'কৃল্তলীন' কেশতৈল ও 'দেলখোস' সেন্টের স্বত্বাঁধকারী স্বগর্য় এইচ 
(হেমেন্্রমোহন) বোস নিজেই শুধু সাইকেল চড়তে ভালোবাসতেন না, অন্যকেও উৎসাহত করে 
শেখাতেন। তরি তিনজন প্রধান শিষ্যের নাম আমরা সকলেই জানি- স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, 
স্যার প্রফুল্লচণ্দ্র রায় ও স্যার নীলরতন সরকার। 

দৃশ্যটা কল্পনা করে দেখুন! মালকোঁচা এ্টে দাঁড়ওয়ালা আচার্য রায় সাইকেলে চড়ে 
টলমল করছেন আর এইচ বোস স্যাডেলের নীচের রড একবার ধরে আর একবার ছেড়ে 'দিয়ে 
বরেণা ধ্যান্ডাটকে “প্যাডেল করুন, এবারে ডাইনে ঘোরান, আরে আরে আরে, শিগগণর ব্রেক কষুন, 
ব্রেক কযন!” এইসব বলে জোর গলায় নিদেশ দিচ্ছেন। (আহা! সত্যজিৎ রায় যাঁদ তখন 
মাভ ক্যামেরা নিয়ে পাশে খাড়া থাকতেন তো কিল্মটা জাতীয় সংগ্রহশালায় রাখবার মতো 
হাথ হতে পারতো । হেমেন্দ্রমোহনের স্ব আবার সত্যজিৎ রায়ের পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর বায় 
চৌধুরী আপন বোন ছিলেন কিনা, ত।ই আইডিয়াটা হঠাৎ আমার মাথায় খেলে গেল)। 


ই1তহাস ঘেটে দেখাছ যে, সে যুগের মন।খীরা সকলেই সাইকেল চড়তে খুব ভালো- 
বানতেন। বান্ণর্ড শা ভর প্রেয়সী শালট পেইন টাউনসেন্ডকে নয়ে সাইকেলে করে ইংল্যান্ডের 
পাড়াগায়ে বেড়াতে চলে যেতেন। ঘাঁন্টঠতা সত্তেও 'ীববাহবণ্ধন বিষয়ে শালটের মনের গাঁত 
বেধ হয় বিনাম্বত লয়ে চলছিল; সাইকেলই ঘটনাটাকে দ্রুত করে দিল। একবার সাইকেল 
ভ্রমণের সময়ে পড়ে গিয়ে কড়া রকমেব জখম হলেন বান্নীর্ভড শ'। উীদ্বগন শালট তরি সেবার 
ভার নিয়ে শ'-এর এত কাছে এসে গেলেন যে, তারোগোর সঙ্গে সঞ্জোই শ-এর বাসনা পর্ণ 
হলো। তাঁদের পরিণয় মঞ্গলোৎসব ঘটে গেল। অথচ অকৃতজ্ঞ বার্নার্ড শ' মানুষের সাইকেল 
চড়া নিয়ে উত্তরকালের রচনায় জোর হাঁসমস্করা করেছিলেন। 
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শ'-এর ক্ষতবিক্ষত সাইক্রিং-জশবনই বোধ হয় এইসব ব্যঙ্গকৌতুকের জনা দায়খ। একবার 
শ' আর তাঁর দুই বন্ধু--বিখ্যাত ফৌঁবয়ান এবং লন্ডন স্কুল অব ইকনামক্সের অনা তম প্রাতিষ্ঠাতা 
নিডনশ ওয়েব ও মনীষী বার্রাপ্ড রাসেল- সাইকেলে করে বেড়াতে খোরয়োখলেন। রাসেল 
ছিলেন আগে, বার্নাড শ' মাঝে আর সিডনশ ওয়েব সবার পরে। উস্ছুনীছ্ু রস্তার এক উপ 
জায়গায় এসে শ' মনের আনন্দে শোঁ শোঁ করে নীচের দিকে সাইকেল ছোটালেন। শ-এর [শজের 
উীন্ততে আছে : "ঠিক সেই মুহূর্তে গাঁণতশাস্তী রাসেল নিভুলি গণনা করে ভাঁর সাইকেলের 
ব্রেক কষে আমার ছটম্ত সাইকেলের সামনে এমন কায়দায় দাঁড়ালেন যে, আমার তারস্বতর 
চেশ্চামেচি ডাইনে বাঁয়ে হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে বাঁচবার চেষ্টা বার্থ করে সেদিন আর এক৮ হলেই 
গাণতশাস্তর এবং নট্যসাহত্যের সব আশা ভরসা নির্মল হয়ে যেডো। নেহাত কগালজোরেই 
রাসেল আর আম সোঁদন বেচে গেলাম ।” 


এইচ বোস মশায় হ্যারসন রোডে একচা সাইকেলের দোকানও খুলোছিলেন। সংধশীরকুমাপ 
ছান্রাবস্থায় তাঁর প্রথম 'রোভার' সাইকেলাঁটি সেখান থেকেই 1কনোছিলেন। সাইকেলে 
ইংরেজ ও আংলো-ই্ডিয়ান দোকানদারদের কেন্দ্র ছিল ধর্ম5লা । বাঙালীর মধো সেখানে প্রথন 
দোকান খুললেন স্বর্গত হরিদাস নন্দী । ১৯১০-এ ধর্ম তিলায় সেন আযণ্ড পাঁডিভের যে আঁফিস 
খোলা হয়োছিল, বছর দুই তিন পরে সাইকেলের নতুন (এবং বর্তমান) কেন্দ্রে বোন্টংক স্ট্রীণে 
সেই দোকান স্থানান্তারত হলো। এইটাই সুধনরকুমারের প্রথম নিজস্ব আফস। 

সে যুগে সাইকেল কেনবার সামর্থ্য বোশ লোকের ছিল না। তা ছাড়া খন সাইকেল 
ততোটা জানীপ্রয় হয়েও ওঠেনি । তাই সাইকেলের দোকানদাররা অন্যান্য জানসের কারবারও 
করতেন। সুধীর সেনের কর্মসূচীও তাই ছিল: 'কন্তু সাইকেলের উজ্জ্বল ভাঁবধাং বষয়ে 
নিঃসন্দেহ হয়ে তানি সোঁদকেই বোঁশ ঝ:কলেন। 

যে রথটি আগে শ্বেতাঙ্গ আর এ-দেশীয় ধনীদের শখের জানিস ছিল, দৈনন্দিন জীবনে 
তার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিয়ে স.ধারকুমার শুধ, নিজের এবং বাঙালী ও ভাগতায় সাইকেল 
ব্যবসায়ীদের উন্নতির পথই করলেন না, জনসাধারণেরও এতে পরম উপকার হলো। বি «এস এ, 
র্যালে প্রভৃতি দামী সাইকেল থেকে শব করে শফলিপসা' ও শত্রাময়ার-এর মতো মাঝার 
দামের এবং ৩০/৩৫& টাকা দামের 'হারকিউলিস' ও 'ওয়াঁরঅর' সাইকেলের আমদাঁশি কনে 
তিন বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরের মাণষকে সাইকেল বাবহারে উদ্বুদ্ধ করলেন। যেন একটা 
সামাজ্ক বিপ্লব ঘটালেন। 

নেহরু একবার বলেছিলেন যে, সাইকেল থেকে অটোমোবাইলের যুগে উত্তীর্ণ হওয়ার 
চাইতে গরুর গাঁড়র আমল থেকে সাইকেল-যুগে পেপছনো ব্যাপারটা সমাজের পক্ষে ঢের বড় 
বিবর্তন। আর আমাদের রাঁসকাঁশরোমাঁণ চক্কবতৰ্ রাজাগোষ্পালাচারী বলেন যে, বাইসাইকেল 
হচ্ছে মানুষের 'প্রয়তম সখা ও সাথী । কৃশ্দলে বউয়ের মতো সে খুনস্‌টি করে না, বেশি খাটালে 
গহিগুই করে না; চুপচাপ নিজের কাজটি সারে। ঘোড়ার মতো সাইকেলকে খোরাক যোগাতে 
হয় না- একেবারে যাকে বলে বধামূনের গরু! 

সাইকেলের প্রচারের জন্যে সুধীর সেন মশায় ১৯১৭ সালে 'ই্ডয়ান সাইকেল আ্যান্ড 
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মোটর জারন্যাল' নামে একটি মাঁসক পন্রিকা প্রকাশ করোছলেন; আজও সেটা চলছে। 

উপরণ্তু, পুরো সাইকেল ছাড়া সাইকেল পার্স আমদানিতেও সেন আ্যাণ্ড পাঁণ্ডতের 
ধাপে ধাপে উন্লাতি হলো। ভারতের শহরে শহরে ছাড়াও ইংল্যাণ্ড-জার্মেনতেও সেন আ্যা্ড 
পণ্ডিতের আঁফিস খোলা হলো । 


মাকেটিং ও সেলসম্যানাশিপের রাজা সুধারকুখারের প্রকৃত ব্যবসায়-জীীবনের সূচনা 
হয়োছল ৯৯১২ সালে প্রথম ইংল্যাড সকরের সঙ্গে সঙ্গে । উপলক্ষট ছিল ভারতে সাইকেল 
[শজ্পপতিদের আয়োজিত এক বাঁণাঁজ্যক সাঁম্মলন। লন্ডনে এই আসন্ন সম্মিলনে যোগ দেওয়ার 
এন্য কলকাতার দেশণয় সাইকেল ব্যবসায়ী মহল সংধারকুমারকে অনুরোধ করলেন এবং তাঁদের 
মধ্যে একজন, শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় স.ধীরবাবুর বিলেত যাবার সব ব্যবস্থা করে 'দিলেন। ফলে 
সুধরকুমার বিলেতের শিল্পপাতিদের সঙ্গে পরিচি৩ হবার সুযোগ পেলেন। ইংরেজরাও 
সাইকেল বাবসাতে সূধশর সেনের গভিজ্্তা বুঝতে পেরে অতঃপর ভারতে তাদের ব্যবসার প্রসারের 
[বিষয়ে সেন আ্যান্ড পাণ্ডতের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতেন । তাই স্বাধীনতার পরে যখন 'কোল্যাবো- 
পেশনের' যুগ এলো তখন ন্যাশে-র মত বিরাট ইংরেজ প্রাতিষ্ঠান ভ।রতের অন্যতম বৃহৎ বাঁণক 
গোম্ঠীর হাজার অন,রোধ উপরোধ ঠেলে হাত মেলালো অর্থবলে অনেক ছোট সুধাঁর সেনের 
সঙ্গে। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কাছে টাকার জোর ও রাজনৈতিক প্রাতপাত্ত হেরে গেল। 

সেই ১৯১২ সালে সুধীরকুমার সেনের যে বাণিত্যযাথার শ.রু হয়েছিল উত্তরকালে তা 
হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাৎসরিক আভযান। প্রাতি বংসর এপ্রপ-নে মাসে তিনি সওদা করতে বেরোতেন, 
আর ইংল্যাপ্ড, জার্মোন, আমেরিকার মত সব দেশ পাঁরক্রমা করে স্বদেশে ফরতেন সেপ্টেম্বর 
মাস নাগার্দ। এমনি করে বিংশ শতাব্দীর এই চন্দ্রধ্ সওদাগর প্রায় অর্ধ শতক ধরে চোদ ডিঙা 
ছাড়াই দেশে দেশে বাঁণজ্য করে শেষ পয'*ত সেই বদেশ জার্মেনিতেই ইহলোক আগ করলেন ! 
তারথটা ছিল ১৯১৫৯ সালের অগাস্ট মাসের আটাশে। 


এতক্ষণ বাণিক সুধারকুমারেণ কথা বলোঁচি; এবারে শিলপপাঁত এস কে সেনের কাঁহনা 
আবচ্ভ কৰি। 

সেন-রগালে কম্পানর প্রচার সাঁচন শীসধগন দাশগুঠভি এবং সহ-সচিব শ্রীঅমূল্য দাশশম। 
তাঁদের সবনাদ৬ প্রচার বিভাগের আলমারশ ও দেরাা থেকে নানান তথ্য আমাকে যোগালেন। 
আনু খঠনকটা দিলেন সবণধাক্ষ শ্রীএভীতং সন এবং সেডেটাঁর শ্ীকাীলদাস গত্গোপাধায়। 

১৯২০ সালেও একবার সুধীর সন মশায় সাইকেল প্রে।ডাকশ্নস (লিমিটেড নাম দিয়ে এ 
দেশে সাইকেগ তৈথীর এক প্রীততঠান গড়ে তোলার ০স্টা করেছিলেন; কিন্তু সে সময়ে মন্দা 
এসে পড়াতে কাত বন্ধ করে দিকে হয়েছিল । তখন শড়াইয়ের জন্য ও ঠিক তার পরে আমদানি 
খদব কমে যাওয়াতে দেশের নানা শহরে ছোট ছোট স.ইকেলের কারখানা বসৌছল: মন্দার জন্য 
তারাও বিশেষ সুবিধে করে উঠতে গারোনি। 

১৯৩৮-এ ইপ্ডিয়া সাইকেল ম্যানুকণাকচাঁরং কম্প।নি 1লামটেড নামে বাঙালীর একাঁট 
প্রতিষ্ঠান কাজ শুর করেছিল; কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দরুন তাঁদের আর পুরো সাইকেল 
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তৈরশী সম্ভব হয়ে উঠলো না; 'তাঁরা কেবল সাইকেলের সরজাম তৈরীতেই সীমাবদ্ধ রইলেন। 
১১৩৯-এ বোম্বাইয়ে হিন্দ সইকেলস লিমিটেড হলো। পাটনায় হিন্দ,সথান বাইসাইকেল ম্যান 
ফ্যাকচারিং আগ্ড ইশ্ডাস্টুয়াল করপোরেশন নামে একটি প্রাতন্ঠান স্থ।পনার আলণ দিনের 
মধ্যেই কাজ গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হলো । তধুও এই দুটি কম্পন যদন্ধের সময়ে ৫৫0০9০ 
সাইকেল বানিয়ে মিলিটারি সাপ্লাই করেছিল। যন্ত্রশল্পে নিপুণ পাজাধণরাও তখন জাতের 
আনাচে-কানাচে সাইকেল ও তার সঞ্জ।ম তোরির ছোট ছোট অনেক ফারখ।না গড়ে তুলো ছুলেন। 


১৯৪৩-এ সাইকেল ম্যানুফ্যাকচারার্ঁস আসোলিয়েশন নামক সম্ঘাঁট স্থাঁপত হয়ে ১৯৪৫-এ 
টারিফ বোের কাছে সংরক্ষণ দাবি করলো । তদন্ত হয়ে ১১৪৭ সালে সাইকেল শিল্প 
সংরক্ষিতীশঙ্প পর্যায়ে গণা হলো। কি সবনাশা দেশাবভাগ এসে সংরক্ষণের মাধামে যা 
ভালো ফল পাওয়া যেত তা দিল নম্ট করে। এইসব কারণে ১৯৫১ সাল পযন্ত সাইকেল দেশ 
থেকেই মোটা আমদানি হয়ে চললো । ১৯%৯-তৈ দেশে ৪০০1 ইম্পোটারি ফার্ম ছিল 'আর 
প্রায় ৩ লক্ষ সাইকেল আমদানি হয়েছিল। 

১৯৪৮-এ জাতীয় সরকার সাইকেল শিল্পকে বেসরকারী শিজ্পের তালিকাখুগ করলেন । 
পরের ব্ছন দ্বিতীয় টারিফ বোড় আমদানি-করা সাইকেলের ওপর চড়া ডিউটি বাঁসয়ে দেশায় 
শিল্পকে প্রকৃত সংরক্ষণ দিলেন। তার পরেই আরম্ড হলো কোলাবোরেশন আর তারই ফলে 
গশ্মালো মাদ্রাজের টি আই সাইকেলস অব ইন্ডিয়া গলমিটেড (হারীকউলিস ও ফিলিপসের 
নির্মাতা) এবং বাংলার সেন-র্যালে ইন্ডাস্ট্রিজ অব ইশ্ডিয়ার মত ভারতের বৃহত্তম দ্ট 
প্রতিষ্ঠান । 

অনেকক্ষণ গম্প বলেছি। এবারে খাঁনকটা পারসংখ্ঠান দিয়ে আমাদের দেশের বাইসিকাল 
সভাতার প্রগাতিটা বোঝাবার চেঞ্টা কাঁর। 


(ক) ভারতে সাইকেল উৎপাদন : ১৯৪০ প্রায় ১৩ লক্ষ 
১৯৬৬ প্রায় ১৭ লক্ষ 
১৯৬৭ প্রা ১৮ লঙ্গ, 


(গড়ে ৯৫০ টাকা করে প্রাঁও সাইকেলের দাম ধরলে ১১৬৭-র উৎপাদনের দাম দাড়ায় 
২৭ কোটি টাকা ।) 


(খ) সরঞ্জামের উৎপাদন :-- ১৯৫৬ গায় ৩ কোটি টাকা দামের। 
১৯৬১ প্রায় ৬ কোড টাকা দামের। 
১৯৬৬ প্রায় ১০ কোটি টাকা দামের। 
(গ) *সাইকেল ও সরঞ্জাম রপ্তাঁন :-- ১৯৬৪/৬৫ প্রাসস ৭৫ লক্ষ টাকা দামের। 


১১৬৫/৬৬ প্রায় ১ কোট ১৫ লক্ষ টাকা দাঘের। 
+*১৯১৬৬/৬৭ প্রায় ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা দামের। 


(*্প্রধান ক্রেতা ছিল মধ্য ও পূর্ব এশিয়ার এবং দাক্ষণ আমেরিকার বাভিলা দেশ) 
(** ৯৯৬৬ সালে ড়িভ্যালয়েশনের আগের দাম ধরলে এর দাম হতো ৯০ লক্ষ টাকা ।) 
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ভারতের পথেঘাটে এখন ১ই কোট সাইকেল, সাইকেল 'রজ্সা এবং সাইকেল ডেলিভারন-ভ্যান 

চালু রয়েছে। আমরা এখন গর্ব করে বলতে পার যে, এই সাইকেলগুলির পার্টসের ৯৯ 
গাসসে৮ এবং শ্রমের প.রোটাই স্বদেশী । সাইকেলের টায়ার-টউবও সংখ্যায় বছরে প্রায় দু 
কোট করে ভারতেই তৈরী হয়। কাচামালেপর আমদান এখনো যা করতে হয় তা হলো নকেল 
ধাতীঁটি এবং ইলেক্রো-দ্লো9ং করার মালমসলা । স্পেশাল স্টীলের অভাব প্রায় 'মটে এসেছে। 

সাইকেলের বঝ/বহার সবচাইতে বোশ রাজধানী দলীতে প্রায় ৪ লক্ষ। তার পণ্সেই 
জোড়া শহর হায়দ্রবাদ-সেকেন্দ্রাবাদে- প্রায় ২ পক্ষ; সেখানে আবার ১৭০০০ সাইকেল 'রক্সাও 
চলে। আর পাটনায় চলে প্রায় ৭৫০০ সাইকেল রিক্সা যা চালিয়ে সেখানে ২০০০০ লোকে 
পদাজ জোটে। 

বিলেতের প্রাসন্ধ র্যালে কম্পানির সঙ্গে যুগ্ত হয়ে প্রথমত ১ কোটি টাকা মূলধন নিয়ে 
(এখন এপ বাঁধ পেড-আপ ক্যাঁপট্যাল ১ কোটি ৬৫ লম্ষ ঢাকা) ১৯৪৯ সালের জুন মাসে 
'সেন ব্যালে ইণ্ডাস্টরজ অব ইপ্ডিয়া লামণেড' (অধুনা সেন ব্যালে লিঃ) প্রাতাম্ঠিত হয়। প্রস্তুতি- 
পর্বে ইংল্যান্ডে সধীরকুমারের সঙ্গে অংশ নিয়োছিলেশ তীর বড় ছেলে আঁভাজৎ এবং ভূতপব 
কেপ্রয় অথমন্থী শ্রীশচীন চৌধুর)। মাঝে বছরখানেক বাদ বিষে চৌধুর। মশায় প্রথম থেকে 
বরাবরই সেন র/॥লের ডিরেঞর বোর্ডে আছেন। আর ছিলেন বাঙালীর আর এক নাম-করা 
প্রাঙযান ভারত ব্যাটা ম্যানুফ্যাকচাঁরং কোং প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যনোজং ডিরেক্টর শ্রীশচীন্দর- 
প্রসাদ সাহা । [ঙনিও সেন র্যালের 'ডরেক্টুর আছেন বরাবরই । 

৩দানীন্তন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহায়তা ও উৎসাহেই 
এই কোল্যাবোরেশন সম্ভব হয়োছল। শিদ্পে বাঙালী ?পাছয়ে আছে, স্বাধীন ভারতবর্ষে বাংলা 
দেশে বাঙালীর হাতে নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠুক, এই ছিল তৈজস্বী শ্যামাপ্রসাদের সঙ্কজ্প। 
সম্ধীর সেনকে তিনি বলো1ছলেন, “দোর করবেন না, তাড়াতাঁড় দরখাস্ত দন। আম যথাসাধ্য 
করবো ।” 

ইস্পাত ও কয়ল। উৎপাদনের কেন্দ্র আসানসোলের সংলগ্ন কন্যাপুরে বিরাট এক খণ্ড 
গাম [কিনে ১৯৫১ সালের গোড়ায় ভিত্তিস্থ।পনের পর পনেরো মাস ধরে রোদে পুড়ে, জলে 
ভিঙ্গে হন্ধীরকুমার ১৯৫২ সালের জুন মাসে তাঁর কীর্তিসৌধ সেন-র্যালে ফ্যাক্টরীর প্রাতিজ্ঞা 
করলেন। যা ছিল বিস্তীর্ণ উচু নীচু, সাপ আর জোঁকে ভরা এক নির্জন প্রান্তর তা আঙ 
পারণ৩ হয়েছে এক উপনগরে। সেখানে আজ স্ম্ট হয়েছে স্কুল পাঠশালা হাসপাতালে অলঙকৃত 
কর্মপ মানুষের এক বসাতি। 

নিজের ছেলেগা ছাড়া সেই সময়ে যাঁরা তাঁর পাশে দাড়য়ে তারই মত শত কম্ট স্বকার 
করে এই কাজে আস্মানয়োগ করোৌছলেন তার মধে। উল্লেখ্য হলো সেন-র্যালের বত'মান সেক্রেটারি 
শীকালদাস গঞঙ্গোপাধায়ের নাম। হান হলেন সেনদের সেই গোত্রের বিশ্বস্ত বাাদ্ধমান কর্মচারী 
যাঁর মধ্যে অতা।তে রাজেনবাবু করণবাব,রা ছিলেন: আর আছেন সেন আ্যান্ড পাণ্ডতের 
বতমান জেনারেল সেলস ম্যানেজার শ্রী ট এইচ বি আডভানি, যান আজ প্রায় পণ্মনিশ বছর 
ধরে এখপর সঙ্গে ঘাঁনজ্ঞভাবে জাঁড়ত। এই প্রাতিজ্ঞানের উজ্জ্বলতম ভাবষাং সম্বন্ধে আমার দড় 
প্রতায় হয়েছে এদেরই দেখে। 
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সকলের আড়ালে আর একজন আছেন, শ্রীমতী মীরা সেন। সুখে পথে স্বামীর মনে 
শান্ত যোগানোর মূলে ছিলেন 1তান। শুধু তাই নয়_দাশীনক এমরসন একদা বলোছিলেশ 
১1৫1) 880 ৮1786 00611 010911)05 2৮00 চা 1 সেই উীন্জ মদ যথ।থ হয় ৩বে আজ থে 
আমরা বাঙালণীরা আভাজৎ ও সঞ্জয়ের কাতিত্বে গাবতি। তা-ও তো ঘটেছে তাঁদের মা মীরা দেবার 
জন্য। এমন কি, পূব্রবধূদের বাঁণজ্যকর্মেও আছে তারঠ উৎসাহ । 


১৯৫২ সালের শেষভাগে উৎপাদন আরম্ভ হয়ে ১৯৫৩ সালে কন্যাপুপ্ষে ৩৭৮০৭) 
সাইকেল তৈরী হলো । হাতে ৩তখন আরও এক লক্ষ সাইকেলের অর্ডার । 

কন্যাপুরের সেই সংকন্যা সেন-ব্যালে আজ সেখানে তৈরি করছে বছরে প্রায় ৮ কোটি ঢাকা 
দামের সাইকেল ও তার সাজ-সপঞ্জাম। শুনলে অবাক লাগে যে, ১৩০০টিবও বোশ সংখ্যক 
পার্টসের সমন্বয়ে একটি সাইকেল তৈরা হয়। 

১৯১৬৭ সালে এই প্রতিষ্ঠান ২০ লক্ষ কার সাইকেল পাস বরপ্তান করেছিল। 
গ৩ বছরে ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা মূলধনের এই কম্পানির লাভ হয়েছিল প্রায় ৪১ই লক্ষ টাকা। 

সেন প্যালেতে সাইকেলের উৎপাদন তো বছরে বছরে বেড়েই চলেছে, আধকন্তু শশঘই 
'মোপেড' নামে মোচরচালিত একরকম সাইকেল তৈর৭ আরম্ভ হচ্ছে। 

চেয়ারম্যানের ভাষণে ১৯৬৭ সালে শ্রাসভিজৎ সেন উল্লেখযোগ্য যে কথাটি বলেছেন তা 
হলো এই প্রাতষ্ঠানের শ্রায় ৩৩০০ কমশবি (যার শতকরা ৯৬জনই বাঙাল এবং ১৯৬৬ সালে 
সহযোগী র্যালে কম্পাঁনর ইংরেজ উপদেষ্টারা চলে যাবার পর যে প্রাতজ্ঠান এখন সম্পূর্ণভাবে 
বাঙালীর পাঁধচালনায় অছে) কর্ম৩ংপরতা ও প্রাতিষ্ঠানেন্র প্রাতি মমত্ববোধের প্রশংসা । ক্রমবর্ধমান 
এই শ্রীমক গোত্তী আজ পনেরো বছর ধরে সংস্থ ও একাগ্র চত্তে কাজ করে চলেছেন। কন্যাপ,বে 
কোনো দিন না হয়েছে স্ট্রাইক, না লক-আউট। 

আমার একটি বাধা বুলি আছে--গুড ম্যানেজমেন্ট। অভিজিৎ সেন আর তাঁর সহযোগীরা 
আমাদের সামনে সেই উদাহরণ তুলে ধরেছেন। 

কন্যাপঃরের সেন র্যালের তৈরী ব্যালে, রাঁবন হতড মাও ও হাম্বার সাইকেশ কন্যাকুমারিকা 
থেকে কাশ্মীর ও কাথিয়াওয়াড় থেকে কামরূপ পর্যণত ছেয়ে যাক, আর তারা গরিব চলিষফ, 
ভারতবাসীর প্রধান বাহন হয়ে উঠুক, এই কামনা কাঁরি। 


সুধাঁর সেন বলোছলেন, “বাঙালী বড় অধ্পেতে ছেড়ে দেয়, টিকে থাকে না। যাঁদ টিকে 
থাকতে পারে তা হলে বাঙালণর প্রাতিভা ও পাঁরশ্রম অসাধ্য সাধন করতে পাবে । অন্তত, জাম 
তাই পেরেছিলাম ।. ....নেমেছিলাম তো মানত চার শ' টাকা সম্ধল করে: কিন্তু অন্তর থেকে একটা 
প্রেরণা বোধ করতাম যে, সেন আ্যান্ড পাঁণ্ডিত দাঁড়াবেই |” ভা সেন আন্ড পান্ডিত ৫৮ বছর ধরে 
দাঁড়য়েই আছে, সেন-রাযালে বিশালকায় হয়ে উঠছে, আর ন্যাশান্যাল ট্যানারও সগোরবে এাঁগয়ে 
চলেছে। 


৯৮ মে, ৯৯৬৮ 
১৪৯ 


১৫৬৫ 


আমরা বাঙাপগরা ইয়োরোপের দঞ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে বহুকাল ধরে ইয়োরোপায় ধাঁচে 
অসংখা তীবনচারত প্রণয়ন করে এসোছ। কিন্ত ইয়োরোপীয় আীবনণকারের ধৈর্য, অধ্যবসায় 
এবং স্ধচ্ছ দাঁন্টি আমাদের মধো না থাকাতে কোনো কোনো ক্ষমতাশালী আদর্শবাদীর জীবন- 
চারতেও আমাদের জীবনশকার অনেক ক্ষেত্রে মস্ড ফাক রেখে গেছেন। সমাজের ও জাতির 
চোখের সামনে তুলে ধরবার মতে অনেক জাধনচরিত আবার অলাখতও থেকে গেছে। এমন 
উদাহরণও আছে যে, মহৎ ব্যাওাবশেষের আত্মগ্রচারে অনীহার জানোও জীবনীকার বিপদে 
পড়েছেন। বড়লোকটি কোন মতেই নিজেকে জাহির করতে চানান বলে স্বজনবন্ধুকেও নিজের 
পাজকর্ম সম্বন্ধে কিছু জানঙে না দেবাগই চেচ্টা করেছেন। স,ওরাং তাঁর মৃত্যুর পরে গুছিয়ে 
কেউ সবটা বলতে পারেন না আর আমাদেব জখবনচারঙ-প্রণেতারও অবকাশ থাকোন যে, 
চাতপণ্র গজ্পগৃজবের 'আবঙ্খনা ঘেটে চার্াঁটিকে যথাযথ রূপদান করবেন। এই কাজটি 
ইয়োরোপায় এবনীীকাপ কিণতু বহু; ক্লেশে সম্টুভবেই সম্পন্ন করে থাকেন। 

তই বোধ হয় সমারোহ করে জন্মশতবার্ধিকী উদযাপিত হওয়া সত্তেও নগরব কম 
ডাপ্ডার স্যার ীলরতন সরকারের প্রকৃত তৌবনালেখাটি লিপিবদ্ধ করা হয়নি। 





ষোল 


চব্বিশ পরগণার নাতড়। গ্রামের ক্ষুদু ভূস্বামী নন্দলাল সরকারের দ্বিতীয় পুত নীলরতন 
(১৮৬১ -১৯৪৩) কৃচ্ছ+তার মধা দিয়ে মানুষ হয়োছলেন। ক্যামবেল মোঁডিক্যাল স্কুলে এল- 
এম-এফ পাস করে নীলরতনের মেডিকাল কলেঙ্জে ঢোকা এবং সেখান থেকে কাতিত্বের সঙ্গে 
এমীব ও এম-ড পাস করার পর্ণ আমাদের জানা আছে। উত্তরকালে লর্ড কারমাইকেলের 
পৃঙ্খগোঅকভাষ ান্তার রাধাগোবিন্দ কর এবং ডান্তার সুরেশ সর্বাধিকারীর সঙ্গে যুন্ত হযে 
বারমাইকেল মোৌডকা।ল সকল ও হাসপাতালে (অধুনা আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ) স্থাপনা 
করা কিংবা ন্যাশান্যাল কাীন্সল অব এডুকেশনের (অধূনা যাদবপুর বশ্বাবদ্যালয়) স্থাপনা ও 
অর্থসহায়তা করা সার নীণরতনে এই অব জনকল্যাণমূলক কীর্তির বিবরণ আমরা অনেকেই 
দ্লানি। 


দ ন্যাশান্যাল ট্যানারি কম্পানি 'লাঁমটেড 
মাকেন্টাইল বাল্ডংস, লালবাজার 
কলিকাতা--১ 


1কল্তু বাংলা দেশের শিল্প ও বাঁণজ্যের স্থাপনা ও উন্নয়নের জন্যে নশলরতন নশরবে 
কত কাজ করে গেছেন তার খবর আমরা ক'জন রাখ; নীলরতনের অন্তরজ্ঞা সহদ আচায 
রায়ও তাঁর আত্মচরিতে (৯৯৩ ২-এ প্রকাশিত) বন্ধুর জীবনের এই দিকটাবর কেন খবর যোগান নি। 
কেন, তা জানি না। 

স্বগীয়ি রামানন্দ চট্রোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র এবং নীলরতনের জামাতা শ্রীঅশোক চটো- 
পাধ্যায়ের সঙ্গে সোৌঁদন আলোচনার আগে পর্যশ্ত আম জানতাম না যে. এই শতকের একেবারে 
গোড়ায় স্যার নীলরতন সরকার জলপাইগুঁড় অগ্চলেন কলাবাঁড়, সারদা, চাঁদমণি, কমলা প্রগতি 
নাম-করা কয়েকটি চা-বাগচার অনাতম প্রাতষ্ঠাতা ছিলেন । মানে, ধলতে গেলে বাঙাল চা-করদেন 
তিনি ছিলেন গাথকুৎ। জানতাম না যে, শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে জাডালের উখড়া অন্চলেব 
কয়েকটি কয়লার খনির খননকার্য থেকে শর করে সেই খনির কয়লা রীতিমতো বাজারে চাল: 
করিয়েছিলেন। তাঁর প্রাসদ্ধ শশুসাহাত্যিক ভ্রাতা যোগশন্দ্রনাথ এবং বন্ধু শশশভুমণ মস ও 
সত্যানন্দ বসূর সহযোগিতায় 'ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করে গিরাডির বাবগন্ডা অন্চলাটিকে নখলরতনই 
যে স্বাস্থানিবাস হিসেবে গড়ে তুলোছিলেন তা আমাদের অনেকের অজানা । আপন আমি এ এ 
জানতাম না যে, তার উ৯নং হ্যারিসন রোডের বসতবাঁড়তে ওয়াকশিপ খালে তিনি মোশন 
তৈরশর কাজেও ছি্ত ছিলেন। ধন্বল্তরী নীলরতন যে এইভাবে তার স্বোপার্জতিত লক্ষ লঙ্গ, 
টাকা ঢেলেছিলেন তা. খালি আমার কেন, খুব কম লোকেরই জানা ছিল। 


আম শুধু জানতাম যে, নীলরতন বেঙ্গল কেমিক্যালের শুণ অবস্থা থেকে বরাবর 
আচার্ষ প্রফল্পন্দ্রকে সাহ।য্য করোছিলেন : আর জানতাম যে, 15নি ন্যাশানাল ট্যানারির স্বত্াধিকার? 
এবং অধুনালুপ্ত ন্যাশানাল সোপ ক্যাক্কীরধ প্রাতিষ্ঠাভা ছিলেন । এটাও্ড জানভাম যে, ভাঁগনপাঁত 
স্বগ'ত প্রবোধচল্ছু মৃহলানাবশের (অধ্যাপক প্রশাতচান্দ্ের পিভা) সঙ্গে অংশশদার হয়ে স্যাব 
নীলরতন 'কার আ্যাপ্ড মহলাদবিশ' নানে চৌরঙ্গতে খেলার সরঞ্জাম ও গ্রামোফোনের িনরাট 
একটা দোকান করেছিলেন । 

এসবের বাইরে আরও একটা দিক আামরা জানতাম । নীলবওন পবাশন্দ্ুনাথের খানা বন্ধ, 
[ছিলেন এবং রবশীন্দ্রনাথ তাঁর 'সে'ভুভি' কাবাগ্রণ্থট নীলরতনকে উৎসর্গ করোছলেন। 

এই প্রবন্ধে স্যার নীলরতন সম্বণ্দে এর বেশী আর কতট,কু লিখতে পারবো । 5 শী, 
থাকলে একজন লোক এই বিশাল দেশের চিকিৎসক -শরোমণিত্বের তুমুল বাসততা সন্ডেও সগন 
করে দেশের হিতের জন্যে বহুমুখী শিলেপাপ্যোগে এমনভাবে প্রবূস্ত হতে পারেন হার আনপতীবতি 
বৃত্তান্ত কোনো বলিম্চ লেখনী লিপিবদ্ধ কর্‌ক. এইট।ই আমরা চাইবো: হীহিহাস্ ভাই 
দাবী করে। 

সারা ভারতের আঁভজাত মহলে চিকিংসাবাত্ত করে স্চার নীলরতনের উপার্জনের কোনো 
ঠিকঠিকানা ছিল না। সেই উপাজনের অধিকাংশ তিনি শিজ্প ও বাণিজ্যে নিয়োগ করছেন । 
ট্যাক্সের গুরুভারমুক্ত ষুগে তিনি ডান্তাবিতে য। উপার্জন করতেন তা দিয়ে তিনি তালকমুল 
কিনে ফেলতে পারতেন। 
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এক কথা বারবার বলার মানে হলো যে, নীলরতনের এই শিজ্পোদ্যোগ ছিল বাঙালীকে 
জাঁগয়ে তোলার, উদ্বুদ্ধ করার সাধনা- মুনাফা-লোল,পতা নয়। 


এই শতকের আরম্ভে নগলরতন কশ যেন একটা কাজে একবার মাদ্রাজের ঈদকে শিয়ে- 
পছিলেন। তিনি দেখলেন যে, সেখানকার চর্মীশল্পের কেন্দ্র থেকে বছরে ১৪১৫ কোটি টাকার 
কাঁচা চামড়া বিলেতে রপ্তান হয়; আর দেশের মৃচীরা ভালো চামড়া পায় না। দেখেশুনে 
1তাঁন কলকাতায় একট। টানার গড়ে তোলবার সংকপ্প করে ফেললেন। 

কলকাতার পূর্ব উপকণ্ঠের ?তিলজলা, গোবরা, ট্যাংরা প্রভীতি অণুচল আজকের মত সেকালেও 
ছোট বড় চামড়া ট্যানিং কারখানার কেন্দ্র ছিল। ?তলজলার নাশান্যাল ট্যানার প্রাতিষ্ঠানাটর 
মালিক ছিলেন হরোকিষণ নামে এক পাঞ্জাবী । ব্যান্তগত কারণে হরেকিষণজশ সেই ট্যানারাঁট 
বাক্ত করে দেশে ফেরবার উপক্রম করাছিলেন। ডান্তার সরকার খবর পেয়ে সেটি কিনে নিলেন। 
প্রথম থেকেই অনেক টাকা তান এতে ঢাললেন। ন্যাশানাল সোপ ফ্যাক্টরিও (পেরবতর্স কালের 
ন্যাসকো-র সঙ্গে ণর কোনো সম্বন্ধ ছিল না) সমসামায়ক। 

বছর নেক পরে ডান্তার সরকার 1ঙলগলার কিছু দূরে পাগলাডাঙ্গায় ?বঘা পশচশেক 
গাম কিনে টানারিটা উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। 


ট্যানং-এর সংজ্ঞা হলো চামড়াকে কাঁচা পচনশনল অবস্থা থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পাকাই 
করা । সোজা কথায়, ট্যানাঁর হলো মুচনর কারবার । তায় আবার ছাগল ভেড়া ছাড়াও গরুমাহষের 
চামড়া 'নিয়ে ব্যাপার । ভদ্র বাঙাল সে কাজে নামার কথা সেকালে ভাবতেই পারতো না। কিন্তু 
কয়েক বছর পরে ডাস্তার সরকারের সঙ্গে আরও দু'জন বাঙালণ সীক্য়ভাবে এতে যোগ দিলেন। 
তাঁদের নাম সংরেন্দ্রনাথ রায় ও রায়বাহাদুর বিরাজমোহন দাস। নীলরতনের মূলধন, সুরেন 
রায়ের পাঁরশ্রম এবং ?বরাজমোহনের টানিংএর জ্ঞান, এই তিনে মলে ন্যাশান্যাল-কে উন্নাতিব 
পথে নিয়ে চললো । বিরাজমোহন ছিলেন ভারতের প্রথম বিদেশশ ডিগ্রধার লেদার টেকনোলাজস্ট। 
1৬ান ১৯১৪ থেকে ১৯১৯ পযন্ত ন্যাশান্যাল ট্যানারতে ছিলেন। তারপরে যখন স্যার নীলরতনের 
উদ্যোগেই কলকাতায় সরকারী 'বেশ্গল ট্যাঁনং ইন্সাঁটটিউট' প্রাতিষ্ঠিত হলো তখন নীলরতনই 
চেম্ট| করে বিরাঞ্মোহনকে সেই শিক্ষায়তনাঁটিকে দাঁড় করাবার জন্যে নিযুস্ত করালেন। ১৯৫৩ 
সালে বিরাতমোহন মাদ্রাজে অবাস্থত্ত “সেন্ট্রাল লেদার রিসার্চ ইল্সাটাটিউটের' প্রথম ডিরেক্টর 
হয়োছিলেন। বঙণমনে ভারতের যে শব বিখ্াাত ট্যানংবিশারদ আছেন তাঁরা আঁধকাংশই 
ধাঙালশ এবং অনেকেই বিরাজমোহনের িষ্য। আর পর্বতর্ঁ কালে নশলরতনের জামাতা 
সংধীরকৃম।্ সেন যখন ন্যাশান্যাল ট্যানারির ভার নিলেন, তখন বিরাজমোহনের পরামর্শেই সুধীর 
সৈন মশায়ের ছোট ছেলে সঞ্জয় সেন (কম্পানির বর্তমান চেয়ারম্যান) আমোঁরকায় গিয়ে চর্মীশল্পে 
বিশেষজ্ঞ হয়ে এসেছিলেন। 

[কিছুকাল পরে কিন্তু ন্যাশানালের ব্যবসাতে ভাটা পড়তে শুরু করলো । চামড়ার বাজারে 
মন্দা এলো। তাই ১১১১ সালে নশলরতন আর একজন বিখ্যাত বাঙাল+, মার্টিন কম্পানির স্যার 
রাজেন ম.খার্জিকে টানারিটির ভার নিভে অনুরোধ করলেন। মার্টিন কম্পানি পাঁরচালনার ভার 
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নিতে রাজপ হলো। নিজের কয়েক লক্ষ টাকা এতে আটকে থাকা সত্তেও প্রাতজ্খানাকে বাচাবার 
জন্যে ডাঃ সরকার এই বাবস্থা করোছিলেন। নধলরতনের কনম শ্রীমতী মারা সেন আমাকে 
বললেন যে, এই সব বিরাট লোকসানে নীলরতন কখনো বিচলিত হনানি। "ফট দেশের 
সেবায় গেল', এই-ই তিনি ধরে নিতেন। 

উানশ বছর চালাবার পর ১৯৩৮-৩৯ সালে মান কমপানও এই প্রাতষ্ঠানের ভাব 
আর বইতে চাইলেন না। তাঁরা তখন ছোট ছোট প্রাতিষ্ঠান পাঁচালনার দায়ম,স্ত হয়ে ইানডয়ান 
আয়রন আ্যাপ্ড স্টল প্রভৃতি বিরাট প্রকল্পের সুপারিচালনার ₹ন্য সমস্ত শান্ত নিয়োগ করলেন। 
ফলে, বছর দুই তিনের জনো নাশান্যাল ট্যানারির কান্ত বন্ধ রইলো। 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জমে ওঠার পর রোগশব্যায় শায়ত স্যার নীলগহন তাঁর জামাতা 
বিখাত সাইকেল বাবসায়শ সুধীর সেন মশায়কে ডেকে ন্যাশান্যাত। নারির ভার নিতে অন্বোধ 
করলেন। এত পুরনো এবং স্যার নীলরতনের এত সাধের প্রাতিষ্ঠানাটির প্নরধজ্ঞখবনের ভাব 
সুধীর সেন নেওয়া স্থির করলেন। এতিহাময় বাঙালী সংস্থাটি বাঁচলো। সেটা ১৯৪১ সাল। 

টাকার দরকার--তা যোগালেন কীমিল্লা ইউনিয়ন বাংকের ম্যানেজিং ডিরেইব খাত বা।ংকা] 
ডঃ শাণণ্তিভূষণ দত্ত, ব্যারিস্টার আট-ল। বাঙালীকে শিজ্প ও বাঁণভে। সহায়তা করা ছিল শাখিতত 
ভূষণের ব্রত। 

প্রথমেই নার টার কনদ্র্যান্ট 'নয়ে ন্যাশানাল ট্যানার আবার সচল হালো। খধ্য হয়েই 
সুধীর সেন ভা নিলেন । কারণ, 'ব্রাটিশ সরকার লড়াইয়ের সরঞ্জামের জন্যে ভারতবর্ষের সমস্ত 
টানা'রব উরি, দাঁব করোছলেন। সেই অর্ডারের মাল সরবরাহের বাবস্থার জনো সুধীর 
সেন কোমর বেধে লাগলেন। সঙ্গে নিলেন আ্যপ্লায়েড ফিজিক্সে সদ্য এম এস-স পাস বড় 
ছেলে আঁভাঁজৎকে। ফৃদ্ধের জন্য সাইকেল আমদানির ব্যবসায় তখন প্রায় অচল অবস্থা; তাই 
সুধাঁর সেন তাঁর সমস্ত শান্তি ট্যানারির কাজে নিয়োগ করতে পারলেন। 

পেল রেশনিং-এর যুগ । বাপব্যাট। রোজ সকালে খালের ধার পিয়ে চাব মাইল সাইক্রিং 
করে ন্যাশান্যালের পাগলাডাঙ্গার কারখানায় যেতেন দানের গর দিন, মাসের পর মাস। আোনারির 
কাজের তদারক করে যেতেন লালবাভারের মাফিসে; আবার 'দনের শেষে পার্ক সারকাসের 
বাড়তে ফিরতেন-সবই সারতেন সাইকেন। 

নযাশান্যাল ট্যানারর বতর্মান ডিরেক্টর শ্রীমতণ মীরা সেন বললেন যে, তাঁর সবামখর দর- 
দৃস্টি ও সৌভাগ্য ছিল অভুলনীয়। তাই সুধীর সেন কম্পানির ভার নেবার পর দ্বিতীয় বছর 
থেকেই ন্যাশানাল ট্যানারি শেয়ারহোল্ডারদের ডিভিডেড দিতে আরম্ভ করোছিল। 

আর একটা কথা মীরা দেবী বললেন--১১১৯ সালে বিবাহের পর থেকে ১৯৫৯ 
সুধাঁরকুমারের পরলোকগমন পধশ্তি সদীর্ঘ চল্লিশ বছ্ছবে তিনি তরি স্বামীকে কখনো ভিত 
বা বচলিত হতে দেখেন নি। সব ব্যবসাদারই জশবনের কোনো না কোনো সময়ে অর্থনিংক্কট 
বা অনুর্প কোনো বিপদে পড়েন বলে শোনা যায়! সুধীর সেন কখনো মন বিপদে 
সম্মুখীন হননি । মশরা দেবীর মতে, সধীরকুমারের দরুদূষ্টির দানোই সেটা সম্ভন হয়েছিল। 
দুই ছেলে অভিজিৎ ও সপ্তায়ও পতার সেই গুণের আধকারণী। 
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সোঁদন ন্যাশান্যাল ট্যানারির পাগলাডাঙ্গার বিশাল কারখানাটিতে ঢুকে প্রথমেই যে দুটি 
গুণ আমাকে মুগ্ধ করলো তা হলো যন্তের আধদীনকতা ও যল্দর তারুণ্য ও সপ্রাতিভতা। অবশ্য 
সদাব্যম্ত চেয়ারম্যান সঞ্জয় সেনের সঙ্গে চাক্ষুষ আলাপে আমি বণ্টিত। ?কন্তু সোম্যদর্শন ম্যানৌজং 
ডিরেষ্টর অনুপম সেন-এর মিষ্ট ব্যবহার এবং আঁভনিবেশ অনুকরণীয় । 

ফনিশড লেদার আযাপ্ড লেদার ম্যানফ্যাকচারার্স এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল'-এর চেয়ার- 
ম্যান সঞ্জয় সেন পরেপ দনহ যাচ্ছেন ইংল/।ণ্ডের লেস্টার মেলায় যোগ দিতে। উদ্দেশ্য, ভারতের 
বর্তমান 901৭৫ কোটি টাকার চামড়া ও জুতো রগ্তানি বাঁড়য়ে কী করে ১০০ কোটির সীমা 
পান করানো যায়, িদেশশ খারদ্দারদের সঞ্গে আলাপ-আলোচনা করে তারই ব্যবস্থা করা। 
ভারতীয় রপ্তাঁন বাণিজ্যে পাট, চা ও কাপড়ের পরেই বৈদেশিক মূদ্রা অর্জনে চতুর্থ স্থান হলো 
কাঁচা ও ট্যানভ্‌ ঢামড়া এবং পাদুকাঁশিজ্পের। (এদেশে গরু, ঘোড়া ও মাহষের সংখ্যা আনূমানিক 
২০ কোট, ছাগলের সংখ্যা ৭ই কোটি আর ভেড়া আছে ৪ কোটি আন্দাজ। ১৯৬৬ সালের 
পারসংখান অনুসারে সেই বছ্ছরে মামাদের উৎপাঁদ৬ গরু ও মোষের চামড়া তৈরী হয়েছিল 
২ কোট, ছাগলের চামড়া ৩ই কোটি আর ভেড়ার চামড়া হয়েছিল ১ কোটি ৭০ লক্ষ আন্দাজ)। 
আমি যোঁদন ন্যাশান্যাল ট্যানারি দেখতে গেলাম সোঁদন সঞ্জয় সেনের আসন্ন যাত্রা নিয়ে অনুপম 
সেনও খব বাস্ত ছিলেন। 

কিন্তু তার জন্যে আমার পাঁরক্রমায় কোনো অসুবিধে হলো না। কম সময়ে অল্প কথায় 
এমন একটি বৃহৎ শিল্পের মোদ্দা কথাগুলি আমার তো এক নিপট আনাড়কে বাঁঝয়ে দেওয়া 
সহজ কাজ নয় নিশ্চয়ই । কিন্তু নযাশান্যালের অভিজ্ঞ ওয়াকস ম্যানেজার জ্যোতিময়ি সিংহরায় 
ঠিব সেই কাজটিই করলেন। 

'আঁভিজ্ঞ' শব্দটা শ.নলেই কেমন যেন পাকা দাঁড় পাকা চুল বা টাক আর ভুশড় সংবালত 
রাশভ'রী পুরুযাঁসংহ অথবা বিরসবদন ডিস্পেপটিকের ছাঁব এতকাল আমার মনে জেগে উঠতো । 
সেন মহাশয়দের 'বাভিন্ন প্রাতিষ্ঠানের সুপুরুষ কমর্ঁদের দেখে আমার সেই কনসেপশনটা এবার 
যেন বদলাতে শুরু করেছে। জ্যোতিময়িবাব তো ছেলেমানূষ; বমস মাত্র ৩৪ বছ্ছর। ডেপাট 
ওয়াক ম্যানেজার আশিস চক্কবতঁ” 'আ্যাপিলিকেশন ইঞ্জিনীয়ার' অশোক রায়, 'এক্সপোর্ট ফোরম্যান' 
অশিতাভ তট্টাচার্য এবং আরও ১২৯৩ জন লেদার টেকনোলাজিস্ট-_সকলেই তরুণ, শের 
এদিন আর গাঁদক। আর অনেকেই বেঙ্গল টযানিং ইন্সটিটিউটে প্রারথথামক শিক্ষালাভ করে ইংল্যান্ড 
গাশেিন থেকে 'পাকাই' হয়ে এসেছেন। ৫০০ শ্রামক ও কমর্শবাশম্ট এই বৃহৎ কারখানার 
পাই হঙেন পরিচালক । 


কত পারভাষাই না শিখাছি! 'পাকাই' এানে চামড়া টানিং। জুতোর সোলের 
পঁরিভাষাঁট বোধ হয় এখনো তোর হয়নি। সোল বানাবার চামড়া পাকাই করতে হয় ছাল-পাকাই 
(ভোঁঞ্টেবল ট্যানিং) প্রণালীতে। তাতে লাগে বাবলা, হরতুকি আর বিদেশ ওয়াটল-এর ছাল 
কিংবা ছালের 'নর্ধাস। এই ছাল-পাকাই পদ্ধাততে ভারতের কয়েকটি অন্ত্যজ জাতি আবহমান 
কাল ধনে চামড়া ট্যান করে এসেছে। এই চামড়া সাধারণত গরু ও মাহষের চামড়া; তা-ও 
আবার বিদেশের মতো স্লটার-হাউসে জবাই করা জন্তুর চামড়া নয়--ভাগাড় থেকে কুড়নো 
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মরা জানোয়ারের চামড়া, যাকে চম শিল্প বিশারদরা বলেন ফলেন হাহডস। এই ফলেন 
হাইডের মান ষে স্লটা্ড হাইডের চাইতে 'নকৃষ্ট হয়ে থাকে, তা বলাই বাহ্‌দজায। তাই ।কাইয়ের 
পরেও ভার মান বিদেশী হাল-পাকাই চামড়ার মতো হয় না। ছাল-পাকাইরে মানা ও ফানগতর 
কলকাতার ভগ্রগণ্য। খবরের কাগজে যে ইস্ট ইন্ডিয়া কিপস-এর কথ প্রায়ই চোখে পাড়ে তা হচ্ছে 
সেই খয়সের গরুমোধষের ছ'লপাকাহ চামড়া যেপশন্গযাল বাছুরের চাইতে বড় অথচ সম্পনা 
পাঁরণত নয়। 


ক্রোম পাঞাইয়ে 1কণ্তু কলকাতার নাম বেশী । আর কলকাতার চীনেদের ছেো১ ছে) 
ট্যানার ?হসেবে ধরলে ক্রোম-পাকাইয়ে ক্শকাতার উৎপাদন মা্াজ কানপদরের চাইতে বেশা]। 

আর এক রকমের ট্যানিং অছে, স্টো হয় তেলের মাধমে । আপনার মোচরগাড়র ক্লানারকে 
যে শ্যাময় শেদার ধ্যবহার করতে দেন তার পাকাই হয এই প্রণালতে। 

মাপ্তাজ ও কলকাতার চাইতে 'সোল' তৈরীর ব্যাপারে কানপন্রের লোক বেশী দক্দ; আগর 
কুটরাশজ্প পর্যায়ে আগ্রার পাদ,কাশল্প হচ্ছে অগ্রণী। সঞ্জয় সেন তাপ এক বর্তায় বলেছেন 
যে, ভারতের জ,তো তৈরীর কারখনাগাশর শতকরা ৯০৮ই কুঁচরশিজেগর পধীয়ে পড়ে। তাপ 
জন্যে আমাদের প্রধান অস্নবধে পাঁড়য়েছে যে, সমতা ও সামগসোর অভাবে গ্তানির মালে 
মান বজায় প্রাথা যয় শা। সেই কারণ দেখিয়ে সঞ্জয় সেনের নেতৃত্বে ঈর্ম উন্নয়ন এবং ৮ম 
রপ্তান উন্নয়ন সংস্থা দশা চন ও গাদব্কা শিলেপের কারখানাগখীলর উৎপাদনের মানোনয়নের 
এখং আরও বড় বড় কারখানা স্থাপনের সপারিশ করেছেন। 

সরকারের হয়েছে 'শ।াম রাখি, না কুল রাখি অধস্থা। বহৎ শিলেপাদ্যোগে উৎসাহ দিয়ে 
কুটিরাঁশজ্পের ক্ষত করতে দিতে চান না, আবার আধরীনক পদ্ধাতিতে চামড়া পাকাই এবং জৎতো 
তৈরী না হলে র'ভানি করে বৈদেশিক মন্দা সঞ্নিও ব্যাহত হয় । তবুও, উৎপাদনের ৫০ পারসেন্ট 
রপ্তানি করতে হবে এই কড়ারে কেন্দ্রীয় সরকার নাশান।ল ট্যানারিকে ও মাঞ্াজের একা? 
গ্রাতষ্তানকে সম্প্রতি জ্‌তো ভৈরার অনুমাত দিয়েছেন । তারা শীঘুই উৎপাদন শর করবেন। 

ভারতে এখন মাত্র গুটি ঠাক বহং ছানার আছে কলকাতার ন্যাশান্যাল ও বাটা শ 
কোং, মাদ্রাজের গর্ডন উদ্রোক কোং ও ক্রোম লেদার কোং, এবং কানপুবের কুপার আলেন (ক্লে 
জুতোর কারখানা)। 

কলকাতার বাটা কম্পানি বেশী রপ্তানি করেন তৈর1 জয়ভো, চামড়া পাণ্ঠান কম। ন্যাশান্যাল 
পাকা চামড়ার ধগ্তানিতে বাটার চাইতে বড়। মাস বাটার মাতৃড়মি চৈকোস্লভাকিয়া ভারতও 
থেকে অনেক চামড়া কেনেন। সেই চামড়ার ভনেকখানি আবার ন্যাশানাালের কাছ থেকে কেনেন। 

ন্যাশান্যাল ট্যানারির ক্লমবর্ধমান পরগতাঁনর বৃত্তা'৩ চনবার মতো। ১৯১৬২-১৯৭ হার্জার 
টাকার; ১৯৬৪--৪৫ লক্ষ টাকার; ১৯৬৬--১ কোট ২৯ লক্ষ এনং ১৯৬৭-তে ২ কোটি 
৭ লক্ষ টাকার পাকাই চামড়া ন্যাশান্যাল রপ্তাঁন করেছে। এদের পাঁরিকজগনা অনব্যায়ণ 
১৯৭২ সালে রপ্তানি হবে ৬ কোট টাকার পাকাই চামড়া ও জুতো । 


একাঁট বিশেষ ধরনের বোঁল্টংও ন্যাশান্যালে তৈরী হচ্ছে! দু" দিকে চামড়া ও মাঝখানে 
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সক্ষন নাইলনের পাত 'দিয়ে তৈরণ এই বেল্টিং-এর টেনসাইল স্ট্রেংঘ বা প্রসার্ষশান্ত নাকি দ্দান্ত। 

উঃ-.কণ গন্ধ! এই ছাল-পাকাই বিভাগের পাশে যাঁদ ফুটন্ত ফলে ভরা এক হাজারটা 
বসরা গোলাপের গাছও থাকতো তবুও আপনার আমার অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসতো । 
এইসব ছেলেরা বোধ হয় নিজেদের নাসারল্ধ্ও পাকাই করে নিয়েছেন, না হলে সকাল থেকে 
সন্ধ্যে পঞ*ত কেমন করে এখানে কাটান! জ্যোতিষময়বাবন্র সঙ্গে কারখনার ভেতরে ঘ:রতে 
ঘুরতে সেই খথাটাই ভাবাঁছলাম। কিন্তু যখন বারন্নিশ করা তৈরী চামড়ার বিভাগে এল।ন 
তখনকার গন্ধটা ছেলেবেলার জল্মাদন আর পহজোপাব্ণের কথা মনে পাঁড়য়ে দিল। বাবা দাদার 
হাও ধরে যখন কলেজ স্ট্রগটের দোকান থেকে নতুন জুতোর বাক্সঁটি সগর্বে বুকে জাড়য়ে নিয়ে 
বাড় ?িখভাম--আ:--কোথায় গেল আমার নতুন তোর (আর নতুন বইয়েরও) গন্ধে ভরা 
অখাাাবল আনন্দের সেই সব দিন! 

অনেক ঝড়ঝাপমা সয়ে ডান্তার স্যার নীলরতন সরকারের সাধের নমশান্যাল ট্যানারি আজ 
পাতাল) শিলেপাদ্যোগের এক আলোকসতম্ভে পারণত হয়েছে । এখন আমরা [ন৬য়ে বলতে পা 
যে, তার দৌহিপ্দের দক্ষ পরিচালনায় এ প্রাতজ্ঠান এগয়েই যাবে। 


শেন আযণ্ড পাণ্ডিত ইণ্ডাষ্টরীজ লামটেড 


মাঝে মাঝে নিজের চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করার চেম্টা কার। সরকার -তা কেন্দ্রেরই হোক 
বা রাজ্যের হোক, ভার খত দেখতে পেলে আমি মাছির মতন ভনভন করে উত্ঠ কেন? আম 
তো মৌমাছি হতে চাই, মাছ শয়! তবু এ ছদ্রান্বেষণ কেন? বোধ হম প্রাঙাদিনের বড় বড় 
সরকারী বালির ফাঁপা আওয়াজে বিশ্রী রিয়মাকশন হয় বলেই মনটা অমার এমন হয়েছে। 

যেমন ধরুন উপনগর কল্যাণীর কথা -ডান্তার ধান রায়ের মানসকন্যা এই আজব 
খগরনাটিতে তার মতু)পর পরে হাসাত বছরে উন্নাতিচা কী হয়েছে ১ একটা নবগাঁঠিত পোৌরশাসন 
আধকাগের কাছ থেকে নঙনতম যেটুকু প্রাপায আও কল্যাণীর বাসিন্দারা পান না। বষা 
মলে শহরের স্থানে সথ।নে পরেন পায়খানার নোংরা জল ওপরে উঠে এসে মানুষের হাটি; অবাধ 
ডীবয়ে দেয়; শহণের ময়লা তিক মতো পরিচ্কার হয় না; আগদ,ন লেগে গেলে, এই আধুনক- 
কালেও কল্াাণীপ্র ফায়ারশব্রগেডের ক্ষমতা নেই, সাজসরঞ্জম নেই যে, তা নেবাতে পারে, 
আর কেউ যাঁদ সত্ধোর অন্ধকারে পকেছে কিছু নিয়ে বেরোন তৌো। ছেনতাই অবধাঠরত। 

৬৩০ জন কমী'র এটাবিকার যোগান দেয় যে সেন আযান্ড পাশ্ডিত ইন্ডাস্ট্রজ তার কারখানা 
দেখতে 1গয়ে পারচালক কানাই দে ও তাঁর সহকাবা প্রভঞ্জন সেনের কাছ থেকে এই সব কথা 
শনে এলাম। ৃ 

ডাক্তার বিধান ব্রায়ের অনুরোধ এড়াতে না পেরে কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রয়।ল এস্টেটের এক 
শেড ভাড়া নিয়ে সংধীর সেন মহাশয় সাইনকলের সরঞ্জাম ঠৈরদর এই বড় কারখানাটা বসাতে 
পাট হয়োছিলেন। ৫০ লক্ষ টাকা মুলধন নিষে ১১৫৮ সালে সেন আ্ন্ড পান্ডত ইন্ডাস্ট্রিজ 
স্থাপিত হয়েছিল। তৈর* কারখানা বাঁড়র দখল নিতে গিয়ে দেখা গেল সরকারী স্থপাতর 
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কেরামাঁত আছে। যেখানে শেড-এর উচ্চতা করা উঁচত ছিল ১৭১৯৮ ফুট সেখানে তা করা 
হয়েছে বারো না তেরো ফ.১। ফলে টিনের চালের এই নাঁচু নাছ ঘরগনালিতে চপ বৈশাখের প্রখর 
তাপে শ্রামকরা ভাজা ভাজা হয়ে যায়। পরে অবশ্য সম্প্রসারণের সময়ে সেন পানডিত তাদেশ 
নিজেদের তৈরী শেডগীলঙডে এই গলদ শুধরে নিয়েছেন, কিন্তু পুবনো সরকারী কণাভাসৌর 
তো খাড়াই রইলো। কম্পাঁন এখন জাঁমস-দ্থ কারখানা বাঁড়টা সরকারের কাছ থেকে কনে 
[নচ্ছেন। সরকারী ইমারতের সংস্কার করার খরচ তাদের ঘাড়েই পড়ছে । এই কাঙডকব্খানা 
দেখার পরে কি আমরা সরকারকে আঁভন'দন জানাবো 


এই প্রতিষ্ঠানেও কুশল নবীন স্ব এাঁঞ্জনীয়াপরা। আছেন আবু তাদের উপরে আছেন 
যুগ্ম ম্যানেতিং ডরেক্র শ্রাকাশদাস গঞ্গোপাধ্যায় এবং সেন পোল্ঠীর আর একজন আত গা তন 
কম শ্রী 1 এইচ বি আআঙভ।ন। ফাধীর-আঁফসে আছেন চীক আকাউন্টান্ট নাখিল মঙমদান। 
নাথলবাবুর যোগ্যতার বিষরে কালিদাসবাব, খুব প্রশংসা কৰলেন। 

প্রধানত টিউব ভালভ্‌, ধটন, ব্লাকেট, বেয়ারংএর অনা ইস্পাতের খখদে খখদে বল এবং 
রম প্রভৃতি কঙকগনালি সাইকেল পার্টস এই কারখানায় তৈরী হয়। এ তো সামান। কয়েকটা । 
এক-একটি সাইকেলে নাকি ১৪০০োটরও বেশী সাজসরঞ্জাম থাকে । বিস্ময়কর ব্যাপার । 

সেন আণ৬ গাঁণ্ডিত ইন্ডাস্দ্রজের তৈরাঁ পাসের প্রায় পমসতটাই সেন-র্যালে কিনে নেয়। 
কেবল [টিউব ভলভ্‌ ঞানসাটির সামান্য র*তানও হয়। ১৯৬৬-৩ে মাত ২২১,০০০ টাকার রপ্তানি 
হয়োছল, আর ১৯৬৭-তৈ হয়েছে ৬৪,০০০ টাকার । বিশেষ [কিছুই নয়, ৩ব, সংখ্যাটা উধহগামগ। 
এই প্রাতিষ্ঞানের সমবধে এই যে, এদের উৎপন্ধ ৮০৮৫ লক্ষ টাকা দামের মাল সেন-র্যালের 
কাছে সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে যায়। কাজেই পড় ভাটা নীচের 1দকে রাখতে পারলে লাভ হতে বাধ।। 

পাশ্চম জাঞোনিতে শিক্ষিত প্রোডাকশন সপারিন্টেণ্ডে্ট বিমল ব্যানাজি আমাকে ফ্যা্টর 
দেখাচ্ছিলেন। এখানে প্রায় সব কাজেই শব্দ আছে প্রট্ুর, “তু তাতে একটা লয়ও আছে। বড় 
বড় ইমপোটে'ড মেশিনগীলর কাজ দেখতে ভাল লাগে। এই ছন্দোবদ্ধ হট্ুগোলের মধে। প্রকাণ্ড 
একটি মেশিন প্রায় 'নঃশব্দে কান্জ করে চলেছে মেটা হলো ইলেকদ্রোস্লেটিং মোশন। 

ঝকঝকে তারুণ্যে ভরা কমাঁদের প্রাতত্ঠানের প্রাতি ঘমমহ্থবোধটা বিমলবাবর কয়েকাট কথান 
মধ্য 1দয়ে কে উঠলো । আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম থে, পশ্চিম গামেনিণ বায়সাপেশ্স 
শিক্ষালাভের মূল্য তিনি এখানে পাচ্ছেন ক না। উত্তরে বিমলবাবু বললেন যে, শ্রমমূল্য আরও 
বেশি হওয়া উাচত বটে, কন্তু কম্পানির বত্মান অবস্থায় [তান তা কী করে দার করবেশ - 
সে হবে নিজের কাছ থেকেই দাঁব করা। কম্পানির সামর্থ) বাড়লে ঠেয়ারম্যাণ সঞ্জয় সেন না 
ম্যানেজং ডিবেহ্র কাঁলিদাসবাব্কে বলতে হবে না; তাঁরা আপনা থেকেই সকলেপ পারিশ্রমিক 
বাঁড়য়ে দেবেন। সেন প্রাতষ্ঞানের নিয়মই তাই। 

এই সুর আজকাল বেশি শোনা যায় না। এ মেন তামরবরণের সেই লগত রাগিণণ 
উদ্ধারের মতো। 

সেন আযন্ড পন্ডিত ইশ্ডাস্ট্রজের ৬৩০ আন কমর প্রায় শতকনা ৯৯ জনই বাঙালখ; 
৪০০ জন আবার উদ্বাস্তু বাঙাল । আর তাঁপা সবাই তরুণ, সবাই ভানু । 
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আ্যনসিলারি ইণ্ডাস্পিজ লিমিটেড 


'ডরেক্র শ্ত্রীশমগন বস: ও সেক্রেটার প্রীসোমেন গুপ্ত পারচালত এই কারখানার সমাম্ট 
কল্যাণপতে সেন-পাশ্ডতের কারখানার সংল*ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটেই অবাঁস্থত । তরুণ ওয়াকস 
সুপারিন্টেশ্ডেন্ট শ্রী এস মনখাঁজরি নেতিষে এই খাবখানা তিনাটতেও প্রায় ৩০০ বাঙালশর 
কর্মসংস্থান হয়েছে। 

এ*দের প্রধান কাঙ্গ হলো সাইকেলের গস ও ক্র্যাংকস তোর করা । খারদ্দারও প্রধানত 
সেন-র্যালে। 


এস কে সেন আশ্ড সন প্রাইভেট 1লামিটে 


গ্রীআভাঁজৎ সেনের পরী আময়। দেবী এবং শ্রাসঞ্জয় সেনের প্র) সঙ্কা দেবী এই প্রাতিষ্ঠানের 
যণ্ম মযানোজিং ডিগেন্র। এদের বাবসা হলো প্রধানঙ ভারতীয় কার,শিলপ রপ্তাঁন করা। 
এই উপলক্ষে পরলোকগত *বশদর মহাশয়ের মতো বত্বা দেবীও 1নয়ামিত ইয়োরোপ-আমে রকাতে 
বাণঙ্যযাত্রা করেন। এদের পণ্য বিদেশের বাজারে সমাদত হয়েছে; বাঁণিজ্যপদ্ধাতিও প্রশংসা 
পেয়েছে। সম্ভ্রাত কুলবধ্‌রা দাস্দাসী-পারবতা হয়ে আগ্মে ঘরকল্না করতে পারতেন; তা শা 
করে স্বামীদের মতো কাজ নিয়ে বাত থাকেন, সে কথা ভাবলেও কত ভালো লাগে! বিশেষ করে 
তার বাঙাল ঘপ্পের মেয়ে বলে। 


সোঁদন এক অশঈাতিপর পয়সক পাঠকের কাছ থেকে সদর একাট ঢা পেলাম । শ্রদ্ধের 
ব্যান্তটি কমণ্জীবনে সংবাদ ছিলেন। নানা সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্চো যুস্ত ছিলেন; এমন কি, বাস্ট্রগু সদরেশ্দ্রনাথের ইংরেজ? দোনক 'বেজলি-তেও ছিলখতেশ 
বদে জানিয়েছেন । চিডিতত [তান লিখেছেন, “বাঙ্গালীর দন্নাম অগগত হইয়াছে এবং বাগাল? 
এখন ব্যবসা জগতে প্রধান স্থানের অধিকার হইতেছে জানিয়া বিশেষ গর্ব ও আনন্দলাভ 
করিতেছি" ইত্যাদি । 

[কণ্তু আচার্ধ প্রফ্ুঞ্রচণ্র ও স্যার নীলরতনের আদর্শবাদ কি আমরা সাতাই গ্রহণ করতে 
পেরেছি বোধ হয় এখনো নয়, পল এখনো অনেক দূরে ।' তবে, বাঙালদর এই সব প্রাতিজ্ঠান 
দেখলে মণ আশায় ভরপডর হয়ে ওঠে । ইচহ। ও চেলগটা থাকলো আমনা আরও দ্রুতযেগে আঁগিরে 
যেতে পার) লক্ষমীশাভ কর্ধতে হলে দদচো গুণ থাকা বাডালসর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন-- 
শৃঙ্খলা ও মমত্বোধ । 


শটে মে, ১৯৯৬৮ 
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সতেরো 


আমার খূব চেনা একজনের চরিত-চিত আমার দল ভাষায় রূপায়ত করতে সক্ষম 
নই। তাই আমি আশ্রয় নিচ্ছি ইংরেজ কাব কপালং-এবর 'ইফ' কবিতাটির কয়েকাঁট ছানের : 


“11 ৮০77 02) 10৮ 10) 095৫5 2100 ভিত) ১৫১0৮110016 
()1 1010 ৮৮111) 101005--10017 1056 0116 (07001) 101700), 
0115 15 11 [0811 0100 6৮6৮০)01 110805 10011 
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কয়েক বছর আগেও পূর্বাঞ্চলের ব্যাঙ্কং মহলে যাঁর বিশেষণ ছল দ গ্র্যান্ড মোগল 
অব ক্লাইভ স্ট্রীট" (অবশা এটা তাঁর গুণমৃন্ধ বন্ধৃদের মধো। সীমাবদ্ধ একটা খেতাব), ভারতের 
বৃহত্তম যৌথ ব্যাঙ্ক সেন্ট্রাল ব্যাক অব ইশ্ডিয়ার পূর্বাণ্ুলের প্রান্তন প্রধান সেই আহমেদ 
হোমেন সাহেবের চারন্রাটকেই কাব যেন তাঁর এই চারটি লাইনে ফাটিয়ে তুলেছেন। 

এই আহমেদ হোসেন সাহেব না থাকলে আজ যাঁরা শিল্প ও বাণিজা জগতে গহারথশ 
তেমন বহু বাঙালগীরই লক্ষনীলাভ হবার সম্ভাবনা থাকতো না বলেই তাঁর পূর্ব জীবনের কথা 
সামান্য একট, উচ্ছ্বাস মাখিয়ে বলছি। তাঁর সঙ্গে আমার অনেক কালের নিবিড় ঘনিষ্ঠতা 
আছে বলে তাঁর কর্মজীবন ও ব্যস্তিগত জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলশ আমার শেনা আছে। 

তাঁকে আঁম দেখোছ দেশের বিশালতম যৌথ ব্যাঙ্কব কলকাভা ও প্বঞ্চলেল চীষ 
এজেশ্টরূপে যখন তিনি রাজা মন্তী নগরপাল শ্রেষ্ঠীদের আমল্যণে প্রাসাদে, হোটেলে, কলা 
লাণ্ ডিনার খেয়ে শাল্তমান বিত্তবানদের সঙ্জো অন্তরঙ্গ সংসর্গ করেছেন সেই সময়ে: সেখানে 
তাঁর মম্মান দেখে মনে হয়েছে তিনিই যেন সেই নিমল্মণ সভার মধামণি। আবার ভার পরের 
দিনই দেখোছি তিনি ছেণ্ড়া মাদুর পেতে দীনহান মানুষের পাশাপাশি বসে ডালভাত খাচ্ছেন 
আর খোশগজ্প করছেন; সেখানেও তরি সহজ ব্যবহারে সঙ্গীসাথীরা ভাববার কোনো অবকাশ 
পায়নি যে তিনি তাদেরই একজন নন। আমি এও জ্ঞানি যে, তিনি তাঁর সেই দুস্থ বন্ধূদের 





রসতন আ্যাপ্ড কম্পানি প্রাঃ লিমিটেড 
১০ গভনমেন্ট প্লেস ইস্ট 


কলিকাতা ৯ 


প্রয়োজন বুঝতে পেরে অযাচতভাবে সকলের অলক্ষ্যে পকেটে একশো টাকার নোটও গজে 
দিযে বলেছেন : “এট। ব্াখো, কিনতু কাউকে বলো না যেন!" মানুষের জীবনের তশবুতম বেদনা 
উপয্স্ত পুন্রবিয়োগের শোকেও তাঁকে আঁবিচালঙ দেখোঁছি; মহাসংকটে পড়েও তান হাঁসিমখেই 
দ.খকে বরণ করে নিয়েছেন, তাও আম নিজে দেখোছ। 


সেইজনোই পরের ভাষায় মামি বলতে চেয়েছি যে বিকশিত মনুযাখ্ের তিনি এক প্রতনক। 
অবাঙালশ ব্যাঙ্কের আন্ালক কতা হয়েও হোসেন সাহেব অবহেলায় ভেঙে পড়ো-্পড়ো সব 
ছে ছোট বাঙালশ প্রাতিষ্তানকে সাহাম্য করেছেন তর বোম্বাই হেড আফসের ভর্থসনা সহ্য 
কবেও। সেই প্রাতিষ্টানসমহের আনেকে যে আজ প্রকাণ্ড হয়েছে তা আগেই বলেছি। আবার 
কেউ কেউ যখন বাঙ্কের খণ শুধতে না পেরে দেউীলয়। হয়ে গেছে তখনো তাঁকে আম 
বলতে শনোছি, 'ঞাহা, বেচারশীরা, এত চেল্যা করেও কারবারটা চালাতে পারল না!" ব্যাঙ্কের 
সেই সব লোকসান তিনি উশ,ল কবে দিষেছেন তাঁর ভাপশনসথ শাখাগর্রদিভে বছরে কোটি টাকার 
দাশ দোঁথয়ে। 

প্রায় বাক্যে উপনীত হয়ে কয়েক বছর আগে হোসেন সাহেব বাত্কের কাজ থেকে 
অবসর নিয়ে এখন তরি ছো১ ছেলের প্রাতিজ্ঠানে চেয়ারম্যান হয়েছেন । এখন সেই প্রতিষ্ঠান 
রসদ্রন খ্যা্ড কম্পানির আর ভাব নবঈন মযানোঁজং 1ডরেক্টুর আনোয়ার মেন্টু) হোসেনের গজপ 
আপনাদেন বলবো । মণ্ড তার প্রখর মেধা এবং নিরহংকার অথচ বাঁলম্ঠ ব্যান্তত্ব পেয়েছে তার 
পালার কাছ থেকে । এদের আগে দেশ ছিল উত্তরবঙ্গের রংপরে (অধ্‌না পূর্ব পাকিস্তান), 
কত বাপব্যাটা দুজনেরই িষ্ট ভাষণ যেন শাশিতপুরের লোকের মতো মধুর 1 বাবসাতে সাফলোত্র 
এধেকিটাই তো আসে ওই মিম্টভাষণ ও নম্র বাবহার থেকে! 


শিসেপেদোগের টেকাঁনক্যাল দকে মন্ট্র ব্যৎপাক্ত কিন্তু একান্ত 'নিজস্ব। তাছে 
উত্তর।ধধ্যারের কথা গুঠে না, কারণ বাঞ্কার হিসেবে হোসেন সাহেবকে যাঁদও সপ শিজ্পো- 
দেধাগেরই অ আ-্রখ জানতে হযেছে, িন্তু সেটা হয়েছে বাণাঁজ্যক পারিপ্রোক্ষতে; শল্পের 
প্রযীযগত আাভিজ্ঞত। তাঁর ছল না। 

বসটন আশড কম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড অথবা রসকো' পুরনো প্রাতিষ্ঠান। ১৯২৬ 
সালে মিঃ রস্ট্রন নামি এক ইংব্রেজ ধাঁণক এই বাবসাটি এজেন্সশ হসেবে গড়োছিলেন। £তাঁন 
[বাঁলাত বোল্টং এবং বারের জানিসে লাগে এমন সব ইমপোটেড কোমিকালের এজেন্সণ 
করতেন । এখন খেক বছর আট নয় আগে হোসেনরা '্সকো' কিনে নিলেন। মন্টু তখন 
[সানিয়র কেম্রিজ পাস করে সেন্ট জ্পেভয়ার্স কলেজে সকালে ি-কম র্লাশ করে 'দনের বেলা 
আঁফস করতো, সেই এজেল্সীর কাজই করতো । হোসেন সাহেব তখনো সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক থেকে 
অবসব গ্রহণ করেনাঁন। যাঁর কাছ থেকে হোসেনবা শেয়ার কিনে নিলেন 'তনি তখনো বিলেত 
চলে যাননি । তিনি এবং রসট্রন কম্পানির কয়েকজন প্রনো কমণ্চার মন্ট্টকে কাজে সাহাষ্য 
করতো, শাখিয়েও 'দাতিন। তখন তার বয়স ১৮1১৯ । কিন্তু আমার নিজের চোখে দেখা- 
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ওইট,কু ছেলের কী মেধা আর কন অধ্যবসায়! বছর খানেকের মধোই সে বহু বছরের আভিজ্ঞ 
লোকের চেয়েও ব্যবসাতে বেশি রপ্ত হয়ে উঠলো । 


সরকারী নশীত অনুসারে বিদেশ থেকে অনেক মালের ইমপোঢ বন্ধ হয়ে আসাছল দেখে 
রস্ট্রন কম্পানি দেশশ হেয়ার বোল্টং-এর এজেল্সী নিয়েছিল । 

ভাষায় একটু অলঙ্কার 'মাশয়ে বোজ্টং শব্দাটর সংজ্ঞা দেওয়। যেতে পাবে মেশিনের 
কোমরবন্ধ। এইটি প'রে গাতিবেগ ল্রম্টা এঁঞ্জন বা মোটরের সঙ্জো বম্ধপারকর না হলে শিল্প 
সম্পর্কিত কোনো মেশিনই চলতে পারে না, উৎপাদন করতে পারে না-তা সে আত ক্ষদ্র 
ভি-বেজ্টই হোক আর দশর্ঘতম চামড়া বা নাইলনের হেভি ডিউটি কোনো বেল্টিং ঠকংবা ইস্পাতের 
চেন-ড্রাইভই হোক। আপনার মোটরকারে লাগে ফ্যান বেজ্ট আর আমার সাইকেলে লাশে চেন। 
সব বিষয়ে ওই একই কথা । 

ভারত বোল্টং কম্পান নামে ছোট একটি ছয় তাঁতের কারখানা ১৯৯৬০ সালে সথাপিত 
হয়োছিল। তার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রীরামপুর বোল্টিং কম্পাদনর কতশ, ভ৬পর্ব এম পি জিতেন 
লাহ্‌ড়ী মশায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীশংকর লাহড়ী। 'রসকো' সেই ভারত বেল্টিংএপ্ এজেন্সী নিলো। 
মন্টুর মনে তখন অন্য 'চল্ভা-ীনজেরা একটা বেল্টিং কারখানা বসালে কেমন হয়! নানা কারণে 
শংকরখানুরও ইচ্ছে ছিল ফ্যাক্ীরিটা বাক করে দেবার । সলাপরামর্শা করে হোসেনরা ৯৯৬৩-৩ে 
সেটা কনে নিলেন। কিনতু শংকরবাবুকে তাঁরা ছাড়লেন না: উপদেষ্টা হিসেবে এখনো তিনি 
মণ্টুর সঙ্গে আছে। ব্াদ্ধি পরামর্শ দিতে সর্বদাই শংকরবাবু উপাস্থভ। 


আগেই বলোছ যে, ব্যাঙ্ক থেকে অবসর নেবার পরে আহমেদ হোসেন সাহেব রস্ট্রন আযন্ড 
কম্পাঁন প্রাইভেট 'ামটেডের চেয়ারম্যান হয়েছেন। এই ক'বছরে ভার হ বোল্টিং-এর আয়তন তো 
অনেক বাদ্ধ পেষেইছে, উপরন্তু এরা আরও িনাটি কাধখানা বসাচ্ছেন। কলকাতার ক্যানাল 
ইস্ট রোডে ভারতের ফ্যান্টীরতে বেজায় স্থানাভাব। তাই বজ্বজ রোডে বড় জান নিয়ে অল্য 
[নটি কারখানা স্থাপনার কাজ অনেক দ্র এাগয়ে গেছে। 
রসকো এই চার কারখানায় বহাবধ বেল্টিংং হোজপাইপ ইত্যাদ বেশি করে করবা 
পাঁরকল্পনা করেছে । এখনই নাইলন. রবার, হেয়ার পোকানো সৃতভোর সঙ্গে পশম মিশ্রিত) 
বৌজ্টং প্রভাতি পাওয়ার-্র্যা্সীমশন (ন্দ্যাতিক ও অয়েল এাঞ্জন চালত শান্ত যন্তে প্রয়োগ) 
সংক্রান্ত অনেক জিনিস তৈরী হচ্ছে। তাছাড়া আছে পপ ভি 'ঠস (পাঁলিভোনল ক্লোরাইড) 
অর্থাৎ স্লাস্টকের প্রলেপ দেওয়া কনহেবয়ার বেজ্টিং। কয়লার ও অন্যান্য ধাতুর খঁনছে, 
বড় বড় কারখানায়, চা-বাগচাতে এবং চকোলেট 'বাঁস্কিট প্রভাতি খাবার জানস তৈরী ফ্যাক্টীরতে 
এই সলিড উয়োহেকন কনহেকয়ার বোল্টং আধুনিক দ্রুতগাঁতি উৎপাদনে অত্যাবশ্যক । এর পরেও 
আছে কয়লার খাঁনতে অত্যন্ত জরূরশ একটি জানিস যা মণ্টু প্রায় বানাতে শুরু করেছেই বলা 
চলে। 
আমরা বছরে দু বছরে একবার করে কাগজে পাঁড়, কোন্‌ এক কয়লার খনিতে ভীষণ 
আশ্নকাণ্ড হয়ে একশো দশো খাদের শ্রমিক পুড়ে মরলো,. লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষাতি হলো 
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ইত্যাদি । এই প্রাণহানি বন্ধ করবার জন্যে সরকার এখন আইন করেছেন যে, মাইন ফায়ারপ্রুফ 
ভেশ্টলেশন ডান্তিং নামে একরকমের মোটা ব্যাসের বায়ু চলাচলের পাইপ প্রত্যেক খাঁনতে বিশেষ 
করে যেসব খাঁনতে গ্যাস জমবার লক্ষণ বোশ আছে তাতে ব্যবহার করতেই হবে। মাটির ওপর 
থেকে খাদের শেষ পর্ধত এই মল চালিয়ে দিয়ে যাণ্তিক উপায়ে খনির দূষিত বাতাসের বদলে 
শুদ্ধ বাতাস ভরে দেবার আপাতত এটাই একমাত্র পন্থা । 

সরকারের এই নির্দেশ খ,বই প্রশংসনীয় । এ? পালন করলে কত নিরীহ শ্রামকের অমূল্য 
জীবন অকালে নম্ট হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে সরকারের একটি 
কীতর কথাও, মাপ করবেন, না বলে পারছি না। 

এই “ডান্টং বা নল এ যাবং দেশে তোর হয়ান। এখন যেটুকু হচ্ছে তা আত সামান্য 
এবং আধকাংশ ক্ষেত্রেই তা ফায়ারপ্রফ অর্থাৎ আঁগনরোধক নয়। আমাদের খাঁনমল্ক পৃবোন্ত 
আইন পাশ কারয়েছেন অথচ আমাদের অর্থমন্তক দেশে দুললভ এই অত্যাবশাক জিনিসঁটির 
ইমপোর্ট বন্ধ করে দিয়েছেন। যক গিয়ে সে কথা, আমার আবার হাঁতমধ্যেই বদনাম হয়ে 
[গয়েছে যে আম নাকি কথায় কথায় সরকারের নিশ্দে কার। গাম কিন্তু ভাই, নিজে তা 
করতে চাই না; আমাদের গোল্ড-কন্ট্রোল'র মোরারশ1 ভাইয়ের শ.ভানযধ্যায়রা খাঁচয়ে খখচয়ে 
আমাকে দিয়ে করান। 

আমাদের মন্টু হোসেন এখন তাঁর কারখানাতে এই "মাইন ভেণ্টিলেশন ডাক্টিং তৈরি 
আরম্ভ করেছেন বলে শুনলাম । আরও কোনো প্রাতিজ্ঞান করছে ?কনা ঠিক জানা গেল না। 

হোসেনদের কারখানায় কিছ, কিছু নাইনানের বৌঁজ্টং তরি হয়। এই 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল' 
নাইলনের আমদানী নীতিও কড়া; তা সত্তেও উদ্যোগ ভবনে ধর্ন। দিয়ে মণ্টু খাঁনকটা ল.ইসেন্স 
যোগাড় করে। 

রবারের বোল্টং-ও এরা করেন। করেন না কেবল চামড়র অর্থৎ লেদার বোল্টং। শেষোল্ত 
1জানিসটি ভালোভাবে করার প্রধান অ*্ওরায় হলো দেশে ভালো লেদার ট্যানং-এর অভাব । ছোট 
ছোট কতকগদলো ভারতায় প্রাতিষ্ঠান ন।'কি দেশের বিভিন্ন অগ্চলে এই জিনিস তৈরি করে, 
কিন্তু খুব ভালো কোয়ালিটির (বিলাওর সমতুলা) লেদার বোল্টং আধিকাংশ কারখানাই করতে 
পারে না বলে শুনলাম-_উপযুস্ত চামড়ার অভাবে । বাংলা দেশে ভালো ট্যানিং বলতে 
উল্লেখযোগ্য সেন-র্যালে কম্পানির সেন মশায়দের পৃথক প্রাতিষ্ঠান ন্যাশন্যাল ট্যানারি। 


বাংলাদেশে, তথা ভারতে, প্রথম হেয় লেল্টিং-এপ ফ্যাক্কার স্থাঁপত হয ১৮১৯০-৯১ 
সালে। কলকাতার কাছে শিজ্পাঞ্ল পিষড়াতে হোঃটংস জুট মিল নামে একটা পাটকল আছে। 
অতশতে এর মালিক ছিলেন বাকমমায়ার ব্রাদার্স নামে এক স্কচ ফার্ম । স্কটল্যান্ডের আধিবাসশীদের 
খ্যাতি আপনারা জানেন, আঙুলের কাঁক দিয়ে পাই পয়সাটিও গলে না। একবার নাকি এঁডিনবরা 
শহরে বাস ভাড়া কমে যাওয়াতে সেখানকার সাধারণ লোকের মাথায় বজপাত হয়েছিল। স্থানীয় 
ইংরেজরা স্কচদের আত্মীয় বিয়োশের মতো মুখের ভাব দেখে কারণ জিজ্ঞেস করাতে জানতে 
পারলো যে স্কচদের সঞ্চয় কমে গেল বাস ভাড়া কমে যাওয়াতে । আগে কর্মস্থলে হেণ্টে 
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যেতে ধতটা বাস ভাড়া বাঁচানো যেতো এখন সেই পদব্রজেই গেলে সৌভংসটা তার চাইতে 
কমে গেল। 

পাটকলে হেয়ার বোল্টং-এর দরকার হয়। তাই স্কচম্যান স্যার ৬71৮ বাকামায়ার। 5০চ 
বোল্টং বোনবার তাঁতি ও অন্যান্য সনজাম বিলেত থেকে আনয়ে বাকনায়ারা বেল্িং কারখানা 
বসালেন । নিজের জুট মিলে তা ব্যবহার করে প্রচন্ড লাভের অঞ্ক5। তো আরও বাড়লেনই, 
উপরন্তু বাজারেও বেচতে ল'গলেন। সেই প্রাতষ্ঠান এখনো আছে, 1কশতু এখন ভার মালিক 
নেপালের এক রাণা পরিবার । 

এর অনেক বছর পরে ১৯২৬ সালে তিনজন শিক্ষিত বাঙাল এক হয়ে 'খিষড়ার পাশে 
শ্রীরামপূরে এক হেয়ার বোল্টং-এর ছোট কারখ'না খুললেন । এদের মধ্যে ভূতপূর্ব লোকসভা- 
সদস্য শ্রীজতেন্দ্রনাথ লাহড়ী ও সতশশচন্দ্র দে মশায় শ্রীপামপনরেরহ বাসল্দা [ছিলেন৷ ভাছাড়া 
শ্রীরামপুরে মিল বসাবার বিশেষ সুবিধা হলো বেল্টং-এর তাভি চালাখার সংদক্ষ ভাতা ও 
অন্যান্য কারগর, পাশে রিষড়ার বাকমায়ার কম্পানর কল্যাণে সহজে পাওয়া যেতো বলে। 
তৃতশয় ব্যান্ত ছিলেন যাদবপুর ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের প্রফেসর স্ধগীয়ি সগেন 
রায়। তাঁরা তিনজনে শুধু এই প্রথম বাঙালী হেয়ার বেল্টিং কারখানাই খনজলেন না, অধননা 
প্রাসদ্ধ বেঙ্গল লাম্পের ফ্যান্ভীর অর্থাৎ বেঙ্গল ইলেকট্রিক ল্যাশপ ওয়াক'স নামে প্রথম বাঙালশ 
বালব কারখানাও একই জামির ওপর পাশাপাশি বসালেন। 

বছর কয়েক এক সঙ্গে চালাবার পরে জিতেনবাধ, বেঙ্গল বোল্টং ছেড়ে দিয়ে 'হিন্দুস্থান 
বেছ্টিং নামে আর একাঁট ফ্যান্তীর তৈরি করলেন। ১৯১৪৪ সালে সৌটকেও বেচে 'দলেন এক 
অবাঙালনর কাছে এবং শেষ পযন্ত গঠন করলেন তাঁর বর্তমান বৃহৎ প্রাতজ্ঠান শ্রীরামপুর 
বেল্ঠিং কম্পাঁন। এখন ৮৩ বছর বয়সেও তানি পুরোদমে সেই মিল চালাচ্ছেন? ওদকে 
প্রফেসর রায়ও কিছুদিন পরে বেঙ্গল বোল্টং ছেড়ে দিয়ে বেগ্গল ল্যাম্পেই তাঁর সমস্ত শান্ত 
নিয়োগ করলেন । পইলেন কেবল স্তীশবাবু। ১৯৫১ সালে শ্রীসতখপ্রসন্ ভৌমিক নামে এক 
বিশিষ্ট ব্যবসায় প্রফেসর রায়ের অংশটা কিনে 1নয়ে বেঙ্গল বেল্টিং-এ ঢুকলেন । আবুকরিমের 
চটি জুতোর মতো খোল নলচে সব বদলে সতীপ্রসন্নবাবুর সবশিয় কতৃর্খে বেজ্গাল বেল্টিং 
এখনো বিরাজমান । 


একথা জেনে আপনারা সম্ভবত অবাক হবেন যে ভারতবষেরি মোট ৯টা উল্লেখযোগ্য 
বেড়) হেয়ার বোস্টং কারখানার ৮টাই বাংলাদেশে যোর আঁধকাংশই শ্রীরামপুর-রিষড়া অণ্থলে) 
এবং আটটার মধ্য পাঁচটায় বাঙালীর মালিকানা । 

মণ্টু হোসেনের সঙ্গে আলোচনার সময়ে তার এক ঘাঁনষ্ঠ বন্ধু অলোক (বাল) বসুও 
উপস্থিত ছিলেন। এদের দুজনের আব।র ব্যবসা সম্পকও আছে । 'বালর প্রাতষ্ঠান প্রাখ্যাতত 
িলবার্ন কম্পান মন্টূ্র কাছ থেকে অনেক বোল্টং কেনে । ফিলবান্নের সেলস অফিসার হলেবে 
বাল বসু এইসব কম্পাঁনর বেল্টিং-এর বার্ধক বারি বিবয়ে যেসব তথ্য আমাকে দিলেন 
সেগুলিকে আনুমানক পারসংখ্যান হিসেবে ধরে নীচে লিপিবদ্ধ করছি :-- 
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ক ॥ বাংলাদেশে বাঙালশী বোল্টিং কারখানা : 


নাম কতা বার্থধক বিক্রি ও উৎপাঁদত জিনিস 
পু * & 

(১) শ্রীরামপুর (লাহড়ী) -- 801৫9 লক্ষ টাকার হেয়ার কটন রাবার হোজ-পাইপ ইঃ 
(২) ভারত (অর্থাৎ রসদ্রন) -শ ৩৬ লক্ষ হেয়ার কটন রাবার নাইলন হোজ-পাইপ ইঃ 
(৩) বেঙ্গল (ভাঁমিক) ৩৫ লক্ষ হেয়ার কটন রাবার ও হোজ 
(৪) ইস্টার্ন (্রাসরেন ঘোষ) -- ২৩ লক্ষ এ এ 
(৫) এশিয়া ঠভ্াকানাই চৌধুরী) - ১২ লক্ষ এ এ 
(৬) ন্যাশান্যাল রাবার - 

(বাঞচালয়ার মুখোপাধ্যায় বংশ)-- ৩২ কে।টি টাকার রাবার বেল্টিং ॥ 


থ ॥ বাংলাদেশে অবাঙালণর মালিকানায় : 


(৯) 'হিন্দুস্থান _ ২২ লক্ষ কার হেয়ার কটন রাবার ইঃ 
(২) ইণ্ডিয়া -- ১৮ লক্ষ এ এ 


পা ॥ অভারতশয়দের পারচালিত কারখানা : 


(১) জে এইচ ফেনারের এই দিকের বাক ৯০ লক্ষ টাকার (মাদুরায় কারখানা) 
(২) বাক্মায়ার ব্রাদার্স ১৮ লক্ষ টাকার 'বাক্ত (বাংলাদেশে কারখানা) 
(৩) এরা বাদেও ডানলপ টীয়র কম্পাঁন রাবার ও কশহেকয়ার বেল্টিং তোর করেন। 


বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বারের তত্বাবধানে বেণ্টং শিল্পের একটি সমাতি আছে- ইন্ডিজ নাস 
(দেশীয়) বেল্টিং ম্যান্ফ্যাকচারার্প আসো সয়েশন। 

এই জাতীয় বেল্টিং ফাঠীর বাংলাদেশে স্থাঁপি৩ হবার কারণ, প্রধানত পাটকল ও চা- 
বাঁগচার প্রয়োজন মেটাবার জনো এবং বাক্মায়ার ও বেঙ্গলের কল্যাণে এই অঞ্চলে বংশ পরম্পরায় 
বেল্টং বোনবার 'নপুণ তাঁতীদের বসাঁতি আছে বলে। তা ছাড়াও অতীতে এবং বর্তমানেও 
বিহার ও উত্তরপ্রদেশের চিনির কলগহীলর চাহদা 'মটতো তাদদর কলকাতায় অবাস্থত “পারচেজ' 
আঁকিসগুলির মাধামে। কটন মিল গুল বিশেষ একবকমের হেয়ার বেল্টিং বাবহার করে থাকে, 
যার নাম 'লম' হেয়ার বেল্টিং এবং রোলিং মিনেও এইসব বোল্টং-এর বাবহার হয়। 

বোল্টিং বিষয়ে মন্টুল মন্ত্র, শঙ্কর লাহড়ী মশায় তাঁর পিতৃব্য জিতেনবাবূর প্রথম 
যুগের তৈরাঁ বেঙগল বেল্টিং-ংএর হোজপাইপ সম্বন্ধে একটা মজার গল্প বললেন। বেঙ্গলের 
শৈশবে কলকাতা করপোরেশনের চাঁফ একাঁজকিউটিভ আফসার ছিলেন য.্বক সুভাষচন্দ্র বসু 
অর্থাং আমাদের নেতাজী । তখন নেতাজীর বয়স ২৯:৩০। তাঁর জাতীয়তাবাদের আদশ' 
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অনুসারে তাঁরই পৃজ্পোষকতায় স্বদেশ জিনিস করপোরেশনে চালাতে বেল যোল্টং-এখ 
কর্তাদের অসুবিধে হলো না। শঙ্করবাব বললেন যে সেই বেখ্গলের হো পাইপ দিয়ে 
করপোরেশনের রাস্তায় জল 'দতে গিয়ে শ্রমিকরা পড়তো মহা ফ্যাসাণে। পাইপের দুই আখ 
[দিয়েই কেবল জল ঢুকতো বেরোতো না, সর্বাঙ্গ দিয়ে ফোয়ারার মতো বাঁরবর্ষণ হতেো। জল- 
মস্তিররা নাজেহাল হয়ে বোধ হয় রেগেমেগে সেই ফোয়ারা পাইপ ছ'ড়েফখড়ে ফেলাতো, বাঁদ 
এর ক্ষণস্থাক্িত্ব দেখে কর্তারা আধার সেই মজবৃত বাঁলাঁতি মাল দেন, সেই আশায়। বাঙালী 
তৈরি জিনিস ছাড়া অন্য কিছু পারতপক্ষে ব্যবহার করবেন না বলে সংভাষ বোস জিতেনবাবুদের 
খুব বকাবাক করে আবার বেঙ্গলকেই অর্ডার 'দতেন। 

বিবরণাঁট শুনে আমারও একটা মজ্জার বিদেশ গঞ্প মনে পড়ে গেল। লণ্ডন না নিউ- 
ইয়কেরি এক বড় রাস্তার ওপর কলকাতার ফারপো ফেরাজনির মতো একটা কেক পীউরটর 
মস্ত সাজানো দোকান ছিল। তার শো-উইনডোতে দামী দামী কাঁচ ফিট করা থাকতো । রাস্তার 
একটা দ-ঘ্টু ছেলে নিছক দ.ম্টুমির বশেই একদিন ভারী এক টুকরো পাথর ছংড়ে সেই দাম 
কাঁচের একটা ভেঙে চুরমার করে দিয়ে দৌড়ে পালালো । ছেলোট তো পালালো, রাস্তায় জমে 
গেল ভিড়, আর পথকরা কেউ কেউ দোকানদারাটর লোকসানের জনো সহানুভূতি জানাতে 
লাগলো। বেচারী দোকানদারের বেশ কয়েকশো টাকা লোকসান হয়ে গেছে। কিন্তু অর্থনীতিতে 
পাণ্ডত কোনো কোনো পাঁথক আবার অনা কথা বললেন। বললেন যে, এই ভাঙা কচ বদলাবার 
জন্যে যে নতুন কাঁচ লাগবে তাতে কাঁচের কারখানার তো কিছু লাভ হবে! সেই কাচওয়ালা 
তার বিক্রির টাকা দিয়ে তো অনা কোনো জিনিস 'কিনবে! তৃতীয় ব্যন্তি সেই টাকা পেয়ে আবার 
কিছু কিনবে এবং এইভাবে টাকাটা হাতে হাতে ঘ.রবে ফিরবে তো! পাঁউরৃটিওয়ালার লোকসান 
হলো বটে, তবে ওই দুষ্ট; ছেলেটা দেশের অথনিশীতির চাকাটাও ছোট্ট করে ঘুরিয়ে দিয়ে 
গেল। সব কিছুরই ভালোমন্দ দুটো দিক আছে-.এই হলো রাজপথের ইকনামিস্টের সুচিন্তিত 
অভিমত । আশা করি কোনো দুষ্ট; ছেলে আমার এই গঞ্প পড়ে সেইভাবে ভারতীয় অর্থনীীতিরও 
মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করবে না। নতুন করে আবার তো ইলেকশন আসছে । দোহাই আপনাদের, 
কেউ যেন আবার বিধবংসী আন্দোলনে যোগ দিয়ে চৌরঞ্গীর নয়ন ভুলানো ধিপাশিগুলোর কাঁচ 
লোম্ট্রাঘতে ভেঙে দেবেন না কিংবা ভালো ভালো দোতলা লেল্যা্ড বাসগুলো প্যাঁড়য়ে ছাই 
করে দেবেন না। আমাদের প্রোডাকশন কম আর মানি মাকে্টি টাইট, সে কথা প্লগজ মনে 
রাখবেন। 


গত বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বাঙলণী বেল্টিং কম্পািরা মস্ত অর্ডার পেয়োছলেন পল্টনের 

জন্য খাঁক বেস্ট তৈরি করবার। এতে তাঁদের উন্নতির পথ আরও প্রশস্ত হয়ে িয়েছিল। 

ব্দদেশেও এ*দের মালের একটা খুব ভালো বাজার ছিল, কিন্তু বন্ধ সরকারের বর্তমান আমদানী 

নীতির পরিপ্রেক্ষিতে এখন এখান থেকে মাল রপ্তানশ বম্ধ হয়ে গেছে। আশা করি সম্প্রতি 

্রন্মরাম্ট্প্রধানের ভারত দর্শনের ফলে দুই দেশের বাণাজ্যক আদান-প্রদান আবার সমপ্রাতীম্ঠত 
হবে। 
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রসকো-র প্রধান গ্রাহক হলো ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ। রেলওয়ের হেয়ার-নাইলন জাতনয় 
বেল্টিং-এর আঁধকাংশই মন্টু যোগায় । তা ছাড়া আছে জুট ও কটন মল এবং চা-বাগানের চাহিদা । 

মাত্র চার পাচি বছরের মধে; ছোট একটা ?শল্প প্রাতিষ্ঠানকে গড়ে তুলে উপরন্তু নতুন 
আরো তিনটে সম্ট করার মূলে আছে মণ্টুর অদম্য উৎস'হ এবং অক্রান্ত পরিশ্রমের ক্ষমতা । 
আমার সঙ্চো সায় ?দয়ে অলোক বসুও বণলেন যে মন্টু যেমন হাইপ্রেসারে কাজ করতে পারে 
এমন খুব কমই দেখা যায় তরুণ [শল্পপাতিদের মধ্যে। উদ্ভাবনী শান্তও তার অপারমেয় । 
ওই ছোট্র ভারত বোঁল্টং-এর ফ্যান্টীর শেডে নানা কায়দায় সে অনেকগদীল তাত ও আন_্বাঞ্গাক 
মেশিনারী বাঁসিয়েছে। এটা তার এাঁঞ্জনীয়াণরং বণদ্ধর পাঁরচায়ক। কম খরচে বোশ উৎপাদনের 
দৃজ্টান্ত কেউ দেখতে চাইলে ছোট ক্যাক্টুপির মধ্যে ভারত বেন্টিং-ই উল্লেখ্য। 

এই উৎপাদন আবার হচ্ছে মন্টু ও শঙ্করবাঝুর নিজেদের ডিজাইনের মেশিনে । হেভি- 
ডিউটি একটি তাঁত বিদেশ থেকে আমদানী করলে খরচ হতো প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার 
টাকা। এখানকার বিভিন্ন এাঁঞ্জননয়ারিং কারখানা থেকে মন্ডৎ নিজস্ব ডিজাইন অনুগ সেই তাঁতের 
পার্টস করিয়ে নিচ্ছে । তাতে একাঁটি ভাতের দাম পড়ছে লাখ টাকার নীচে । এইভাবে মোশন 
তৈরা থেকে মাল 'বাক্তু পষযণ্তি বোল্টং [শিল্পের সমপন্ণ ইকনামিঞ্জ'-ঢিকে চলাতি ভাষায় বলতে 
গেলে, যেন গুলে খেয়ে পারপাক করে ফেলেছে, মাত ২৬ বছর বয়সের এই আনোয়ার হোসেন। 
এখনই সে মানকসংস্থার বোজ্টং শিজেপের উপদেষ্টা; দেখতে পাচ্ছ, ভাবষ্যতে সে হয়ে দাঁড়ানে 
শি্প-জগতের দেশগোৌরব। 

রসকো-র শ্রমিক সংখ্যা এখন ২৫০1 শুনলাম এখানে শ্রামক সমস্যা আছে ঘোরতর । 
বিশেষ করে বাঙালশ শ্রাীমকরা-ি 'হল্দু, ?ি মুসলমান--সকলেই নাকি আন্দোলন প্রিয় । মন্টু 
কিন্তু আঙকের দ্ীনয়ার নিরাশায় ভরপুর 'পাগশী ছোকরার দলের" আখাগ্র ইয়ংমেন) সম্পূর্ণ 
ব্াতিক্রম। সে আশাবাদী । সে ভরসা রাখে যে রাজনীতির ব্রীড়নক আজকের শ্রমিকরা ধশতে 
ধীরে উপলাঁব্ধ করবে যে শৃঙ্খলাবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়নের সংযত ও সাহষ্জু নীতিতে বাসী 
নিঃস্বার্থ শ্রমিকনেতার নেতৃত্ব ছাড়া দেশের শিল্পোলয়নের উপায় নেই। মালিক শ্রীমক কেউই 
অসাহফ। হলে তা হবে প্রগাঁতির পারপল্থশ। 


রাতারাতি গণতাঁন্তিক রামরাজ্য প্রবতর্নে উৎসাহশ শ্রামক নেতাদের মদন বাউলের ভাষায় 
আমিও বলতে চাই-- 


নিঠুর গরজী! 
তুই কি মানুষ মুকুল ভাজাব আগুনে 2 
তুই কুল ফুটাঁব, বাস ছুটাঁব, সবুর িবহুনে ? 


৬ এপ্রিল, ১৯৬৮ 
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আঠারো 


+ড/1)0130005] টাও 00045 তাহ আ]] তা) াটোটেজ৮শ- মহামতি গোপালকুফ 
গোখলের এই প্রসদ্ধ উত্তিটি বাঙালশ বাজনোতিক নেতৃত্বের পাঁর্প্রোক্ষভে বস্তাপচা হয়ে গেছে। 
এখন পরের অনুকরণ করাটাই যেন অজেস হয়ে দাঁড়য়েছে; মৌলিক আব কিছুই নেই । দংনীণতর 
নক্লটাই যেন আবার মাত্রায় বেশী । শ্রীমকশোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করবার আছিলায় নিবিচাঝে 
প্রযুন্ত 'ঘেরাও' নামক মালক-পরিচালক পশড়নের কৌশলটিও বাঙাল? পাঁলটিশিয়ানকে শেষে 
শকনা মহারাম্ট্র থেকেই আমদানি করভে হলো! "ঘেরা ডালো' মন্তুটি বছর তিনেক 'আগে প্রথন 
উচ্চারিত হয়েছিল বোম্বাইয়েই । আমাদের নকলনাবস মহারথমরা তো মহারাষ্ট্রের ভালো কিছুর 
অনুকরণ করতে পারেন না-তাঁরা ওই 'ঘেরা ভালো'-কেই বেছে নিলেন মালিক নির্যাতনের মোক্ষম 
হাতিয়ার হিসেবে । স্বীকার করতে হয় যে, প্রয়োগের বেলায় বাঙালী শ্রামক নেতারা গোখলে। 
কথিত মৌদলকতা বেশ কিছুটা দৌোখয়ে দিলেন। যত দূর মনে পড়ে, মহারান্ট্রের শ্রমিককুল 
ফ্যান্টীর ও আফসেই তাঁদের “ঘেরা ডালো' সীমাবদ্ধ রেখোঁছিলেন; বাঙালপরা মালক ও পাঁরচালকের 
বাড়তে সৃদ্ধু চড়াও হয়ে ঘেরাও চালালেন। তাঁদের নেতারা নির্দেশ দিলেন, “আমতা ঘেরাও 
চালাও ।” অবশ্য, কার মৃত্যু, মালিকের না শ্রামকের, না উভয়ের সেটা বোধ হয় তাঁরা উহ্য 
রেখোছিলেন। 

১৯৬৭ সালের মাঝামান্ধি বাঙালখর, তথা ভারতের, স্টোবেতা ব্যাটার নির্মাতাদের অনাতম 
পাঁথকুৎ শ্্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ সাহা সপাঁরবার “ঘেরাও”এর বাল হতে চলোছিলেন। কারখানাতে 
ঘেরাওয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বোমা ও পটকাবষণ তো হয়েইছিল, অধিকন্তু তাঁর বসতবাঁড় পর্ষশ্ত 
৯ দিন “আমৃত্যু ঘেরাও থেকেছিল। ভাগান্রমে প্রথম দিন ভোরবেলায় বাঁড় ঘেরাও শর হবার 
অল্পক্ষণ আগে গ্রাতিবেশীর সংকেতে শচানবাবু তুরক-পরিবেষ্টিত রাজা লক্ষণ সেনের মতো 
সপারিষদ গৃহত্যাগ করে কয়েক মাইল দূরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে সামায়কভাবে আত্মগোপন 
করতে পেরেছিলেন । 

ব্যাপারটা ঘটোছিল কলকাতার চৌর্গশ অঞ্চলের রাজপথের গপর--বেলঘরিয়ার ইন মিনেদ 
এলাকায় নয়। 


ভারত ব্যাটারি ম্যানফ্যাকচারিং কোং প্রাঃ লামিটেড 
২৩৮-এ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড 
কাঁলকাতা-২০ 


বলা বাহুল্য, ষে বাংলা দেশে তখন গণভোটে নির্বাচিত এক সরকার হইহই করে রাজস্ব 
করছিলেন এবং তাঁদের বাণী "ছল, “আইনের পথে রাজ্যশাসন করবো; দস্টের দমন ও শিম্টের 
পালন করবো ।” তাঁদের 'করেশ্ো ইয়া মারেছ্গে' ব্রত আধাআধ উদযাঁপত হলো বহু কারখানা 
ও আফস বন্ধ হয়ে-বাংলা দেশের শিপ ও বাণিজাকে বানচাল করে। ছশবর করুন, বাকিটা 
যেন আর আমাদের দেখতে না হয়!) মালিক-পারচালকরা মার খেয়ে খেয়ে ঢিট হয়ে গেল। আর 
শ্রীমক ? শ্রামকের ওপর মারের চোট হলো আরও নিদারুণ। অনাহার আর অর্ধাহারের জ্বালায় 
তঁরা হলেন মৃতপ্রায় । 


দিন কয়েক আগে চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের ডিরেক্টর মেজর জেনারেল আনিলকুমার গুস্ত 
মহাশয়ের কাছে মর্মান্তিক একটি খবর পেলাম। সেবাসদন হলো মধ্যবিস্ত ও 'নম্নমধ্যবিত্ত 
মাহলাদের প্রস্িতি ভবন এবং চিকিৎসা ও আরোগ্য কেন্দ্র । জেনারেল গুপ্ত বললেন যে, রো'গণী- 
দের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা অপন্ট ও অর্ধপুষ্ট। এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে একবাক্যে প্রায় সব 
মাহলাই নাক বলেন ষে, স্বামী বা ছেলে িংব। ভাই অমনক কারখানা আর তমুক আফসে কাজ 
করতেন, তা ধমণ্ঘট বা লক-আউট হবার পর থেকে কাঁচ ছেলেমেয়ে সুদ্ধ পারবারের সবাই প্রায় 
খেতেই পান না-পর্ম্ট হবে কোথা থেকে ৪ 

এমনিতেই আমাদের গরিব দেশের বিপুল জনসংখ্যা অভাব অনটনে প্দীন্টকর খাদ্য কমই 
পায়। তবু সংখ্যালঘু কারখানার শ্রাীমক আর আঁফিস-কমাঁদের যা একটু সুযোগ স্াবধে ছিল 
তা-ও যাঁদ এমান করে রাজনশাতর বাল হয়ে দাঁড়ায় তো বথাই আমার এই বাঙালশর লক্ষন্রীলাভের 
লম্বা-চগুড়া গল্প বলা । 

প্রবন্ধটা বোধ হয় একটু জবালাময়ী হয়ে উঠছে। কিন্তু কি কার! বণ্ডেল রোডে ভারত 
ব্যাটারি ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রাইভেট লিমিটেডের কারখানা পারিক্রমা করবার পর এই মন্তব্য না কনে 
উপায় নেই । দেশের আঁদ প্রাতিষ্ঠানগীলকে ধবংস করবার এমন স্থল চেম্টা আর পরিচালকদেন্র 
এমন লাঞ্চনা! কেন, দেশে কি ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রামক আইন ছিল নাট শচনবাবুর পারচালনায় 
যাঁদ গলদ "ছিল তো নিরসনের জন্যে আইনকানুনের আশ্রয় নিলে আট ন' মাস ধরে কারখানা বন্ধ 
থাকতে। না। প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার পণ? উৎপাদন মাতে সারা যেত না। 


আম যাঁদের কথা ীলখতে বেশী ভালোবাসি, অর্থাৎ যাঁরা খুব সামানা অবস্থা থেকে 
উদয়াস্ত খেটে স্বয়ংসদ্ধ হয়েছেন, শচঈীনবাবু সেই বর্ণের লোক । এরা পায়ের ওপর পা তুলে 
প্রজা শাসন করেন না; নিজেরা খেটে দশজনের কর্মসংস্থান করেন । অন্তত এদের ক্ষেত্রে আমাদের 
খজপাণি শ্রীমক নেতারা যেন স্ীবচার করবার পরে আঘাত হানেন। 

শচশন্দ্রপ্রসারদ সাহা মশায়ের দেশ ছিল বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানের যশোর জেলার শোলকুপ্ণ 
গ্রামে । শচশনবাবুর বাবা ছিলেন রেল-কর্মচাঝবী এবং জ্যাঠামশায়ের ব্যবসা ছিল পাট ও ভূঁষমালের । 

১৯২৭ সালে বনগাঁ স্কুল থেকে ম্যাত্রক ও ১৯২৯-এ আই এস-ঁস পাসের পর শচীল্দুপ্রসাদ 
যাদবপরের ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনে কেমিক্যাল এজনীয়ারং 'াবভাগে ভার্ত হন। 

বাণাঁজাক এীতহ্যে বাংলা দেশের বৈশ্য সাহাদের কৌলাীন্যের কথা সাঁবস্তরে বলা 


১৬০ 


ধনত্প্রয়োজন । শচখনবাবু সেই ছাত্রাবস্থা থেকেই চাকরির কথা না ভেবে বাবসার স্বপন দেখতে 
লাগলেন । মধুসূদন মজুমদার নামে যাদবপুর এঁজিনীয়ারং কলেজের এক প্রান্তন হাত কেমিক্যাল 
এজনশয়ারং-এ 'াবদেশ ডিগ্রী 'নয়ে এসে অধুনালুক্ত শমনারা ১৮ লাইট ও ৮ লগা শিম ভা 
হাসান মনজুর কম্পানতে চাকারতে ঢডুকোছিলেন। মধুবাবনদ্র সঙ্গে আলাগ আলোচনা কনে 
শচীনবাবু জানলেন যে, মোটরকার, লার বা বাসে ব্যবহূত 'সেকে"ডা রা অর্থাৎ স্টোরেজ' ব্যাটার 
এ দেশে তৈরী হয় না। 


ব্যাটার শব্দের আভিধাশনক অর্থ আমাদের কাছে শব্দটির চেয়ে বেশী কাঠিন-শবদ্যুৎ 
উৎপাদনার্থ ধারক-কোষ ও আনুষাঁঞক যল্পপাতি পিয়া নামিত বন্জীবশেষা । ৩19 আভধানেই 
থাক : আমরা ধারক-কোষকে সেল বলবো আর ব্যাটাপ্পিকে বলবো বা্গারাই। 

আমরা যখন টউর্চের একাঁটি সেল হাতে 'নয়েও বাল উচের ব্যাটার, শাস্মতে সেই জীন্ততে 
ভুল থেকে যায়। যতক্ষণ না একাধক সেল ১৮-লাইট, পোডও বা খ্রানাজস্টারের খোলের মধ্যে 
পুরে যুন্ত করে দেওয়া যায়, ততক্ষণ 'ব্যাটার-তে পারণত হয় না। 

ব্যাটাররও প্রকারভেদ আছে। ঢচেন্ন সেলগতাল হলো প্রাইমারি সেল এবং তার সমান্ট 
হলো "প্রাইমারি ব্যাটার'। আমাদের কাছে প্রাইমারি বাগোরপ সহজ সংজ্ঞ। হচ্ছে, যে ব্যলারিপ 
শান্ত একবার শেষ হওয়া মানে নিঃশেষ হয়ে অকেজো হয়ে যাওয়া; যার আর পননব্রহজা বন সম্ভব 
নয়। আর 'সেকেণডার' বা স্টোরেজ" বারি হচ্ছে সেই ব্যাচার যার শাস্ত দম হয়ে গেলে বারবার 
চা করে খছর দেড়বছর চালানো যায়। উদাহরণ : মোচরগাড়র, ট্রেনের কামরার বাতির, ডুবো- 
জাহাজের, ট্যাঙ্ক কামান প্রস্ভীত রণক্ষেত্রের 'বাবধ যন্তের, আর আজকের মহাকাশযানের জন্য 
নানারকমের ব্যাটার! মোট কথা, স্টোরেজ ব্যাটারি সেইসব ক্ষেত্রেই অপরিহার্য যেখানে তারের 
মধ্য [দয়ে 'বদ্যুৎংশাম্ত সণ্টারের উপায় নেই। 


ব্যাটারর আ'বজ্কর্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গিনি নাম হলো গ্যাসটন স্লান্ট ও ফোর 
এবং তাঁদের অনেক পরে, আপবজ্কারকদেব মহাঅহোপাধার় টমাস আলহহা এডিসন । 

১৮৫৯ খশল্টাব্দে প্লান্টই স্টোরেজ ব্যালার বসতুটির উদ্ভাবন করেন; ৯৮৮০ নাগাদ 
ফোঅর তার কিছুটা উন্নতিসাধন করেন; আর এই শতকের প্রথম দশকে এঁডসনের হাতে ব্যাটারির 
প্রগাত দ্রুততর হয়। 

মোটরগাড়তে স্টোরেজ ব্যাটার জড়ে সেলফ-স্টাটারের আবিজ্কার হলো ১৯১১ সালে। 
স্টোরেজ ব্যাটার ও মোটরগাঁড়-যল্ত দুটি অঙ্গাঙ্গভাবে জাঁড়ত। তাই এখানে মোটরগাড়ির 
ইতিহাস ও সামান্য কিছ পাঁরসংখ্যান পাঁরবেশন করলে বোধ হয় মন্দ হয় না। 

১৮৮৬ সনে জার্মান বৈজ্ঞানক ও এাঁঞজ্জনীয়ার গোঁটলেব ডেমলার মোটরকার ও মোটর 
সাইকেলের আ'ঁবন্কার করে মানবসভ্যতার অনাতম যুগপ্রবতকি হলেন। তখন যাঁদও সেলফ- 
স্টারটারের বালাই ছিল না; “পরশরাম'-এর ভাষায়, হাশ্ডিল মারলেই গাঁড় চলতো ভটর ভটপ্র 
ভোঁ (চাকৎসা-সংকটে 'নাধকেস্টর ডায়লগ দ্রত্টব্য)। প্রায় ২৫ বছর ধরে হ্যাণ্ডল স্টাটের পর 
১৯১১-তে স্টোরেজ ব্যাটারর সাহায্যে সেলক-্টার্টার হলো । 


৯৬৯ 


২১ 


পৃঁথবীর পাঁচাটি মহাদেশের মোটর-যানবাহনের একটি বাসী পরিসংখ্যান (তাজা খবর 
সংগ্রহ করতে পারলাম না) নিম্নে লাখিত হলো- 


১৯৬৪ সালে চাল; গাড়ির মোটামাটি সংখ্যা 


মহাদেশ মোটর কার নার বাস মোট 

উত্তর এবং ঘধ্য আমোরকা ৭৮৪ লক্ষ ১৫৭ই লক্ষ ৩? লক্ষ ৯৪৫ লক্ষ 
দাক্ষণ আষোরকা ২৬ লক্ষ ১৭? লক্ষ ১ই লক্ষ ৪৫& লক্ষ 
ইয়োরোপ 8০9০0 লক্ষ ৯২ই লঙ্ষ হ০ লক্ষ ৫$৮১২ই লঙ্ষ 
এশিয়া ৩৫ই লক্ষ 5৪8 লক্ষ ২ লক্ষ ৮৩ লক্ষ 
ওশেনিয়া ৩৩ লক্ষ ১০৪ লক্ষ ৪ হাজার ৪৩৯৯ লক্ষ 
পৃথিবীতে মোট ১২৭৮ই লম্ম ৩২২ লক্ষ ২৮ লক্ষ ১৬২১১ লক্ষ 


তথ্য পরিবেশক আমাকে সাঁতিকঙাবে বলতে পারলেন না যে, রাশিয়া, লাল চীন প্রস্ততি 
দেশের পারসংখান এর অন্ঙগগতি ঠকনা। অআন্তভুন্ত না হয়ে থাকলে লাঁর ও বাসের সংখ্যা ?নশচয়ই 
অনেক বাড়বে । মোটরকারের সংখা বোধ হয় বেশী বাড়বে না। ওসব দেশের নেতারা ছাড়া 
গুনসাধারণ ক মোটরকারে চড়বার বেশ সযোগ পান? কা জানি! 


আর একটি পরিসংখ্যান : ৩১ মার্চ ১৯৬৫-৩ৈ ভারতবর্ষে চালু মোটর-যানবাহনের সংখ্যা 
1ছলা ৭,৭09,8891। 

ভারতবর্ষে প্রথম মোটর কার ইমপোটেড হয়োছল ১৮১৯৮ সালে। 

আমাদের সরকার 1হসেবমতো ১১৯৬৫ সালে অটোমোবাইলের উৎপাদন হয়োছিল সংখ্যায় 
5২,৫৮৫, মোটর সাইকেল ২১,৩৬৪ এবং স্কুটার ও মোপেড ২৬,০৬৪ । 

পারিসংখান বিচার করে দেখলে মনে হয় মোঢরকার, লার ও বাসের জনোই এখন আমাদের 
দেশে বছরে লাখ আম্টেক স্টোল্লে বাটার লাগে । এর বাইরে আছে দেশরক্ষা বাহনশর প্রয়োজনীয় 
কাডার : রেলওয়ের, ডাক ও তার বিভাগেন্, জাহাজ ও স্টমারের এবং এইরকম নানা কাজের 
৩না প্রয়োজনীয় স্টোরেজ বাটার । 

ভাপতবর্ষে ১৯৬৫ সালে উতপাঁদত স্টোরেজ ব্যাটাঁরর সরকার মতে মোট সংখ্যা ছিল 
9,5৫,০9০০টি। বাঙ্গার চালু নাম-করা ব্যাটার হাড়া শহরে শহরে যেসব ছোট ছোট প্রাতিজ্ঞানে 
শুজ্ক এঁড়য়ে ব্যাটার উভাঁল ও 'বিক্লি হয় তার হিসেব 'িনশ্চয়ই এই পাঁরসংখ্যানের অন্তরভূক্ত নয়। 
ষে প্রাতিম্ঠানের কার্মসংখা। & জনে বেশ নয় তাদের স্টোরেজ ব্যাটারি উৎপাদনের ওপর শুল্ক 
দিতে হয় না। তার বেশশ হলে শুলক লাগে পুরো ব্যাটারর ওপর দামের শতকরা ৯৬ টাকা এবং 
কেবলমাত বাটারর সাজ-সরঞ্জামের ওপর শতকরা ১৯ টাকা । সেইজন্যে দেশে এখন বহু ক্ষত 
১৬২ 


ব্যাটার-মেকারের উদ্ভব হয়েছে । শুক্ষের প্রবর্তন হয়েছিল ৯৯১৫৫ সালে অর্থমল্তী শ্রীচিন্তভামন 
দেশমুখের সময়ে । 

যা বলছিলাম--শ্রীমধূস্দন মজুমদার শচীন সাহা মশায়কে বললেন যে, এই গ্রনম্মপ্তধান 
দেশে স্টোরেজ ব্যাটার তোর করা খুব শল্ত; কেউ করেও না। (সেই শিশ বা ীঘ্রশ দশকে এয়ার" 
কাণ্ডশাঁনং-এর চলও হয়ান)। তবুও চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। 

বাবার কাছ থেকে হাজার চারেক টাকা গনয়ে ১৯৩১ সালে শচীন সাহা ব্যাটার তোর 
িল্পোদ্যোগে নেমে পড়লেন কলেজের থার্ড ইয়ারে উঠেই । এই ব্যবসার আরও দুই শারক হলেনা। 
শ্রীীজত রায়চৌধুূরশ নামে শচীনবাবূর এক তরুণ আত্মশয় আরও হাজার চার পাঁচ টাকা মনজধম 
যোগালেন আর মধু মজ.মদার হলেন শুনা বখরাদার ও টেকানিকাল এক্সপার্ট । প্র1তত্তানেক্ নাম 
হলো শান্ত ব্যাটারি ম্যানুফ্যাকচারিং কম্পানি; ঠিকানা, কালসঘাট। 

শচীনবাবু অবশ্য কলেজ ছাড়লেন না। ১৯৩২-এ ফাইন্যাল ইয়ারে উঠলেন? এই ইয়ারের 
ছাত্দের ওপর নির্দেশ ছিল পরনক্ষা-নিরপক্ষা করে শিপ সংক্রা্ত সমস্যার ওপর গবেষণামল্ক 
প্রবন্ধ (থশীসস) রচনা করা। কোমক্যাল এঁঞজনীয়ারংএর প্রফেসর স্বগগতি হাীরালাল রায় 
মহাশয়ের তত্তাবধানে শচীন সাহা "স্টোরেজ ধাটারি' বিষয়াট বেছে গনলেন। কিশ্তু প্রযাকাটিকাল্‌ 
কাজ করবার জন্যে যে জায়গাটুকুর দরকার সেকালের ক্ষুদ্র যাদবপুর এাঁজননয়ারিং কলেজে তারও 
অকুলান ছিল । মূরাগ রাখার ঘরের মতো ছোট্ট একটা স্থান খংজে নিয়ে শচখনবাব, সেখানেই 
তাঁর পরাক্ষা-নরীক্ষা করতে লাগলেন আর যাতায়াত শুরু করলেন বসু বিজ্ঞান মাশ্দিগে। 
সেখানে ডক্তর জে7তিপ্রকাশ সরকার নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তার পরিচয় হলো। জ্যোতি 
প্রকাশের কম'জীবনাট ছিল অদ্ভুত। ইন ছিলেন ডান্তার স্যার নীলরতন সরকারের আপন 
ভাইপো । ডান্তাঁর পাস করেছিলেন, 'কন্তু করতেন বৈজ্ঞানক আর এাজনীয়ারের কাজ। 
জ্যোতিপ্রকাশ সরকার মশায় শচঈনবাবূকে জানালেন যে. আচার্য জগদনশচন্দ্র বৈজ্ঞানক প্লান্টের 
অনুসরণ করে দুটি সীসের পাত দয়ে স্টোরেজ বা সেকেন্ডার ব্যাটারি তৈরি করেছেন। 1কণতু 
জগদীশচন্দ্রের কাজে পার্থক্য ছিল । গুগদশশচন্দ্রের পদ্ধাঁতটি ছিল উন্নততর । 

বস বিজ্ঞান মান্দির ছাড়াও হাওড়ার ইস্ট ইশ্ডিয়ান রেলওয়ের কারখানায় ব্যাটার প্লেট 
তৈরির চেষ্টা হয়োছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বিলেত থেকে ব্যাটার প্লেট আমদানি ব্যাহত 
হওয়াতে রেলওয়ে কম্পাঁনরা ট্রেন লাইটিং এর ব্যাপারে খুব অসীবধায় পড়োছিল। সেই অসহাবধা 
দূর করবার জন্যই ই. আই. রেলওয়ে এই প্রচেম্টায় নিযুন্ত হয়োছিল; ?কশ্তু লড়াই মিটে যাবা 
পরে রেল কতৃপক্ষ তা নিয়ে আর মাথা ঘাশালেন না। 

ওদিকে শান্তি ব্যাটার কম্পাাানর কাজ নমো নমো করে চলাছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা মে, 
সৈ সময়ে হার্ড রবারের ব্যাটারির বাজ্ধ তৈরি করতো 'দেন রাবার মিলস" নামে টালগঞ্জেল এক 
অধুনালুপ্ত বাঙাল প্রাতিষ্ঠান। 

কম্তু ১৯৯৩৩ সালে শান্ত ব্যাটারি কম্পানি হাতছাড়া হয়ে গেল। দুই সাব্রয় অংশশদ 
অজিত রায়চৌধুরী ও মধুসূদন মজুমদারের মধ্য মতের অমিল হয়েই ঘটনাটি ঘটলো । শচখন- 
বাবুর বাবার কম্টাজত চার হাজার টাকা জলে গেল। তাতেও কিন্তু শচশন সাহা দমলেন না। 
বাণিজ্যিক ভি্ততে ব্যাটার তৈরি করে যে প্রচ্চুর লাভ করা যায় সে বিষয়ে শচশনবাবু তখন 


৯৬ 


নিঃসন্দেহ হয়েছেন। হীতমধ্যে কেমিক্যাল এঁঞজনীয়ারিং-এর 1ডপ্লোমাও পেয়ে গেছেন। 
এবারে তিনি তরি মায়ের শরণ নিলেন এবং পাঁরবারের সামান্য পঠাঁজ থেকে আবার ছু 

টাকা পেলেন। 

শান্ত ব্যাটারি তৈরী হতো ইমগোটেডি প্লেট থেকে; শচীনবাব এখন থেকে মোল্ড 
(ছঁচি) তোর কারয়ে তা থেকে ব্যাটার সেল-এর প্লেট তোঁরর ব্যবস্থা করলেন। 

ভারত ব্যাটার ম্যানুফ্যাকচ।রার্সপ কম্পাঁনর জল্ম হলো। শচীন সাহা-র ভারত ব্যাটার 
নিজস্ব প্লেট থেকে তৈরণ ব্যাটারর নিমণতা হিসেবে ভারতবর্ষে প্রথম বলেই শুনলাম। 

এ দেশে তখন একটিমাত্র বিদেশগ প্রাতিষ্ঠান সেকেণ্ডাঁর ব্যাটারি তৈরি করতো-ক্লোরাইড- 
এক্সাইড' (বত'মান 'এক্সাইড') কম্প্যান। কিশতু ভারাও ইম্পোরেডি প্লেট ব্যবহার করতো । 

১৯৩৩-৩৪ সালে বালিগঞ্জের ম্যাত্ডেভিল গাডেনসের এক পাশে শচনবাবুর ক্ষুদ্র 
কারখানায় দনে মানত ২০০। ২৫০ খ্লেট তোর হতো । বাক্স সুদ্ধ পুরো ব্যাটার তোর তখনো 
তাঁর কাছে সদরপরাহত বাপার। শচখনবাবু নিজেই দিনের উৎপাদন সেই সামান্য কট প্লেট 
সাইকেলের কা'রিয়ারে বেধে কালণঘাটে বাস আর ট্যাঁকার ঘাঁটিতে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে আসতেন । 
হমপোটেডি বাাটারির বিক্রেভা অস্লাপ প্রভাতি কলকাতার বড় বড় কম্পানি তাদের ব্যাটার গ্লেট 
বেচতো শতকরা ৪৮ টাকা দামে; সেই জায়গায় শচীনবাবু বাক করতেন শতকরা ২৫ টাকায়। 
তফাত ছিল এই যে, ভারত বাটারির বাকি ছিল নগদ আর 'বলিতাঁ কম্পানিরা বেচতো ধারে । 

মন্থর পদাবিক্ষেপে উন্নাতি হয়ে ১৯৩৩ সালে বার্ষক ১২,০০০ টাকার জায়গায় ১৯৩৮-এ 
ভারত ব্যাটারর 'বাক্ত এসে দাঁড়ালো ৪২,০০০ টাকায়। বছ্ছরে ১৩। ১৪,০০০ টাকা উদ্বৃত্ত হচ্ছে। 
ম্যান্ডেভিল গার্ডেনসে স্থানেরও অকুলান হচ্ছে দেখে ভারশ ব্যাটারর কারখানাকে স্থানান্তরিত 
করা হলো। বাঙালশর আদ ইলেকা্ীক বালব শনর্মাতা 'বেগ্গল ল্যাম্প ওয়ার্কস'-এর কারখানা 
যাদবপুরে উঠে যাওয়াতে তাঁদের পরিতান্ত বাঁলিগঞ্জের ডাহ শ্রীরামপুর লেনের কারখানা-বাঁড়াঁট 
ভাড়া নিয়ে শচীনবাবু বাযাটারর কারখানা তুলে নিয়ে গেলেন। িল্তু প্রয়োজনীয় মোশনারর 
অভাবে তখনো ভারত ব্যাটারির বহু সাজ-সরঞ্জাম নিজ ফ্যান্টারতে তৈরী হতে পারতো না। 

ইতিমধ্যে ১৯৩৭ সাল নাগাদ শান্ত ব্যাটার অন্যতম উদ্বোদ্ধা মধুসূদন মজুমদার মশাম 

চাকরি নিয়েছেন জামসেদপূরের শিখ শিজ্পপাতি সর্দার বাহাদুর ইন্দ্র িং-এর সদ্য প্রাতীষ্ঠিত 
'্রঁপক্যাল আয'কিউীমউলেটার্স িামিটেড-এ। ১৯৪০ সালে ইন্দ্র ?সংজী ঠিক করলেন যে, 
'্রঁপক্যাল' আর চালাবেন না। খবর পেয়ে শচঈনবাবু দরাদারি করে ট্রীপক্যাল'-এর মেশিনার কিনে 
নিয়ে কলকাতায় ভারত বাটারির কারখানায় তুলে আনলেন। ভারত” এখন এক স্বয়ম্ভর 
প্রাতষ্ঠানে পরিণত হলো । কিন্তু এই আতিরিস্ত অথ বিনিয়োগের জন্যে গৃূলপূনেল টানাটানি শুরু 
হলো। তাই ১৯৪০ সালে শচীন্দ্প্রসাদ নেপালের এক রানা পরিবারকে ৭০,০০০ টাক। মূলধন 
লাগাতে রাজী করলেন। কম্পাঁনকে প্রাইভেট লিমিটেড করা হলো: রানাদের সত্তর হাজান আর 
শচীনবাবর ৫০,০০০ টাকা নিয়ে নতুন কম্পানির গেড-আপ ক্যাঁপট্যাল হলো ১ লক্ষ ২০ হাজাত্র 
টাকার। 

১৯৪১-এর শেষ ও ৪২-এর গোড়ায় কলকাতায় জান্পানী কোমা পড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
বাংলা দেশের দুয়ারে পেশছতেই রানা সূর্য শামসের এখানকার বিষয়-সম্পান্ত গুটিয়ে নেপালে 
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ফিরে যাওয়া ঠিক করলেন। তাঁর টাকা ফিরিয়ে দিতে শচীনবাবূর বেশ অসহীবধায় পড়তে হলো 
ঠিকই, কিন্তু আর এক দিক 'দয়ে তা হলো শাপে বর; প্রাতিষ্ঠানটি পুরোপনার বাঙালীর হয়ে 
গেল। সব শেয়ারই শচীন্দ্প্রসাদের পারবারক সম্পান্ত হলো। 

১৯৪৮ সালে ভারত ব্যাটাঁরর কারখানাতে আবার স্থানের সং্কীণা দেখা 1দলস। ইতি- 
মধ্যে শচীনবাব্‌ একটি মৌলিক কাজ করলেন। এযাবৎ স্টোরেজ ব্যাটার প্লেচগদুলকে পরস্পর 
শবাঁচ্ছন্ন রাখার জন্যে বদেশে ও দেশে পাতলা কাঠের সেপারেটার ব্যবহার হতো । শঢীনবাধুই 
প্রথম কাঠের বদলে রবারের সেপারেঢারের প্রবর্তন করলেন। উত্তরকালে আরও এক ধাগ 
এগিয়ে তিনি নিজের পাঁরকজ্পিত মেশিনে স্লাস্টকের সেপারেটীর তোর করলেন; এখনো আই 
তৈরি ও ব্যবহার হচ্ছে। আগেই বলেছি, হার্ড রধারের ব্যাটার বাক্স নির্মাণের প্রবতনি কবেন 
টালিগঞ্জের বাঙালশ প্রাতষ্ঠান অধুনালপ্ত 'সেন রাবার মিলস': এটা ছাড়াও আমসেদপন্রের 
বিরাট ইংরেজ প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান কেবল কম্পান-ও উন্নত ধরনের শন্ত রবারের যাস তি 
করলো। শচীনবাবু ভারত ব্যাটারিতেও ভালো রবারের বাক্স করা শুর; করলেন: এবং গ্লাস্টিক 
সেপারেটার প্রভাতি তাঁর প্রবার্তত সব কিছুরই 'পেটেন্ট' নিলেন। শুধন॥ তাই শয়, শচীন্দুপ্রসাদ 
ব্যাটারির নানা সাজ-সরঞ্জাম তোপির মেশিন নির্মাণেরও উদযোগ করলেন। 

[ডাহ-শ্রীরামপুর লেনের ভাড়াটে কারখানা-বাড়তে এত সব করার জায়গা [ছল না ধলে 
বালগঞ্জ গ্লেসের কাছে বন্ডেল গেটের গায়ে দই বিঘা জমি কিনে ভারত ব্যাটাপ্রর কারখানা 
বসানো হলো! 

ভারত ব্যাটারির গোড়ার কথা প্রায় সবই বলা হয়েছে; ক্মোল্লাতির প্ঞখানপু্খ বিবরণ 
আর দিতে চাই না। 'নম্নালাখত ক্রমবর্ধমান বির্ুষের [হসেবাঁচই ছবিটাকে পারিৎ্কার ফাটিয়ে 
তুলবে 

১৯৩৩--১২,০৮৬ টাকা; ১৯৩৮--৪২,২২৮ টানা; ১৯৪৬--১,৪৪,৩৮৫ টাকা; ১৯৫১ 
--৯,০২,৭২৯ টাকা; ১৯৫৬--১৩,৬১,৩৩৭ টাকা; ১৯৬১--৯৯,৩২,৮১৭ টাকা; ১৯৬৬ 
--৩৬,৮৭,৮২৪ টাকা। 

বতমানে ভারত ব্যানার সম্প্রসারণের (শটান্দরপ্রসাদ কাঁথত) বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলি। 
বন্ডেল রোডে নং কারখানার সংলগ্ন দুই পিঘার আরও এক খণ্ড জমি নেওয়া হল্ছে আর হাওড় 
বরধমান মেইন লাইনে ব'ইচি স্টেশনে ১২ বিঘা জামর গগনে ভারত ব্যটানির তনং ক্ঠাইরগ 
স্থাঁপ্ত হয়েছে । শচীনবাবু 'দিলিভেল এক কারখানা বাঁসয়োছেন ভিহা নানে এবং আখরাচের 
কোনো এক স্থানীয় প্রাতিষ্ঠান 'ভারত ব্যাটার'র সঞ্জে বন্দোবস্ত করে সেখানেও এই মার্ধাপ 
ব্যাটারি তৈরির আয়োজন করছেন। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যে, শচীনবাবপ্র কর্মক্ষে তর এখন 
সাগরপারেও প্রসারিত হচ্ছে; শীঘ্রই আঁফ্রকার টানঞ্গানয়াতে ভারত ব্যাটারির একাঁট কারখান। 
স্থাপিত হবে। 

ভারত ব্যাটারি ছাড়া অন্যান্য খ্যাত ব্যাটারি নির্মাতাদের মধো যাঁরা প্রাচীন অর্থাৎ যেসন 
প্রতিষ্ঠানের জল্ম হয়েছিল সেই ্রিশ দশকেই, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটা নাম ৮ 

(১) বিচারপাঁতি ডাঃ দ্বারকানাথ মিনত্ত মশায়ের ১৯৩৪ সালে প্রাভাম্ঠিত ইীণ্ডয়ান বাটার 
ম্যান্ফ্যাকচারং কোং প্রাঃ লিঃ (শমটার' ব্যাটার) বর্তমান কর্তা শ্রীসৃনশীল মনত; 
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(২) ইলেকাত্রক স্টোরেজ ব্যাটারি প্রাঃ [লিঃ ('সেনকো')-বরতমান কর্তা শ্রীকরণ সেন; 

(৩) ইস্টার্ন আআকউমিউলেটর কম্পানি ("ভিন্তর')_বর্তমান কর্তা শ্রী 'ড কুমার। 

পরবত কালে শ্রীবনয়কু্ণ দত্ত প্রাতম্ঠিত 'জেনারেল লেড ব্যাটারিজ প্রাঃ লিমিটেড'-এর 
নামও উল্লেখযোগ্য । এ"রা হলেন 'গোল্ড ব্যাটারি'র নির্মাতা । 


ব্যাটারর নির্মাতাদের সঙ্ঘের নাম “অল ইন্ডিয়া ব্যাটারি ম্যানুফ্যাকচারার্ঁস আাসো- 
[সয়েশন । 

ভারতবর্ষের আর একটি বিখ্যাত স্টোরেজ ব্যাটারর কারখানা হলো 'মহীশ্‌রের 'আমকো 
ব্যাটারি তৈরির প্রাঙিষ্ঠান 'আকিউামউলেটর ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ'। এরও উৎপাত্ত বাঙালণর 
চেম্টায়। অপাঁবন্দ বস; নামে এক বাঙালী ভদ্রলোক বহ, কাল আগে বোম্বাই অগ্চলে পহন্দুস্থান 
আকিউমিউলেটর ম্যানুফ্যাকচারিং কম্পাঁন' নাম দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা করেছিলেন। 
পরে মহাঁশ্‌রের প্রগাতিপল্থী মহারাজা বাহাদুরের উৎসাহ ও পৃন্তপোষকতায় সেই সংস্থার 
মোশনারি ইত্যাঁদ মহশ্‌রে উঠিয়ে আনা হয় এবং কম্পানির নামেরও পাঁরবত'ন হয়। 

এ দেশে এখন প্রাইমারি অর্থাং ১৮ ব্যাটারির উৎপাদনও ীবরাট। বৃহত্তম সংস্থা (মূলত 
আমোরকান) 'ইউনিয়ন কারবাইড কম্পানি'র ১৯৬৭ সালে ট্টসেল কি হয়েছে প্রায় ১৭ কোট 
টাকার। এ ছাড়া 'এস্ট্রেলা” "টিউডর', 'জশপ' প্রভাতি প্রাতিষ্ঠানেরও প্রচুর 'বাক্ত আছে। 


শচীন্দ্রপ্রসাদের বড় দুই ছেলে সমরেন্দ্রপ্রসাদ ও সৌোরেন্দ্রপ্রসাদ স্কুল-জীবনে শান্তি- 
ণনকেতনের ছাত্র 'ছিলেন। পরে সমরেন্দ্র পাঁশচম জার্মানী, হল্যান্ড ও ইটালশতৈে কৌমক্যাল 
এঁঞ্জনীয়াঁরং বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে এখন ভারত ব্যাটাঁরর ফ্যাক্টুরী পাঁরচালনায় বাবাকে 
সাহাধ্য করেন। সৌরেন্দ্রও প্রাতিষ্ঞানের বাঁণাঁজ্যক 'দিকটায় বাবার সহকারশ। তিনি এখন 
বজনেস ম্যানেজমেন্ট'-এ বিশেষ বিদ্যালাভের উদ্দেশ্যে ইয়োরোপে আছেন। কানষ্ঠ সপ্জশবপ্রসাদ 
ভারত ব্যাটারির হেড অফিসে শিক্ষানবাস করছেন। 

শচীনবাব্‌ 'অল ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্প অর্গানাইজেশনে'র পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপাতি 
এবং 'বেখ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার-এর কাযকরণী সামাতির সভ্য। 


শ্রামক-আন্দোলনে সমধিক ক্ষাতিগ্রস্ত সাহা মশায় আমাকে দঃখ করে বলাছলেন যে, 
বাংলা দেশের রাজনীতির শোধন না হলে এ অঞ্চলে শিল্প ও বাণিজ্যের সমৃদ্ধি কী করে হবে? 
দেশের উন্নাতর মূলে কুঠারাঘাত কত দিন চলবে ? 

আমরা জান যে. এই প্রশ্নটির উত্তর কেবল শচীন্দ্রপ্রসাদ সাহা-ই নয. আমবা শতকরা ৯৫ 
জন বাঙালীই খংজ্জে বেড়াচ্ছি; কিন্তু সমসার সমাধান হচ্ছে না, হবে না. সামান্য কয়েকজন 
ক্ষমতালোল.প রাজনোতিক ও শ্রমিক-নেতার বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য। আর কত 'দন আমরা এই 
পরিস্থিতি বরদাস্ত করে চলব ? 


১ জুন, ১৯৬৮ 


৯৬৬ 
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উাঁনশ 


ননশগোপালবাব্‌ বললেন, “হিটলার আর ইংরেজে লড়াই না বাধলে এদেশে শিশিবোওল 
ছাড়া কাচের আর কোনো বস্তু কোনোদনও তৈরি হাতে পারতো কিনা সন্দেহ এবং রণ রায় 
না থাকলে শসগকল'-এর জল্মই হতো না।” 





রণ রায় মানে, ক্যামাব্রজ বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রাকৃত-বজ্ঞানে ট্রাইপোজ (অনার্সস্নাতক) এবং 
কলকাতার প্রাসদ্ধ আঁডটার ফার্ম 'রায় আণ্ড রায়' কম্পানির অনাতম অংশখদার স্বগাঁয় 
রণজিৎ রায়। 

রণজিৎ রায় এবং তাঁর পরলোকগত ছোট ভাই আঁময়নাথ জল্মেছিলেন বড় ঘরে রূপোর 
চামচ মুখে করে। তাঁদের বাবা ছিলেন সেকালের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাঃ ডি. এন. রায়, 
গযাঠামশায় এবং অন্য সম্পর্কে মেসোমশায় ছিলেন হেমচন্দ্র বন্দযোপাধায়ের ঝাঁবতায় অভিনান্দত 
ভারতের প্রথম সারর ব্যাংলার (ক্যামাব্রজ বিশ্বাবদ্যালয়ের গাণত পরীক্ষায় উচ্চতম অনার্স গ্রাপ্ত। 
ডঃ প্রসন্নকুমার রায় আর ছোট মেসোমশায় 'ছলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। মা ছিলেন বাংলা 
দেশে নারী জাগরণ ও প্রগতির অন্যতম হোতা এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 'পতৃব্য দুর্গামোহন 
দাসের কনিষ্ঠা কন্যা শৈলবালা এবং তাঁর 'দাঁদ, প্রসন্নকৃমারের স্পী সরলা ছিলেন কলকাতার 
গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলের অনাতমা প্রাতিষ্ঠাত্রী এবং ধাত্রীস্বরূপা। 

শিক্ষা ও সংস্কীতির প.ণ্যতম পরিবেশে মানুষ রণ রায় তাঁর হিসাব-পরীক্ষকের পেশা ও 
পসারকে গোণ রেখে শিল্পোদ্যোগে ঝাঁপিম্নে পড়েছিলেন এবং অকালে প্রাণ দিয়োছলেন সেইজনাই। 

'সগকল' অর্থাৎ সায়ান্টিফক ইন্ডিয়ান গ্লাস কম্পানি লামিটেড ছিল তাঁর একাধিক 
শিল্পপ্রচেষ্টার অন্যতম । স্যার নখলরতনেন কথায় আগে একবার বলোছি যে দেশের শিল্পোন্নাতই 
ছিল তার কাম্য-নজের লাভ হোক বা না-হোক। রণ রায়ের কর্মক্ষেত্র ততোটা বিস্তীর্ণ না 
হলেও উদ্যম ও মননশীলতায় তিনি স্যার নীলরতনের জাতের মানূষ 'ছলেন। আর দ:'জনেই 
ছিলেন শ্রাহ্ম। 


সায়াণ্টিফিক আণ্ড ইন্ভাগ্বীয়্যাল প্লাস কোং লিঃ 
১৮ ক্রিস্টোফার রোড 
কাঁলকাতা--৪৬ 


আডলফ হটলার-এর প্রাদুভ্ভব না ঘটলে ভারতবর্ষে ল্যাবোরেটরির কাচের ফ্লাস্ক, টেস্ট- 
টিউব, হাইফ্রোমটার, ফানেল বা রাড ব্যাঙ্কের রন্তু রাখার বোতল, কিছুই বোধহয় ভারতে 
কোনে।দিন তৈরী হতে পারতো না। আজ আমরা যে স্বদেশী ভ্যাকুয়াম ফ্লাস্কে গরম ঠান্ডা জল, 
চা, দুধ, কাঁফ রাখ তাও আসতো ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মেনী অথবা এঁদকে জাপান থেকে । তাই 
কুখ্যাত ধহটলার এক্ষেত্রে বাঙালীর, তথা ভারতের, ধন্যবাদের পান্র। গোড়াতেই কথাটা বলোছিলেন 
সগকল-এর সর্বাধ্যক্ষ 'ডিরেই্র শ্রীননীগোপাল সরকার । 


নিজেকে পাশ্বচীরতে রেখে ননীবাব তিন ঘণ্টা গল্প-আলোচনার মধ্যে ঘণ্টা দেড়েক 
ধললেন রণ রায়ের মহত্তের কথা, ঘণ্টাখানেক বললেন কাচাঁশল্পে বাঙালীর অন্যতম পথপ্রদর্শক 
*বগীঁয়ি হেমেন্প্রনাথ সেন এবং তার পু শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ ব্যান্তদের কথা, এবং রূড়াঁক 
এাঞ্জনীয়ারিং কলেঞ্জের ভাইস-প্রীন্সপ্যাল স্বগ্তি বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়ের কাহনী, আর 
আমার 'নবন্ধ1তিশয্যে বাকী আধ ঘণন্ট। বললেন নজের কথা । 

বোম্বাইয়ের ইপ্রাহম প্ীরমহম্মদ কার্মী9 ছিপ প্রাচখন বেঙ্গল গ্লাস ওয়াকণস 'লামিটেড-এ 
মাঁলিক। কলকাতার দমদম কান্টনমেশ্টে অবাষ্থিত তাঁদের প্রাতিষ্তানাটর পরিচালনার ভার তাঁরা 
দিলেন রাম্টুগুরু সংর্েন্দ্রনাথের অনন্চর ও কংগ্রেস নেতা বৈকুণ্ঠনাথ সেনের ছোট ভাই প্রাসদ্ধ 
উল হেমেন্দ্রনাথ সেন-কে। পরে এই কম্পাশিটিগ পুনবিন্নাস হয়ে সেন পাঁরবারের নিজস্ব 
প্রাতিষ্তান "নিউ ইশ্ডিয়ান গ্লাস ওয়াস প্রাঃ লিমিটেড-এ পরিণত হলো। হেমেন্দ্রনাথের 
োম্ঠপ্্ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় এখন এহ প্রাচীনতম বাঙালী প্রাতিষ্ঞানের কর্ণধার । 


ল্যাবরেটারর যন্পাত ও সরঞ্জাম ীবষয়ে এদেশে প্রথম গবেষণা ও পরাক্ষা- 
নরাক্ষা করেছিলেন রুড়ীক এীঞ্জনীয়ারং কলেজের উপাধ্যক্ষ জার্মেনীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বগী় 
বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় । শুনলাম তিনিই প্রথম কাচ তৈরীর জন্য আবশ্যিক কয়লা ও পেপ্রশজাত 
গ্যাস ভারতবর্ষে তৈরীর বিষয়ে নানা চিন্তা ও কাজ করোছিলেন। 'ই্ডেন' চুল্লির জন্যে আগকাল 
আমরা যে গ্যাস ব্যবহার কার কাচশিজেপে বাবহৃত পেখ্রল গ্যাস তৈরীর প্রণালখও 1কছ:টা 
সেইরকম । বেণীমাধবের প্রেরণায় এলাহাবাদের বিখ্যাত মুদ্রক ইণ্ডিয়ান প্রেস-এর বাঙালী 
স্বব্যাধকারী ঘোষ মহাশয়র। ১৯১১১ সালে 'সায়াশ্টাফক ইনস্ট্মেণ্ট কম্পানি লিঃ" (সংক্ষেপে 
'সকো) স্থাঁপিত করেন। সেই প্রতিষ্ঠানের কমণ্ঁদের বেণীমাধব গনজের হাতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি 
তৈরশর কাজ শাখয়োছিলেন। 

ননীগোপাল এই বেণীমাধব মুখার্জে নশায়ের প্রাশষ্য। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বানাঁজজ নামে এলাহাবাদের আরেক ব্যান্ত 
আার্মেনন গিয়ে সেই ইণড/সস্ট্িয়াল গাস তৈরি শিখে এসে বিদ্যা ঝালিয়ে নেওয়ার পর 'িনজের চেষ্টায় 
বোম্বাই স্যান্টাপুজে একি বড় প্রাতিষ্তান গড়ে তুসেছেন। তার নাম 'গ্যানসন আ্যান্ড কোং প্রাঃ 
লিমিটেড'। 

ইপ্ডাস্ট্রিয়্যাল গস ছাড়াও গ্যানসন-এর উৎপাদনসূচী বহ্‌মূখী বলে খবর পেলাম। তার 
কিছ কিছু এখানে বারি করেন গ্যানসন-এর পূর্বাঞ্চলের এজেন্ট কলকাতার ইংরেজ প্রাতষ্ঠান 
কিলবার্ন কম্পানি । 


১৬৮ 


[কিন্তু আম ভাবাছলাম যে, কলকাতায় কি আমাদের আর বোম্বাই-গ্যাস আমদানি করার 
দরকার হবে? রাজনৈতিক গ্যাস-এর সঙ্গে কিছুটা "দুর্গাপুর" ব্রেড করে নিলেই তো আমাদের 
সব কারখানা অন্টপ্রহর চালু থাকতে পারবে! 


অসু্থতাবশত ননীগোপালবাবু একটু থেমে থেমে কথা বলাছলেন। রণ রায় থেকে 
জ্ঞান ব্যানার্জর কাঁহনীর বিবরণের মধ্যে মধ্যে নিজের কথা যা যা বললেন তাতে ভদ্রলোককে 
পাশ্বচারন্র করে রাখা সম্ভব নয়। তাঁর কথা কশভাবে বললে কম করে বলা যায় সেটা ভেবে 
নিতে নিতে একবার সায়াশ্টিফক (বৈজ্তানিক) কাচের উৎপাত ও বিকাশের ইতিহাসট। ঘেটে 
নেওয়া যাক। উচিত ছিল দেশ ও বিদেশখ কিংবদন্তীসম্মত সাধারণ 'কাচমণি--ব্র জল্মবস্ত্াম্ত 
দিয়ে শুর করা; কিন্তু সায়ান্টিফক কাচের বেলায় ইতিহাসের কথাটাই প্রবল, তাই গকংবদকত 
এবারে মৃূলতবী থাক। 

সায়ান্টিফিক কাচ নানারকমের : ভার মধো প্রধান হলো অপথ্যালমিক বা চশমার কাচ 
এবং অপা্টক্যাল বা বীক্ষণ কাচ। দ্বিতয় সারতে আছে 'নিউদ্র্যাল অর্থাৎ অম্ল ও ক্ষারের 
প্রভাবম্ত কাচ এবং হনট রেজিসট্যান্ট বা উচ্চতাপ-সহনশীল কাচ। রাসায়নিক পরীক্ষার কাজে 
শেষোন্ত দু-রকমের কাচ একান্ত প্রয়োজন য় । 

এইগদাল ছাড়াও অসাধারণ আরও দু”এক রকমের আধুনিক কাচের কথা এখানে বলা 
যেতে পারে । ফোম গ্লাস. ফাইবার গ্লাস এবং গ্লাস উল । এগাীলি ঠিক সায়ান্টফিক কাচের 
পর্যায়ে পড়ে না। শোলা বা ককের বদলে ব্যবহারযোগা ফোম-কাচ এখন আমাদের দেশেও 
তৈরী হচ্ছে। কেন্দ্রীয় কাচ ও সেরাঁমক গবেষণা সংস্থার (টস. জি. বস. আর. আই) বৈজ্ঞানিক 
শ্রীসতোন মুখাঁর্জ, প্রচার বিভাগের সহসাচব শ্রীরণাঁজৎ রায় এবং উপগ্রল্থাগাঁরক শ্রীঅজয় রায় 
আমাকে এইসব তথ্য যোগালেন। কাইবার কাচ অর্থাং কাচের সুতো দিয়ে আজকাল 
সিনেমার পর্দা তৈরী হয় আর সেই পর্দার ওপরে ফেলা ছবি হয় সাধারণ কাপড়ের পর্দায় ফেলা 
ছবির চাইতে ঢের বেশী উজ্জ্বল । কাচের সূতোও এখন আমাদের দেশে তৈরী হস আর গ্লাস 
উলও হয়। বিদেশে এখন বাক্সের মধ্যে পণ্য ভরে তার পাশে কাঠের গংড়োর বদলে এই গ্লাস-উল 
বাবহার করা হয় অনেক সময়ে। 


কাঁথত আছে যে, তয়োদশ শতাব্দীতে ইটালির ফ্লোরেল্স শহরের এক ধর্মধাজক চশমা 
আবিজ্কার করেন । ছাপাখানার আগে, মানে খটীষ্টীয় পণ্দশ শতক পর্যণ্তি চশমার ব্যবহার প্রায় 
ছিলই না মূদ্রণষন্তের উদ্ভবের সঙ্গে মান্ষের পাঠে আসন্তি জল্মালো: তাই চশমার ব্যবহার 
অনেক বেড়ে গিয়ে সারা ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়লো । 

দূরবীন বা টোলস্কোপ যন্তটি নাক ১৬০৮ সাল নাগাদ হানস জিপারশাই নামে 
হল্যাণ্ডের এক চশমা ব্যবসায়ী হঠাৎ আবম্কার করে ফেলেছিলেন। ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে 
ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও (১৫৬৪--১৬৪২) দূরবীনের অনেক উন্নতি করেন এবং তাঁর 
দূরবীন 'দিয়ে বৃহস্পাঁতির উপগ্রহগ্‌লির সন্ধান পান। তাঁর পূরপূরী পোল্যান্ডের জ্যোতির্িজ্ঞানশ 
কোপারনিকাসের (১৪৭৩--১৫৪৩) মতাবলম্বন করে গ্যালিলিও প্রচার করলেন যে. পাঁথবশ 


৯৬১ 
চি 


ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই মতবাদের জন্যে সেকালের শান্তধর গোঁড়া ধর্মযাজকরা 
তাঁকে জ্যান্ত প'তে কেলবার যোগাড় করছিলেন । তাঁদের শাস্ঘ বলতো যে, সূর্যই পৃথিবীর 
চারদিকে ঘোরে। গ্যাঁলালও প্রাণের ভয়ে মত বদলে ফেলোছিলেন। 'ঘুরুক ব্যটা সর্ব 
পাঁথবীর চারাদকে আমি বেঘোরে মরতে যাই কেন ভাবটা বোধ হয় এই ছিল গ্যণললিওর। 

প্রায় দেড় শ' বছর পরে এলেন উইলিয়াম হার্শেল (১৭৩৮-১৮২২)। তিনি আসলে 
ছিলেন জাম্ণান। ইংল্যান্ডে গিয়ে সঙ্গীত চচ্ণ আর শিক্ষাদান করতেন; সঙ্গে সঙ্গে গণিত ও 
জ্যোতাবজ্ঞানের অনুশীলন করতেন। রাজা তৃঙায় জর্জ তাঁকে রাজসভার জ্যোতির্বিদের পদে 
আঁভাঁষন্ত করে 'নাইট' উপাধতে ভূষিত করছেন । স্যার উইলিয়াম ও ভাঁর ছেলে স্যার জন হার্শেল 
(১৭৯২--১৮৭১) দূরবীন ছাড়াও কাট ৬ ধাতুত্র তৈরী নানারকম বৈজ্ঞানক যন্দুপাতির 
আবিচ্কারক। 'ইউরেনাস' বা আমাদের আধ্ানক পাঁঞ্জকা মতে ন্দ্র' গ্রহাটিকে স্যার উইালয়ামই 
দূরবশন দিয়ে আবিচ্কার করোছিলেন বলে তার আর এক নাম 'হাশেলি'। 

এরপর থেকেই বীক্ষণ ও চশমার কাচের বিবর্তন ও বিকাশের কাজটি জার্মান বৈজ্ঞানিকরা 
হাতে নিলেন। সে কথায় পরে আসাঁছ। 


ননশগোপাল সরকারের পারিবারিক ইতিহাস এবং তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবনের 
সাধনার কাহিনী উহ্য রেখে একেবারে ১৯২৭ সালে চলে আসি। ইতিমধ্যে পিতার কর্মস্থল 

এলাহাবাদে থাকতে থাকতে তিনি বেণীমাধবের শিষ্য রাধারমণ দাসের কাছে পেন্রল থেকে 
'ইপ্ডাস্ট্রয়াল গ্যাস" তৈরীর প্রণালীটি শিখে নিয়েছেন। আধ্ানক যন্ত্রশালায় এই গ্যাসের 
ব্যবহার প্রায় অপাঁরহার্য। 

শ্রীধীরেন সেন প্রমুখ স্বীয় হেমেন্দ্রনাথের ছেলেদের পারচালিত বেঙ্গল গ্লাস ওয়াকস- 
এর কথা আগেই বলেছি। ননীগোপাল সেখানে একটি চাকার পেলেন। এইখানেই গ্যাস তৈরীর 
মাধ্যমে তিনি কাচ-শিজ্পের প্রাতি আকৃম্ট হলেন। 

উচ্চাভিলাষী ননীগোপাল কিন্তু দেশে যেটুকু কাজ শিখোছলেন তাতে মোটেই খুশি 
ছিলেন না; বিদেশে যাবার পথ খঃজ ছিলেন, কিন্তু পাথেয়র কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। িছু- 
দন কাজ করার পর সেন মশায়দের কাছ থেকে আংাঁশক অর্থ সাহায্য পেয়ে বাকশটা নিজে 
যোগাড় করে ১৯২৭ সালে ননীবাবু সাগরপাঁড় 'দলেন। পেশছলেন ইন্ডাস্ট্রিয়্যাল গ্যাস ও 
সায়।ন্টফিক কাচ-ীশজ্পের তীর্থ জামেনিশিতে । কিছুকাল মেলেনবাখ-এ গ্যাস ও বার্নার বিষয়ে 
শিক্ষালাভ করে তিন ল্যাবরেটারর কাচের সবঞ্জাম প্রস্তৃত-াকন্দ ইলমেনাও শহরে গেলেন। 
বলতে গেলে, সায়াশ্টিফক কাচ তৈরীতে তাঁর হাতে খাঁড় এই ইলমেনাও শহরেই । সেখানেও 
কিছুদিন কাজ শেখবার পর ননীবাবু বীক্ষণ ও চশমার কাচ তৈরীর বিশ্বাবখ্যাত কেন্দ্র 
থুরিংগিয়া অণ্চলের ইয়েনা শহরে উপাস্থত হলেন। 


ইতিহাস প্রসিদ্ধ একটি নাম--কার্ল তসাইস-১৮১৬/৮৮। আপনাদের মধ্যে যাঁরা 
বশ ত্রিশ বছর আগে ক্যামেরা, বাইনোকুলার বা দূরবীন ব্যবহার করতেন তাঁদের কাছে এ এক 
আদরের নাম ছিল নিশ্চয়ই । 


৯৭০ 


আমার এক বালাবন্ধূর জীবনে কাল জাইস মস্ত ধড় অংশ নিয়েছিলেন। বন্ধুবর তাঁর 
বাঁড়র ছাদ থেকে জাইসের লেল্সওয়ালা বাইনোকুলার দিয়ে দুরে এক উচু পাঁচিল ঘেরা বাড়র 
প্রা্গণে এক সুন্দরী তরুণীকে দেখে মুখ্ধ হন। অনেক কম্টে আলাপ করে সুযোগ বুঝে 
জাইসের 'টেসার লেন্সের দামী ক্যামেরা দিয়ে সুন্দরীর কয়েকঠা ছাঁব তুলে ফেলেন। সেই 
ছবির পায়ে দিনের পর দিন ফুলের অর্থ উৎসর্গ করে একদিন তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হলো; 
মানসীকে ঘরনী করে নিয়ে এলেন। পরে গিনি জাইসের লেন্সের দূরবীন দয়ে প্রেয়সীকে 
চাঁদের কলঙ্ক দেখাতেন কনা ভা আমার জানা নেই । কারণ, স্পৈণ বন্ধু বিয়ের পর থেকে আমার 
কাছে দূর্লভ হয়ে উঠেছিলেন। 


১৮৪৮ সালে ইয়েনা শহরে কাল" জাইস তাঁর বৈজ্ঞানিক ষন্তপাতির কারখানা স্থাপিত 
করেন; কিল্তু তখন কাচ বা লেল্সযুন্ত সরঞ্জাম [বিশেষ করে তৈরী হতো না। ১৮৭৫ সালে 
প্রফেসর আনস্ট আব্‌ (১৮৪০--১৯০৫) নামে এক প্রাতিভাধর তরুণ বৈজ্ঞানক অধ্যাপনা ছেড়ে 
জাইসের শিজ্পপ্রাতিষ্ঞানে অংশশদার হয়ে যোগ দিলেন । স্থানীয় শট আণ্ড জেন "লাস ওয়াকসের 
মালিক অটো শটকেও আব নিজেদের মধ্যে টেনে আনেন। তারপরে যান্তিক জাইস এবং কাচ- 
শিল্পী শট্‌.কে নিজের বিরাট ব্যন্তিত্ব ও বৈজ্ঞানিক প্রেরণা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করে প্রকেসর আবূ 
অতুলনীয় এক সমণ্বয়ের সৃষ্টি করেন। প্রঠ্ঠোন যখন ধিশালাকার ধারণ করলো তখন কিছ্তু 
এই নিঃস্বার্থ বৈজ্ঞানিক নিজ্জে কর্মকর্তা হয়েও মহত দেখালেন প্রাতিজ্ঞানের নাম কার্ল ৎসাইস: 
ফাউন্ডেশন রেখে। 

এই শতকের দ্বিতীয় দশকে ইয়েনা শহরে এক পরমাশ্চর্য আঁবচ্কার হয়। জাইনসস 
কম্পানির উদ্যোগে পাঁথবীর সর্বপ্রথম প্ল্যানেটেরিয়াম প্রাতীষ্তত হলো। আমাদের কলকাতার 
বিড়লা স্ল্যানেটোরয়ামের সমস্ত ঘল্ধমপাতিও জাইসের ইয়েনা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আনানো৷ 
হয়োছল। জার্মেনী বিভাগের পর জাইস প্রাতষ্ঠানও খণ্ডিত হয়েছে। এক ভাগ, 'ইয়েনা' রয়ে 
গেছে পূর্ব জার্মেনীতে, আব এক ভাগ চলে এসেছে পশ্চিম জামেনিখতে অবাস্থ দুটি 
কারখানাতে। 

আমাদের যাদবপ;রের কেন্দ্রীয় লাস ও সেরামক ইনস্টিটিউট এখন বছরে প্রায় ৯ টন 
করে বাক্ষণ কাচ ইত্যাঁদ তোর করছেন। তাছাড়া আমাদের দতগণপুর প্রকঙ্প-ও বখক্ষণ এবং 
চশমার কাচ তৈরী শুরু করছে। সাধ, প্রচেম্টা-কন্তু ভয়ের কথা যে, এটাও একটা সরকারি 
উদ্যোগ । 


ধীক্ষণ ও চশমার কাচ শিল্পে জাইসের পরেই নাম করতে হয় প্যারিসের 'পারামাতোয়া 
প্রতিষ্ঠানের । এও এক ইতিহাসপ্রাসদ্ধ সংস্থা। ইংল্যান্ডে এই শ্রেণীর কাচ প্রস্তুতকারকদের 
মধ্যে পিলফকিংটন, বৃটিশ হট রোঁজিষ্ট্যান্ট গ্লাস কম্পানি ও ফিনিক্স ওয়াকর্সের নাম করলেন 
ননণগোপাল সরকার । 


ননীগোপালের জার্মেন পাঁরকুমা পর্ব এক কৃচ্ছঃসাধনার কাহিনশ। দারুণ অর্থকম্ঠে তানি 
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মাসের পর মাস একবেলা খেয়ে কাটাতেন। যথেম্ট গরম কাপড়-জামার অভাবে প্রচণ্ড শীতের 
কামড়ে ফ্রেস্ট-বাইট) ভক্ম থাকা সত্তেও ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে সর্যোদয়্ের অনেক আগে কাজে 
বেরে।তে হতো । সামান্য উপার্জন থেকে সাত ঢাকা দিয়ে একটা ওভারকোট একনোছিলেন, তাও 
চুর গেল। 

সঞ্গীসাথদের অবস্থা যাঁদণ্ড প্রায় একই 'ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই 'বাশিজ্ট 
ব্যান্ড ছিলেন। বিশবাবখ্যাত মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তার স্তর, আমাদের ভূতপূর্ব রাজপাল পদ্মা 
নাইডুর দুই মামা বীরেন ও হরওখন ৮ট্রোপাধ্যায় এবং মাস সুশশীলা নাম্বিয়ার, আর মরা 
ষড়যন্দে দাঁশডিত ইংরেজ কামিউানস্ট হাচিনসন। এই দলে আরও একজন অসমসাহসাঁ ব্যাগ 
ছিলেন; তাঁর নাম চন্দ্রশেখর 1পল্লাই । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 'এমডেন' নামে যে জার্মান 
রণতরশীটি মাদ্রাজে এসে গোলাবর্ষণ করোঁছিল, চন্দ্রশেখর পল্লাই সেই জাহাজে 1ছলেন বলে 
শোনা বায়। দ্বিতীয় বিশবধুদ্ধের সময়ে নাথাসরা চন্দ্রশেখরকে গ্যাস চেম্বারে হত্যা করোছল । 

এইসব কট্রর মাক'সব।দণী ও 1বপ্ণবীদের ঘানম্ত সংস্পর্শে এসেও উত্তরজীবনে ননীগোশাল 
কী করে 1শল্পপাতি হয়ে গেলেন, সে প্রন করাতে তিন মুদ্ হাসলেন । বললেন, “না, দু" 
একবার টেররস্টদেন জনে) হাত-বোমার ফিউজ' তোর করে দেওয়া ছাড়া স্বাধীনতা-সংগ্রামে 
যোগ দেওয়া আমার হয়ে ওঠোন। একবার কেবল কয়েক দিনের জন্যে স্পেশাল ত্রাণ পুালসের 
হেফাজতে থাকতে হয়োছেল, এহ যা)? 

উনাণ্রশ সালে শিক্ষা শেব করে দেশে ফিরে ননীগোপাল আবার বেঙ্গল গ্লাস কম্পানিতে 
বা [নিলেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে ডাকা জেলার এক কাচ-শল্পপাঁতর আহ্বানে বেঙাল 
"লাস ছেড়ে ননখবাব, নারায়ণগঞ্জে চলে গেলেন। সেখ।নে ওই শাশি বোতল গেলাস তৈর*র 
মাঝে মাঝে মনমরা ননঈগোপাল ঘুরে আসতেন ঢাকা ি্বাবদ্যালয়ের 'ফাঁজক্সপের প্রফেসার 
(অধুনা জাতীয় অধ্যাপক) সত্দেন বসু ও কোমস্ট্রির প্রকেসর জ্ঞান ঘোষ উেত্তরকালে স্যার 
জ্ঞান ঘোষ) মহাশয়দের কাছ থেকে । উদ্দেশা, যাঁদ কোনোরকমে  শাঁশবোতল উৎপদনের সঙ্জে 
সঙ্গে সায়।-৮ফক কাচ-ও তোর করতে পারেন । ননগোপাল অবশ্য নারায়ণগঞ্জে বসেই বাঙালীর 
প্রথম ইলেকান্রক বালবেপ কারখানা বেল লাযাশপ-এর জন্য কিছ কিছ কাচের খোল তোর 
করে [দিতেন । 


নারায়ণগঞ্জেন সেই কারখানাটি হঙডাৎ এখাদন রহস্যজনকভাবে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। 
নন বাব, বেকার হলেন। 

সত্যেন বস ও জ্ঞান ঘোষ মহাশযর। তরুণ ননীগোপালকে সেন্হে করতেন এবং কচ শিল্পে 
এগ অঁভিজ্ঞভার 'পষয়ে তাঁদের যথেষ্ট আস্থা ছিল। তাঁদের দবজনের আশীর্বাদ ও শংসাপর 
1নয়ে নননীগোগাল ১৯৩ সালে কলকাতায় ফিরে এলেন । সম্বল ওই পাঁণ্ডিত যুগলের দেওয়া 
মহামূল্য সার্টীফকেড দশখানা। 

কলকাতায় এসে তাক্লাপদ চ্যাটার্ড নামে এক পূর্ব পাঁরচিভ ভদ্রলোকের সহায়তায় স্বগীক়্ 
প্যারীমোহন মুখাজির সঙ্গে ননীবাবুর আলাপ হলো । প্যারশীবাবু ছিলেন বর্তমান পূর্ব 
পাকিস্তানের ছাতকে অবা্থিত আঙস।ম বেঙ্গল সিমেন্ট কম্পাঁনর অন্যতম কততাব্যান্ত। 
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প্যারীমোহনের সঙ্গে রায় আযান্ড রায়' ফার্মের রণাজৎ রায় মশায়ের বশেষ 
সৌহার্দা ছিল। প্যরীবাব এও জানতেন যে ভাবষ্যত উজ্জল, এফন সব শিজ্পোদ্যোগে রণ 
রায়ের দারুণ উৎসাহ । . 

রায় ভ্রাতাদের নিজেদের অর্থবল তো ছিলই, আঁধকল্তু প্রয়োজন মত অর্থ সংগ্রহের 
ক্ষমতাও ছিল যথেষ্ট | প্যারীমোহনের সংপারিশে ননাগোপাল রণ রায়ের কাছে গেলেন। পীর 
বেকার ননসগোপাল সরকার এত দনে এক নরাপদ আশ্রয়ে পেনছজেন। শন্ধহ িসাপিদ নয়। 
রণ. রায়ের সান্ধ্য ছিল সাধদসঞ্জোর মতো | 

সত্যেন বসু ও জ্ঞান ঘোষের শংসাপত্র পড়ে ক।লাবিলম্ব না করে ১৯৯৩৭-এর ১৫ ডিসেম্বর 
“সায়ান্টিফিক হীণ্ডয়ান গ্লাস কম্পানি 'লামটেড'-এর রোঁজস্টি করানো হলো । মজধন হলো 
কিণ্টিদুধর্ব ৬০,০০০ টাকা । শডরেসউর বোর্ডে যোগ ছিলেন রণজিৎ ও আময়নাথ রায়, বস 
বিজ্ঞান মান্দিরের রসায়নশাস্তী প্রফ্সের এন. বস. নাগ এবং কলকাতা ইমপ্র,ভমেন্ট দ্রাস্টের 
বর্তমান চীফ এাঁঞজনীয়ার মুরশিদাবাদ-নবাসী অলাব মহম্মদ ইসমাইল সাহেব । 


ভারতের প্রথম সায়ান্টফক কাচ তৈরীর শপ্রাতিষ্ঞন স্থাপিত হলো । গোবরা অণুলেগ 
ক্রিস্টোফার রোডে একাঁট বাড় ও জাঁম ভাড়া করে ১৯৯৩৮ সালের গোড়ায় কাজ আরম্ভ হলো। 
তোড়জোড় করতে না করতেই বছর দেড়েকের মধো 1হটলারের দোদন্ডিপ্রভাপ ইয়োবোপে যুদ্ধ 
বাধিয়ে ঠদল। সঙ্গে সঙ্জে িউত্রযাল আর হশটরোজস্১]।ট কাচের আমদান বন্ধ হলো । ফলে 
নবপ্রাতাদ্ঠত ?সগকল-এর মালের চাঁহদা হলো উৎপাদনের অনুপাতে অনেক বোঁশ। ভারতে 
অবাস্থত বাৃটিশ সেনাবিভাগ তখন সেই মাল কেনবার জন্যে সর্বদাই ব্যগ্র হয়ে থাকতে । শুধু 
তাই নয়, িসগকল-এর কারখানা সম্প্রসারণের জন্যে গভন“মেন্ট ক্রিস্টোফার রেভের সেই ভাড়া 
বাড় সহ ১৯ বিঘা জমি ননীবাবুদের খুব সস্তায় ?কানিয়ে ঠদলেন। 

নতুন ফ্যাক্টীর ও আনুযাঁঙগন ঘরবাঁড় তৈরি, মেশিন কেনা, চুল্লি বসানো, কাচামাল 
সংগ্রহ আর শ্রমিক ভাত করা-শীসগকলে কাজের ধুম লেগে গেল। সেও যেন এক যুদ্ধের 
প্রস্তুতি । নামের মর্যাদা রেশে ব্লণাঁজিৎ রায় সে লড়াইয়ে জয়লাভ করলেন । তার প্রধান সেনাপাত্তি 
ছিলেন ননীগোপাল। পান্রদের মধ্যে ছিলেন ভিরেইরবর্গ এবং মদের মধ্যে ছিলেন প্রান্তন 
বাঙাল ওষুধের কারখানা স্ট্যান্ডার্ড ভ্রাগ'-এর কতণ ডাঃ হেমেন ঘোষ, 'বেষ্গল ইামিউীনাট'ত 
ডাঃ উমাপ্রসন্ন বসু, ডাঃ শৈলেশ চৌধ,নী, স্বগনক়্ি ইশ্দুভূষণ সেনগ,ত এবং স্বগশয় অমূল্য 
[বশ্বাস। 


এই অমূল্য বিশ্বাস মশায়ের কথা বিশেষ করে বলতে হয়। ইনি ছিলেন বৈজ্ঞানক 
প্রাতিভাসম্পন্ন এক আভজাত ব্যান্ত । 'তাঁন বহ পূর্বে তাঁর কলকাভার নিজস্ব মেশিন-শপে নানা 
জটিল সাজ-সরঞগ্জাম তোর করতেন । এখন থেকে ৩৪ । ৩৫ বছর আশে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায়ের 
অনুরোধে শান্তিনকেতন আশ্রমের জলাভাব দূর করার কাজে সাহায্য করেছিলেন এবং উত্তর- 
কালে ছাতকের আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট কম্পানির চীফ এঁঞ্জনীয়ারও হয়েছিলেন । 

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ষল্মবিক্ষেতা ইন্ডো-জার্মীন প্রাতিষ্ঠান “আ্যাডেয়ার ডাট” কম্পানির 


৯৭৩ 


ম্যানেজার শ্রীগারজাপতি ভট্টাচার্য মশায়ও িগকলের প্রস্তুতি পর্বে নানাভাবে সাহায্য করে- 
ছিলেন এবং উৎপাদন শুরু হবার পর আযাডেয়ার ভাট কম্পানি সিগকলের এজেন্সিও করোছলেন। 
1সগকল-এর প্রথম কয়েক বছরের অগ্রগাতি আম নশচে কয়েকাঁট অঞ্ক 'দয়ে দেখাঁচ্ছ : 


সাল উৎপন্ন দ্রব্যের দাম কম্পানির লাভ মূলধন ডিভিডেপ্ড 
১৯৩৯ ১৩,৭০০ টাকা ১,৯১৭ টাকা ১৬,৫০০ টাকা 

১৯৯৪০  ১,৯৬,০০০ টাকা ২৭,০9০ টাকা ১,৩৫,০০০ টাকা ১৫% আয়কর বাদে) 
১৯৪১ &,২৫,০০০ টকা ৭২,০০০ টাকা এ ২৪% এঁ 
১১৪২ ৭১,৬০,০০০ টাকা ৮৭,০০০ টাকা এঁ ২৪% এ 


ইংরেজী ১৯৪৩, মানে বাংলা ১৩৫০--বাংলা দেশে মন্বল্তরের বছর; সেই সঙ্ষো 
ণসগকলের ওপর দিয়ে বয়ে গেল ভয়ঙ্কর এক ঝড়, অপূরণীয় এক ক্ষাতি। 

১৯৪১/৪২-এ জান্পানীরা বর্মা ও আন্দামান দখল করে প্রায় শাংলার দরজায় পেশছে 
[গয়েছিল। বাঁটিশ সরকার তাই অত্যাবশ্যক যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরার প্রাতিষ্ঠানদের বলাছলেন যে 
তাঁদের কারখানার অংশ কলকাতা থেকে যেন অন্তত ১৫০ মাইল দূরে তুলে 1নয়ে যান অথবা 
সেই দূরত্ব বজায় রেখে তাঁদের দ্বিতীয় ইডীঁনট চালু করেন। সগকলের প্রাতিও সেই নরেশ 
[ছিল। রণ রায় তেমন একাটি জায়গা খুজাছিলেন। ময়রভঙঞ্জের মহারাজা বাহাদুর এবং তাঁর 
দেওয়ান শ্রীক্ষতশচন্দ্র নিয়োগ মশায় পেরবরতীকালে কেন্দ্রীয় বাণিজামন্তী) অনেক সুযোগ 
সশবধার প্রাতশ্র€াত দিয়ে রণ রায়কে ময়্রভঞ্জে 'সগকলের দ্বিতীয় কারখানা স্থাপন করতে 
আহবান করলেন । 

সগকল-এর বদলে ময়রভঞ্জ গ্লাস ওয়ার্কস ীলঃ নাম 'দয়ে রণাঁজৎ রায় অল্পাঁদনের 
মধ্যেই এক কম্পানি গঠন করে ফেললেন। 'সগকল থেকে ৬।৭ লক্ষ টাকা 'নয়ে আর বাইরে 
কিছু শেয়ার বেচে অনাতাঁবলম্বে ফ্যাক্লার তৈরী হয়ে মোশনার বসে গেল। ননশগোপাল, 
আময়নাথ, এণরা সব প্ইলেন সিগকল ও 'রায় আশ্ড রায়'-এর তত্তাীবধানে এবং রণ রায় শীনজে 
গেলেন ময়ূরভঞ্জের দেখাশোনা করতে । 

রণ রায় যে-কোনো কাজ হাতে নিতেন তার প্রয্যান্তগত অংশতেও 'নজে হাত লাগয়ে 'শখে 
নিতেন । কোনো শিক্ষাই অসম্পূর্ণ রাখতে চাইতেন না। ঠসগকলের কারখানায় বা ল্যাবরেটারতে 
ননীগোপাল যখন একটানা ঘন্টার পর ঘণ্টা কোনো জাঁটল কাজে 'লপ্ত থাকতেন রণ রায়ও পাশে 
থাকতেন: পদ্ধাতিটা বুঝে নিতেন অসগম একাগ্রতা 'দয়ে। কাজটা শেখ হচ্ছে ন।, শননিগোপালের 
খাবার সময়গ্ড কখন উৎরে গেছে--রণ রায় বোরয়ে গিয়ে নিজের হাতে 'টাফন কেরিয়ার বয়ে 
এনে বলতেন, “সরকার খেয়ে নাও, আম ততক্ষণ হাতি লাগাই ।” 

ময়রভঞ্জে ননীগোপাল 'ছলেন না। আধপাকা হাতে রণাঁজৎ রায় একা একাই কান 
টেকাঁনক্যাল সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করতেন। সোঁদন কীসের জন্যে যেন পেট্রল-গ্যাসের দরকার 
পড়েছিল । রণ রায় নিজেই গ্যাস তৈরীর পান্রটতে আগুন দিয়ে প্রয়োজন মেটাতে গেলেন। 
হঠাৎ প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ হলো । রণ রায়ের সর্বাঞ্গে দাউ দাউ করে আগুন জহলে উঠলো । 


৯১৭৪ 


বালির স্তূপ কাছেই ছিল তার ওপরে গড়াগাঁড় দিয়ে আগুন নিবিয়ে ফেললে বে'চে যেতেন। 
কিন্তু ভুল করে তা করলেন না,, প্রত্যুৎপন্মমাতত্ব বোধ হয় তখন অসাড় হয়ে গিয়েছিল। তিনদিন 
অঙ্হ্য যন্ত্রণার পর মারা গেলেন। ডান্তার বিধান রায়ও খবর পেয়ে ঘটনার িদিনেহ ময়রেভঙ্জে 


গিয়ে চাকৎসা করোছলেন, কিন্তু লাভ কিছু হয়নি । 


তারপরে পশীচশ বছর কেটে গেছে । রণাঁজৎ রায় না থাকাতে ময়রভপ্ত "লাস ওয়ার্কস-ও 
গেলকুইডেশনে গেছে । 'সিগকল-এর মালের চাহদা অবশ্য কমেনি, অনেক বেড়েই গেছে। ১৯৬৭ 
সালে প্রায় ১৭ লক্ষ টাকার মাল "বাকি হয়েছে । কিন্তু একাঁদকে শ্রামক আন্দোলন এবং অন্যাঁদকে 
সরকারের দয়ায় কাঁচামালের দাম অনেক বেড়ে যাওয়াতে উৎপাদনশান্তর অধেকের বোশ কাে। 
লাগানো যাচ্ছে না। 

শুনলাম যে, বোরাক্স অর্থাৎ সোহাগার মতো কাচাশিজ্পের অতি প্রয়োজনীয় কেমিক্যালটি 
শোধিত অবস্থায় আমেরিকা থেকে এখনো যে দামে আমদানি করা যেতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার 
তা না করতে 'দয়ে ব্যবস্থা করেছেন যে, বোম্বাইয়ের 'বশেষ একটি প্রতিষ্ঠান সেই বিদেশ 
থেকেই অশোঁধত সোহাগা এনে এখানে একট নাড়াচাড়া করার পর আমেরিকান শোঁধত 
সোহাগার চাইতে শতকরা ৮০ টাকা বোশ দামে বাজারে ছাড়তে পারেন। কাজিকা টাইপ 
ফাউন্ডরশ বিষয়ক প্রবন্ধে অনুরূপ একটি উদাহরণ িয়োছ --সীসে, টিন ও আযান্টিমানি 
আমদানির ব্যাপারে । সেখানেও আছে এক বোম্বাই কম্পান। এ হলো সরকারের অনপ্রাণিত 
ব্যাক মাকেোঁটিং-এর দম্টাল্ত। 


ননীগোপাল বললেন যে, তাঁর উপযূত্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র অরূপ জার্মেনী থেকে কেমিক্যাঙ্গ 
এাঁ্জন*য়ারং পাস করে এসে ফ্যা্টীরির সুপারিন্টেশ্ডেন্ট হয়ে কাজ একরকম ভালোই চালাচ্ছেন। 
মধ্যম অনুপ ইংল্যান্ডে গ্লাস টেকনোলজিতে শব. এস-স. পাস করে শীঘ্রই দেশে ফেরার কথা। 
ছোট ছেলে স্বরূপও যাদবপরধ থেকে ফিজিকাল কোমিস্ট্রতৈে এম. এস-স. দিচ্ছেন। অ্রীমতশ 
চিন্ময়ী সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক আর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী নীনা পৃতিতুণ্ড 
এম. এস-সি. কিজিওলাঁজভে ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট । শিক্ষিত কৃম্টিবান পারবার। 'শিল্পোদ্যোগে 
ব্যাপৃত থাকলে ননীবাবুর বংশধররা এই পাঁরবারক ঞাঁভহ্ো পুষ্ট হয়ে বাঙালীর ও বাংলার 
মঞ্গাল ঘটাতে পারবে। 


সমস্যার কথা হচ্ছিল। ননীগোপাল বললেন, “যেখানে আমার মতো আভিজ্ঞ লোকও 
এইসব সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে সেখানে এই ছেলেমানুষরা চালাবে কী করে ৮” একটু থেমে 


আবার বললেন, “এক পারতেন রণ রায়। আজ রোগশধ্যায় শুয়ে কেবলই তরি কথা মনে হচ্ছে। 
তিনি যাঁদ আজ থাকতেন--” 


৮ জুন, ১৯৬৮ 


৯৭ 
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আটমািপ মার্চ মাসের শেষভাগে হায়দ্রাবাদে ইনাস্টাটউট অব এখঞ্জনসয়ার্স ভবনে সর্ব- 
ভাপতণয় কাচশিল্প সাঁমাতিপ্ন ২৪তম বাংসারিক সভার আধবেশন হয় । সভাপাত ছিলেন বাঙালখনু 
বৃহত্রম এবং ভারতের অন্যতম বৃহৎ প্রাতিষ্তঠান কৃষ্ণা সালিকেট আযান্ড গলাস ওয়াকস লামিটেড-এর 
ম্যানোঁজং ডিরেক্টর শ্রীবিভূতিভূষণ সরকার । 


প্রাঞ্জল ভাষণের প্রাণিধানযোগ্য কয়েকটি তর্ত ও তথ্য নীচে লাপিবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রতি অনুচ্ছেদে আমার নিজস্ব মল্তব্যও কিছ কিছু জুড়ে দিলাম । 

(১) আভিভাষণের গোড়াতেই সভাপাঁত মশায় ভাতে কাচাশজ্পের ক্রমাবকাশের বিবরণ 
গদয়েছেন। ১৯৫০ সালে আমাদের উৎপাঁদত কাচ পণ্যের ওজন ছল ৫০ হাজার টন। ১৯৬৬-তে 
তা এসে দাঁড়য়েছে ৩ লক্ষ টনে। 

(ভোরতে কাল্র উৎপাদন এখন কেবল যে চাহদা-বরাবর তাই-ই নয়, কয়েকাট কাচপণ্যের 

উৎপাদন প্রয়োজনের আতীরিন্তও হচ্ছে। রামায়ণের কাল থেকে আজ পর্ল্ত রমণীকুলের আদরের 
পাত তৈরি থেকে শুরু করে শাশিবোতল, গেলাস-বাঁট, হ্যারকেন লন্ঠনের চিমনির মতো 
হলোওয়ার; কাচের পাত ও আয়নার মতো শশট বা ফ্ল্যাট কাচ; বক্ষণ ও চশমার কাচ এবং 
নিউট্র্যাল ও উচ্চতাপসহ কাচ--সবই এখন ভারতে প্রস্তুত হচ্ছে। কাচ-শিজ্প হয়ে দাঁড়য়েছে 
ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্প। আধকাংশ কাচের কারখানাই বাংলা, মহারাম্ট্র ও উত্তরপ্রদেশে 
অবাঁস্থত : ১৯৬৬ সালে ১২৩ ভারতীয় গ্লাস ফ্যান্ত্রীরতৈে মোট ১২ কোট টাকা ন্যস্ত 'ছল 
আর উৎপাদিত কাচের দাম দাঁড়য়েছিল ১৮ কোট টাকায় । এই হিসেবের মধ্যে আবার কলকাতার 
গরানহ।টা, গ্রে স্ট্গট এবং মহাত্মা গান্ধী রোড, কলেজ স্ট্রীট অণ্লের হোমিওপ্যাথিক ওষুধের 
কিংবা আতরের শিশি তৈরির বাস্তাশলেপর পাঁরসংখ্যান অন্তভূন্ত নয়। উত্তরপ্রদেশের বিশেষ 
[ধিশেষ অণ্থলের পহাত তৈবণর কু'টিরশিল্পের হিসেবও ধরা হয়াঁন। আরও কছ: ?1কছু হয়তো 
বাদ পড়ে গেল-তা-ও তো আমি সরকার পরিসংখানের ওপর ভর না-করেই লিখাছ। সেটা 
করলে পারসংখ্যানে অনেক বেশ ভুল থাকার সম্ভাবনা হতো)। 


কৃষ্ণা সিলিকেট আ্যাণ্ড ক্লাস ওয়াকস লিমিটেড 
১৭, রাধাবাজার স্ট্রীট 
কাঁলকাতা ১৬ 


(২) সভাপাঁতি মহাশয় বলছেন যে বহু বাধাবপ্পাত্ত আতিরম করে মাত বছর বশেকের মধো 
ভারতীয় কাচশিশ্পের বিরাট সম্প্রসারণ হলো বটে, কিন্তু তা হতে না হতেই এল মন্দা ও 
শশজ্পসংকট । 

(সম্প্রসারণের মধ্যে আবার প্রধান একটি গলদ রয়ে গেল। স্থাপনার সময়ে বতমান 
কাচাশজ্প প্রাতিজ্ঠানগুীলর আধকাংশই ছিল আয়তনে ক্ষুদ্র, ষল্ধরপাতিতে সেকেলে, অথচ সংখ্যায় 
অনেক । কাজেই অজ্পকালের মধ্যেই উধর্গাতি পড়তার সঙ্জে। তাল রাখা এইসব ক্ষ-্র প্রাতম্ঠানের 
পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো । সংকট আরও ঘনশভূত হলো ১৯৫৬-র পাক-ভারত যুদ্ধকালে। 
পারণামে ভারত থেকে পাকিস্তানে রপ্তানি গেল বন্ধ হয়ে । উদাহরণ : শুধু কৃফা "লাসেরই 
হলো-ওয়্যার কাচের পাকিস্তানে রপ্তাঁন বছরে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা কমে গেল। সায়াস্টিফিক 
কাচ অথবা শশট-গ্লাসের মতো দামী জিনিসের রপ্তানি ৯ লক্ষ টাকা কম হলে তেমন কিছু 
হতো না, কিন্তু শিশিবোতলের বেলায় এই হাস দারুণ ক্ষাতর ব্যাপার হলো । কৃষ্ণা গ্লাস 
শ্রেণীর আধ্দীনক যন্ত্র সংবালত প্রতিষ্ঠানগুির কম পড়তার জন্যে এই চোট সামলে নল, কিন্তু 
ছোটদের প্রায় *বাসরোধের উপক্রম হলো)। 


(৩) সাগরপারে রপ্তাঁনর অন্তরায় সম্বন্ধে সভাপাঁতি বিভূতি সরকার মশায় 1বশেষ 
যে কারণের উল্লেখ করেছেন তা হলো আন্তজাতিক জাহাজ-ভাড়া বাদ্ধি। মাসুল, বীমা খরচ 
ইত্যাঁদ খুব বেশ বেড়ে গেছে। তাই 1ডভ্যালঃয়েশনের পরেও ভারতীয় কাচের দাম এত বেশি 
হয়ে দাঁড়াচ্ছে মে, আন্তর্াতক প্রাতযোঁশগতায় জেতা আমাদের বড় বড় গ্লাস ফ্যান্টরির পক্ষেও 
অসম্ভব। 

লোহার রপ্তানিতে যেমন সরকারণ সাহায়ক আছে, কাচেও তেমাঁন আছে, কিন্তু ?িবশ্বের 
বাজারে এই কড়া প্রাতযোগিতায় জয়লাভ করে ফরেন এক্সচেঞ্জ ঘরে আনতে হলে কাচ-শিল্পের 
সাহায়ক বেশ খানিকটা বাড়াতে হবে! সুবিধা দরে ভারতঈয় কাচ পেলে আফ্রো-এশীয় দেশেবা 
ইওরোপণয় কাচ না কনে নিশ্চয়ই তাই-ই কিনবে । বিশেষ করে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুন্তিগুলির 
জন্যেই এতে তাদের বেশি আগ্রহ; কিন্তু জন্যাধ্য দরে তো তারা কিনবে না)। 


(৪) শবড়ীতিবাবু তাঁর ভাষণে আরও বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় শুক বিভাগের (একসাইজের) 
নাকি একমাত্র কাজ হলো যে, গ্লাস ফঠঝ্রীরগুলি যতাঁদন ধংকে ধকে কে থাকে ততভাদন 
জজিয়া-করের মতো করে ছোট বড় সকলের কাছ থেকে ১৫ পারসেন্ট শুঙজ্ক আদায় করে যাওয়া । 
শুজকনশীতির নিয়মকানুনের পরিবর্তন খুবই জরুরী । অন্যান্য ধশষ্পে যেমন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ 
প্রতিষ্ঠানের শুলেকর হারে কম বোশ আছে কাচাঁশলেপে সে-সব নেই । ফেডারেশন এই অন্যায়ের 
প্রতিকারের চেস্টা করছেন। 

(কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম যখন কাচের ওপর এক্সসাইজ িউাট বসান, ভখন হিসেব করে- 
ছিলেন যে, এই খাতে বড় জোর 'বশ-ীত্রশ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে: এখন কিন্তু আড়াই কোট 
টাকার বেশি পেয়েও সরকার বাহাদুর 'িছ;টা ছেড়ে দেওয়ার কথায় কর্ণপাত করতে নারাজ )। 


৯৭৭ 
২৩ 


(&) ইমপোরটেড কোমক্যালের ব্যাপারে সভাপাঁতি মশায় একটি উদাহরণ 1দয়েছেন। কাচ- 
শিল্পে অত্যাবশ্যক সোঁডয়াম নাইডট্রেট-এর আমদানি ও বিতরণের একচেটিয়া আধকার হলো 
এস. 1. সি. অর্থাৎ 'স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন' নামক আধা-সরকারা প্রাতিষ্ঠানের । আমদানিতে 
এস. টি. 'সি-র যা পড়তা দাঁড়ায় ভারতের গ্লাস ফ্যান্টীরগ্লি খোলা বাজার থেকে তার বেশ 
কয়েক গুণ বেশ দামে সেই কোমিক্যাল কিনতে বাধ্য হয় । কেন্দ্রীয় সরকার কাঠাশিল্পকে এতকাল 
সরাসার সোডিয়াম নাইট্রেট আমদান করার লাইসেল্স দেনান। ফেডারেশন আশা করছেন যে, 
এবারে তর কিছু কিছু 'আ্যাকচুয়্যাল ইউজার্স লাইসেল্স' পাবেন। এই সোডিয়াম নাইট্রেট-এর 
বদলে দেশে উৎপন্ন পোরট্টাঁসয়াম নাইহ্রেট ব্যবহার করা যেতে পারতে, িম্তু তার বাজার দরও 
যে কেন খুব উচু সে কথা 'িভাঁতবাবুরা বুঝতে পারেন না। 

(বোঝা খুব শন্ত নয় বোধ হয়) এটা হলো সরকার উৎসাহত কালোবাজারাঁ কারবার)। 


উপসংহারে সভাপাতি মশায় 'কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃৎশিল্প গবেষণাগার অর্থাৎ ীস. জি. সি. আর, 
আই-এর করমমসূচশর সাধুবাদ করে বলেছেন যে, কতৃপিক্ষ কাচ, চীনেমাটি ও এনামেলের পণ্য 
উৎপাদন ধিষয়ে নীরবে যে কাজ করে এসেছেন ও করছেন তা অতুলনীয়। পড়তা কমের 'দকে 
রেখে উৎপাদনের উৎকর্ষসাধনের জন্য তাতুক ও প্রধান্তগত বাদ্ধি পরামশ দয়ে সি. জি. সি. 
আর. আই. ভারতশয় কাঁচাশল্পকে সর্বদাই সাহায্য করেন। 

সস. জি. সি, সার. আই.-এর উৎপান্ত হয়েছিল ১৯৫০ সালের অগাস্ট মাসে । ডঃ শ্যামা- 
প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মশায় তখন কেন্দ্ৰীয় শিল্প্মন্তী ছিলেন । প্রথমে এই গবেষণাগারাঁটিকে 
বোম্বাইয়ে স্থাপনার জন্যে পাশ্চিম ভারত থেকে ভশষণ চাপ দেওয়া হয়োছিল । অনেক টানাপোড়েন 
সত্তেও শ্যামাপ্রসাদ খুব শন্ত হয়ে থেকোৌছিলেন। তাঁর পাশে দাঁড়য়োছলেন ডন্টর মেঘনাদ সাহা 
ও ডান্তার বিধান রায়। তার ফলে গবেষণাগারটি কলকাতায় প্রাঁতাষ্ঠত হলো। যাদবপুর 'িশ্ব- 
বিদাাালয়ের কতৃপক্ষ তাঁদের জাম থেকে এই সংস্থাকে কয়েক বিঘা জাম দেবার পর সেখানে 
এর ভিত্তিপ্রাতম্ঠা হলো । এটিকে গড়ে তোলার কাজে এর প্রথম এডরেক্র 'োউীন্সিল অব 
সায়ান্টিফক আশ্ড ইন্ডা্ট্ীয়্যাল রিসার্৮”এর বত্মান িরেক্র-জেনারেল) ডঃ আত্মারামের অবদান 
উল্লেখযোগা। শ্রী কে ডি শর্মা এখন এর িরেক্টর । এই গবেষণাগারের বর্তমান কার্যকলাপ সম্বন্ধে 
গত প্রবান্ধেও আপনাদের কিছ বলোছ এবং ভাঁবব্যতেও বলার সম্ভাবনা আছে। 

এইসব সপারচালিত গবেষণাগারে্র কথা শুনলে মনে হয় যে. সরকার বাহাদুর এটুকু 
করেই শশনণ্ত হন না কেন শিল্প-বাণিজ্য হাত পাকাতে গিয়ে দেশের এত ক্ষাতি করেন কেন! 
গবেষণাগার সুপাঁরিচাঁলত হবার কারণ হলো যে. স্বধর্মে আঁধম্ঠিত বৈজ্ঞাঁনকরা এখানে কাজ 
করেন । আই-ীস-এস কংবা আই-এ-এস হয়ে ইস্পাতের কারখানা বা িজ্প-প্রকল্প চালানো-. 
মানে, আদার ব্যাপার জাহাজের খবর রাখার চেল্টা, ধবজ্ঞাঁনকরা সাধারণত করেন না। অবশ্য 
সরকাপন সংস্থার পাঁরচালকের স্থলাভাষন্ত সব শসাভিলিয়ানকেই অকর্মা বললে অন্যায় হবে; 
দু'চারজন অপূর্ব কমর্ষম ব্যান্ডকেও আমরা সেই গোম্ঠীতে দৈতাকুলে প্রহ্াদের মতো হঠাৎ 
হঠাৎ পেয়ে যাই। 


৯৭৮ 


এক বিদ্যায় পাশ্ডিত্য লাভ করে অন্য ক্ষেত্রে উদ্যম ও অধ্যবসায় দ্বারা সফল হওয়ার গুণ 

সচরাচর দেখা যায় না। এইরকম গুণী লোকের সংখ্যা খুব কম। 

কৃফা ্লাস-এর ম্যানোজিং িরেকইর শ্রীবিভূতিভূুষণ সরকার সেই কত দস্ট বান্দের 
একজন । 

বিভূতিভূষণ চট্রগ্রামের লোক-আঁশ্নগর্ভ চট্রগ্রাম, যেখানে এককালে বাঙালী হন্দ; হয়ে 
জল্মানো যেমন পরম গৌরব ছিল, তেমাঁন ছিল বিভশষকা । স্কুলের উ্চু ক্লাসে উঠতে না উহতেই 
ব্রিটিশ পুলিসের গোয়েন্দারা প্রাতিটি ছেলে ও মেয়ের ওপর শোন দৃষ্টি রাখতো । তা স্ডেও 
অবশ্য সূর্য সেন আর প্রশীতি ওয়াদেদার-রা ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে স্ফ:রজ্যোতিম'স 
স্বাক্ষর রেখে 'গয়োছিলেন। 


স্কুলে পড়ার সময় থেকেই ছাত্রনেতা হিসেবে বিভূতিভূষণ পুলিসের 'নর্ধাতন ভোগ 
করতে আরম্ভ করেন । 'অস্ত্রাগার লদনের' সময়ে তীর বয়স ছল মাগ দশ ক এগারো । আরেকটু 
বড় হলে বিভূতিভূষণ কি করতেন ভা আন্দাজ করা যায়। তাক্স তিন বছর পরে ১৯৩৩ 
সালে কৈশোরে উপনীত হওয়ামানত্রই তিনি গ্রেতার হলেন। তোল্রিশ থেকে ছত্রিশ সাল পধযন্তি 
তান বর্মার আ'কিয়াব শহরে থারাওয়াড সেন্ট্রাল জেলে আটক রইলেন অস্ঘাগার লুণ্ঠনেতর 
পলাতক আসামী হারপদ মহাজনের সঙ্গে ব্রহ্ষদেশে যোগাযোগ রাখার অপরাধে । জেলের মধ্যেও 
1বভূঁতিভূষণ এক আন্দোলন চালালেন। কারাগারের মধ্যেই তাঁকে পড়াশোনা করতে দিতে হবে। 
সেই আধকার আদায়ের জন্যে তিন অনশন-ও করোছলেন। 

১৯৩৬-এ জেল থেকে বেরোবার দু” মাস পরেই ম্যান্রিক পরপক্ষা 'দয়ে বিভূতিভূষণ 
ভালোভাবেই পাস করলেন। মেধাবী ছাত্র ছিলেন; তাই পর পর আই. এস-স-তে 'ম্বতীশয়, 
বি. এস-স-তে প্রথম ও এম. এস-ীস্‌-তে দ্িবভীয় হলেন । বিশ্বাবদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ হবার পর 
তান আই-সি-এস ও ফাইনাম্স পরীক্ষা দেবার অনুমতি প্রথমটায় পেয়েছিলেন, কিন্তু রাজ- 
নোতক অপরাধী ছিলেন বলে পরাক্ষার অব্যবহিত আগে বধ সরকারের বিরুদ্ধ-রিপোর্ট 
পেণছবার জন্যে সেই অনুমতি নাকচ হয়ে গেল । রাজদ্রোহশর হাতে রাজকাধের ভার দিতে কোন: 
সম্রাট চাইবে ? 'ব্রাটশ সরকারকে দোষ দেওয়া চলে না। 

কিন্তু যার প্রাতিভা আছে ভাগ্য তার অনুকূল হলে কে তার উন্নাতি রুখতে পারে ঃ 

চট্টগ্রামের বাঙাল বিভূতিভূষণ খাস কলকাতার বাসন্দা এক 'বাশম্ট চিকিৎসক স্বগীন়্ 
ডান্তার কুমুদনাথ ঘোষের নজরে পড়ে গেলেন। বিভাতিবাব কুমুদনাথের ছেলেমেয়েদের গৃহ 
[শিক্ষকতা করতেন। সুদর্শন 'বদ্বান্‌ ছেলোটকে কুমুদবাবু এবং তাঁর পারবারের সকলে 
ভালোবেসে ফেললেন । বিদ্যা বদ্ধ ও দীপ্তিমান চেহারা ছাড়া বভাতিবাবুন আর কোনো সম্বল 
তখন ছিল না। 

কুমুদবাব তাঁকে চাকারর মায়া ত্যাগ করে কাচশিলেপ উৎসাহ দিলেন । [াকিৎসক কুমুদ- 
বাবর একাধিক চেম্বারের মধ্যে ক্যানং স্ট্রীট অণ্চলে একটি চেম্বার ছিল। তার আশেপাশে 
অসংখ্য কাচের ব্যাপারীদের দোকানপাট ছিল আর রোগীদের মধ্যেও অনেকে কা» ব্যবসা 
করতেন । তাঁদের কাছ থেকেই কুমুদনাথ কাচের বাজার সম্বন্ধে অনেক কিছ জেনোছিলেন এবং 
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এই শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যেই কুমুদবাব িভাতিবাবুকে উৎসাহ দিলেন। কেবল 
বাচনিক অনুপ্রেরণাই নয়, কুমদনাথ 'বভূতিবাবহকে নগদ ছ' হাজার টাকা ধার 'দলেন এবং 
যাদবপুরে তাঁর 'ঠনজের জাঁমতে একটা গ্লাস ফ্যাক্তীর স্থাপনার পরামর্শ দিলেন। ১৯৪৩ সালে 
বিভূতিভূষণ কৃষ্ণা গ্লাস কম্পাঁনর গোড়াপত্তন করলেন জনা শেক কমঁ 1নয়ে । 


'কৃষাা নামাটির একাঁট বিশেষ তাৎপর্য আছে । 'বভুতিবাবর স্ত্রী, কুমূদনাথের জ্যোম্ঠা 
কন্যা কৃষ্ণা দেবগই এই নামের উৎস। অবশ্য গ্লাস কম্পানিটির উৎপান্ত বিভাতিবাবুর সঙ্গে 
কৃষা দেবীর বিবাহের আগে; অতএব নামকরণটি পূবরাগরাঞ্জত না অনুরাগাঁসা্ঠত তা আমার 
জানা নেই, কারণ বতমান প্রবন্ধ রচনাকালে বিভূতিবাব এবং কৃষ্ণা দেবী, উভয়েই কলকাতায় 
অনুপাঁস্থিত । তবে ঘটনাপ্রবাহের বিবরণ শুনে মনে হয় আগেরটাই ঠিক। 

আস্লায়েড ফিজিক্সে এম. এস-ঁস আর কাচাঁশলেপে একেবারে আনাড়ী বিভাতি সরকার 
সামান্য ৬০০০ টাকা ধণ এবং অসামান্য প্রেরণা সম্বল করে কাজে নেমে পড়লেন। প্রেরণার 
উৎস ছিলেন কুমুদনাথ, যিনি নিজে ব্যবসায় না হয়েও বাাদ্ধ-পরামশ দিয়ে বভূতিভূষণকে 
সবদদাই উৎসাহত করতেন। বস্তুত কুমুদনাথ িবভূতিভূষণের গপত!র স্থান 'নয়োছিলেন। 

বিভাঁতিভূষণের পিতা স্বর্গতি ডাঃ প্রজমোহন সরকার বর্মায় ভান্ডার প্র্যাকাটস করতেন। 
তাঁর ওপরে বৃহৎ পারবারের বোঝা ছিল বলে 'বভীতবাব আর্ক ব্যাপারে তাঁকে 'বব্রত 
করতেন না। 


এই সময়ে দুজন পাঁরশ্রমণ ব্টীম্ধমান যুবক িকভূতিবাবুর সহকারি হলেন । রামকুমার 
ঘোষ বেতমানে কষ্কা *গলাস-এর বোম্বাই শাখার ম্যানেজার) এলেন উৎপাদনের তত্তাবধানে, আর 
শ্যামাপদ বল (বত'মানে কম্পা'নর সেলস: ম্যানেজার) যোগ দলেন 'বারুর সাহাধ্য করতে । 

দুপুরবেলায় কম্পানর ঠেলাগাঁড়তে মাল চাঁড়য়ে বিভূতিভূষণ আর শ্যামাপদ যেতেন 
মখীর্গহাটায় মাল বেচতে । ফেরবার সময়ে কাঁচামাল সওদা করে সেই ঠেলাগাঁড়তেই চাপিয়ে 
দেওয়া হতো । রান্রে বিভতিভূষণ যাদবপুরেই থাকতেন । কাচ তোরর সেই ছোট চুল্প আনির্বাণ 
জবলতো, তাই কখনই কাজের বিরাম থাকতো না। 

এপ্রা কঙোর পারশ্রম করে দনে 'দনে কৃষ্ণা "লাসকে বাড়াতে লাগলেন । অবশেষে প্রাতিষ্ঠানের 

কিছ, শ্রীবৃদ্ধি হবার পর ১৯৪৬ সালে কৃষ্ণা গ্লাস িমিটেড কম্পানিতে পারণত হলো; নাম 
হলো কৃষ্ণা 'সাঁলকেট আযান্ড গ্লাস ওয়াক িলামিটেড। 


রে 
তি 


এর পরে আর এক বান্ত ডিরেইর 'হলেবে যোগ দিলেন । তাঁর নাম শ্রীবিভৃতিভূষণ মৌলিক। 
কাচের বাণাজ্যক দকটায় এস্র আঁভজ্ঞতার জনোই শবভ্ভীতি সরকার এঁকে ডেকে নলেন। আর 
এলেন বভমান চেয়ারম্যান শ্রীশান্তিময় সরকার, বিন কৃষ্ণা গ্লাসের গোড়া থেকেই প্রধান কাঁচা 
মাল ভাঙা কাচের সরবরাহে নানাভাবে সাহাধা করতেন। ১৯৪৮ নাগাদ কম্পানির বত'মান 
সেক্রেটা'র শ্রীহমাংশাবমল সেন যোগ ছদিলেন। আরও পরে যোগ দিলেন বশতণমান ডবেকর 
বোডেরি অনাতম সভ্য শ্রীচসতরজজন খোষ । শ্রীমতী সরকারও িরেক্ুর বোর্ডে এলেন। 
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কম্পানির প্রথম যৃগের বিশ্বস্ত পারশ্রমী কমাীঁদের কর্ত'পক্ষ ভোলেনান। তাঁদের মধ্যে 
অন্তত একশ' জন আছেন যাঁরা এখন কম্পানর অংশীদার । কম্পান থেকে তাদেক্ [বনামঙ্গো 
শেয়ার উপহার দেওয়া হয়েছে তাদের অতঈত শ্রমের পুরস্কার 'হসেবে। 

আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ বিবভাতি সরকার মশায় প্রথম থেকেই করোছিলেন। তান 
একটি নশাত স্থির করে 'নিয়োছলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তু আর যাদবপ্রের স্থানীয় 
বাঙালী যুবকদের কাজে ভারত করে কাচ তোর শাখিয়ে পাড়য়ে নিতে হবে। 


কাচের শ্রামক বলতে প্রাধ।ন্য ছিল বহার ও উত্তরপ্রদেশের লোকের । এরা পুঝযানংক্রমে 
মুখ দিয়ে ফ২কে অর্থাৎ গ্লাস ব্লোয়িং করে হলো-ওয়যার কাচ তৈরি করতে অজস্ত । উত্তর- 
প্রদেশে ষে এখন থেকে আড়াই হাজার বছর আগেও কাচ তৈরি হতো সে বষয়ে পরে ধলছি। 
তখন যাঁরা কাচ-শ্রীমক ছিলেন এরা হয়তো তাঁদেরই উত্তরপুুষ। 

এখন অবশ্য কৃষ্ণা গ্লাসের তিন কারখানার অটোম্যাঁটিক ও সোম-অটোম্যাটিক মোশনের 
কাজে শ্রমিকদের সেই প্রাগোতিহাসিক ফৌকার কাজ আর করতে হয় না। কিন্তু সাধারণ ব্যবহারের 
জিনিস তৈরিতে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধাতি যতই কাজের হোক না কেন, কাচের কারদীশঙ্পগকে এখনো 
আদ প্রণালনীর উপর খনভনর করে চলতে হয়। সক্ষম কারুকার্য খচিত কাট-্লাস ইত্যাদ 
বা সায়াশ্টিফক কাচের নানা প্রসিশন কাজ এই বৈজ্ঞানিক উৎকষের যুগেও নাক ফংকে 
তৈরি করা ছাড়া উপায় নেই। 

যাদবপুরের সেই ছোট্ট ফঃকো শাশি-বেতিলের কারখানাট আজ প্রকাণ্ড রুপ নঙ্গে 
১৩০০ শ্রাীমকের অন্নসংস্থানের কেন্দ্রে পারণত হয়েছে । দ্বিতীয় ইউনিট, বোম্বাই শাখা ১৯৬০ 
সালে চালু হয়োছল; সেখানে কষ্জা গ্লাসের ফ্যান্তীর্ন ৬৫ 'বঘা জামির গপর অবাস্থিত। 
বারইপুর়ের অটোম্যাঁটিক ইউীনটীট ১৯৬৪ সাল থেকে চালু হয়েছে । সেখানেও জাম আছে 
প্রায় ৩০ বিঘা । তিন ইউনিটের কামসংখ্যা এখন ২০০০-এরও বেশি আর তার মধ্যে বাঙালণর 
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সেদিন কৃষ্ণা গ্লাসের বারুইপুর শাখার বিরাট কারখানায় ১৪০০ 'িগ্র সেস্টিপ্রেড-এর 
গরম চুলির পাশে দাঁড়য়ে কাচমাঁণর জদ্মপ্রস্তুতি দেখাছলাম--যেন জরায়ুর অভ্যন্তরে প্রাবিষ্ট 
তপ্তবঈর্য ভ্রুণের প্রাণসণ্থারে ব্যাপৃত। 

কাচমাঁণ-_ভারতকোষ বলছেন সংস্কৃভ শাস্তলান্সারে কাচকে মাণ বিশেষ বাঁলয়া গণনা 
করা হয়। কাচ ও স্ফাঁটক একই দ্রবা (;)1 স্ফটিকমাঁণ সম্বন্ধে সংস্কৃত গ্রন্থে আছে : 'হমালয়ে 
িংহলে চ 'বন্ধ্যাটবীতটে তথা/স্ফঁটিকং জাষতে চৈব নানার্পং সমপ্রভম্‌। (লেখকের মন্তবা : 
স্ফাটক আর কাচ এক নয় । প্রথমাঁট কোয়া, দ্বিতীয়টি সলিকা-জাতি)। 

অধ্যাপক পপ্রয়দারঞ্জন রায়ের "হস্ট্রী অব কোমিাস্টি ইন এনশেশ্ট আন্ড মিডিমেভাল 
ইশ্ডিয়া' গ্রল্থের ৭৩1৭৪ পৃজ্ঠার উদ্ধাতি : “কৌটিল্যের ডীঞ্ততে কাচের পতি উল্লেখ আছে । 
সশ্রাত কাচ ও স্ফটিকের প্রভেদের উল্লেখ করোছলেন। প্রাকৃতিক হাতিহাসের প্রণেতা রোন 


৯৮৯ 


শহরের জ্যেন্ঠ গলাইনিন স্লোইনি দি এম্ডার) খুগত্টীয় প্রথম শতকের মাঝামাঝি লিখোছলেন 
যে ভারতবর্ষে তেরী সাদা ও রঙাঁন কাচ সকল কাচের সেরা । মহাভারতেও কাচের উল্লেখ 
আছে। খএশস্টপূর্ক পণ্চম শতকে স্থাপিত একটি কাচের কারখানা আঁবম্কৃত হয়েছে উত্তর- 
প্রদেশের কোপয়া নামক স্থানে । উজ্জ্বল রঙখন ছোট ছোট কাচের পাত এবং ১৮১১৯ ১৮১২ 
হণ নাপের একখন্ড কাচও কোপিয়ার সেই কাচের কারখানায় পাওয়া গেছে” ইত্যাঁদ। 


গামায়ণের কালেও কি কাচ ছিল; আমার এক মহারাম্দ্রীয় বন্ধু সোৌঁদন আমাকে সুন্দর 
একটি মাপাঠী গান গেয়ে শোনালেন । তার কয়েক লাইন বাংলায় বাল :-- এক বছরের খোকা 
ভরামচন্ঞ্র পহাণণশার চাদ দেখে আব্দার ধরলেন যে সেটা এনে তাঁর হাতে দেওয়া চাই। 
কিছুতেই কারা থামে না, প্রাসাদে মহা অশান্তি। খবর পেয়ে রাজা দশরথের অস্ট অমাত্যের 
মধ্যে ৮তুণ ৩ম, এর্খসচব সহমন্ত হু'টতে ছন্ডতে এসে হ্াযাজর। ব্যাপাপ্নটা বুঝে নিয়ে [তান 
নিদেশি দিলেন ব্লামের সামনে একটি আয়না ধরে চাদের প্রাতিবিম্ব দেখাতে । হাতে চাঁদ 
পেয়ে খোকা রাম খাশতে হেসে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমাধ্যা নগরণতেও উঠল আনন্দের 
রোল । 

তাহলে তো শ্রারামচন্দ্রের কালেও কাচের আয়না তোর হতো । 


ছিল 'ফাঁনাঁশিয়।। সেখানকার বাঁসন্দারা ছিল জাত-বাঁণক। তারা বাঁণিজ্যতরী নিয়ে ভূমধ্যসাগরের 
বন্দধে বন্দরে বাণিজ্য করে বেড়াতো খম্টপূর্ব পণ্চদশ শতকেও। একদা ভূমধ্যসাগরের পর্ব 
উপকলে নোক। 1ভাড়য়ে তাদের একদল সাগরবেলার বাঁলর ওপরে দ্যাট চুনাপাথরের চার 
কুঁড়য়ে এনে রান্। চাঁড়য়োছিল। রশ্ধনপর্বের পরে লোকগ্দীল দেখে যে চুল্লির উত্তপ্ত পায়া দুটির 
সঙ্গে গাঁপিভ বাল,কণা মিশে কী যেন এক স্বচ্ছ বস্তুর সাঁন্ট হয়েছে। সেটাই নাক প্রথম 
কা। '্ফানশায়পা সেই কাচের প্রচলন করে দিল মধ্য এাঁশয়া, দাক্ষণ ইউরোপ ও উত্তর 
আফ্রিকাতে। 

শ্রাচ।ন আযাসারয়া ও মিশরে কাচের বহুল প্রচলন ছিল বলেও এীতিহাসিকরা বলেন। 


হওহাস বাদেও কিংবদশ্তীরও সবটাই সাতা হতে পারে; কারণ, সাধারণ কাচ তোর 
করা বু কিন কাজ নয়। বালি অর্থাৎ সাঁলকাই হলো কাচের প্রধান উপাদান। সঙ্গে 
লাগে চুনাপাথর ও সোড়া। এমন কি. শুধু বালিকেও যদ প্রচণ্ড ২০০০ সোঁশ্টগ্রেড তাপে 
গালানো যার [তা ভার থেকে একরকম অনচ্ছ কা তোর হয়ে যায়। অতটা তাপসণ্টার করা 
বঠন বলে উল্লেখিত অন্য উপাদান, সোহাগা কবোক্যাক্স) ইত্য।ঁদ মেশানো হয়। তাতে তাপ 
কম লাগে। 

বউনন কাঢ সপার অন্য ব্যবহত হয় নানা পঙের অক্সাইড | 

ডাপতে সতয়া-শ' আপ্ন বাংলা দেশে গোটা কাঁড়ক কাচের কারখানার মধ্যে এই গুহতে 
পরোপ্যার বাঙালীর মালিকানায় আছে মাত্র ৬ট। 'সগকল এবং 'নিউ ইশ্ডিয়া "লাস ওয়ার্কসের 
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কথা আগের প্রবন্ধে লিখোঁছ আর কৃষ্কার বিষয়ে তো বলাছ-ই! এগনীল বাদে আরও যে তিনটি 
বাঙাল? প্রতিষ্ঠান আছে তার নাম ও বাংসারক উৎপাদনের একা0 ছোট হসেখ নীচে দিচ্ছি: 


নাম ধার্ষক উৎপাদনের আনদমানিক দাম 
ক্যালকাটা গ্লাস আ্যান্ড 'সালিকেট ওয়াস 
(১৯৩৬) প্রাঃ লিঃ পর রঃ ৮. ৩০ লক্ষ টাকা 
গণতা গ্লাস ওয়াস রঃ রে .... ১২ লক্ষ টাকা 
মেঞ্রো গ্লাস ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ ্ র্‌ ৯১৮ লক্ষ টাকা 


এদের মধ্যে প্রথম দুটি প্রাতজ্ঞান সাধারণ শিশি-বোতল প্রীতি হলো-ওয়্যার-এর কারখানা । 
মেস্রো গ্লাসে নিউস্ট্যাল অর্থাৎ অম্ল ও ক্ষারের প্রভাবমুন্ত কাচ তৈরী হয়। নিউট্রযাল ঝাঠে 
ইনজেকশনের আআমাঁপউল, রাড ব্যাংকের রন্তের বোতল প্রভৃতি তৈরী হয়। 
প্রাচীনতম বাঙাল্শ প্রাতিষ্চান ধশরেন্দ্রনাথ ও ফণা ন্ছনাথ সেন মহাশয়ের নিউ ইপ্ডিয়ান 
গ্লাস-এর বার্ধক উৎপাদন আনুমানিক ১৯ লক্ষ টাকার। 
বেঙ্গল ল্যাম্পও এক 'হসেবে কাচের কারখানা । বিজলশ বাতির খোল তোর করেন বলে 
আংশিকভাবে এদেরও গ্লাস ক্যান্টীর বলতে হয়। 


কৃষ্ণা গ্লাস-এর ক্রমাবকাশের রূপ নিম্নীলীখিত অঞ্কগদীল থেকেই প্রভীয়মান : 


সাল বিক্রি 
৯৯৪৬-৪৭ রঃ রা ৩,৯০,০০০ টাকা (কেবল যাদবপুরের উৎপাদন) 
১৯$৮-৫৯ র্‌ ,... ২৪,১৭,০০০ টাকা (কেবল যাদবপুরের উৎপাদন) 
১৯৬৩-৬৪ রি ... ১,৩৫১৪২,০০০ টাকা (তিন কারখানার উৎপাদন) 
১৯৬৬-৬৭ .... ৯১৪৬,৫০,০০০ ট্রাকা (তিন কারখানার উৎপাদন) 


সর্বভারতয় ১৮ কোট টাকার কা» 'বান্তর মধ্যে এক কৃষ্ণা গ্লাস-এরই হচ্ছে ১ই কোটি 
টাকা; আর ৩ লক্ষ টনের মধ্যে কুফ্কার বার্ধক উৎপাদন হচ্ছে প্রায় ১৮,০০০ টন। 

কৃষ্ণা গ্লাস সম্বন্ধে তথ্যগ্লি শেলাম এদের তরুণ প্রচার সচিব গ্রীশশির গূহর থাছ 
থেকে। 

অটোম্যাঁটিক মেশিনে কাচ উৎপাদন দেখার লোভে সোঁদন কৃষ্ণা *লাসের বারইপু ফ্যাক্টরি 
পরিদর্শনে গেলাম । এই আতি আধুনিক কারখানার পরিচালনায় আছেন ম্যানেগার শ্রীসভারঞ্জন 
ঘোষ। ইনি জার্মেনী ও বেলাঁজয়ামে গ্লাস টেকনোলাজ শিখে এসেছেন । বয়সে ইনিও তরুণ । 
এর সহকারী হিসেবে আছেন দাক্ষণ ভারতীয় গ্লাস-টেকনোলজিস্ট শ্রী এস মার সীতারাম 
আর আছেন চীফ এীঁঞ্জনীয়ার শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় । 
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আতকায় স্বয়ংক্রয় মোশনগুদলর বৃহত্তমটি আমেরিকান যন্ত্র । এই মোশিনে মিনিটে ৩1৪ 
ডজন করে শাশবোতল তোর হয়। পাশের ছোট মোশিনগুলির কিছু কিছ পার্টস ছাড়া বাকী 
সবই এদের নিজস্ব মোশিনশপ-এ ভতৈোরি। অনেকগুলি লেদ ও অন্যান্য মেশিনে ভরা এই 
বিভাগাঁটও দেখতে সুন্দর । সঙ্গে আবার একট ঢালাই 'বভাগও আছে। 

নানা রঙের নানা মাপের শিশিবোতলগ্াল তোর হয়ে বেরোতে না বেরোতেই তার মধ্য 
থেকে কয়েকটা তুলে 'নয়ে যাওয়া হচ্ছে কোয়ালাঁট কন্ট্রোল বিভাগে । খারাপ জিনিস যেন 
খরিদ্দারের ঘরে না পেশছয় তার গুন্যেই এই সতর্কতা । 

[কিন্তু সতারঞ্জনকে এইসব মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা বিষয়ে বিশেষ প্রশ্ন করাতে তাঁর মুখ 
গম্ভগর হয়ে গেল । সংক্ষেপে বললেন, “গত বছন্ন থেকে এখানে গো-স্লো, স্ট্রাইক, ঘেরাও সবই 
শব্ধ, হয়েছে । একশাঢার জারগায় এখন মাল তৈরি হচ্ছে পণ্চাশটা 1” 

কৃষ্ণা 'লাস-এর একুশ বছরের গিনরবচ্ছিলন শান্তি চুরমার করে দিয়েছে সাতষাঁট্রর শ্রামক 
আন্দোলন আর ঘেরাশু । বহ্হাদন ধরে যাদবপন্সে ও বারুইপনরের দহাঁট ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 
সহযোগিতা করে চলাভে কৃষ্ণা লাস উন্াতি করতে পেবেছিল । সেখানে আজ গাঁভয়েছে আরও 
[নটি ইউনিয়ন--সনাই উগ্র বামপন্থণ। মাক্সবাদ কাঁমউনিস্টরা দুই কারখানায় নতুন দুই 
ইউনিয়ন গড়েছেন আর সোশগালস্ট ইউনাঁট সেন্টার বারুইপুরে আঁভারন্ত একাঁট ইউনিয়ন 
চাল, করেছেন । পাঁচ সঙ্ঘের পণ্াতিন্তড রসায়ন শুধ; যে কতৃপপক্ষকে জেরবার করছে তাই নয়, 
শ্রামকগোম্তীকে করে তুলেছে আর এক যদুবংশ |» 

গত বছর সতারঞ্জন একাঁদন সকাল ৮টা থেকে রাত ১টা পর্য্তি ১৭ ঘণ্টা ঘেরাও 
হয়োছিলেন। হেড আঁফস থেকে আদালতে দরখাস্ত করে পুলিশের সাহায্য তাঁকে উদ্ধার করা 
হয়োছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তদালগন্তন শ্রমমন্ত্রী বা স্বগাস্ট্রমন্ত কেউই এই অত্যাচার দমনের 
কোনো চেমন্টাই করেনান। 


সেই থেকে কৃষ্ণা গ্লাস-এ নিরানণ্দ বিরাজ করছে। সাহিত্য ও নাট্যাপ্রয় বিভূতি সরকার 
মশায় এবং তারি সহধামণী কৃষ্ণা দেবীর উৎসাহে কৃষ্কার নাটকে দল 'মণ্চমৃশ্ধ' এদের যাদবপুর 
কারখানাতে [বিশেষভাবে নামিতি প্রকাড আঁডটোতিয়ামের পারমানেন্ট স্টেজ-এ মহা আড়ম্বরে 
বহর বছর যে নাটক মণ্যস্থ করেন তাতে কুষ্কা দেব, বিভৃতিবাবু ও তাঁদের পারবার এবং 
সহকর্সীরা সকলেই অংশ নেন । সেখানে শ্রামক মালিকের কোলো প্রভেদ থাকে না। কৃষ্ণা গলাস-এর 
মুখপত্র 'ওরা কাজ করে' পাত্রকার সৌম্টব দেখেও মুগ্ধ হলাম । কারখানার শ্রাীমক এবং ওই 
তণ্চলের দুস্থের সেবায় নিষনক্ঞ 'কুমুদনাথ সেবাকেন্দ্র বছনে ৪51৪৬,০০০ রগ নয়ামত 
চাকৎসা হয়: এই সেবাকেন্দ্রের নিজস্ব আ্যাম্বহলেশসও দেখলাম । কো-অপারেটিভ স্টোর্স আছে, 
'রিক্রিয়েশন ক্লাব আছে । সবই গড়ে উঠেছিল শ্রমিক ও মালিকের মাঁলিঙ চেম্টায়। 


* যদুনংশ এখনও তৎপর ; আজ উনসত্তপের জুন মাসে কষা *লামেব আদ যাদবপুর কারখানা আবার 
অচল হযেছে । দুই শ্রামক ইউনিয়নের সংঘষে কারখানার আফিসে আগ্নকাড হয়ে কাজকর্ম বন্ধ। পশ্চিমবঙ্গের 
মুখামন্নী মহাশম নজেই আমাকে সোদন বললেন, যে এবারকাব গোলাষে গের হেত আন্তঃইউীনয়ন রেষারোষ-- 
কতপক্ষের কোনো দোষ নেই । পক্ষাল্তবে িবভূতি সরকার আমাকে বললেন যে এই মুহূর্তে কম্পানির হাতে 
এত অডখব, যে কারখানা চালু থাকলে এখন 'দিবারাত্ত কাজ করেও কল পাওয়া যেত না। 


৯৮৪ 


কিন্তু সাতষাঁটর ওইসব নোংরা ঘটনার পরে (অবশা তার জন্য কারখানা-দুট মাত্র ৯১০ 
ধদনের জন্যেই বন্ধ ছিল) কৃষ্ণা প্লাসের উৎপাদন থেকে শুরু করে জনাহতকর ফাজ, সব 
কিছুতেই যেন ভাটা পড়ে গেছে । গত বছরে দুগেোংসব নমো নমো করে অন্ষ্তত হয়োছিক 
আর নাট্যোৎসব হয়ইনি। উৎপাদনের শলথতাঁর কথা তো আগেই বলোছি। যে-সব শ্রামক নেভারা 
এই সুখের সংসারে ঘৃণা গু অশান্তির বীজ বপন করেছেন, একটা বড় বাঙাল প্রাঅন্ঠানের 
সর্বনাশ ডেকে আনছেন, আমাদের অতঈত দিনের স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধা প্রাস্তন মুখামলশি 
অজয়বাবুর মতে তাঁরা বা তাঁদের দল উপদলগুলি নাকি আন্টি-ন্যাশান্যাল নয়। 

জাতীয়তাবাদের এক জহলন্ত উদাহরণ দেখে এলাম! শোনা কথা নয়, নিজের চোখে 
কাগগজকলমে এক অভতাশ্চর্য ন্যাশান্যালজমের প্রমাণ দেখে এলাম বছরের গোড়ায় শ্রমিকদেম 
সঙ্গে সলা-পরামর্শ করে কতৃপিক্ষ সারা বছরের কারখানা ছার তোঠলকা প্রস্তুভ করেন। এবালে 
মার্সসবাদ? কামিউনিস্ট পার্ট চালত ইউনিয়ন বারুইপুরে ষে লিস্ট দাঁখল করেছেন ভাতে 
২৩ জানুয়ারী (নেতাজশীর জল্মদিন), ২৬ জানুয়ারী ও ১৫ অগস্টের উল্লেখ নেই। কতপিম্দ 
বিস্মিত হয়েছিলেন; ভেবোছলেন ভুল হয়েছে। কিশ্তু মাঞ্সিস্ট ইউনিয়ন বললেন, মা ঠিকই 
আছে; ২৬ জানুয়ারী আর ১৫ অগস্ট জাতীয় দিবস নয়; আর নেতা তো আনেক ছিলেন 
ও আছেন; কাকে বাদ দিয়ে কার জল্মাদনে উৎসব পালন করবে লোকে ? 

কয়েকাঁদন আগে কলকাতা প্রেস ক্লাবে অনুম্ঠিত এক সভায় প্রান্তুন ম.খামন্গে অভ্ষ 
মুখার্জ মশায় বলোছলেন যে. তিনি যুত্তফ্রণ্টের কোনো দলকেই 'মান্ট-নাশানাল' মনে করেন 
না। তবে কি 'বেঙাল গ্লাস ওয়ার্কার্স ইউীনয়ন'-এর বারুইপুর ইউনিট মাঝবাদশ কমিউনিস্ট 
পাটি অন্তত্ুন্ত নয়? সেটা কি একটা জাল ইউনিয়ন, না ভূইভোঁড় ৪ 

এত সত্তেও আশাবাদ বিভতি সরকার আর কৃষ্ণা গ্লাস-এর আ'দফকালের কমপণরা সোদামে 
কাজ করে চলেছেন--“ওরা' কাজ করুক বা নাই করুক । 





[বিভূতিভূষণ 'ডেভেলপমেণ্ট আযন্ড এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউাশসল'-এর কাচশাখার চেয়ারম্যান - 
রূপে দলনেতা হয়ে ১৯৬২-তে আমোরকাঘ বাণিাজ্যক সকর করে এসোছলেন। ১৯৯৬৮ সালে 
গোড়াতেও ভারতীয় কাচের রপ্তান বাণিজ্য উন্নয়নের জন্য বিভূতিবাবু ও আর কয়েকজন 
শিল্পপাঁতি মধ্যপ্রাচা ও সিংহলে যোগাযোগ করে এলেন । এই প্রচেম্টা কলপ্রসূ হবার যথেজ্ট 
সম্ভাবনা আছে। 

'অল ইশ্ডিয়া "লাস ম্যানুফ্যাকচারার্ঁস ফেডারেশনের সভাপতিত্ব করা ছাড়াণ্ড 'াবভীতি সনকান 
মশায় 'বেঙল গ্লাস ম্যান্ফ্যাকচারং আসোসিয়েশন'-এর প্রান্তন সভাপাঁত। এই সঙ্ঘের বিষয়ে ও 
দ্চার কথা লেখ্বার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ক হবে লিখে-রাজনোতিক ও শ্রমিক নেতারা যা কলে 
চলেছেন তাতে বাঙালীর ও বাংলার কোনো শিজ্প-প্রাতিষ্ঠানই বচিবে না, তায় আবার তাদের 
সঙ্ঘ আর তার কার্ধাববরণ! 


১ জন, ১৯৯৬৮ 


১৮৫ 
২৪ 


8588১585১৯8 


একুশ 


সাধারণ ব্রাঙ্গসমাজের মুখপন্র “তত্বকোমনদী'* পত্রিকার ১ ভাদ্র, ১৩১০ সংখ্যায় নিম্ন- 
লিখিত বিশেষ খবরাঁট প্রকাশিত ছিল 'সত্যসূন্দর দেব দপক্ষার্থঁ হইয়া জাপান গমনের 
পূর্বে মহবিরি (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেন) সমপপে উপাস্থত হইলে, তিনি তাহাকে সাদরে গ্রহণ 
করিয়া এইভাবে উপদেশ দেন : তুমি ধমেরি বংশীয় । যিনি ধর্মের সেতু ও ধর্মের হেতু, সর্বতো - 
ভাবে তাহার শরণাপন্ন হও.....তোঁমি ধমপ্পিবায়ণ হইয়া বংশের মুখ উজ্জ্বল কারবে ও দেশের 
কণ্যাণসাধনে রঙ হইবে । আশীর্বাদ কারতোছ, তোমার 'িঘ্মাবপাত্ত দর হউক এবং তুমি 
সদুদামে কৃতকার্য হও ।" (আংশিক উদ্ধৃতি)। 





আজকের অম্টাঁশ বছর বয়স্ক মহাস্থাবির শ্রীসত/সুন্দর দেব মহাশয়ের জীবনগ লেখা আর 
ভারতবর্ষের আধুনিক যুগের পার্সলেন' শিল্পের ইতিহাস রচনা প্রায় একই কথা । বর্তমানে 
ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলা দেশে যে কট উল্লেখযোগ্য পটার আছে, তার অনেকগুলই 
ভারতীয় পার্সলেনের এই নায়ক সভাস,ন্দরের স্পশধিন্য। ভারতের বৃহত্তম প্রাতষ্ঠানগুলির অন্যতম 
'বেঙ্গল পটারিজ্‌ 'লামিটেড'-ও তাঁরই হাতে গড়া। ১৯০৩ সাল থেকে শুরু করে সতাসন্দরের 
৬০ বচ্ছর বিস্তৃত কমণ্জীবনের সধাক্ষপ্তসার নীচে লিপিবদ্ধ করছি। 


১১০৩--১১৯০৫.. আাপানের টোকিও শিজ্পবিদ্ালম ও কিয়োটো সেরামিক গবেষণাগারে শক্ষা- 
লাভ। জাপানে অন্যতম প্রথম ভারতশয় ছান্র। 
৯৯০৬ .মহারাজা ম্ণশন্দুচন্দ্র নল্দী মহাশয়ের উদ্যোগে স্থাপিত ভারতের প্রথম পটার 'ক্যালকাটা 


৮৮ পিস সিন পপ পাই সপ এ. পা 


* পর্মসম্প্রদাযাণশেষের মুখপ্ত্ররপে সাময়িক পীল্রকা তত্তকৌমুদশী একাদক্লমে ৯০ বছব নববাচ্ছন্ন প্রকাশের 
গৌরব করতে পারে। ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ২ জা অর্থাৎ ১৫ মে, ১৮৭৮-এ প্রথম প্রকাশের পব বহু দশক ধরে 
এপ টৈহাবা ছিল একই প্রকম; 1বশেষ আবব্ণ্পিষ প্রকাশনা ছিল না। কয়েক বছর আগে খাতিনামা সংকলায়তা ও 
সম্পাদক শ্রীপ্ীলনধিহাধশ সেন-এব অপশ্ক পাঁপগালনায় পতিকাটির প্রকাশন সৌত্ঠবেব দিকে শ্রীব-দ্ধি ঘটেছে। 


শ্রীশতাস্ম্দর দেব 
ভারতে পার্ঁসলেন শিল্পের পাঁথকৎ, 


২৬/৩, গঁড়য়াহাট রোড 
কাঁলকাতা ১৯ 


পটারি ওয়ার্কস-এর বিশেষজ্ঞ ও জেনারেল ম্যানেজার পদে নিয়োগ । (আচাষ" প্রফ ্লচ্দু 
রায়ের আত্মজশীবনীতে সত্যসন্দরের কার্যাবলশীর সুদীর্ঘ বিবর্ণ ল1পবন্ধ আছে । রাম্ট্গ,র 
সুরেন্দ্রনাথের প্রাতিষ্ঠিত ইংরেজি দৌনিক 'বেঞ্গলণ' কাগজের ১৬ আগস্ট, ১৯০৬ সংখ্যাতেও 
ক্যালকাটা পটার এবং সভাসন্দরের বিষয়ে বিশেষভাবে লাথি একাটি রিপোর্ট 
প্রকাশিত হয়েছিল)। 

১৯০৯--১৯১০...চশন ও জাপানের মৃৎশলেপে আধকতর আভিজ্ঞঙা লাভের জন্য দ্বিতীয়বার 
বিদেশ যাত্রা। 

১৯১১--১২...বক্দেশ্র ইনাসনে অবস্থিত বার্মা পটার ওয়াকস-এ বিশেষজ্জের পদে নিয়োগ । 

১৯১৩--১5...ইয়োরোপ যাত্রা । জার্মেনস ও ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ট গবেষণাগার ও পটারতে শিক্ষা ও 
চাকার । 

১৯১৬--১৭...মহশশূর ও বরোদা-রাজের আমন্ত্রণে স্থানীয় পটার স্থাপনা এবং চায়ল।ক্রেস 
থাঁন বিষয়ে উপদেষ্টার পদে গনয়োগ। 

১৯১৯...কলকাতায় সদ্যপ্রতিাষ্চিত 'বেঙগল পট্ারজ্জ [ামিটেড-এন ডিরেকইর ও জেনারেল মঢানেজার 
শদে নিয়োগ । 

১৯২৭...বহার প্রদেশে শবহার পটাবিজ- লিমিটেড-এর স্থাপনা । 

১৯২৮...'ইশ্ডিয়ান সেরামক সোসাইটি'র প্রথম সভাপাঁতি পদে নির্বাচিত । 

১৯২৯...নিবাংকুর ও কোঁচন-রাজের আমন্ত্রণে উপদেষ্টার্পে তিবাংকুরের কুন্দারা নামক স্থানে 
চায়না-ক্লে খাঁন বিষয়ে এবং কো'চিনের চালন-কু'ড়িতে সরকার 'পটাঁর' স্থাপনা বিষয়ে 
পরামশ্র্দান । 

১৯৩০--৩১...মহীশরের মল্লে*শবরমে সরকার পাঁসলেন ইনসলেটার কারখানা স্থাপনান 
তত্ত্াবধায়ক পদে নিয়োগ । 

১১৩৭--৩৮...বাংলা পরকারের অনুরোধে বেলঘরিয়াতে 'আর্ট আযন্ড ইউনাইটেড পটারজ-" এর 
স্থাপনা ও পরিচালনা । 

১৯৩১১...বেলঘারয়াতেই বেঙ্গল পর্সিলেন কোং লিমিটেড-এর স্থাপনা ও পরিচালনা । 

১৯১৬২--৫৪ বোম্বাইয়ের 'নবভারত পটারজ--এর স্থাপনায় সহায়তা এবং পাঁরচালনা । 

১১১৬ ৮--৬০...রাঁচ শহরের নিকটস্থ রাই লামক স্থানে 'রাই বিফ্র্যাকটাবিজ শলামিটেড'-এর স্থাপনা 
ও পরিচালনা । 


ডান্তার স্যার নীলরতন সরকারের নিবাস চব্বিশ পরগনার ন্যাতড়ার কাছে কর্ণপুর গ্রামাট 
হলো সত্যসুন্দরের দেশ । তাঁর 'পতৃদেব শ্রিলোক্যনাথ দেব মশায় ছিলেন ভারতবর্ষের কাঠ-খোদাই 
ব্লকের এক প্রাচীনতম শিল্পী । উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় ভারতবর্ষে আধুনিক ব্লক-মেকিং 
প্রবর্তন করার আগে পধন্ত গ্রল্থচিত্রণের একমাত্র উপায় ছিল এই উড-এনগ্রোভং। আজ থেকে 
১৯১০/১% বছর আগে ন্রিলোকানাথ এই উড-এনগ্লেভিং-এর কাজ করতেন এবং উপেন্দ্রকিশোর 
মণ্ডে অবতীর্ণ হওয়ার আগে বাংলা দেশের উল্লেখযোগ্য পাঠ্যপুস্তক ও পন্তরপরিকার প্রায় সন 
ছবই ছিল নৈলোকানাথের 'িক্পকর্ম । 
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পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পৌরোহিত্যে হিন্দূমতে বিবাহের কিছু কাল 
পরে নৈলোক্যনাথ ও তাঁর পত্নী বিরাজমোহনী দেবী উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ প্রচারকদের 
অনুপ্রেরণায় ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। ব্রাহ্ষপমাজের তদানীল্তন আচার্য শ্রীবজয়কৃফ গোস্বামী 
(উত্তরকালের বৈষ্বশ্রেচ্ঠ শ্রীপ্রাবিজয়কৃফ গোস্বামী প্রভু) এবং সপাঁরবার বৈলোক্যবাব কলকাতার 
ঝামাপুকুর অণ্ুলের একাঁটি বাঁড়তে একই সঙ্গে বসবাস করতেন। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃফ ও 
নরেন্দ্রনাথ দত্ত অর্থাৎ পরবত্কালের স্বামব বিবেকানন্দ মাঝে মাঝে বিজয়কৃফের সঙ্গে দেখা 
করতে কামাপ,কুরের সেই বাড়তে পদধূঁলে দিতেন । এ হলো বিজয়কৃষের ধরমান্তর ও নরেল্দ্রনাথের 
রামকৃষ্ণ-শিব্য্ গ্রহণের আগের কথা । রাহ্মভাবাপহ্র নরেন্দ্রনাথ নিয়মিত ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনায়্ 
যোগ দিতেন। 


সত্যসূন্দর নামাট আচার্য বিজয়কৃষ্ণের দেওয়া । সত্যসংন্দর বড় হয়ে তার মায়ের কাছে 
এ ও শ.নেছিলেন যে, পরামকুষদেব তাদের ঝামাপুকুরের বাড়তে এলেই শিশু সত্যসুন্দরকে 
কোলে নিয়ে বসতেন। আর নরেন্দ্রনাথ এলেই বিরাজমোহনগ তাঁকে গানের করমাশ করতেন 
এবং নরেন্দ্রনাথ তাঁর উদাণ্ড সুরেলা গলায় গানের পর গান গেয়ে শোনাতেন। 

এ এক অশ্র,তপতর্ব সমন্বয় ও পাঁরবেশ। সত্যসুন্দর আমাকে আতি প্রাচীন একটি বাঁধানো 
খাতা দেখতে দিলেন। মা বিাজমোহনীর নিজেন্ হাতের লেখা সম্তর-আশ বছরের আগেকার 
এখা৮ ডায়েরী । বিরাজমোঁহনী ভালো বাংলা জানতেন এবং চলনসই ইংরেজীও শখেছিলেন। 
অর কী সদর তর হাতের লেখা! কালি চোপসানো একাঁটি পাত্রায় মুন্তাক্ষরে লেখা আছে : 
'শাশশু সন্তানদের সরল প্রাণে যে সাধূতার বীজ পড়োছিল, কালে তাতে মধুময় ফল লাভ 
কাঁরয়াছি।” 

এমান এক সংন্দর ছেলেবেলার পরে সতাস,ন্দর বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ করলেন মহার্ 
দেবেন্্রনাথের আশীবণদ মাথায় নিয়ে । 


এক্সপাট্ট 1হসেবে শ্রাসত্যসংন্দর দেব হলেন ভারতশয় পারলেন শিজ্পের আবসংবাঁদত 
পাঁথকুৎ। অবশ্য সতাসুন্দর যোগ দেবার আগেই ভারতের প্রথম পার্সলেন ফাল্টুরি 'কালকাটা 
পটার ওয়াকস' প্রাতীষ্ঠিত হয়েছিল । আচার্য প্রফল্লেচন্দ্র রায়ের 'লাইফ এড একাপারিয়েশস আল 
এ বেগ বেশমস্টা (চক্ষবতট চ্যাটাঁজ, ১৯৩২) বইিভে দেখতে পাচ্ছি যে, কাশিমবাজাগের 
মহারাজা মণীন্দ্রচন্র নন্দী, স্বগীয় বৈকুষ্ঠটনাথ সেন জেধুনা কলকাভা হাইকোঞচের অনাতম 
(ণচান্রপাঁতি আ। অমরেন্দুনাথ সেনের িতামহ) এবং তাঁপ কাঁনষ্ঠ স্বগয় হেমেন্দ্রনাথ সেন ধেনউ 
ইণ্ডয়ান গলাস ওয়ার্কসের শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেনের পিতা এই তিনজনের মিলিত চেষ্টায় ১৯০১ 
সালে 'কালকাটা পটাব ওয়াক'স-এর স্থাপনা হয়েছিল। কিন্তু প্রথগটায় এক অশ্পটু ব্যান্তর 
পারচালনায় সেই আত ক্ষদূদ্র প্রচেজ্টাতেই প্রচুর লোকসান হয়ে যায়। সত্যসন্দর এই প্রতিষ্ঠানের 
কার্যাধ্যক্ষ পদে যোগ দেন ১৯০৬ সালে জাপান থেকে ফিরে। 

বাঙালীর প্রাতঃস্মরণীয় মহারাতণা মণণশ্দ্রন্দ্র নন্দী মহাশয়ের জনকলাযণমূলক কশীতি 
সকলেরই মোটামুটি আানা আছে। বাংলার শিদেপানাতির জনোও তিনি নানা প্রচেম্টাতে অর্থ 
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বিনিয়োগ করে নিজে একাই যেন একটি ফিনান্পয়্যাল কর্পোরেশন হয়ে শাড়য়েছিলেন। উন্তিটি 
আমার নয়। এটি 1স, জি, স, আর. আই, অর্থাৎ কেন্ত্ায় কাচ ও সেরীমক গবেষণাগার 
"লাস আ্যন্ড সেরামক বুজেটিন'-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের মূলে বঞ্তবা (১৯৬ বু পবাদশ খা, 
তৃতশয় সংখ্যা দ্রুন্টব্য)। ক্যালকাটা পটার স্থপনার সঙ্গে সঙ্ছোই মহ রাজা সার মনীণ্র এবং 
তাঁর তিনজন অংশশদার মিলে একটি চায়না-ক্লের খাঁন 1নয়ে বাজমহল কোয়াটা ও, সড আনগ্ড 
ক্যাণাঁলন কোং" নামে একাট প্রাতম্ঠানের স্থাপনা করেন । তারপর ৯৯১৯৯ সালে বহার সরকারের 
কাছ থেকে বন্দোবস্ত 'নয়ে সংভূম অণ্চলে যে প্রাতষ্ঞান গাচ৩ করেন বঙামানে তার নান 
মহারাজা কাশমবাজার চায়না-ক্লে মাইনস' | [বদেশী বিশেষজ্ঞের সাহাষে বহু অথবায় ও দশসিতণ 
বাধাবঘণ আতিক্রম করে মণনন্দ্র নন্দী মহাশয় এই কম্পানাটিকে সংপ্রাভাচ্চিত করতে পেরোছলেন। 
এই 'বষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে তিনি কয়েকাঁট বাঙাপস যুবককে ব্যস্ত দয়ে বিদেশেও 
পাঠিয়োছলেন। আজ এই বিখ্যাত প্রাতিম্ঠানের চীনেমাটি কাপড়ের কল, পাপ, রাবার শিজস, 
রঙ তোর, ওষুধ তোর প্রভাতি বাবধ কাজে ব্যবহৃত হয়। স্যার মণনন্দ্রের স্বনামধন্য সাহাতিধ 
পৌন্র মহারাজকুমার সোমেন্দ্রন্দ্র নন্দী এখন এর কতা । 

সম্প্রসারণের জন্য মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৯১৯ সালে 'কালকাঢা পার ওয়াকসিাকে 
1লামটেড কম্পানিতে পাবণত কর। হলো । নামাটও বদলে এগ নতুন নামকরণ হলো 'বেজাল 
পটারজ: 'লমিটেড'। হিকানা একই রইলো--৪€নং 97ংরা রেড! (ধতামান বিরাড ফাক্তীরাও 
এখনও সেখানেই অবাস্থত)। পাঁরচালনারও পাঁরবর্তন হলো । পি এন দত্ত এবং এস এন দত্ত 
নামে দুই ভাই এপ ভার ?নলেন। সেই ম্যানোজং এজেশ্সশ কম্পানির নাম ছিল পি এন দত্ত 
আযশ্ড কোং'। 

কন্তু এত করেও শেষ পর্য্ত বেঙ্গল পটারজ বাঙালশর হাত থেকে বোরম্ে গেল 
১৯১৩২1৩৩ সালে । সত্যসক্দর দেবের হাতে গড়া বেঙ্গল পটারজ আশ বছরে প্রায় ৩ই কো 
টাকার মাল বার করে। আমাদের ঘরে ঘরে আজ এই প্রতিষ্ঠানের বাসন শোভা পাচ্ছে। 
এখন একা উন্নত ধরনের বোন চায়নার হোড়ের গড়ে নাশ্রিত) বাসনও তোর করেন। 


প্রায় ২৫০০ বছর আগে বাইবেলের “ওল্ড টেস্টামেন্ট-এর একাটি বাকা : 11)0) 1 0001 
06১18 00১ 0170 1১961515 1508150 21500015010. 15 ৮৮35 10891501065 ৮০816 001 60610005, 
(জেরেমিয়া-র অষ্টাদশ পাঁরিচ্ছেদ থেকে উদ্ধৃত)। 

কন্তু বাইবেলের যুগ হলো মৃতৎশলেপের যৌবনকাল । মৃত্াশিঞ্পে বা পটার-র আনমানিক 
জল্ম সময় হলো প্রস্তর যুগের শেষ ভাগ, অর্থাৎ এখন থেকে ৬1৭ হাজার বছর আগে। চাঁন 
দেশেই এর উৎপাত্ত-যে চীন আমাদের কাগজ 'দয়েছে, আর দিয়েছে আমাদের গৈরিক-সুধা, যাকে 
আপনারা বলেন চা'। চোৌঁন আবার আমাদের এখন ?দয়েছে নকশাল-তিল্)। 

চৈনিক মৃৎশিল্পী বোধ হয় প্রথমে করেছিলেন স্টোনওয়্যার অর্থাৎ কালো ফায়ার- ক্লে 
জাতীয় মাটির তৈরশ বাসন। এখনো আমরা সস্তা কাফে রেস্তোরাতে যেসব মোটা পেয়ালা 
'পারচ ব্যবহার কারি, কখনো যাঁদ তার ভাঙা টুকরোর ভিতরটা পরশক্ষা করেন তো দেখবেন 
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তা সরম্প এবং অসমান কালচে পোড়ামাটি । এটা হলো স্টোনওয়্যার-এরই জাত। আর করেছিলেন 
লাল মাঁট পোড়ানো আর্থেনিওয়্যার এবং মেজলাইকা । তাঁদের শ্রেম্ঠ কশীর্ত হলো সম্পূর্ণ চায়না- 
ক্লে"র তৈরশ দঞ্ধফেনানিভ দামী চায়নাওয়্যার | 

ভারতবর্ধ-ও যে বেশশ 'পাছয়ে থাকোন তার প্রমাণ আমরা পেয়োছ হাজার পাঁচেক বছর 
আগেকার মৃত জনপদ মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় আঁবিজ্কৃত উচ্চমানের মৃৎপান্রের নমুনা দেখে । 
[মশরেও তাই। 

পারস্যের উজ্জল নীল ও সবুজ রঙের মুৎপান্রের জল্মকাল হলো খ্ম্টীয় সপ্তম শতক 
নাগাদ । একাদশ শতাব্দীর নৈশাপুরে জ্যোঁভাবদ কবি ওমর খৈয়াম যে পেয়ালা হাতে ছন্দ 
গেথে দিন কাটাতেন আর সাকী যে পান্ত থেকে সেই পেয়ালায় সুরা ঢেলে দত, মনে হয় তার 
দুটোই ছিল সেই ইরানা পা্সলেন। 

প্রাচীন গ্রীস ও রোমেও পাঁলেনের প্রচলন ছিল। ক্রমশ সারা ইয়োরোপে এবং 
'প্রটেনেও তা ছড়য়ে পড়লো । 

ইয়োরোপের পার্সলেন এখন বোধ হয় সবচেয়ে ভলো। তার কারণ হলো ফে, সেখানে 
পািখবশর সেরা চায়না-ক্রে খানর চীনেমাঁটি 'দয়ে গবেষণাজাত উন্বেত প্রণালীতৈে পার্সলেন 
নিামিতি হয় ।  চেকোস্পভাকিয়ার কালেণাঁভ-ভোঁর অণ্লের জেটালটশার জায়গাঁটিতে পাাথবীব 
সবোত্তম চীনেমাটি পাওয়া যায়। তারপরেই হচ্ছে ফ্রান্সের লিমোজের নিকটস্থ সেন্ট ইরিজের 
খাঁনর আর ইংল্যান্ডের কর্ণগয়ালের খাঁনর মাঁটি। সত্যসূুন্দরবাবুর মতে আমাদের কেরল ও 
রাজমহলের চীনেমাটর গুণ এর ধারেকাছেও নয়। 

কিন্তু ইয়োরোপাীয় পার্সলেন এখন যত ভালোই হোক না কেন, আসল হার্ড-পেস্ট 
অর্থাৎ খাট (দ্র) পার্সলেন আঁবিজ্কারের কাঁতত্ব হলো সপ্তম থেকে নবম খুন্টীয় শতকের চৈনিক 
মৃতশিজ্পীর । ১৭০৮ খতীন্টাব্দ পর্যন্ত চোৌনকদের মল্তগ্প্তি এর নির্মাণকৌশল চীনেই সঈমাবদ্ধ 
রেখোছিল। সেই বছর য়োহান বটগার নামে এক জার্মান মৃতশিজ্পণ তাঁর ড্রেসডেন শহরের কারখানাতে 
এপ গুপ্ত কৌশলটি বের করে ফেললেন । তাঁর কারখানার কমীরাই পরে সারা ইউরোপে এর 
প্রচলন করে দেন। জ্রেসভেন চায়না ইাতিহাস-প্রসিদ্ধ । 


সতাস.ল্দরের কাজের নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়োছল প্রাতিজ্ঞান গড়ে যাওয়া-একের পর এক, তারপর 
আএাপ এক । আবম্ভেই দোখয়োছ যে, ভারতের মশিল্পিকুলের এই [িতামহ ক্যালকাটা" ও 
'বেঙ্গল' ছাড়া বিশেষ কোনো প্রাতিষ্ঠানের সঙ্গো দীর্ঘ সম্বন্ধ রাখেনান। যাঁদ রাখতেন তাহলে 
তার ব্যান্তগত উপাজন ও সয় হয়ত অনেক হতো. কন্তু তাতে ভারত-াবস্তৃত পীর্সলেন 
শিল্পের প্রবতনি ও সমাশ্ধির বাঘাত ঘটতো -সত্যসুল্দরের সাধনা ব্যতিরেকে অন্য দশজনের 
লক্ষমীলাভ হতো না। 

সায়াণ্টিস্ট ও টেকানিশিয়ান আ'বিচ্কার করেন, অথনশীতিবিদ উপাজন ও সগ্য়ের পথ- 
শনদেশ দেন, আর তার সুযোগ নিয়ে অন্যে হয় ধনপাঁতি-_এই-ই হলো সাধারণ নিয়ম । 

এই প্রবন্ধের মূল প্রাতিপাদা বিষয় হলো বাঙালীর, তথা সত্যসন্দর দেব মহাশয়ের 
সাধনা । পার্সলেন শিল্পে কিন্তু মহারাজা মণপন্দ্রন্দ্র বা আর কারোই, যাকে বলে লক্ষনীর কৃপালাভ 
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তা হয়ে ওঠোন। অনেক বাঙালশ পটারি-মাঁলকই লাভ করতে না পেরে সরে এসেছেন, আর 
যাঁরা আছেন তাঁদের প্রাতিজ্ঠানও বিরাটত্বের মাহমা অজন করতে পারেনি । 


এই প্রসঙ্গে সত্যসুন্দরের সমসামায়ক স্বগীয় দীনেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কথাও 
উল্লেখ্য । দেবমহাশয়ের জাপান যাবার কয়েক বছর পরে দপনেশবাব,ও সে দেশ থেকে পাঁসিলেন 
শিল্পে পারদার্শতা লাভ করে এসোছলেন। তিনি বেশ কাজ করোছিলেন সাদা ও বঙজীন 
আথেনওয়্যার পটারির ওপরে । গোয়ালয়র-রাজ প্রাতান্ভত বিখ্যাত 'গোয়ালয়র পটার দীনেশ- 
চন্দ্রেরই অবদান । 


বাঙালশর মধ্যে এদের পরেই উল্লেখযোগ্য হলো সতাস্ন্দরের জ্োোম্জ পত্র শ্রীসরল দেব-এ 
নাম। তিনি পিতার এাতিহ্য বজায় রেখেছেন। পশ্মপিশ বছরের আঁভজ্ঞতাসম্পন্ন সরল দেব ও 
ভারতশয় মৃৎ্শিল্পের এক মহোপাধ্যায় । প্রায় চাব্বশ। বছর বাঙাল? প্রাত্ঠান বে্গল পাঁসলেন 
প্রাইভেট লিমষিটেডে জাঁড়ত থাকার পর সরলবাব এখন কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বন্ত হয়ে 
'আসোসিয়েটেড পার্ঁলেন প্রাঃ লিঃ নামে অপেক্ষাকৃত ছোট একাঁটি পটঢারর 1ডরেষ্টর হসেবে 
পারচালনা করছেন । 'কলন্তু ক্রোড়পাত পট্ার-মালিকের চেয়ে কোনো অংশে এই পাঁসসলেন-পাঁণ্ডাত 
সরল দেবের সম্মান এই শিল্পের জগতে কম নয়! 

কেবল বাঁণজোই নয়, সরল দেব কিছু দিন আগ পষযন্তি প্রাচ্যের কয়েকটি দেশেও 
রোটার ক্লাবের সবোচ্চ আসন শডাস্ট্রক্ট গবনর'-এর পদ অলংকৃত করোছিলেন । বুশলশ ক্রিকেটার 
হিসেবে যৌবনে তিনি ও তাঁর বিখ্যাত ফাঁনম্ঠ ভ্রাতা আঁময় (কানি) দেব মোহনবাগান ্লাব-এর 
নাম খেলোয়াড় ছিলেন । অবশ্য ফুটবলার হসেবেই আময়ের খ্যাতি বেশশ ছিল । সরলবাবৃব 
আর দুই ভাই, শাশর ও সুশান্ত দেবও কৃতী ক্রীড়াবিদ ছিলেন এবং এখন তাঁর ভ্রাতুষ্পু 
জয়ল্ত হাঁক ও ক্রিকেটে খ্যাতি অন করেছেন। খেলাতেও যে এই পাঁরবারের মহান খ্রাতিহ্য 
আছে. সে কথাটি না জানিয়ে পারলাম না। আর আছে সঙ্গশতচচগাতে। এ বাড়ির কনিষ্ঠবধ- 
অসামা দেবী 'গীতশ্রী' উপাধ-ভূষিতা এবং কন্যা সবিতা দেবী ও সতঠ্যসূন্দরের নাতিনাতনশী সকলেই 
স.কশ্ঠের আধকারণ। 


শত্রশ দশকের বাংলার 'ব্রটশ রাজ্যপাল স্যার জন আ্যান্ডারসন মুস্ত ব্রাজবন্দীদের 'ত্রিটিশ- 
বিরোধী রাজনশীতি থেকে সরিয়ে এনে পুনর্বাসন করার উদ্দেশ্যে বাংলার তদানীন্তন িলেইর 
অব ইন্ডাস্ট্রজ সতশ মিত্র মশায়ের পরামর্শে সরকারী সাহায়কে “আর্ট আযাশ্ড ইউনাইটেড 
পটারিজ' নামে যে প্রাতিষ্ঠান গঠন করিয়ে দেন, শ্রীসরল দেব ছিলেন তার 'টেক্ণানক্যাল একাপপাটা? । 
কাঁতিপয় মস্ত রাজবন্দী ছিলেন এর যৌথ মালিক । 


সম্পূর্ণভাবে বাঙালশর মালিকানায় এখন যে-সমস্ত পটারি চালু আছে, শ্রীসরল দেব মহাশয়ের 
সাহায্যে তার একাঁট তাঁলকা সংকলন করোছ। 
১৯৯ 


প্রাতিষ্ঠানের নাম বর্তমান কমকর্তা বা ম্বত্বাধকারণ 


বেঙ্গল পার্সলেন প্রাঃ লিঃ - শ্রীইন্দৃভূষণ 'বিদ 
ইন্ডিয়া পটারিজ লিমিটেড - শ্রীসধীর ঘোষ 
আল।য়েড সেরামিক্স প্রাঃ 'লিঃ - শ্রীসবোধ ঘোষ 
হিন্দুস্থান পটারিজং -- শ্রীবাঁঙ্কমচন্দ্র দা 

নি. ডি. সেরািক্স -- শ্রীপ্রাণগোপাল দত্ত 
নান পটারিজ নু শ্রীসুধীর নান 

আরুকো সেরামক - শ্বীসশীল রায় 

10 গটাপি্ প্রাঃ লিঃ - শ্রীসেনগগত ও শ্রীসাহা 


এ+রা টেবলওয়াাার মানে বাসনপন্র, স্যানিটারিওয়্যার অর্থাৎ ওয়াশ-বোঁসন, প্যান, কমোড 
ইতাঁদ, এবং বিদ্যুৎ সপবরাহে জরুরশ ইনসংলেউপ, ফিউজ, ক্লাঁট, রশল প্রভাতি নানা শ্রেণীর 
গপার্সলেন ভোর করেন। ব্যবসা-বাণিজো মন্দা ও অংকট সত্তেও এদের মালের চাহদা আছে 
প্রচুর । 1কণ্তু একদা বাঙালীর সম্পান্ত বেঙ্গল পটারিজের বার্ধক ৩ই কোট টাকার 'বারুব 
সঙ্গে তার কোনো তুলনাই হয় না। 

ওপরে যাঁদের নাম করলাম, তাঁরা তৈরি করেন, যাকে বলে আটপৌরে কাজের জানিস: 
কিশ্তু সৌন্দযেরি সোনার কাঠি ছংইয়ে যাঁরা আমাদের নিত্যপ্রয়োজনের জানিসকে নয়ন-ভুলানো 
পপ দেন, সেইসব কার্যীশল্প প্রাতিষ্ঠানের পাঁথকৎ ছিলেন স্বগণয় রথীন্দ্ুনাথ ঠাকুর মহাশয় । 
তাঁর প্রচেন্টায় বিশ্বভারতীর শ্রীনকেতনে চীনেমাঁটর বদলে লালমাটি পাঁড়য়ে সূন্দর "চান 
সব আর্থেনওয়াার তোর শুরু হয়েছিল, যত দর মনে পড়ে, ত্রিশ দশক থেকেই। 

এখন সারা ভারতে এই আর্ট পটা'রির প্রচলন হয়েছে। কলকাতার বর্তমান আর্ট-পটারদের 
সধে। উল্লেখযোগা হলো 'কলেজ অব সেরামিক টেকনোলাজ'র অধাপক শ্ীআঁশস জানা ও তাঁর 
সহরধমিণীপ নিজস্ব প্রাতিষ্ান 'ভালার সারামিক দ্য আট" প্রাতিষ্ঠানাটর নাম। এপ্রা এবং 
আবও দ* চারা প্রাডত্খান শ্রীনকেতনের চাইতে উন্নততর আধুনিক পদ্ধৃতিতে চায়ের 
সরঞ্জাম, ফ.এদানি, ছাইদান, পুতুল ও আরও নানা রকম সূন্দর সুন্দর জিনিস করছেন। 


পাশ্চমবঙ্গ কুটির ও ক্ষ,দ্রশজ্প আঁধকারের সেরামিক বিভাগের কর্ত৭ আাসস্ট্যান্ট ডিরেক্ট 
শ্রীজ্যো? হময়ি সান্যালের কাছ থেকে যে কাট জ্ঞাতব্য তথ্য পেলাগ, আংশকভাবে তাও 
আ'ম এখানে লিপিবদ্ধ করাছি। 

কলকাতার পূর্গলে পাগল'ডাঙাতে অবাঁস্থত পুরনো সন্রকারশ গবেষণাগার ইন্ডাস্ট্রিয়াল 
বিসার্চ লাবরেটরির সেরাঁমক বিভাগটির (সরল দেব মহাশয়ও এককালে এর ছাত্র ছিলেন) নাম 
বদলে ১৯৪১ সালে 'বেঙ্গল সেরামক ইনস্টিটিউট" গঠিত হয়। ১৯৬২-তে পুনার্বন্যাসের পর 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তরভূ্ত হয়ে এই শিক্ষায়তনাটির নাম হয়েছে 'কলেজ অব সেরামক 
ঢেকনোলাঁজ'। এখন প্রায় ৫০ জন ছাত্র এই কলেজে বি এস-সি টেক (সেরামিক্স)-এর চার বছরের 
কোর্সে শক্ষালাভ করছেন । শ্রীশশধর রায় এই কলেজের বর্জমান অধাক্ষ। 


৯৯২ 


জ্যোতিম্ময়বাব্‌ বললেন যে. তাঁদের ডায়রেকটোরেট কলকাতা ও শহরভাঁলর প্রায় ৮০টি 
ক্ষুদ্র মৃৎশিল্প প্রাতিষ্তানকে সস্তা পেয়ালা-পিরিচ থেকে বৈদ্যাতক ইনসুলেটর প্রড়ীতি 'বাবিধ 
পণ্য নির্মাণে যান্দঠক সহায়তা করেন। তা ছাড়াও এই শ্রেণীর কোনো কোনো কুাটিরশিজপ 
প্রতিষ্ঠান বেসরকারি পটারিগ্ীলর কাছ থেকেও অনুরূপ সাহাষ্য নেন। সরল দেবও বললেন 
যে, এইসব ছোট ছোট ১০1১২ জন কম পাঁরচালত প্রাতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেশ কয়েক হাগার 
পুরুষ ও মাহলার (বিশেষ করে বাস্তুহারার) অন্নসংস্থান হয়। 

বিশ্বাবখ্যাত 'বাঁকুড়ার ঘোড়ার উৎপাত্তর স্থান সোনামুখশীর ২০০/৩০০ পাঁর- 
বারের এবং মাটির পুতুল ও প্রাতিনা তৌরর আদি জায়গা কৃফনগরের ঘখর্ণ অণ্চলের শ' ৩নেক 
মৃখীশল্পী পাঁরবারের কথা জ্যোতিময়বাব বিশেষ করে উল্লেখ করলেন। কলকাতার কুমারটুল 
অগুলের প্রীস্ধ মুংাশল্পনদের বিষয়ে ডায়রেকটোরেট থেকে সঠিক কোনো পরিসংখান পাওয়। 
গেল না। 


বছর খানেক আগে শ্রীপরল দেব সি. জি, সি, আর, আই-এর বিশেষ একাট অনুজ্ঞানে 
যে বন্তৃতা দিয়োছলেন তার সারাংশ অনুধাবন করলেই ভারঙবর্ষের সেরামক শিল্পের বঙমান 
অবস্থা ও সমস্যা বিষয়ে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। 

প্রথমেই বলা দরকার যে, এ দেশের বৃহৎ ও ক্ষূপ্র মুংশিল্পে খুব কম করেও ১ লক্ষ 
শ্রীনক ও কমার অন্নসংস্থান হয়। সরলবাবুর বক্তৃতার অন্তভুন্তি পরিসংখ্যানে বৃহং 
শিল্পের মোট কাঁর্মসংখার ঘষে হিসেব দেওয়া আছে তাতে সংখা দাঁড়ায় ৭৫,০০০-এ। তার 
নধ্যে কুঁড় হাজারেরও বেশ লোক খাটছে গ্লেজড্‌ টাইলস (চীনেমাটর টালি) এবং 
সাধারণ রানীগঞ্জ বা কোটরাং-এর লালম্াটির টাল নির্মাণে । উপরন্তু ফায়ারাব্রকস ইত্যাদ 
ফানেসের মালমশলা তৈরিতে খাটছে প্রায় ৩০,০০০ লোক। বৃহৎ শিল্পের শ্রীমক ও কমারা 
প্রায় ই কোটি টাকা মাইনে পান সার। বছরে । বার্ষক জাঙ্শয় উপার্জনের মধো কেবল মৃতশিঞ্পের 
আয় (ফায়ার-ন্রিক্স ও টালি-সহ) হলো ১৪ কোটি টাকা আন্দাজ। গত বছর দশেকের মধ্যে 
উৎপাদন কিভাবে বেড়ে গেছে তার একট। ছোট হিসেব পাচ্ছ স্যানিটারওয়্যার-এর বেলায়। 
১১৫৬ সালে ভারতে এই বস্তুটি উৎপাঁদত হয়োছিল ২৮০০ টন আন্দান্জ, আর আজ হচ্ছে 
১২,০০০ টনেরও বেশণী। চীনেমাঁটর টালি তোর হচ্ছে আন্দাজ 9০০০ টন। পেয়ালা- 
পিবিচের উত্পাদন বৃদ্ধির হিসেব আর পাই 'িলাম। সরলবাব বলেছেন যে, রপ্ভাঁন কিছুটা 
বাড়াতে পারলে শীগ্ুই এমন অবস্থা হবে যে, বেঙ্গল পটারর মতো ১৫টি বৃহৎ পটণর বাজাস্লে 
মাল যাাঁগয়েও কুলিয়ে উঠতে পারবে না। ভারতীয় টেবল-ওয়্যার ২৩টি দেশে রপ্তান হয়েছে 
এবং স্যানিটারি-ওয়্যার হয়েছে ৭টি দেশে। বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হিসেবে অনাতি- 
[বিলম্বে ভারতেই প্রায় ৪০ কোটি পেয়ালা-পিরিচের চাহিদা হবে বলে সরলবধাবু মনে করেন: 
এখন সেখানে মাত ৫8 কোটি আন্দাজ তৈরি হচ্ছে। 

সমস্যার মধ্যে সবপ্রথম হলো পর্যাপ্ত পারিমাণ চীনেমাটর সহজ সরবরাহ । চতুর্থ পচসালা 
পরিকজ্পনা অনুসারে আমাদের ১০ লক্ষ টন চায়না-ক্লের প্রয়োজন । তার ব্যবস্থা আমাদের নেই 
ভালো কোয়ালটির তো প্রায় নেই-ই। দেশী চীনেমাটির দামও বেড়ে যাচ্ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। 


৯৯০ 
২৫ 


১৯৬৫-তে যে প্লাজমহল'-এর দাম ছিল ১৬৫ টাকা টন, এখন তা এসে দাঁড়য়েছে ২৩০1২৪০ 
টাকা টনে। তা বাদেও আমাদের প্রচুর ভালো কোয়ালিটির চায়না-ক্রে ইমপোর্ট করতে হয়। 
মজার কথা যে, তার দাম নাকি পড়ে নিকৃম্টতর দেশগ ক্রের চাইতে কম । চঈনেমাটি ছাড়াও 
পার্পসলেন শেপ লাগে কোয়াজ, ফেল্ডস্পার, প্ল্যাস্টক-ক্রে, কায়ার-ক্রে, প্রভাতি, আর 
লাগে বৈদন্যাতক সরঞ্জামের জন্য (ইনসূলেটর ইত্যাদ) আবশ্যিক তামা, পেতল, দস্তা, সীসা 
প্রভাতি ধাতু । আমাদের আবার এই ধাতুগহীলর বিশেষ অভাব । কিন্তু সেই অভাব মেটাবার সাধ্য 
আমাদের সরকারের আছে কোথায় £ 

আর বেশশ পারসংখ্যান নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। মূল তত্ীটি আমরা এখন 
ভালে। করেই বুঝে পেরেছি; আবিলশ্বে আমাদের পার্সলেন শালেপর বরা সম্প্রসারণের 
প্রয়োজন । 


কিন্তু মহামানা সরকার বাহাদুর কি এ বিষয়ে অবৃহত £ না বোধ হয়-সরকারের অত 
সময় কোথায় 2 কি দক্ষিণ, কি বামপন্থী, আমাদের নেত্রী ও নেতাদের সকলের পেয়ালায় ভরা 
আছে শুধু রাজনশীতির আরক। সেই সুরাসারের ভব নেশায় চুর হয়ে যমুনা-গঞ্গার তরে 
বসে নেতারা আমাদের ছন্দহীশীন 'রুবাই'-এর গুচ্ছ উপহার দিচ্ছেন বন্তৃতা আর পাত্রকার মাধ্যমে । 

বালিহারি সত্যসুন্দরের ভাগ্য! তিনি উনাবংশ শতকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোলে বসোঁছিলেন, 
আবার এই বংশ শতকে দেখে যাচ্ছেন আঞজজকের মহাভারতে 'নবাতকবচ-কুলের পুনজন্মি। 


হু ভজাশন, ১৯৯৬৮ 
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বাইশ 


হৈমবতীর ব্যগ্র আহবানে কিশোরী সখীর দল ছুটে এসে ছাদের আলসের ওপর ঝকে 
পড়লো। পথ 'দয়ে আতি সন্দরকাণ্িতি এক যুবাপুরষ চারাদক নিরীক্ষণ করতে করতে ধার 
পদে হেণ্টে চলেছেন । গোৌরবর্ণ উল্লতনাসা মুথমন্ডলে অনুসাণ্ধৎসা । মনে হয় বিদেশ অভাগত। 
প্রাংশত সুঠাম দেহ) নগ্নবক্ষের পেশী পদক্ষেপের তালে তালে আকুণ্িত ও প্রসারিত হচ্ছে। 
সকন্ধে আলাম্বত উত্তরীয়ের আড়ালে উপবাীত দেখা যাচ্ছে। 

হৈমবতী ছোট একাঁট [নঃ*বাস ফেললেন। তারপরেই বিদ্বাধরে কৌতুকের হাঁস ফাটিয়ে 
সখীদের বললেন, “বাবা তো দেশময় পান্র খুজে খখজে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন: এঁদকে যে আমার 
বঞ্ধুয়। আন বাঁড় যায় আমার আঁঞ্গনা দিয়া!” 

সখাঁরা এ-ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ে ঠখলশীখল করে হেসে উঠলো । (অবশা যুবক বহু 
পৃবেহি দৃষ্টির বাইরে চলে গেছেন)। মনোরমা হাততালি দিয়ে বলে উঠলো, "চল্‌ দামাঁন, 
রানীমাকে খবর দই গিয়ে-হৈম আমাদের স্বয়ংবরা হতে চায়।” 

দামিনী বললো রানীমাকে, আর রানঈমা বললেন কর্তামশায়কে। খবর আনলেন পূজার 
ঠাকুর, ধুবকের নাম মাঁণিকলাল মুখোপাধ্যায়, দেশ বর্ধমান, পালাট ঘর, জশীবকান্বেষণে 
বোধিয়েছেন। সবই ভালো, কিন্তু তিনি বিবাহত এবং এক স্ত্রী বর্তমান । 

তবুও বাকুলিয়ার জমিদার বাঁড়তে মাঁণকলালের ডাক পড়লো । সৎপান্রের সন্ধান করতে 
করতে রূপসী কন্যা হৈমর আজ চৌদ্দ বছর বয়স হলো । কুলীন কুল হলেও আর তো অপেক্ষা 
করা যায় না। তাছাড়া দুলালণীর নিজের মনে যখন ধরেছে- প্রস্তাব শুনে মাণিকলাল অসম্মাতি 
জোনালেন। তিনি বহু বিবাহের বিরোধী । দোদস্ডিপ্রতাপ জামিদার মহাশয় এবারে মাণিকলালের 
হাত দুটি ধরে মিনতি করলেন। বললেন, মাণিকলাল সম্মত হলে বিষয়আশয়ও দেবেন। 
নাণকলাণী আসন থেকে উঠে বললেন, “বেশ তাই হোক, কিন্তু এক শর্তে বছরের ছ'মাস আম 
এখানে থাকবো আর বাকি ছ'মাস থাকবো বর্ধমানে নিজ গ্রামে, প্রথমা পত্নীর কাছে ।” 





ন্যাশান্যাল রাবার ম্যানফ্যাকচারার্স লিমিটেড 
ইনচেক টীয়ার্স লিমিটেড 

১৯ জওহরলাল নেহরু রোড 
কিকাতা-১৩ 


শঙ্খ বেজে উঠলো, পুরনারীরা হুলুধবান দিলেন। হুগাঁল জেলার বাকুলিয়া গ্রামের 
প্রখ্যাত মুখোপাধ্যায় বংশের উৎপাত্ত হলো । 


মূল কাহনশীটি সত্য ঘটনার সংক্ষেপ; তবে আঙ্গিকে সম্পূর্ণতা আনার জন্য আমার 
দ্বারা কিঞ্চিৎ আতিগাঞ্জত। মনোরমা ও দামনীর সংলাপ আমার কঞপনাপ্রসূত। হৈমবতণর 
উীঁন্তাটও । 


আভিবদ্ধপিভামহ-পিতামহীর এই দুদ্মম৩-শকুতলা পবণট সরসভাবে বললেন, বাকুলিয়ার 
মুখোপাধ্যায় বংশাবতংস এবং বাঙালীর আঁদ প্রতিষ্ঠান 1জ-ড-ব্যানার্জ আযন্ড কোং 
191মটেড-এপ্ বঙমান কত শ্রামোহনকুমার মুখোগাধঠায় এবং তস্য পিতৃব্যপত্ত্র প্রয়ভাষ) 
আনশরদগোপাল । শীরদবাবহ হলেন বাঙালাীপ আর এক গবের বস্তু ন্যাশান্য।ল রাবার ম্যান 
ফ্যাকচারার্স িলিমিটেডের অন্যতম 1রেক্তর । 

হৈমবতখ ও মাণিকলালের মিলনের বেশ কয়েক দশক (এমন কি, শতক-ও হতে পারে) 
কেটে যাবার পর ১৮২১ খএীজ্ঠাব্দে মুখাঁর্জ পরিবারে এক কৃতীপুরুষের অণ্ম হলো। তার নাম 
বিদ্বেশবির মুখোপাধ্যায় ॥। সেকালের প্রথা অনুসারে মানত পনেরো বছর বয়সে িশ্বে*বর িবচন্দ্ 
১টে।পাধ্যয় নামক কলকাতার এক বাঁশট ব্যবসায়খর ধন্যাকে বিবাহ করেন। ধনী *বশহরের 
বাসনা ছিল যে, জামাতা তাঁর ব্যবসাতেই যোগ দেন, কিন্তু বাকুলিয়ার জমিদার বংশের ছেলের 
পক্ষে তা হতো আত্মসম্মানের হ।নি। বিশেষ কোনো কারণে বড় ভাইয়ের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়াতে 
তেজস্ব? িবশ্বেশবর বাকুলিয়ার জামদারী পাঁরচালনাতেও অংশ নিতে ইচ্ছুক ছলেন না। তানি 
চাকাপ্প ?নলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া খম্পানির কোর্ট উইীলয়মে। 

ওদকে গঙ্গাধর বন্দেঠাপাধ্যায় নামে শিবচন্দ্রের এক দূর সম্পকীরয় ভাগনে মামার সেরে্তায় 
[হসাবরক্ষকের বীজ করতেন। মামার মৃতু পণ মামাতো ভাইয়েরা তার সঙ্গে দুব্যবহার 
করাতে গঞ্গাধর কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন। বিশ্বেশবদরর সঙ্গে তার বিশেষ সোহার্দ) 'ছিল। 
গঙগাধর তাঁর সঙ্গে মিলঙ হয়ে নতুন একঢা বাবসা আরম্ভ করার প্রস্তাব করলেন, কারণ একক 
বাবসা করার মূলধন গঙ্গাধরের ছিল না। গ্রঃতাবাঁট কার্যে পারিণত হয়ে নতুন ফাম্ণাটর নাশ 
হলো 'গঙ্গাধর বানা আন্ড কমপাঁন'। মূলধন যাঁদও বিম্বেশবরেরই ছিল, কিশতু কয়েকাঁ9 
কারণে তার নামটা প্রচ্ছন্ন রইলো । গ্রাথম বারণ হলো িশ্বেশবরের আংত্মপ্রচারে আপাত: দিবভীয়, 
সেকালের ভ্রাঙ্গণ জাঁমদার-নন্দনের বাবসাতে লগ হওয়টাকে সমাজে হেয় বৃক্তি বলে ধরা হতো ; 
ততাীয়৩, বিশ্বেশ্বর ঠিক সেই সময়টিতে ইস্ট ইপ্ডিয়া কম্পানির চাকারতে বহাল 1ছলেন। 

মোহনকুমার ও নীবদগোপাল আমাকে এইসব তথ্যও যোগালেন। 


এর পরেই শুর হলো দ-ডি-বঃনার্জ কম্পানির 1বরাট সমৃদ্ধি। ইতিহাসের পাতায় 
এই প্রাঁতিজ্ঠানের নামের স্বাক্ষর আতঙ্ক হলো। 
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এইসব মালটাপি সাপ্ল'ইয়ের ব্যবসা করে অল্পকালের মধোেহ গজ্ছাষন ও বশেবনবস 
অতুল এ*বধের আধকারদ হলেন। বিশ্বেশখর কলবা।ত] শহস ও তা জশেস।নে বিগত 
ভুসম্পান্তও করে ফেললেন । আর প্রকাণ্ড বসত বাঁড়চ করলেন কেজার অদদরে খি।দহপনয়ে। 
'নজের জল্মস্থানের নামে তানি এই বাড়র নাম রাখলেন 'বাকুলিয়া হাউস । যে রাসতাটিতে এই 
বাঁড়াট আছে তার এখন নাম বিশুবাবু লেন-বশ্বেশবিরের স্মারক । 

এ যুগের আত্মকোন্দ্রকতাব্ন ব্যাতিক্রম করে বিশেবশবরের দুই অনাবত পোত ধনগোপাল ও 
প্রাণগোপাল এবং প্রপৌন্রবর্গ, অর্থাৎ নাশান)ল বাবা, হনসেক তমার ও আদ জিডি খ্যানাজ 
কম্পানির বতমান কর্মকতশ কেদারনাথ, মোখনকুমাব, নীরদগোপাল, নিলনকুমার ও বাীরেনবর 
প্রমুখ ভ্রাতারা বাকুলিয়া হাউসে আজকের দিনেও একানবতর্ঠ শন যাপন কমছেন। 

বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী বিশ্বেশ্বর গৃহদেবতা নারায়ণ শলার সঞ্জো বাণেশবর 1শবের প্রাতস্ঠ।ওু 
করে 'গিয়োছলেন। সে যুগের ধমপ্রবণ ধন? বাক্ডিদের মত [বিখেবশবরও িয়ামিত অন্নক, এমন 
ক অন্বমেরু অনুজ্ঠানও করতেন । একালে আমরা আর সেইসব মহ্রেংসব দেখতেই পাই লা) 
আমাদের অন্নের যা অবসথ। তাতে জনমের, তো দরের কথ, অলাঢাব কণার কথাও আমল ভাবতে 
পার না। ধর্মাচরণের মধ্যমে সেইসব অনন্ান সামাজক সংহাঁত বধানেও অপ্ক সহাক়্ভা 
করতো । তর মধ্যে কেব*। একাট বড় দোষ ছিল--ডা7৩ বিচার । 


মাত্র ৪৯ বছর বয়সে পুরুষাঁসংহ বিশ্বেশ্বর দেহত্যাগ করলেন । শেষের কাটা দিন কাশগবাস 
বপবাপ পর সেই মহাতীথেহি তিনি দেহ দাখলেন। সেটা ছিল বোধ হয় ১৮৭০ সাল। 

একটা কথা বলা হয়ান-মোহনববহ বলোছিলেন “ধ, বিশ্বেশবরের মৃতুপি কিছুকাল আগে 
গঙ্গাধর স্ব-ইচ্ছায় জি-ড-ব্যানাঠজর্তে তার অংশ বিনেবন্বরকে বাঞ্ু করে দিয়ে গিয়োছিলেন। 

এখন ব্যবসার সম্পূর্ণ স্বত্ব ও ভাপ এসে পড়লো বিশেবশ্বরের বড়ো ছেলে বায় বাহাদুণ 
আখলচন্দ্রের ওপর । আঁখিলচন্দ্রের দুই বিবাহ । দিবতীয়ার নাম ছিল অন্সপণর্ণা দেবি । আখথল- 
চন্দ্রও (৯৮৬০-৯৯) যখন তার বাবার মতো মাত্র ৪৯ বছর বয়সেই মারা গেলেন তখন এক পুপ্রের 
বিমাতা ও সাত পুভ্রের জননপ্ অন্নপূর্ণা ?ঠনজের বড় হেলোটচির বয়স ১৭1১৮ আর কোলেরাটর 
বয়স মাত্র ১৯৪।১৫ 1দিন। 

এই অন্নপূর্ণা দেবী, যাঁর রাশ নাম ছল দুঙ্গা তিনি কুইন ভিক্টোরিয়া না হয়েও একটি 
মাতৃশাসিত 'ডায়নাস্ট'র উৎসস্বরূপা হলেন। অকাল বৈধব্য ও এতগ্াপি অপোগন্ডের ভারে এই 
সাহাঁসকা ভেঙে তো পড়লেনই না, চোখের জল মুছে আরও যেন শস্ত হয়ে দাঁড়ালেন। ঈশবর- 
প্রেমের সঙ্গে তাঁর মনের বলের প্রাচুর্য ছিল। পাঁথ যেমন ভয়ের কারণ ঘটলে তার শাবকদের 
নিজের ডানার আশ্রয়ে টেনে নেয়, অল্লপূর্ণাও তেমনি নাবালক ছেলেদের কলকাতা শহরের 
ধাঁনকসুলভ পাপ ও প্রলোভন থেকে আড়াল করে বুকের কাছে অবকিড়ে পরে রাখলেন । তা লা 
হলে পরিবারের কারও কারও ক্ষেত্রে যা ঘটোছিল তাই হতে পারতো; বিপুল বৈভবের জোয়ারে 


৯৯৭ 


এরাও ভেসে যেতে পারো । আর তাহলে আজ হয়তো বাঙালীর গৌরবের একটি অধ্যায় 
অকাথভ থেকে ষেত। 

মাণকলাল থেকে আখথলচন্দ্রু প্ক্তি মুখোপাধ্যার পারবারের সকল গৃহকতারই অবদান 
নিশ্চয়ই আছে, কল্তু আমার মতে এই মহীয়সী শারীর মাহমা ব্যতীত বাকুলিয়ার মুখাঁজদের 
এতিহ্য বঙ্জায় রাখা বোধ হয় সম্ভব হতো না। ভরা সংসার সাজিয়ে গ2াছয়ে রেখে ১৯৩৭ সালে 
আটান্তর খছপ বয়সে অলপূর্ণা মহাপ্রয়াণ করলেন ॥ 


রায় বাহাদুর আখলচন্ড্রের সাত ছেলের মধ্যে সকলের কথা আম এই প্রবন্ধে লখাছ না। 

তদের মধে) যারা এন. আর. এম. অর্থাৎ ন্যাশান্যাল পাবার ম্যানুক্যাকচাপার্স লিমিটেড-এর সঙ্গে 
আাঁড়ত ছিলেন বা আছেন আমি কেবল তাঁদেপ্ই উল্লেখ করাছ। 

তারা হলেন কেদাপনাথের পিতা ক্বরোদগোপাল, মোহনবুমার এ িলনকুমারের পিতা 
রায়বাহাদুর বনোদগোপাল, নীরধগোপালের 1পত। রামগোপাল, ও বীরেশ*বরের পিতা ধনগোপাল । 
জ্বীধনগোপাল ও কাণম্ত আপ্রাণগোপাশ ছাড়। আখিলচণ্ধের আর সব ছেলেবাই এখন গত হয়েছেন । 
কলকাতা [বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাঁলত পদার্থ বিজ্ঞানে ফাস্ট ক্লাস ফাস হয়ে কেদারনাথণ্ড অল্প- 
বয়সেই 1জশাভব্যানার্জ প্রাতিজ্ঞঠানে যোগ 'দিয়ৌোছলেন। তারপরে যোগ দিলেন বর্তমান কত? 
মোহনকুমার ও নশরদগোপাল। সবশেষে এলেন মিপনকুঁমান ও ডক্টর বীরেশবর মুখার্জ। মীলন- 
কুমার কলকাতা শবশ*বাবিদ্যালয়ের এম এস-ীস এবং বীরেশবর ডক্টরেট পেয়েছেন প্রাঁণাবদ্যায় । 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গ্রামোহন মদখাঁজ মশায় কয়েক বছর আগে কলকাতার শোরফ ছিলেন 
এবং ১৯৯৬৫-৬৬ সালে ভারত চেম্বার অব কমাসেপর সভাপাত ছলেন। বাঙালনর অন্যতম 
প্রাচীন প্রাতম্ঞান 'বেঙ্গল ওয়াটারপ্র“ফা-এরও হানি এখন িরেইঈর। 

দিবতীয় বিশবযুদ্ধের সময়ে কলকাতার এ আর পি ঞয়ার রেইড প্রকশান) বিভাগের 
আবশাকীয় সরঞ্জাম, মানে বোমাবষণ হলে আগুন নেভাবার জলের জন্য রাবারের হোজ পাইপ, 
স্টপ হেলমে১-এর ভেতরে লাগানোর জনো রাবারের টঁকটাকি ইত্যাঁদ 'নর্মাণের এক বাঙালশ 
প্রাতষ্তান স্থাপিত হয়ৌছল। তার নাম ছল এ-কে-সরকার রাবার ওয়ারক্স। স্বগীর্য় এ-কে- 
সরকার এবং তাঁর জামাতা শ্রীশচশন্দ্রনাথ ঘোষ এর কত 'ছিলেন। এদের আরও কয়েকটি 
শিলেপাদে।গ ছিল। লোকপরম্পরায় এ-ও শুনেছি যে. মল কারখানাঁটি এ-কে-সরকার 
মহাশয়ের সাঁন্ট নয়। তান এটা কিনেছ্ুলেন কোন মহসলমান মালিকের কাছ থেকে-অবশ্য 
খ.বই ক্ষুদ্বাবস্থায় । 

এইসব তথা আমাকে যোগালেন ডঃ বীরেশবর মুখাীর্জ। তাঁর মুখেই শুনলাম যে, ১৯৪৬ 
সালে এ-কে-সরকার মশায় চংড়িহাটায় অবাঁস্থত তাঁর লাবারের কারখানাঁটি "শবাক্ত করা ঠিক 
করলেন। খবরটি বাকুঁলিয়া ভবনে পেশছতে কেদারনাথের উৎসাহে তাঁর 'পতৃস্থানীয়রা সোঁট 
কিনে নেওয়া স্থির করলেন। কেদারনাথের বোশি উৎসাহ ছিল শিল্পে; 'নছক বাণিজ্য বাপারে 
তাঁর ততোটা স্পৃহা ছিল না বোধ হয়। তাই রাবার ওয়ার্কসাঁট পারচালনার ভার তাঁর ওপরেই 
ন্যস্ত হলো । 
১৯১৮ 


পে 


রাবারের পণ্য উৎপাদন কাজটি কিন্ত অসাধারণ; যাকে বলে হাই?ল টেকাঁনক্যাল'। সেই কাজে 
সৃনিপূণ ও বিশেষজ্ঞ এক ব্যস্ত একে-সরকারের আমল থেকেই ওই কারখানাতে কাজ করতেন। 
তাঁর নাম ডঙ্ুর দাশরাথ ব্যানাজ ! রাবার সায়াশেসে বালতি উডক্বেট- প্রা এই তর'শাঁটর 
সহায়তা পাবেন বলেই কেদারনাথের এমন একটি কাঁঠিন শিলেপোদ্যোগের ভার নেবার সাহস বেড়ে 
গেল। 

আধুনিক ভারতীয় রাবারাশজপ বিশারদদের চন্ড়ামাণ এই ডঃ বানার্ত শুধ5 যে এন, আর. এরম 
এর 'টেকানক্যাল আ্যডভাইজার' তাই নম্র, এখন তিনি এএ ডিরেক্টর বোডেও আছেন । ছাণ্রাবস্থায় 
ডঃ ব্যানাঁজর অর্থসাচ্ছল্য ছিল না -ছল জ্ঞানের পিপাসা । কাতিত্বের সঙ্গে কলকাতার এম 
এস-সি পাবার পর বান্ত পেয়ে উচ্চাশক্ষার জনে। বিলেত গেলেন। মেধা ও অধাবসায় দিয়ে রাবাধ 
সায়ান্সে তান লন্ডনের ডক্টরেট পেলেন : ভাব্রপর একে একে এফ, আর, আই,িস ; এফ, আই ,আর, আই, 
প্রভৃতি উপাধি পেলেন। ১৯৬৫ সালে ডঃ ব্যানার রাবার বিশেষজ্ঞের উচ্চতম সম্মান ইংল্যান্ডের 
ইনাস্টটিউশন অব রাবার ইন্ডাস্ট্র'ওর 'হ্যানকক পদকেও ভূষিত হয়ে এলেন । খাংণগ্রাহতাব 
পাঁরচয় দিয়ে ভারতীয় মানকসংস্থা গত বছরে একে 'ফেলো' হিসেবে নির্বাচন করেছেন । তা 
ছাড়াও ইনি সরকারী দুর্গাপুর কোমক্যালস ও বেসরকারণ ই্ডিয়া আলকাালিজ লিমিটেডের 
ডরেইর । 

কেদারনাথ ও দাশরাঁথ ব্যানাজঁর উদষোগদ যুবকদের একানম্ঠতার ফলে চিংড়িহাটালগ 
সেই ক্ষুদ্র প্রাতিষ্ঠানটি আজ এক মহাীরুহে পরিণত হয়েছে। ১৯৪৬ থেকে &৬ পষন্তি দশ 
বছরে উৎপাদন্র প্রচুর বাঁদ্ধ হওয়াতে পরের বছরে ১৯৯৫৭তে নাশানযাল পাবারকে পাবাঁলক 
শীলমিটেড করা হলো। উদ্দেশ্য, সম্প্রসারণের জন্য মূলধন সংগ্রহ । বাজারে ৫২ লক্ষ টাকান 
শেয়ার ছাড়া হবে বলে প্রচারিত হতেই ক্য়েচ্ছু জনসাধারণ দরখাস্ত করে বসলো ২ কোটি টাকার। 
এক 'ইশ্ডয়ান আয়রনের' শেয়ার ছাড়া আর কারও ক্ষেত্রেই সাধারণের এত আগ্রহ দেখা যায়ান। 
এ হলো মুখার্জ পারবার ও ডঃ বানাজরি নেতৃত্বে এই প্রতিষ্ঠানের ছোটবড় সকল কমল 
কাত । এইসব কৃতশ ডিরেইর, ম্যানেজার ও কমরঁদের মধ্যে কয়েকজনের কথা এবারে বলছি। 

'ডরেঞ্টরদের মধে। নীরদবাবু ও িলনবাবু এখন আছেন হেড আফিস 'লেসালি হাউস' এ 
বড়দাদা কেদারবাব ও দাশরঘিবাবুর সধত্গে, আর ৬০1ব চোৌলজ্গী পোডের সেলস আফসের ভাপ 
নিয়ে আছেন এদের মধ্যে কনিষ্ঠ ডঃ বীরেশবর মুখখানি, সেলস ডিরেক্টর । 

আর এইসব স্তম্ভরাজির পাশে অন্যান যেসব বলিষ্ঞ অবলম্বন আছেন তাঁদা হচ্ছেন 
এ-কে-সরকার কম্পানর আমলের শ্রীঅমূল্য দত্ত এবং পরবতর্কালের ডঃ মাখনলাল ভোৌমিক 
রোবার সায়ান্সে ভক্লরেট) এবং ডঃ আমিয় গুগ্ত (আ্যাপ্লায়েড কোমাস্ট্রতে ডরুরেট)। এপ্রা হলেন 
বথাক্ুমে এন. আর. এম-এর প্লান্ট ম্যানেজার, প্রোডাকশন ম্যানেজার ও টেকনিক্যাল ম্যানেজার 
পদাভষিন্ত। অমূল্যবাব আবার ইনচেক টায়াসে্িও প্ল্যান্ট ম্যানেজান্স । 

িল্তু কেবল পণ্য উৎপাদনের কথাই গেয়ে চললে অন্যায় হবে। প্রাভিষ্ঠানের ভাত্তর 
দৃঢ়তা এবং পাঁরচালনায়, অর্থাৎ কম্পাঁন ম্যানেজমেন্টএ পটত্ব না থাকলে ও ধিপণনে 
দক্ষতার অভাব ঘটলে কোনো উৎপাদনই সম্ভব নয়। সে কাজের জন্যেও চাই দক্ষ ও বিশ্বস্ত 
কমচারী। 


৯৭১৯ 


এন. আর. এম-এর সঙ্জো সঙ্ষো ইনচেকের সেই শ্রেণীর কমী্দের মধ্যে উল্লেখ্য ব্যন্তিতয় 
হলেন সেক্রেটার শ্রীরবা ন্দ্রণাথ সেনগুত, চিফ আগাকাউন্ট্যা০ শ্রাস,শতি রায় এবং সেলস বিভাগের 
অন।তম কতণ আরমেন্ুনাগ বসহ। 

পবীপ্্রনাথ সেনগহ৬ ১৯৪ সালে [দি ডি বানাভিনিতে যোশ 1দয়োছিলেন এবং ছেচাল্লশে 
ম্খোপাধ্যায় পাপবার এ. কে, সরবণর-এর কাছ থেকে রাবার কারখানাট কেনার সময়ে সব কিছু 
ব্‌ঝে নিয়ে প্রতিষ্ঠানের নবকলেবর দানে বাবিবাবতই কেদারনাথকে সর্বাধিক সাহায্য করেছিলেন । 
নেদঠাবাপ রাপিবাব, এই কসপানির সেক্রেটারি । 

[কত এইউদহ তল লথার্ঘ পাচ নয় । মাত শবীণ্রশাথ সেনগভ মশায় শিক্ষান্রতখ। 
1৩1৭ ১১৪৩ থেকে 6৬ সাল গনিত ৩ 1সাঁটি নলেজ কমার্স সোশ্ধ)) িবভাগের অধ্যাপক ছিলেন 
এনং ১১৫৪ থেনে এখনও 1াভিনি কলবনআা ইভানজভাস99ন লেকচারার ও কোয়েশ্েনপেপার 
সেটার । তর পাঁচত গ্রণ্থ বিকম ক্লাসের পাঠাপুতক। আধকণতু তিনি ইংল্যান্ডের চটর্ড 
ইপ্সটিটিউট এব সেক্রেতারভ-ঞপ ফেলো ।  জঙুশতে সেই সংস্থান ভারতীয় শাখার 
চেয়ারম্যান-ও 1ছলেন। 

প্রান ঠিসাবণ্ক শ্রীসাশীীভ লায় এই প্রাশি্টানে আছেন ১১৫৭ সাল থেকে, অর্থাং 
নাশান0এ বাবার লিমিটেড কম্পপশনতে সপনরিণভ হওয়ার সময় থেকে। 

আর আছেন উহ পীরেশবর মুখা?জলি সহকমর্ঠ আরমেন্দ্রনাথ বস যার নিপলতা এই 
প্রাতন্ঠানেন বিশাল বিপণনে এক উল্লেখমোগা অংশ নিয়েছে । 


বাবার শিজেগর প্রাতিটি পধফায়ে রসায়নের হ্রায়োগ । এই বষয়াটিতে আম আবার ঞএ£ 
বেরাঁসক যে, তাহ নিয়ে আলোচনা পাগিহার করে আমার গক্ষে যোটি সহ কাত সেইটি কাঁরি। 
৬1 প্রাবারেল হভিহ।সটা নিয়ে একট, নাড়াচাড়া খাঁর । 

আমার প্রবধমালার প্রায় সব বষয়বতুরই তথ্য ও হাতহাস সংগ্রহের ব্যাপারে আম 
সাথানণত আতায় গ্রশ্থনারেপ উপগ্রন্থাগারিক আীচত্তবঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর অধস্তন 
বম দে দখণ নিয়ে থাকি: কিন্তু এন. আনু এম এনং ইনচেক-এল সযোগ্য প্রচার সাঁচব শ্রীদল৭৭। 
[১ধুপ্রত ত।বৎ গ্যা গসবনাহ্‌ কন্ধে এ যাা আনার ও চিত্তবাবর গাঁপিশ্রম মায়ে ?দিলেন। 

সাপ্টদশ শতকের প্রয় শেষে কলাম্ণাস তনস্দথে ভান্ুভব্ন্শ আশবহক।র কঙতি বেরিয়ে ভার 

|] 


[বিন্িত তাহাডি খনয়ে ওয়েস্ট ইীশ্ডিজে দকীপদঞ্ লেসহজেন। হেই দ্বিতল দেখলেন যে, 
সেখানকার 'রেউ হীডয়ানা ছেলেরা শোলাকান। কী একমা খেলন! লিয়ে ছোড়াহতীড় কছছে। গেই 


খেনানাতা মাটিও শি 17৮০ থেকেই লয় উউতে। খবয লে তননালেন হে. ওদেশের ভাষায় 


কাদনে গাছ, আনে উইপিপিং টি থেকে উউপ্ হন জলিয়েই শ্রস্তীতি দ্র হয়ছে বধিপের 
আদম আাধবাসাীরা এই আন তরল হা থাহা ওষ্বে িশিয়েন্ শাষ। 

কল।শবাস এবং তাঁর উত্তরসাধক তশভষাহগরা আলও জানলেন যে, রেড ইাশ্জিম্নাননে এহ 
আগাকে বলে 'কাহনছু', দক্ষিণ আমোবিকাব পেরর লোক বলে 'জোবা আর শোঁজলের বান্দারা 
বলে “বোরাচা। ১৬১৫ সালে বিতিত দেশ থেকে সামদান করে স্পেনের লোকনা 
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ক্যানভাসের অঙ্গাবন্দত্রে এই আঠালো 'জিনিসাটর আস্তরণ দিয়ে সেকালের ওয়াটারপ্রকফ তো 
করলেন। আর এক ফরাসশ পর্যটক আট বছর ধরে দাঁক্ষণ আমোরকার আমাজন অণ্লে ঘুরে 
বোঁড়য়ে ১৭৪৪-এ দেশে ফেরার সময়ে এই 'স্থাতিস্থাপক বন্তুিন্স নমুনা নিজে ফিরলেন । 
স্পেনীয়দের আঁবজ্কারের প্রায় ২০০ বছর পরে রাবারের দিকে নানা দেশের লোকের দ্ম্ট 
পড়াছল। 

্লাবার' নামাট রেখোছলেন ইংল্যান্ডের এক রসায়নশাস্তশ ডঃ জোসেফ পপ্রস্টল 
(১৭৩৩-১৮০৪)। সালটা বোধ হয় ছিল ১৭৭৪1 একমান্ পেশ্সিলের লেখা মোছবার অর্থাৎ 
রাব করে উঠিয়ে ফেলবার কাজেই এর বাবহার হতো বলে নেহাত খেয়ালের বশেই ডঃ 
ধপ্রস্টীলি এর নাম রেখোছিলেন রাবার । আর এর 'ইীপ্ডিয়া রাবার আখ্যা এই জন্যে হলো যে, 
এর আবিম্কারের সময়ে ইয়োরোপণীয়রা ওয়েস্ট ইশ্ডিজ-কে ভারতবর্ষের উপকূলে অবাস্থত দ্বণপ 
বলে ধরে নিয়েছিল । রাবারের ব্যবহারের বিবর্তনের কোনো এক সময়ে তরল, দুধের মত সাদা 
রাবারের আখ্যা হলো 'ল্যাটেক্স' | 

১৭১৯১ খ্ীষ্টাব্দে স্যামুয়েল পেল নামে এক ইংরেজ সর্বপ্রথম রাবার বস্তাঁটিকে 
শিজ্পোৎপাদনের কাজে লাগালেন । তিনি রাবারের সঙ্গে তার্পিন তেল মিশিয়ে মোটা কাপড়ের 
ওপর লেপে ন্লিপলের মত এক জিন্স তৈরি করলেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলেন 
যে. কাঁচা জমানো রাবারকে যাঁদ কোনো যল্ত 'দয়ে শচাবয়ে, অর্থাৎ মাড়াই কারয়ে নেওয়া যায় 
তাহলেই এর থেকে অনেক কাজের শজানস তোর হতে পারে। এইভাবেই বোধ হয় বাবান 
তারর গোড়ার পর্বে 'ম্যাসাটফেটর' মোশনের উদ্ভব হয! কিন্তু দেখা গেল যে, রাবার আচ্ছাঁদত 
বারানরোধক বস্প্রখন্ড থেকে দুগ্ধ বোরয়ে বাম আসে । আরও দেখা গেল যে, এই ওয়াটারপ্রুফ 
কাপড় খুব চটচটে হন্ন। ল্তু ৯৮২৩ সালে স্কটল্যাশ্ডের চাললস ম্যাঁকনটশ ন্যাপথেোলিন মিশিয়ে 
এই সমস্যার সমাধান করে সর্বপ্রথম গায়ে দেবার ওয়াটারপ্রহফ কোট-এর স্াঁম্ট করলেন। সেই 
জন্যে ইংল্যান্ডে রাবারের তৈরি বর্ষযাঁতির চলাত নাম হয়ে িয়োছিল ম্যাকিনটশ । এখনও সে 
দেশে বর্যাঁতিকে লোকে 'রেইনকোট' বা 'মাাকিনটশ' বলে থাকে। 


ভারতবর্ষে রাবারের চাষের প্রবর্তন হলো ১৯০২ সালে। অতাঁতের 'নিবাংকুর অর্থৎ 
বতমান কেরল রাজ্যের পেরিয়ার' পাবার বাঁগচাতেই ভারতীয় প্লাবার-চাষের শুরু। সেই 
বছরেই মালাবারের 'পুনুব্র বাগিচাতেও গনাটকয়েক রাবার গাছের চারা রোপণ করা হয়োছিল। 
১৯৬৫ সালে কেরল, মাদ্রাজ ও মহীশরের রাবার বাঁগচাগুলির মোট আযম্তন ছিল আন্দাজ 
৪ লক্ষ একর এবং উৎপন্ন রাবারের ওজন ছল প্রায় &০,০০০ টন। সেই বছরে আমরা প্রায় 
৯৮,০০০ টন গাছের-রাবার ও ৩৩০০ টন শসনথোটক' রাবার আমদান করোছলাম ঘাট 
পূরণের জন্য। আর ১৯৬৭ সালে ইমপোর্ট হয়োছিল ২২,০০০ টন স্বাভাবিক রাবার ও ২৫০০ 
টন িনথোটিক। 
এন. আর. এম-এর ভঃ ব্যানার্জ ও ডঃ ভোঁমিকের একটি যুক্ত প্রতিবেদনে পেলাম যে, 
১৯৭০-৭১ সালে ভারতীয় বাশগচার রাবারের উৎপাদন বেড়ে ৮০,০০০ টন পরন্তি পেশছবে। 
তখন আবার আমাদের চাহ্দাও বেড়ে যাবে; কৃতিম ও স্বাভাবিক রাবার দরকার হবে ১ লক্ষ 
২০৯ 
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টনের ওপর । িল্তু ইতিমধ্যে বোম্বাইয়ের শ্রাদ্ধ শিল্পপ্রতিষ্ঠান কিলাচাঁদ গোষ্ঠী ও আমেরিকান 
কায়ারস্টোন কম্পানির যৌথ-উদ্যোগ শসনখোঁটক জ্যান্ড কেমিক্যালস কম্পানি তাঁদের বোরলি-র 
কারখানাতে কীব্রম রাবার উৎপাদন আরম্ভ করে 'দিয়েছেন। তাঁদের ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের জোরে 
সম্ভবত ঘাটাতর সবটাই পূরণ হতে পারে। 

স্বাভাবক রাবারের উৎপাদনে দক্ষিণ ভারতের রাবার বাগচা মালয়েশিয়ার বাগিচার 
তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। আমাদের প্রতি একরের উৎপাদন ক্ষমতা মাত ১৬০ কোঁজ, আর 
তার জায়গায় মালয়ে উৎপন্ন হয় তার ছ' গুণ বেশশ-একর পিছু ১০০০ কৌঁজ। ব্রিটিশ রাজত্ব- 
কালে ইংরেজ প্ল্যান্টাররা মালয়ের উর্বর মাটিতে বৃক্ষরোপণ করে এক বিশাল রাবার-সাম্রাজ্য 
গড়ে তুলোছলেন। মালয়ের সরল দারদ্রু জনসাধারণের ওপর খুবই অত্যাচার অনাচার করতেন, 
কিন্তু ইংরেজ প্ল্যান্টারদের নিজেদের কম্টসাঁহফুতাও কম ছিল না। আত্মীয় স্বজন থেকে কয়েক 
হাজার মাইল দূরের শ্বতাঞ্গাসমাজ থেকেও বিীচ্ছন্নপ্রায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে তাঁরা এই 
'সোনার খাঁন' রাবার বাশিচাসমূহের সান্টি করোছিলেন। তাঁদের 'বাচন জীবনযাতা কাঁহনার 
আঁঙ্গক 'হসেবে ব্যবহৃত হয়ে স্বনামধন্য ইংরেজ ওপন্যাঁসক সমরসেট মম-এর সংন্দর সংন্দর 
গা্প আছে। 

দক্ষিণ ভারত এবং £সংহলের রাবার বাশ্শিচাগুলিও প্রধানত ইংরেজের অবদান । 


ভারতশয় রাবার গ্রাছের উৎপাদন বাদ্ধির খুব চেষ্টা চলছে। এই উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ শহরেন 
অদরে তিরুভোত্তিয়ুর-এ সম্প্রীতি একাঁট রাবার গবেষণাগারের স্থাপনা হয়েছে বলেও শ*নলাম। 

দাক্ষণ ভারতের রাবার বাঁগচার শ্রীমক সংখ্যা আনুমাঁনক ১ই লক্ষ এবং 'নয়োজত 
মূলধনের পারমাণ প্রায় ১১০/১৯৫ কোটি টাকা। 

ভারতের রাবার শিল্পের অপূর্ব কৃতিত্ব এই যে, ১৯৪০ সাল পর্যন্তি ভারতে উৎপন্ন 
রাবার রপ্তানি হতো দেশে রাবার শিজ্পোদ্যোগের অভাবে, আর তার বদলে আজ এই 'ীশজ্পের 
প্রসার এতটা হয়েছে যে স্বদেশের উৎপন্ন রাবারেও কুলোয় না- আমদানি করতে হয় ২০/২২,০০০ 
টন করে। 

সবভারতণয় £শজ্পোৎপাদনের ক্রমিক বরধনের হার যেখানে মান্র বার্ষক ২ই পারসেন্ট 
আন্দাজ, একা রাবার শিল্পের বধনের হার সেখানে ১০ পারসেন্ট। আমাদের রপ্তানির বাজারও 
ধরে ধণরে বাড়ছে; ১৯৬১-৬২তে রাবার পণ্যের রপ্তান হয়োছল প্রায় ৮৬ লক্ষ টাকার, আর 
১৯৬৬-৬৭তে হয়েছে ৫ই কোটির । 

একেই বলে শিল্পযোজনা । মান্র বছর পরচশেকের মধ্যে এই যুগান্তকারী ঘটনাটা ঘটে 


গেল, আর তাতে এক বৃহৎ অংশ নিল কেদার মুখাঁজ মশায়দের ন্যাশান্যাল রাবার ও ইনচেক 
টায়ার্স। " 


তথ্যের বোঝা এখন পর্যন্ত যতটা চাপালাম তাতেই আপনাদের অবস্থা প্রায় নাবিক 
1সন্ধবাদ-এর মত করে তুলোছি। পরে-প্রকাশ্য আরও অনেক রয়েছে। কিন্তু বিশেষ একাঁট তথ্য 
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ঠিক করে কেউ সরবরাহ করতে পারলেন না; মানে, পরিবার পাঁরকজ্পনার গুহ সমস্যার সমাধানে 
রাবারের যে সমস্ত বস্তু আবশ্যক তার উৎপাদনের পরিসংখ্যান এন. আর. এম-এর কেউই দিতে 
পারলেন না। বললেন, বোম্বাইয়ে একটু বেশী এবং কলকাতা প্রভাতি শহরে কু কিছু 'হাই- 
জিনিক রাবার গুডস্‌" তৈরা হচ্ছে বটে ছোট ছোট কারখানায়, কিন্তু তার সঠিক সংখ্যা বা ওজন 
বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বারও নাকি জানেন না। কেন্দ্রীয় স্বাস্থামন্ত্রক চেস্টা করেও এখন পর্যস্ত 
কোনো বড় প্রাতম্ঠানকে পাতলা রাবারের ওই বিশেষ 'জানিসের উৎপাদনে রাজী করাতে পারেননি। 
এ বড় পরিতাপের বিষয়। 


এন. আর. এম-এর বিরাট উৎপাদনের মধ্যে সাইকেলের টায়ার 'িউব এবং কনভেয়র বোল্টং- 
এর কথাই প্রথমে উল্লেখযোগ্য । এখন দিনে ২০,০০০ করে টায়ার এবং টিউব তৈরী হয়। 
ইন্ডাস্টীয়্যাল রাবার, মানে নানাবিধ শিল্পের পক্ষে জরুরী রাবারের পণ্যের মধ্যে এদের বোল্টং- 
এর উৎপাদনে ভারতজোড়া সুনাম । বিদেশেও ছু কিছু রপ্তানি হচ্ছে। 
এদের কনভেয়র বেল্টিং-এর যতটা উৎপাদন হয় তার আঁধকাংশই কিনে নেন ভারতে 
অবাস্থত আমেরিকান প্রাতিষ্ঠান 'গুডইয়ার ইন্ডিয়া লিমিটেড'। সেই অংশাটি গুডইয়ারের 
মার্কাতে বাজারে 'বাক্র হয়। আর যেটুকু বাকি থাকে সেটুকু এন. আর. এম. বেচেন নিজের ছাপে। 
গুডইয়ারের মোটর টায়ার-টিউব তৈরী হয় তাঁদের বল্লভগড়ের (হরিয়ানা) নিজস্ব ফ্যাক্টরণতে; 
কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল রাবারের কোনো কোনো জিনিস, যেমন বোল্টং, তাঁরা নিজেরা না করে 
এন. আর. এম-কে দিয়ে তোর কাঁরয়ে নেবার চুন্ত করেছিলেন ১৯৫৪ সালে। সেই চীন্ত আজও 
বলবৎ রয়েছে। 


ন্যাশান্যাল রাবারের ক্লামক উন্নাতির চমকপ্রদ হিসেবাটি আমি নীচে 'লাঁপিবদ্ধ করাছ :- 


সাল কর্মসংখ্যা [বক্ষশত মালের দাম 
১৯৪৭ ২৫০ আন্দাজ ২৪ লক্ষ টাকা 
১৯৫৫ ১০১ লক্ষ টাকা 
১৯১৪৪ ৫8৪ লক্ষ টাকা 
১৯৬৭ ৩৫৭০ ৮৩২ লক্ষ টাকা 


১৯৬৮ সালে বািকুর টারগেট লক্ষ্য) হলো ৯ই কোটি আন্দাজ। 


বর্তমানে ভারতের প্রধান প্রধান শহরে এন, আর. এম-এর ১৬ বিক্কয় কেন্দ্র আছে। এদের 

প্রচার পদ্ধাতিও প্রশংসনীয় । 'নাজেদের সাঁচ্র হাউস-বুলোটিন 'এন. আর. এম, নিউজ" প্রকাশনা 
সৌম্ঠবে অনবদ্য। 

এই প্রতিষ্ঠানের পেড-আপ ক্যাপিট্যাল এখন ১ কোট ১০ লক্ষ টাকা। সাতযাঁটু সালে 

আয়কর সাপেক্ষ নীট লাভ হয়েছে ৫০ লক্ষ টাকা । কর্মীরা বেতন পেয়েছেন ১ কোটি ২৮ লক্ষ 
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টাকা । এদের সম্প্রসারণ সূচশর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে কল্যারণ্ণীতে ১০০ বিঘা জামর ওপরে 
বৃহৎ কারখানা বাঁসয়ে পুরনো রাবার থেকে ব্যবহারযোগ্য ভালো রাবার উদ্ধার করার পাঁরকল্পনা। 


চিংড়হাটা অণ্ুলে ৬০ বিঘা জামর ওপর অবাস্থত এই বিশাল ক্যান্টীরর সর্বরই কর্ম 
তৎপরতা । সাইকেল টায়ার তোরর শেষ পর্ব বিল্ডিং মোশনে যাঁরা মাল চড়ানোর প্রস্ততি 
করাছলেন তাদের মধ্যে একজনের ক্ষিপ্রতায় আমি মুস্ধ হলাম। বাঙালী ছেলে, নাম সতাঁশ দাস, 
তান 'াজেই যেন একাঁচ মেশিন। বাহবা না দিয়ে পারলাম না। 

দোতলা প্যাবোরেটার বাঁড়াটতে দামী দামী টৌস্টং মৌশনের যান্তিক পাঁরবেশে হঠাং 
দেখা হয়ে গেল পুরনো দিনের বিখ্যাত এক গায়কের সঙ্গে-একাধারে রাবার কৌমস্ট ও রবীন্দ্র- 
সংগীত বিশারদ শ্রীসুনখল রায়। অনেক গানের মধ্যে একটি গান উন বড় ভালো গাইতেন- 
'আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল ভুলায়ে/সে যে বাসা বাঁধে নীরব মনের কুলায়ে'। বেদনামধুর 
সেই অনভীতিটিকে ইংরেজীতে যেন কী বলে--নস্ট্যালজিয়া'ঃ পুরনো কথা মনে পড়ে আমার 
যেন তাই হলো । 

সুনীলবাব; এন. আর. এম-এ আছেন এ-কে-সরকার আমল থেকে; আর আছেন অরুণ 
সেনচৌধুরী, মনোহর বানার্৬, দেবকুমার সরকার এবং আরও কতজন তরুণ রাসায়ানক ও 
যান্তিক; কেমন সূন্দর উজ্জল সব ছেলেরা ! 


কাঁকিনাড়ার ইনচেক টায়ার্সএর কারখানাতেও সোঁদন ভারী ভালো লাগলো। হাসিমুখে 
আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন শ্রীনর্মল বসু শুধু সুপুরুষ নয়, বদ্ধ ও তারুণ্যে সমুজ্জবল 
এক যূবক। ইংরেজী ভাষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ নির্মল বস ইনচেক-এর আ্যাড়- 
মিনিস্ট্রোটভ ম্যানেজার । 

ভেতরে গিয়ে দেখলাম, এখানেও সেই অভিজ্ঞ অমূল্য দত্ত, কঁদন আগে যাঁর সথ্গে 
এন. আর. এম-এ পরিচয় হলো। অমূল্যবাবু ইনচেক-এরও প্ল্যান্ট ম্যানেজার। অমূল্যবাবু ও 
নির্মলবাব্‌, দুজনেই আবার 'ইনাস্টাটিউট অব ওয়ার্কস ম্যানেজমেন্টের আসোঁসয়েট মেম্বার, 
অর্থাৎ ফ্যাক্টরি পরিচালনা শাস্ত্রে পশ্ডিত। কেমিক্যাল এীঁঞ্নীয়ার শ্রীপরেশ নন্দী মশায়ের সঙ্গে 
শুধু মুখ দেখাদোখ হলো। কী একটা জরুরী কাজে ?তান কলকাতা চলে গেলেন যেন! 

আর আলাপ হলো টেকনিক্যাল রিসার্চের গেবেষণাগারের) কর্তা সুরথলাল মুখার্জ 
মশায়ের সঙ্গে । এপ্র সৌজনো৷ ও সাহচর্যে আমি বিস্তীর্ণ কারখ।ণ।19র 1ম ভিন্ন বিভাগ দেখে 
বেড়ালাম। এন, আর. এম-ও বৃহৎ, কিন্তু ইনচেক-এর মত আধুনিকতা ও িশালত্বের মহিমা তাতে 
নেই। সেট। সম্ভবও নয়, কারণ এন. আর. এম. প্রাচীন, আর ইনচেক অর্বাচীন। 

ডানলপ, ফায়ারস্টোন, "চয়াট ও গুডইয়ার-এর মত অর্দ মুদ্রা মূলধনের ভারতে 
অবাস্থত ইংরেজ, আমোরিঝান ও ইটালিয়ান প্রতিজ্ঞানের পরেই হলো বাঙাল ও চেকোস্লভাকণম় 
সহযোগতায় স্থাঁপত এই ইনচেক টায়ার্স ামটেড। এরা বাদেও ভারতে আরও দুটি টায়ার 
কম্পানি আছে--ম্যাড্রাস রাবার কোং অর্থাৎ 'ম্যাল্সাঁফজ্ড' টায়ার নির্মাতা এবং পপ্রাময়ার' 
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ইনচেক-এর স্থপাঁতি হলেন শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায় । অবশ্য ভাইয়েরা, ডঃ দাশরাথ 
ব্যানাজি আর অমূল্য দত্তরা সঞ্গে না থাকবে একা তাঁর পক্ষে এই বিশাল 1শজপসৌধাটি গড়ে 
তোলা সম্ভব হতো না। আর কায়ক পারশ্রমে এদের যাঁরা শান্ত ও সফলতা যোগামেহন ইনচেক- 
এর সেই ১৯০০ শ্রামক ও কমর কথাও একই সঙ্গে উল্লেখ্য । 

১৯৬০ সালে যখন চেকোস্লনাকিয়ার র্বান্ট্রীয় সংস্থা ঢটেকনোএকসসপোটেপ্রি সঙ্গে কেদারনাথ 
সহযোগিতার চুন্ত সই করে কম্পাঁন রোজস্ট্রি করালেন ইনচেক-এর তখন নামকরণ হয়েছিল 
'জেনারেল টায়ার্স 'লামিটেড'। 'কন্তু পূর্ব প্রতিষ্ঠিত একাটি বিদেশী কম্পাানর নামের সঙ্জে 
সাদৃশ্য থাকাতে কেদারবাবু কম্পানির নামান্তর করতে বাধা হলেন। ১৯৬৪ সালের মাঝামাঝি 
এর নতুন নাম হলো 'ইনচেক টায়ার্স লামটেড'। সূচনায় ৩ই কোটি টাকার অনুমোদিত মলধনের 
মধ্যে ২ কোট ১০ লক্ষ টাকার শেয়ার বাজারে ছাড়া হলো। এখন এর পেড-আগ ক্যাপিটাল ২ 
কোট টাকার সামান্য কম। 


বর্তমানে ইনচেক-এ দিনে ৪৫০ বড় (অর্থাৎ লা ও মোটরবাসের উপষে।গণী) টায়ার-টউব 
এবং ৫৫০ মোটরকার, মোটর-সাইকেল শু স্কুটারের ছোট সাইজের টায়ার-উব তৈরণ হচ্ছে। 
সম্প্রসারণ দ্রুতগাঁততে এগোচ্ছে । দু'ার মাসের মধোই বতণমান দৌনক ১০০০ টায়ার-?টউবের 
উৎপাদন বেড়ে গিয়ে ১২০০-তে দাঁড়াবে । গতবারের ব্যালেন্স-শগটে এর 'বাক্তি দেখানো হয়োছিল 
৪ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার; চলাতি বছরে সেটা ৭ কোট টাকায় পেশছবে। অমল্যবাঝ বললেন 
যে, এন. আর. এম. ও ইনচেক-এর মোট 'বারু ১৯৬৮-৬৯ সালের মধ্যে বাংসারক ২২ কোটি টাকা 
না হওয়ার কোনো কারণ নেই ।” 

তাহলে এখন যে দুই কারখানা আর অনেকগ্যাল অফিস নিয়ে ৫৬০০ কমর্ঁ কাজ করছেন, 
তাঁদের সংখ্যাও 'দ্বগুণের কাছাকাছি হওয়া উঁচত। আরও কত বাঙালশর অন্নসংস্থানের পথ 
প্রশস্ত হবে! 

কর্মসংস্থানের ব্যাপারে ভারতের টায়ার শিল্পের মহৎ কশীতির ছবিটি দোখিয়ে আজকের 
প্রবন্ধের উপসংহারে আস। ১৯৫৭ সালে ভারতবর্ষে অটোমোবাইল টায়।র-টউবের উৎপাদন 
ছিল সংখ্যায় ৯ই লক্ষ আন্দাজ, এখন সেটা এসে পেশছেছে ২৫ লক্ষের ঘরে; আব্প সাইকেলেন 
টায়ার-টিউবের উৎপাদন এই ১৯০ বছরে ৭১ লক্ষ থেকে ২ কোট ১৫ লক্ষে দাঁড়য়েছে। এপ 
থেকেই কর্মসংস্থানের ক্রামক বাঁদ্ধাট বোঝা যাবে। 


ন্যাশান্যাল রাবার এবং ইনচেক টায়ার্সের মাধমে বাকাালয়ার মুখোপাধ্যায় বংশ এই অপূর্ব 
িল্পোল্নয়নে এক বৃহৎ অংশ নিয়ে বাঙালঈর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন । 


* ১৯৬৮-৬৯ সালে এই অঙ্ক ২৪ কোট টাকায় পেশছেতে । উপরন্তু ১৯৭০-৭১ সালে ইনাচেক টায়ারের 
উৎপাদন দ্বগুণ হতে চলেছে। বর্তমানে ইনচেকে বছরে তন লক্ষ টায়ান ৭ তিন লক্ষ টিউব উৎপল হয়। 
গভরননমেন্ট এই উৎপাদন বাড়াবান অনমাতি দেওয়াতে শখঘই সেই সংখ্যা গিয়ে পেশছনে ছয় লক্ষ টায়ার ও ছয় লক্ষ 
1টউবে। ফ্যার্টীরর সম্প্রসারণ শুরু হয়েছে এবং নতুন বন্্পাতির জন্য ইমপোর্ট লাইসেম্দও দাখিল করা হয়েছে। 
জুন, ১৯৬৯ 


০ 


তাঁদের নেতা কেদারনাথ নানাভাবে তাঁর সার্থক নেতৃত্বের জন্য আঁভিনান্দত হয়েছেন। 
তিনি দুর্গাপুর প্রকল্প, কল্যাণ স্পিনিং পশ্চিমবঙ্গ ফিনানীশয়্যাল করপোরেশন প্রভীত বহু 
সরকার সংস্থার চেয়ারম্যান ও ডিরেক্টর পদে বৃত হয়েছেন; আর বেসরকারণ সম্ঘ বা প্রাতষ্ঠানেও 
তাঁর সমাঁধক সম্মান। কেদারনাথ বেঞ্গাল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সেরও প্রান্তন সভাপাঁত। 

কেদারনাথ ও তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দ নিজেরাই কেবল লক্ষ্মীর বরপুত হননি, তাঁদের মেধা, 
কর্মক্ষমতা ও সংগঠনশন্তি হাজার হাজার বাঙালীর ঘরে স্বস্তি ও শান্তি এনে দিয়েছে । 


হৈমবতশ-মাণিকলাল যে বংশের সৃষ্টি করেছিলেন, 'িশ্বে্বরের প্রাতিভা যে বংশে সমৃদ্ধি 
এনেছিল, আর অন্পূ্পণার প্রজ্ঞা যাকে ধবংসের মুখ থেকে রক্ষা করেছিল, সেই বংশ যেন অক্ষস- 
বটের মত বাঙালশকে ছায়া 'দতে থাকে, এই প্রার্থনাই কার। 


৯ জুন, ১৯৬৮ 
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মনটা আমার বেশ িছাঁদন ধরেই ছটফট করছিল; কর্তব্য ঘটি হলে যে অস্বাচ্ছন্দ্যে মানুষ 
ভোগে সেই রকম একটা কম্ট হচ্ছিল। ইন্দিরা গাম্ধী হিভিয়া বোজালয়েনাসস-এর দেশ ব্রোজল 
যাবার পরে চিত্তচাণ্চলাটা বেড়ে গেল। 

এতগূলি বাঙালণ প্রাতষ্ঠানের কথা আপনাদের আমি বলোঁছ, স্বগণ্য় সুরেম্দ্রমোহন বস 
মহাশয়ের কথাও একাধিক প্রবন্ধে উল্লেখ করোছি, অথচ তাঁর নিজের গড়া বাঙালীর আর একটি 
গবেরি বস্তু বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কসের কাঁহনী এখনও বলিনি, এটাই আমার মনঃকন্টের 
কারণ। 

ব্রোজলের প্রসঙ্গে আমার ভাবানৃষষ্গ (আযসোসিয়েশন অব থটস) এই রকম হলো : ইন্দিরা 
দেবী বোজল-হিভিয়া বেজলিয়েনাসস্‌, মানে আগে কেবল ব্রোজল অণ্ুলে গজাতো বলে রাবার 
গ্রাছের এই ল্যাঁটন নাম_সেই গাছের রস হলো ল্যাটেক্স-ল্যাটেক্স জমে গেলে হয় রাবার রাবার 
থেকে ওয়াটারপ্রুফ (টায়ার টিউবের কথা এন. আর এম.-ইনচেক-এর প্রবন্ধে আগেই 'লখোছ)-এদেশে 
ওয়াটারপ্রুফ প্রথম তোর হয়েছিল বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফে, যাঁদের 'ডাকব্যাক' মার্কা বর্ধাতির ভারত- 
জোড়া নাম-_অথচ সে বৃত্তান্ত আমার লেখা হয়ে ওঠেনি। 


নানা কারণে সেটা হয়ে ওঠেনি। প্রধান হেতুটি হলো লেখার মালমশলা যোগাড়ের তোড়- 
জোড় করতে না করতেই শ্রামকের আঁস্থরতায় গত ২০ মে তাঁরথ থেকে বেঞ্গল ওয়াটারপ্রুফের 
কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়।। সুখের বিষয়, এই প্রবন্ধ লেখার ঠিক আগে খবর পেলাম, শ্রামক- 
মালিক বিরোধ নিষ্পান্ত হয়ে ১৪ অক্টোবব থেকে কারখানা আবার খুলছে। 


স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ এবং বিখ্যাত বিপ্লবী স্বর্গত ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের 
অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস, গ্রন্থ থেকে একাঁট উদ্ধত দিয়ে বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের 
প্রতিষ্ঠাতা স্বগর্ঁয় সরেন্দ্রমোহন বসু মশায়ের ব্যন্তগত ইতিহাস আরম্ভ করি। এই শতাব্দীর 
প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে যে সমস্ত তেজস্বী যুবক পৃথিবীর সব দেশে ছাঁড়য়ে পড়ে ভারতবষেরি 


বেঙ্গল ওয়াটারপ্রযফ ওয়াকস (১৯৪০) 'লামিটেড 
৪১, শেক্সপীয়ার সরণি 
কাঁলকাতা-১৭ 


স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন সুরেন্দ্রমোহন তাঁদের অন্যতম । তিনি তখন আমেরিকার 
স্ট্যানফোর্ড বিশ্বাবদ্যালয়ে 'ইনডাস্ট্িয়যাল কেমিস্ট্রি-তে এ, বি, স্নোতক) 'ডাগ্র পেয়ে ক্যাঁল- 
কোনা বিশ্বাবদ্যালয়ে এম এস-সি পড়ছেন । ভূপেন্দ্রনাথ 'আমৌঁরকায় প্রচেষ্টা, শখর্কি অন_চ্ছেদে 
লিখেছেন : «...১৯১৩ খষ্টাব্দে শহন্দুস্থান স্ট.ডেন্টস আসোসিয়েশন' নামে ছাত্রদের মধ্যে নাখিল 
আমেরিকা সঙঞ্ঘ গঠন করা হয়। এই স্ঘের পক্ষ হইতে একটি মাঁসক পন্রিকাও প্রকাশ করা 
হইয়াছল। ডন্তর সুধীশ্দ্রনাথ বসু ইহা।র প্রথম প্রোসিডেন্ট হন এবং প্রত্যেক স্টেটে ইহার শাখা 
গঠিত হয়।...এই সময়ে ১৯১২ হইতে ১৯১৪ পযন্তি *সুরেন্দ্রনাথ (স্পম্টতই নামে একট ভুল 
থেকে গেছে) বসু, “বসন্তকুমার রায়, “ডঃ সুধীন্দ্রনাথ বসু ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ে বন্তৃতা 
করিয়া বেড়াইতেন। ফলে তিনজনই ইংরেজ গভরননমেন্টের রোষে পাঁতিত হন এবং এক প্রকারের 
নর্যাতন ভোগ করেন।...৮ 


ভূপেন দত্ত মশায়ের এই উল্লেখটুকু খুবই অসম্পূর্ণ। সরেন্দ্রমোহন ও তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু 
খগেন্দ্চন্দ্র দশ (ক্যালকাটা কেমিক্যালের অন্যতম প্রাতিষ্ঠাতা), খগেন্দ্রচন্দ্রের ভাঙনে সত্যেন সেন, 
শ্লীভাটাল নামে এক পাঞ্জাবী ছান্ত এবং রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সারদানন্দের ভাই নরেশ চক্রবতাঁ 
ইউ, এস, এ সরকারকে ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্য করার বিষয়ে রাজী করতে প্রাণপণ চেম্টা 
করেছিলেন। কিন্তু বৃটিশ ও আমোরকান সরকারের মিতালির জন্যে তাঁরা যে সে চেষ্টায় সফল 
হনান তা বলা বাহুল্য। 


কাহিনশীট আম যেভাবে আরম্ভ করোছি তা পড়ে মনে হবে যে সংরেন্দ্রমোহন উচ্চশিক্ষা 
লাভের জন্য ভারতবর্ধ থেকে সোজা য্ত্তরাম্ট্রে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা নয়। গয়া জিলাস্কুল 
থেকে প্রবৌশকা এবং ভাগলপুর টি. এন. জুবিল+ কলেজ থেকে এফ-এ পাস করে তান ঢাকা 
কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে বি-এ ক্লাসে ভার্ভ হন। সে সম্নয়টা ছিল বাঙালীর সাংস্কৃতিক ও রাজ- 
নোৌতিক জাগরণের প্রথম প্রহর । বিপ্লব ধ্মায়িত হাঁচ্ছল: বিদেশী শাসনের অবসান ঘটানোর মল্বে 
আবালবদ্ধবনিতা দীক্ষিত হাচ্ছলেন। কেবল তাই নয়, বিদেশ থেকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ করে 
স্বদেশের সেবায় নিয়োঁজত করাও 'ছিল সেই বিগ্লবীদের কার্যক্রমের অন্তর্গত । স্বদেশী যুগের 
এই চিন্তাধারা সংরেন্দ্রমোহনকে অন্ঃপ্রাণিত করোছল। 

তাই তিনি ১৯০৫ সালে সুযোগ পাওয়ামান্র িশ্বাবদ্যালয়ের পাঠ অসমাপ্ত রেখেই জাপান 
যান্তা করলেন ফোগীন্দ্রন্দ্রী ঘোষ-স্কলারাঁশপ নিয়ে। এই 'কলারশিশ' এর বিষয়ে আম 
ক্যালকাটা কেমিক্যাল বিষয়ক প্রবন্ধে লিখেছি। 


জাপানে তিনি প্রায় দেড় বছর থেকে হাভেকলমে রঞ্জনশিল্প ও কাপড় ছাপাই, অর্থাৎ 
1৮০1)10 2150 01109 17111) 010 শিক্ষা করেন। জাপানশদের আন্তারকতায় এবং তাদের কর্ম 
দক্ষতায় তান এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, পররাঁকালে দ্বিতীয় বিশ্ববৃদ্ধের পর স্বাধধন ভারত 
সরকার যখন জাপানের কাছ থেকে ক্ষীতপূরণ আদায়ের কথা ভাবছিলেন তখন সরেন্দ্রমোহন তার 
বিরোধিতা করে রাষ্ট্রপাতির কাছে তীব্র প্রাতিবাদ জানান এবং রাম্ট্রপাতি তাঁর যুক্ত মেনে নেন। 
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সুরেন্দ্রমোহন ক্যালফোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এস-স পাস করে বছরখানেক 
ধশকাগোর বিখ্যাত 'ইস্টারন্যাশানাল হারভেস্টার' কম্পানতে কাজ করেছিলেন। দেশে ফিরে আসার 
পরেও দাগ বিপ্লবী হসেবে তিনি অনেক বছর ধরে সরকার উৎপাত সহ্য করোছলেন। গদর- 
পার্টর সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একবার গ্রেপ্তার হয়ে ছাড়া 
পাবার কথা অন্য প্রবন্ধে লিখোছ। জাপানী জাহাজ 'কোমাগাটা-মারুতে গদরপাঁটির সঙ্গে শিখের 
ছদ্মবেশে একজন বাঙাজশও ছিলেন। তাঁর নাম ছিল সত্যেন সেন। এই অসমসাহসী যুবক 
আমোরকা থেকে 'কোমাগাটা-মার:-তে কলকাতায় পেৌীছবার কিছ্বীদনের মধ্যেই অনুশীলন পাট'র 
অন্যতম নেতা হয়ে উগ্র সন্ত্রাসবাদ হিসেবে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁঁপয়ে পড়োছলেন। ভান 
সুরেনবাবু ও খগেনবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ছিলেন। এইসব যুবকদের দমন করার উদ্দেশোহই 
১৯১৯* সালে ভারত গভনমেন্টের কুখ্যাত রাওলাট আই পাস হয়োছল। 

গদর-পর্বের কিছুদিন পরে শিজ্পায়নে উচ্চাশাক্ষত সরেন্দ্রমোহন করদ রাজ। রেবা স্টেটের 
[শল্পোন্নয়নের কাজে নিযুক্ত হয়োছিলেন। কিন্তু হঠ।ং একাদন ভারত সরকারের ওই ডিফেন্স 
অব হীন্ডয়া আ্যান্ট-এর খকা তাঁর ওপরে পড়লো । তিনি যুস্তপ্রদেশের (অধুনা উত্তরপ্রদেশের) 
হামীরপুরে অন্তরীণ হলেন। গদর আন্দোলন ছাড়াও ানউ ইয়কের ডঃ তারকনাথ দাস, প্াারিদের 
মাদাম কামা ও সর্দার আজত সং, জেনিভার ডঃ শ্যামজশী কৃফবর্মা প্রমূখ বিপ্লবীদের সঙ্গে যে 
সরেন্দ্রমোহনের যোগাযোগ ছিল বৃটিশ সরকারের সেটা অঙ্জানা ছিল না। 


এই হলো সরেন্দ্রমোহনের চাঁরঘ্রচত মার শেষ আভব্যান্ত আমরা নতুন করে আবার দেখে- 
ছিলাম ১৯৪৬ সালে তাঁর মৃত্যুর বছর দুই আগে। নেতাজীর আই এন এর সৈন্যরা যখন 
গান্ধীজঈ ও কংগ্রেসের চেম্টায় বটশের কবল থেকে ছাড়া পেলেন তখন তাঁদের মধ্যে অনেককে 
সুরেন্দ্রমোহন ডেকে ডেকে বেঙগল ওয়াটারপ্রুফে কাজ দিলেন জাতিধর্ম নিবিশেষে । তাঁদের মধ্ো 
কেউ কেউ এখনও কাত করছেন। কম্পানির একটি গাঁড়র ড্রাইভার পাঞ্জাবের শ্ীবুটা সিংএর 
সঙ্গে আমার আলাপ হলো। তিন আই এন এতে আর্মি ড্রাইভার 'ছুলেন। বাইশ বছর বেজ্গল 
ওয়াটারপ্রুফে কাজ করে বার্ধক্যের জন্য এবার তিন রিটায়ার করছেন । 

সেকালে দঢলভি বিদেশী ভিগ্রর জোরে সুরেন্দ্রমোহন ম্বীন্ত যুদ্ধে সান্রুয় ভংশ না নিয়ে 
বৃটিশ ভারতে মোটা মাইনের সরকারি চাকরি কিংবা কৃত অধ্যাপক হতে পারতেন । কিন্তু ঢাকা 
সদরেব বামনতিতা গ্রামের সংরেন্দ্রমোহন সে রকম নরমপাকের ধাতুতে গড়া ছিলেন না, দেশগেমের 
ব্যাপারে তিনি ছিলেন ইস্পাত। 


হামীরপুরে বন্দী অবস্থায় সরেন্দ্রমোহন খবরের কাগজে পড়লেন যে রেইনকোট আব 


পা স্পা 
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ওয়াটারপ্রুফ ক্যানভাসের অভাবে পল্টনের (ইন্ডিয়ান আর্মর) ভারতীয় সেনাদের দুর্গাতর শেষ 
নেই। যুদ্ধের জন্যে বিলেত থেকে ওইসব জিনিসের আমদানি বন্ধ; যেটুকু আসে তাও যায় 
এখানকার গোরা সৈন্যদের ব্যবহারে, আর ভারতবর্ষে ওয়াটারপ্রুফের কোনো ক্যাক্ঈরীই নেই তখন। 
সুরেনবাবূর বৈজ্ঞানক মন সজাগ হয়ে উঠলো। কম্টেসৃন্টে একটা ছোট ল্যাবোরেটরির সরঞ্জাম 
যোগাড় করে হামখরপুরেই তিনি রাসায়নিক পদ্ধাতিতে (কেমিক্যাল প্রুফিং) ওয়াটারপ্রুফ কাপড় 
ও ক্যানভাস তৈরির গবেষণা নিয়ে মেতে উঠলেন । গবেষণায় তান সফল হলেন বটে, 'কন্তু 
তা কাজে লাগাবেন কী করে সেই অন্তরীণ অবস্থায়! যুদ্ধাবরাতি পযন্তি তাঁকে হাত পা গুটিয়ে 
বসে থাকতে হলো । 

যুদ্ধ শেষ হওয়ার ?কছু পরে সরকার তাঁকে মুক্তি দিলেন। সংরেন্দ্রমোহন বাংলাদেশে ফগে 
এলেন। 

সূরেন বসুর বাবা মোহনীমোহন শিক্ষার্রতী হিসেবে সেকালের পূর্ববঙ্গের লোকের 
[বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। সংরেন্দ্রমোহন ছিলেন তাঁর চার ছেলের মধ্যে বড়। অন্য তিনজনের 
নাম যথাক্রমে যোগীন্দ্রমোহন, আঁজতমোহন ও 'বফুপদ। এই তিন ভাইয়েরই সাহচর্যে সুরেন্দ্র 
মোহন ১৯২০ সালে তাঁদের কলকাতার বাসাবাড়িতেই 'বেঙ্গল ওয়া্টারপ্রুফ ওয়ার্কস'-এর স্থাপনা 
করলেন। 

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের প্রাথামক কার্যসূচীর অন্তর্গত ছিল কেমিক্যাল-প্রুফিং প্রণালীতে 
জাঁনস তৈরি করা। রাবারের ব্যবহার তখনো তাঁরা আরম্ভ করেনান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা যে 
ভালো কোয়ালিটির ওয়াটারপ্রুফ ইত্যাদি কেমিক্যাল প্রীকং প্রণালণীতেই হয়ে থাকে, কিন্তু তার 
পড়তা ও শবাক্কর দাম রাবারের তৈরী 'জাঁনসের চেয়ে বেশ কিছুটা বোশ। সরেনব'বু ভালো 
1জানসই তোর করে বাজারে ছাড়লেন। তার মার্কা হলো 'ডাকব্যাক'--যে নামের আজ ভারতঙোড়া 
খাতির। বাঙাল ডাকব্যাক-কে আদর করে নিলো । 


কলেজ স্ট্রীট আর হ্যারিসন রোডের মোড়ের বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের বড় দোকানটার কথা 
ভাবলেই আমার নিজের স্কুল লাইফের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে । বর্ষাকালে ছাতা মাথায় 
দয়ে স্কুলে যাওয়া আসা একটা উৎপাতের মতো মনে হতো। তখন সতৃষ্ণ নয়নে বেঙ্গল ওয়াটার- 
প্রুফের দোকানে ঝোলানো বর্ধাতির 1দকে চেয়ে চেয়ে পথ চলতাম। আহা, ওইরকম একটা 
রেইনকোট যাঁদ আমার হতো, আর সঙ্গে একটা রেলওয়ে গার্ডের ট্ঈ্পর মতো টুপি। কলেজে 
উঠে দেখলাম চৌরঙ্গশীতেও জাকব॥কের একটা দোকান আছে হরেকরকম গজনিসে ভরা- শ্রিপল, 
হটওয়াটার বাগ আর আইসব্যাগ,গামবট প্রভৃতি কত কি! তখন আবার রেইনকোটকে চালের মাথায় 
বলতে শিখোঁছ 'ম্যাকিনটশ'। (৯৮২৩ সালে স্কটলাশ্ডের চালস ম্যাকনটশ ওয়াটারপ্রুফক কোটের 
উদ্ভাবনা করোছিলেন বলে তার নামেই এই নাম)। কলকাতার রাস্তায় জল জমলেই বন্ধূরা 
নিজেদের মধ্যে বলাবাল করতাম যে ড:কবাক-এর একটা গাম-বৃট থাকলে বেশ হতো। 


চাঁহদা বৃদ্ধির সঙ্গে উৎপাদনের তাল রাখার জন্যে এবং কেমিক্যাল-প্রাফং করা দামী 
জানসের সঙ্গে সঙ্গে কম দামী রাবারের রেইনকোট ইত্যাদি তোর করার প্ল্যান করলেন বস, 
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দ্রাতারা। এইবারে তাঁরা হিয়া ব্রোজলিয়েনীসস অথবা উইপিং দ্রি-র ভামাট বাঁধা অশ্রর। অর্থাং 
দ্বাভাবিক রাবারের ব্যবহার শুরু করলেন। 

জোম্ঠ সুরেন্দ্রমোহন (১৮৮২-১৯৪৮) বাঁজ বপন করে প্রাণসঞ্টার করোছিপেন ঠিকই, কিম্তু 
যোগীন্দ্রমোহন (১৮৮৬-১৯৬৪), আঁজতমোহন (১৮৯৬-১৯৬০) এবং কানষ্ঠ ধিষুপদ (১৮৯৯ 
১৯৬১) যাঁদ অগ্রজের যথার্থ সহায়তা না করতেন তবে বেষ্গল ওয়াটারপ্রুফ আজ এই অবস্থায় 
উপনীত হতে পারতো কনা সন্দেহ । এরা প্রতোকেই কম্পানির সক্রিয় ডিরেক্র ছিলেন। 

যোগীন্দ্রমোহন ছিলেন প্রাঙম্তানের জেনাক্সাল ম্যানেজ আফিস সংঘ কাজের 
পরিচালনার দায়ত্ব প্রধানত তাঁর ওপরেই নাস্ত ছিল। 

সেলস প্রমোশনের ভার ছিল আঁজতমোহনের ওপর বিশেষ করে বোম্বাই অগুলে বেশাল 
ওয়াটারপ্রুফের প্রচার ও প্রসারে তান অপূব কাতিত্ধ দৌঁখয়োছলেন। প্রতিষ্ঠানের বোম্বাই শাখা 
আঁফস তাঁর সৃষ্টি। 

উৎপাদনের গুরুদায়িত্ব ছিল ফ্যা্টীর ম্যানেজার বিফ,পদর উপর । বঙমানে প্রাতিষ্ঠানেখ 
প্রাচীনতম দুই কমা চীফ আকাউ্ট্যান্ট শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র দাস এবং সেকেটারি শ্রীসধেন্দ কুমার দাস 
আমাকে বললেন যে, উৎপাদনের উৎকর্ষ বঙজায় রাখার জন্য বিষুপদ, ধশতে গেলে, প্রাণপাও 
করেছিলেন। অত্যাধক পাঁরশ্রম না করলে তিনি হয়তো আরও অনেকাঁদন বাঁচতেন। 

আর এদের সঙ্গে ছিলেন ৩দানী*৬ন চীফ আকাউণ্টান্ট স্বগও নালিনীমোহন ঘোষ 
নহাশয়। সম্পর্কে নালনীবাবু ছিলেন তাঁদের মামা । সেই ১৯২০ সাল থেকে তাঁর হিসাবরক্ষায় 
দূরদার্শতার জন্যই বেষ্গল ওয়াটারপ্রকের অর্থনোৌতিক কাঠামো সুদ রাখা সম্ভব হয়োছিল। 


পাথকৃত্বৃন্দ সকলেই একে একে চলে গেছেন। পুরাতনের স্থানে আজ নতুন যাঁরা রথের 
রশ ধরে রয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন অভিজ্ঞ সেক্রেটাঁর শ্রীসুধেন্দঃকুমার দাস এবং 
বান চীফ আযকাউন্ট্যান্ট শ্রীসঞ্জবচন্দ্র দাস--যাঁদের কথা একট; আগে বললাম । এদের বাদ্ধি- 
পরামর্শ ছাড়া কম্পানির চলা ভার। সঞ্জীববাবু প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়োছলেন ১৯৪০ সালে এবং 
সৃধেন্দবাব একচাল্লশে। 


ইনচেক ও ন্যাশান্যাল রাবার বিষয়ক প্রবন্ধ লেখার সময়ে আম হিয়া ব্রোজলিয়েনাসসের 
কথা জানতাম না; সেটা জেনেছি তার 'িছু পরে। ইতিহাস নিয়ে চিরকালই এইব্লকম 'বিজরমে 
আমরা পড়ে এসোঁছ। ইতি হ আস' অর্থাৎ 'এইরকম ছিল' বলে শুরু করে বোদক যুগের মুনি- 
ধধিরা শিষ্যদের নানান গল্প শোনাতেন; তারই নাম হলো 'ইতিহাস'। এক এক মুনি একই 
বিষয়ে রকম রকম করে বলে আমাদের বিভ্রান্ত করে গেছেন। বেদে যা আছে পুরাণে তা অনা রূপ 
নিয়েছে; দুই পুরাণে একই কাঁহনী বলা হয়েছে, কিন্তু তাতেও যথেষ্ট প্রভেদ আছে। আজও 
ইতিহাস রচনায় অনেক ক্ষেত্রে তাই ঘটে। কে যে কখন কোন্‌ কথা চেপে যান কিংবা রঙ চাঁড়য়ে 
কোনটা জুড়ে দেন তা বলা প্রায় অসম্ভব । 
ভাগবত-পুরাণের মতো না হলেও রাবারের ইাঁতহাসে কিছু কিছু গরমিল আছে বলে 
মনে হয়। 'ইনচেকের' কাহিনী লেখার সময়ে দেখছি ইন্টারেস্টিং একটা ঘটনা বাদ পড়ে গেছে। 
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একটা বড় স্মাগালং-এর গঞ্প, যাকে বলে আজকের যুগোপযোগী গঞ্প, তখন আমার 
নাই ছিল না। 


ইংরেজ একটা জাত বটে। একাঁদকে ন্যায়াধীশ রাযশাস্টির মতো "বৃটিশ জাারস- 
প্রড়েল্স-এর আইনে প্রজাবন্দকে শঞ্খলা পাশে বদ্ধ করেন আবার অন্যদকে আইন ভাঙতে 
উৎসাহ দেন। তাও যাঁদ কোনো যদদ্ধাবিগ্রহের সময়ে হতো তো এক কথা । ১৮৭০-৭% সালে 
মহারাণণ ভিকৌৌরিয়ার অপার শান্তিময় রাজত্বকালের একটি ঘটনা এটা । লণ্ডনের “রয়্যাল 'কিউ 
গাডেনস'এপ 'উরেক্ঈর স্যার জোসেফ হতকার খবর পেলেন ষে হেনার উইকহযাম নামে এক বনজ- 
বিশারদ দক্ষিণ আমোরকার আমাজন এবং ওারনোকো উপত্যকা পাঁরক্রমা করে হাভয়া ব্রোজ- 
পিয়েনাসস বিষয়ে অনেক কিছু জেনে এসেছেন। তৎক্ষণাৎ তান উইকহ্যামকে ডেকে পাঠালেন। 
কয়েকদিনের মধ্যেই ইপ্ডিয়া-সেক্েটাঁর লর্ভ সলসবেরির সনদ নিয়ে উইকহ্যাম সেই গাছের বীজ 
সংগ্রহের অভিযানে খাতা করলেন। রব্লোজল রাঙ্য থেকে রাবার গাছের বীজ বা চারা রপ্তানি 
আইনঙ 'নাঁষদ্ধ ছিল। কিন্তু সে হলে। অন্য দেশের আইন, ইংল্যাণ্ডের তো নয়! উইকহ্যাম সব 
বাধা ভেঙে পাকেপ্রকাগে ৭০,০০০ রাবাপ গাছের বীজ স্মাগল করে নিয়ে বোরয়ে এলেন। ১৮৭৬ 
সালের ১৬ জুন তিনি সেই বাঁজ হকার সাহেবের কঞ্জায় পেৌীছে দিয়ে ভারত সরকারের তহাবিল 
থেকে প্রকাড পারিশ্রমিক আদায় করলেন। শুধু তাই নয়, স্মাগাঁলং-এ অদ্ভুত কৃতকারতার 
এ/রণেই বলুন বা স্বদেশের [হওকর্মের জন্যেই বলুন উইকহ্যাম সন্বর মহারাণীর কাছ থেকে 
'স্যার' উপাধি, মানে নাইটহ*ড পেয়ে গেলেন। (সোনাচাঁদর চোরাচালানের রাজা ওয়ালকটকে 
মোরারঙাী ভাই পদ্মাবভূষণ খেতাবে বিভূষি৬ করুন, এই আমার প্রস্তাব । ওয়ালকট আর ডোঞ্জ- 
না ডোঙ্গে তো আমাদের আত প্রয়োজনীয় সোনাই এনে 1দচ্ছেন)। 

কিশতু স্যার হেনরি উইকহ্যাম সভিই স্বদেশের পরম উপকার করলেন। "কউ গা্ডেনস'-এ 
ধপন কপ্প। সেই বাঁজের চারা উত্তরকালে মালয়. সিংহল, ভারত ও 1সঙ্গাপদরে রোপণ করে বাঁটিশের 
।বশাল রাবার সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়োছল। 


'ডাকবঠক' মাক্ণ রাবারের হাসপাতাল-সরঞ্জাম, এয়ারবেড এবং বাঁলিশ-ও সারা ভারতবর্ষের 
বাজারে বাজারে ছাড়য়ে পড়লো । ভারত সরকার-ও বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের অন্যতম প্রধান গ্রাহক 
হয়ে দাড়ালেন। সেটা সম্ভব হলো কলকাতার আর এক প্রাসদ্ধ বাঙালন প্রাতজ্ঞান ইনচেক ও 
শাাশান্যাল রাবারের জননী জি ডি ঝানাঁর্জ আণ্ড কম্পানির কর্ণধার স্বগীয় পায় বাহাদুল 
বিনোদগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তায় । সেই প্রাতিষ্ঠান বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের মাল 
রেলওয়ে, মিলিটারি প্রভীত সরকার সব বিভাগেই চলু করে 'দিল। 'জ ডি ব্যানাঁজর বর্তমান 
কর্ণধার শ্রীমোহনকুমার ম.ুখোপাধায় এখন বেঙ্গল ওয়টারপ্রুফের অন্যতম িরেন্র। 

১৯৩১ স।লে বেষ্গল এয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কসকে প্রাইভেট লামিটেড কম্পানিতে পারণত কৰা 
হলো। এই বছরেই স্থানাভাব মেটাবার ভনো কারখানাটিকে কলকাভার ১২ মাইল দূরে পানিহাটি 
বেষ্ঞাল কোঁমক্যাল-এর কাছে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো । ফ্যাইঁরির আয়তনও অঃনক হেড়ে গেল। 

৯৯৪০ সালে মলধন আরও বাঁড়য়ে কম্পানি পঞে।প্নার পাবালক ীমটেড হলো । 
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প্রতিষ্ঠানের ভাবষ্যং কর্ণধার সদরেন্ধমোহনের বড় ছেলে দেখত তখন পশ এশগাপো বঙ্থর 
বয়সের ছেলে। পারিবারক শিক্ষা সংস$৩ ও এ্রাতিহোর সঙ্গে গ। ফেলে ডান ধানে বাবে 
এগোচ্ছেন। 

শিক্ষা ও সংস্কৃতির পারবেশটি গড়ে উঠোছল একাদকে মোহননমোহন ও সংরেন্রমোহনের 
জন্যে, অন্যদিকে দেবব্রতর মাতৃকুলের এীতহ্যে। সুরেন্দ্রমোহন বিরাহ করোছলেন খাত হোীমও- 
প্যাথ ডাঃ ডি এন রায়ের কন্যা মালতী দেবীকে । সেই সম্পর্কে আচার্য ভগদণশচন্্র বস, ছিলেন 
তর আপন মেসোশ্বশদ্র এবং দেশবন্ধৎ চিত্তরঞ্জন ছিলেন নিকট সদপকীয় মানাম্বশ 
সংরেন্দ্রমোহনের শাশাঁড় শৈলবালা দেবীর আপন কোশতুডো ভই। নিজের বংশধার। আর এই 
কুটমাম্বতায় সুরেন্দ্রমোহনের পারবার সোদনের কলকাতার খাঁটি কালচার্ড সমাজের অনাভম গ্রে 
পারবার হয়ে দাঁড়য়েছিল। 

কিন্তু আজকাল যেমন 'কালচাড" মা-বাবা হতে গেলে ইংরেজী বা এশনারী স্কুল আব 
সেন্ট জোভয়া্স বা প্রোসডেন্সী কলেজে ছেলেমেয়েকে পড়াতে হয়, খাট খাঙালী সংবেন্দ্রমোহনের 
দষ্টভঙ্গাঁ সে রকম ছিল না। তান তাঁর বড় ছেলে দেবধ্রুতকে ভা করলেন আর এক আদশ 
বাদী শিক্ষারতীর স্কুল 'বয়েজ ওন হোম-এ। সেই বিদ্যালয়ে ছেলের বিদেশী অনন্বপণ না 
শিখে নিজের দেশের, নিজের জাতির গুণগ্রাহনী হওয়ার শিক্ষা পেত। দেবব্রত কিছণাদন সেই 
স্কুলে পড়বার পর সংরেন্দ্রমোহন ছেলেকে ভাত করলেন দাঙ্শীলংএর নথ পয়েন্ট সকুজে। 
দেশী ও বিদেশী দুই ধারার সঙ্গে পাঁরচর হওয়াতে দেবন্রত সাদা চশমা পরেই বিদেশী শিশ্ন- 
প্রণালীর ভলোটুকু নিতে পারলেন, অন্ধ অনুকরণ গাড়য়ে। তাছাড়া বড়লোকের ছেলে বলে 
মনে যাতে দম্ভ বা বিলাসতা স্থান না পায় সেইজন্যে স:রেনবাবু প্রথম থেকেই দেবব্রতকে তোর 
করাছলেন। বয়েজ ওন হোম-এ পড়বার সময়ে দেবব্রতর পকেটমানি ছিল দৈনিক দ* আনা, মানে 
বারো নয়া পয়সা! 

বাপ-মায়েরা ছেলেমেয়ের কচি মনকে যে পথে পরিচালিত করেন সাধারণত তাত্রা বড় হয়ে 
সৈই দিকটাই বেছে নেয়। দেশপ্রোমক সুরেন্দ্রমোহন শুধু যে ছেলের মনে জাতীয় তাবোধটাই 
গাঁগিয়ে তুললেন তাই নয়, বিজ্ঞানী সুরেখদ্রমোহনের প্রভাবে সেই বাল্যকাল থেকেই দেবন্রতর মনে 
বৈজ্ঞানক জ্ঞানের পিপাসা জন্মালো। সহপাঠীদের মতো খেলাধূলো আমোদপ্রমোদ ভিন ভালো- 
বাসতেন বটে, কিন্তু তার চেয়েও তাঁর কাছে আঁধকতর 'প্রয় হয়ে উদ্লো তাঁড়ৎ-বি্ঞানের নেশা। 
মাইকেল ফ্যারাডে কেমন করে ডায়নামো আবিচ্কার করলেন, এঁড়সন কি করে ফনোগ্রাফ তৈরি 
করলেন আর আ্যলেকজাশ্ডার গ্রেহাম বেল টোলিফোনের উদ্ভব করলেন, সেইসব জজ্ঞাসাই দেবশ্রতর 
কাছে গানবাজনা খেলাধূলোর চাইতে প্রবল হয়ে উঠলো। 

কেবল বৈদ্যাতিক ব্যাপারই নয়, দেবব্রত একট; উচ্চু ক্লাসে ওঠার পর থেকেই বাবার নির্দেশে 
গ্রীষ্মের লম্বা ছুটিতে কলকাতায় এসে তাঁকে বেঙ্গল ওয়াটারপ্রফের ফ্যাক্টীরতে রীতিমতো শিক্ষা- 
নাবসী করতে হতো । 

সানয়র কেম্বিজ পাস করার পর কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হয়ে দেবন্তত 
কেবল কলেজের পড়া নিয়েই খুশি রইলেন না; তাঁড়ং বিজ্ঞানের নেশাটা তরি তখন বেশ দানা 
বেধেছে । ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে 'ইলেকদ্রনিকসের, আবির্ভাব ভালো করেই হয়েছে। কলেজের 

২১৩ 


ছুটির পর 'তাঁন তখন প্রাতাঁদন তার নিকট আত্মীয়, বেনারস 'হন্দু ইউীনিভার্সিটর প্রান্তন 
অধ্যাপক এবং 'বস বিজ্ঞান মান্দর'-এর অধ্যাপক স্বীয় নগেন্দ্রন্দ্র নাগের কাছে যাতায়াত করতে 
শুরু করলেন। প্রফেসর নাগের সব বিজ্ঞানেই পাশ্ডিত্য ছিল; ফাঁজক্স কোমাস্ট্র সব 'িছনতেই 
তন চৌকস ছলেন। 1কল্তু তাপ চোখ দুটি খারাপ হয়ে আসাছল; শীনজে দেখে দেখে 
ল্যাবোরেটা'রির কাজ করা 'তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হাচ্ছিল না। দেবব্রত হয়ে দাঁড়ালেন তাঁর চোখ, 
তাঁর ডান হাতি। তাঁর বাঁড়তে সম্পূর্ণ একটি ল্যাবোরেটার ছিল। সেখানে বসে তিনি দেববরতকে 
[নিদেশি 'দতেন আর পরক্ষা-নিরীক্ষা করে দেবব্রত তাঁকে ফলাফল জানাতেন। সেই গবেষণার 
1ভান্ততেই অধ্যাপক নাগ তার বিখ্যাত থিসীস এবং 'রিসার্চপেপারস গেবেষণামূলক নিবন্ধ) তোর 
করতেন । লেখার কাজটাও শিষ্যকে [দিয়েই কর।তেন। 


তার ফলেই আজ এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, মস্ত বড় একটা 1শল্পপ্রাতিষ্ঠানের সবেসবা 
হয়ে সারাদনের ধকল সামলাবার পরেও সন্ধ্যেবেলায় বাঁড় ফিরে তাঁর নিজের ল্যাবোরেটারতে 
বসে দেবব্রত ইলেকট্রনিকস নিয়েই মেতে থাকেন, আর সেইজনোই আজ উনচাল্লশ বছর বয়স পষন্তি 
ক্ষণপ্রভার প্রেমে মশগুল দেববরতর বয়ে ধরে সংসারী হওয়াটাই ঘটে উঠলো না। 

উচ্চতর শিক্ষার জনে দেবপ্ুতর ইচ্ছে ছিল আমোরকা যান, িল্তু সংরেন্দ্রমোহন সেটা নামঞ্জুর 
শপে ছেলেকে পাঠালেন ইংল্যান্ডের নর্দান পাঁলটেকনিক'-এ। এটা হলো ১৯৪৮-এর কথা । 

দেবপ্রত সবে সেখানে পড়।শোনায় মন দিয়েছেন এমন সময়ে দেশ থেকে বানদার্ণ এক 
দণ্ইসংবাদ এলো । সেই বছরের ১১৯ অক্টোবর সুরেন্দ্রমোহন দেহত্যাগ করলেন। মায়ের আদেশে 
শিক্ষা অসম্পূর্ণ রেখেই দেবব্রত কলকাভায় ফিরে এলেন। 

তারপরে একে একে কাকারাও গেলেন-আঁজ তমোহন গেলেন ১৯৬০-এ, বিষ্পদ একষাঁট্রতে 
আগ যোগান্দ্রমোহন চৌষাট্ট সাপে । ম্যানোজং [ডরেকইরের গুরুদায়িত্ব এসে পড়লো ৩৫ বছব 
বয়স্ক দেববতর ওপর । সেটা কিন্তু এমন সময়ে এসে পড়লো যখন একটানা দশ বছর ধরে বেঙ্গল 
ওয়াটারপ্রুফেবর লোকসানের পর লোকসান হয়ে মোটা রিঙাভ ফান্ডের সবটাই ধুয়ে মুছে গেছে। 

আরও পরে মোড় ফিরে মন্থর অগ্রশ্ণাতিতি ১৯৬১ পর্যন্ত না-লোকসান না-লাভ এই 
পারার্থাতিতে কাজ চললো । উল্লেখযোগ্য লাভ আবার হতে আরম্ভ হলো ১৯৬২ থেকে । এই 
বিষয়ে দেবব্রতবাবুর যোগানো তথ্যের কিছুটা আমি লিপিবদ্ধ করাছ। 'বাক্ুর অঞ্কগীল আম 
নিয়েছি ১৯৪০ সালে প্রাতষ্ঠান যখন বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) গলামিটেড'-এ 
পাঁরণত হলো তখন থেকে, আর কম্পাঁনর বর্তমান আর্থক অবস্থা মোটামুটি বোঝাবার জন্য 
কয়েকাট অঙ্ক নিয়োছি চৌষাঁট্ু ও সাতষ্ট্রর বালেল্স-শীট থেকে। 


'বাক্তর অঙ্ক 
১৯৪১ টা রর রর ৪০,৪২,০০০ টাকা 
১৯৬০ ক রঃ ৬০,০৬,০০০২ টাকা 
১৯৬৫ রি রর ....১০৫২১৯৯০০০, 
১৯৬৭ ্্‌ ৫ .... ৯১৮,৬০,০০০২ টাকা 


ঘ্খ৯৪ 


ব্যাজেম্স-শশচের ছাঁৰ 


সাল পেড-আপ ক্যাপটাল বরিজাভ' ও উদ্ৃত্ত লট ঢা 
৯৯৬৪ ৯৪৪০০১9০০* ৯৪৭,000. ৫,৫8,000, 
১৯৬৭ ১৪,০০,০০০২ ২০,০ ০,০০০, এ,0&,000, 


উল্লেখ্য বিষয় এই হলো যে. আর্ডনার শেয়ারের ওপর ৮1১৯০ পারসেন্ট ডিভিডেন্ড দিয়ে 
এরা গরজার্ভ ফাণ্ড বাড়াবার দিকেই নজরটা বেশশ রেখেছেন। এইভাবে সোনার ডিম-পাড়া 
হাঁসাটকে জিইয়ে রাখাটাই কৃতী শিজ্পপতিত্বের লক্ষণ । অপরদশী'দের হাতে পড়ে এই রকম 
কাঠামোর কম্পানর ডিভিডেন্ড অনেক বেশী দেওয়া হতো। এই বছরেই বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফে 
শ্রমিক আন্দোলনের জন্য পাঁচমাস বন্ধ থেকে নতুন কবে যে কত লক্ষ টাকা লোকসান হলো তাকে 
বলতে পারে : তা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত রিজার্ভ ফান্ড এদের রক্ষাকবচ। 

কেউ বলতে পারে না যে, কখন কীভাবে কোন্‌ প্রাতষ্ঠানের বিপদ ঘটতে পারে। আজকাল 
শ্রীমক মালিক বিরোধের মহামারী তো লেগেই আছে, মন্দা বাগুারেধ ব্যাধও কঠিন রূপ নিয়েছে, 
উপরন্তু সোঁদন যে ধস আর গ্লাবনে উত্তরবঙ্গে এক খন্ড-প্রলয় হয়ে হাজার হাঞ্জার মানুষ প্রাণ 
হারালো আর শত শত শিল্প ও বাণিঙ্াা প্রাতজ্ঠানের ভয়ঙ্কর ক্ষাি হয়ে গেল সে রকম আকাস্মক 
বিপদের জন্যেও প্রাজ্ঞ শিল্পপাতির হঠঁশিয়ার থাকা কতব্য। যতদুর মনে পড়ে বেশ কয়েক বহর 
আগে আসামের একটি প্রকাণ্ড স' মিল (করাত-কল) বহ্ধপতুন্রের প্রবল বন্যায় এইভাবে প্রায় নম্ট 
হয়ে গিয়েছিল। শুনোছলাম যে, সেই পুরনো লিমিটেড কম্পানির ইংরেজ মযানোজং এজেল্সণ 
বহুকাল ধরে এত বড় রিজার্ভ ফান্ড জমিয়ে রেখোঁছলেন যে কারখানাটা প্রায় ধংস হয়ে যাওয়া 
সত্বেও অংশীদাররা ক্ষতিগ্রস্ত হননি; অথবা তাঁদের ক্ষাভ হলেও তা সামানাই হয়োছিল। 

মানুষের সম্ট বিশৃঙ্খলা, প্রাকীতিক দুর্যোগ সবাকছুর বির.দ্ধেই লড়বার ক্ষমতা রাখতে 
গেলে বাংলা দেশের বিজ্ঞ শিল্পপরিচালকদের এখন আরও সাবধান হতে হবে। (কাগজে পড়লান 
যে ভাবষ্যতে প্লাবনের প্রকোপ থেকে বচিতে হলে জলপাইগুড়ি শহরটিকেই স্থানামতপিত করতে 
হবে। কিছুটা সি এম পি ও-র লবণ হুদ পারিকজ্পনা এবং খাঁনকটা ভারত সরকারের 'তিনাঁটি 
পাঁচসালা সেচপারিকল্পনার কল্যাণে আমাদেল সাধের কলকাতা আর বাংলা দেশের কতকগুলি বড 
বড় শহরকেও না শেষে বন্যার ভয়ে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়!) 


বেঞ্গল ওয়াটারপ্রুফের সম্প্রসারণ পারকল্পনায় কিন্তু খাদ নেই । হঠাৎ একটা বিরাট প্ল্যান 
করে কাজ করতে গিয়ে সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার মতো 'নর্বোধ তাঁরা নন। বাজার বুঝে, 
ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিচার করে করৃপক্ষ এগিয়ে চলেছেন। আগে তাঁরা যে আয্টিকরোসিড 
রাবার কম্পাউণ্ড তৈরি করে বাজারে বিক্রি করতেন এবং সৈই রাসায়নিক দ্ুন্যাট বাবহার করে 
অন্যরা ট্যাংক-লাইনিং করে প্রচুর লাভ করতেন, এখন বেঙাল ওয়াটারপ্রফ সোজাস্জি দেই ট্যাংক 
লাইনিংয়ের পুরো কাজটিই শুরু করেছেন। 


২৯৫ 


নানারকমের রাবার রোলার (েমন, ছাপাখানার রোলার) তৈরিও তাঁদের বর্তমান কার্য" 
সূচীর অন্যতম | 

বাতাসে ফোলানো রাবারের ভেলা বা নৌকো, সামরিক প্রয়োজনে 'নার্মিত ভাসমান সেতুর 
পনটন--অথনৎ সহজ ভাষায় যাকে বলা হয় ইনফ্রেটেবল্‌ রাবার গুডস সেইসমস্ত 'জানসও এখন 
এখানে তোর হচ্ছে। 

মোট কথা এপ্র। ইশ্ডাস্ট্রিয়াল রাবার গুডস্‌ তৈরিতে দ্রুত এগ্োচ্ছেন। 

ভারতবর্ষে বর্তমানে কাঁচামালের, মানে রাবারের অগপ্রতুলতার কথা আম তুলোছলাম। 
উত্তবে সেক্রেটাঁর দাস মহাশয় বললেন যে, সরকার ও বেসরকার প্রচেম্টায় কাম রাবার তোর 
যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে শশঘ্রই কাঁচামালের অভাব মোচন হবে । অবশ্য, বোরালর 1সনথোটিক 
আযাশ্ড কোৌমিক্যালসূ কশগাঁনি এখন 'যে সুগার আযালকোহল থেকে কৃত্রিম রাবার তোর করেন, নতুন 
নতুন সরকারি এবং বেসরকা'র ফ্রীতিম্ঠানে তা হবে না। সেই ?সনথোটক রাবার হবে পেখ্রল 
বেজ-ড্‌ অর্থাৎ পেপ্রোকেমিক্যাল শ্রেণির রসায়নসঞ্জাত | 


বেজাল ওয়াটারপ্রুফের ভালো ব্যালেন্স শাটেব্ন জন্যে শ্রীদেববরত বস ছাড়াও বাক 'তনজন 
'ডরেক্টর প্রশংসার যোগ্য । তাঁরা হলেন শক্ত ডি ব্যানার্জ কম্পাঁনর কর্ণধার শ্রীমোহনকুমার 
মুখোপাধ্যায়, সেন-ঝ্যালে ও ন্যাশান্যাল ট্যানারির শ্রীসঞ্জয় সেন এবং এস টি এম-এর শ্রীআমিতাভ 
পালচোধুরশ । 

সঙ্গে আছেন স:রেন্দ্রমোহনের ভ্রাতব্যত্রয় শ্রীসসীম, শ্রীঅজয় ও শ্রীমোহত বসু, আর আছেন 
কয়েকজন 'বাশিষ্ট কর্মচারণ, যাঁদের সহায়তা ব্যাতরেকে িরেইরবৃল্দ বেগ্গল ওয়াটারপ্রুহফের সুষ্ঠু 
পারচালনায় সফল হতে পারতেন না। 

ব্যান্তগতভাবে আমি দু'জন করমচারীর কাছেও কৃতজ্ঞ- শ্রীপূর্ণানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং 
শ্রীজয়রামন : প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে বিবিধ তথ্য সংগ্রহে এপ্রা আমাকে খুব সাহায্য করেছেন। তার 
মধ্যে একটা হলো শ্রীদেবত্রত বসুর নানা ধবখ্যাত প্রাতষ্ঠান এবং জনকল্যাণমূলক সংস্থার সঙ্গে 
সংঁশলম্ট থাকার ববরণ। 'তনি ইন্ডিয়ান রাবার ইন্ডাসস্ট্রজ আসোসিয়েশন'-এর প্রান্তন সভা'পাতি, 
গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল ও কলেজের পাঁরচালক সমিতির সভ্য, দেন ত্যান্ড 'পাণ্ডিত 
ইশ্ডাস্টরজ প্রভাতি একাধিক কম্পানির ডরেক্ুর এবং রোটা'র ক্লাবের একজন 'বাঁশমস্ট সভ্য । 


আপাতত এই পধন্তিই থাক । এই সব প্রাতষ্ঠানের বিষয়ে বলার অনেক 'কছ বাক থেকে 
যায় এবং এদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এাঁগয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে নতুন বন্তব্যণ গড়ে ওঠে দিনে 
দিনে । তব আম মনে শান্তি পেলাম এই জন্যে যে, অকাঁথত একটি রমণীয় কাহনখ--সংরেন্দ্র- 
মোহন বসব কীতিকাহনী এতদিনে আম বলতে পারলাম । 


১৬ অক্টোবর, ১৯৬৮ 


৯১৬ 
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চাব্বশ 


হোমো স্যাপিয়েনস চিল্তাশসল মানুষ, অর্থাৎ বস্তুবচারের বোধশান্ত সম্পন্ন মানুষ, 
পৃথিবীতে ঠিক কবে আবির্ভূত হয়োছিলেন সেটা পশ্ডিতরাও হলফ করে বলতে পারেন না। 
মনে হয় লাখ পাঁচেক বছর আগে এপ" বা লাঞ্গুলহশন বানরজাতির কোনো কোনো অংশ 
ধিবর্তনের ধারায় উপমানবের রুপ গনয়োছিল। সোজা ?শরদাঁড়া, পুরু মাথার খুলি আর এক 
বিন্দু মেধা নিয়ে সেই উলঙ্গ বানরমাার্ত পনয়ার-মেন' বা পাইথেক্যানগ্রোপ জীবনধারণ ও 
আত্মরক্ষার জন্য বানরসুলভ নখদন্ত ব্যবহার বজন করে পাথর ভেঙে কুঠারের মতো হাতিয়ার 
তৈরি করলো । সে হাতিয়ারের হাতল 'ছিল না; কারণ সেই বনমানুষের যেটুকু জ্ঞানের উল্মেষ 
হয়েছিল তা ?দয়ে বেশি কিছ উদ্ভাবনের সামর্থা তার ছিল না। সেই হাতল-বিহগন পাথরের 
কুঠারই উদভ্রান্ত আদম যুগের প্রথমতম টুল বা হাতিয়ার । প্রক্ততাত্টক আর নৃতাত্করা 
চীন দেশে শদ 'পাকিং মান'-এর এবং যবদ্বীপে শদ জাভা ম্যান-এর এই আদ কারিগরশর 
নিদর্শন খংজে পেয়েছেন। কেশ বাঁচি এই চীন দেশ, কী খববর্তন! 'পাকং ম্যান থেকে 
মাওচ্চেতৃুং-ভাবলেও অবাক হতে হয় ।) 





আমাদের ভারতবর্ষ, তথা বাংলা দেশও কম যায় না। বাঁকুড়ার শুশনিয়া পাহাড়ের গায়ে 
গন্ধেশবির নদীর শহুদ্ক বক্ষ সংল'ন ভূমিতে প্রত্বপ্রস্তর যুগের গেজ্ড স্টোন এজ-এর) যে-সব 
পাথরের কাট্টারি-কুঠার আবিল্কৃত হয়েছে, সে সমস্তও লক্ষাধিক বছরের পুরনো বলে পণশ্ডিতরা 
অনুমান করেন। 


তারপর এলেন শদ ডন পিপল” 'টঘার মানব প্রায় পাইথেক্যানপ্রোপের মতো ছোট 
মাথার পুরু খুজলিতে আরও কয়েক বিন্দু মস্তিহ্ক 'নয়ে তাঁদের আঁবিভাব হলো । আতকায় 
প্রাগোতহাসিক জন্তু জানোয়ারের এবং ভিন্ন গোম্ঠীর আদ মানবের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা, 
আহার্যের জন্য শিকার আর গুহার দেয়ালে চিত্রকলার জন্য তাঁরা নিয়ার-মেন-এর মোটা 
হাঁতিয়ারের চাইতে কিছুটা উন্নত ধরনের অস্ত্র আর যল্ল সেই পাথর ভেঙেই করলেন। 


1দ স্মল লস ম্যান্ফ্যাকচারং কম্পাঁন অব ইণ্ডিক্সা লিমিটেড 
শ্ি-১৭ মিশন রো এক্সটেনশন 
কলকাতা --১৩ 


৮ 


মানবজাতির ব্লা্গমূহর্তের এইসব আবিষ্কারের আনুমানিক কালও নিথাঁতি হয়েছে। 
কাল--আড়াই লক্ষ বছর আগে প্রথম ও দ্বিতীয় তুষার যুগের অন্তর্বতাঁ গ্রীক্মকাল। স্থান-- 
পৃথিবীর নানা অপণ্চল। 


শনয়ানভার্থাল' মানবের উৎপাত হয়োছিল বর্তমান জার্মেনীর রাইন নদের অববাহকায়। 
মাথায় তাঁদের ঘিলুর ওঞ্জন আরও একট; বেড়োছল। কত হবে, এক কাঁচ্চাঃ তাই 'দিয়ে তাঁরা 
আরেকটু ভালো করে যন্মপাতি তৈরি করলেন। 

অতঃপর, মানে হাজার বিশেক বছর আগে, ক্রোমানিয়ন মানবজাতি জল্ম নলেন। চেহারা, 
বুদ্ধি আর স্বভাবগুণে তাঁরাই আমাদের নিকটতম বলে কেউ কেউ বলেন; আবার একদল 
নৃতাত্বক বলেন যে ক্লোমাঁনয়নরা ছিলেন পশমী চুলঅলা নিগ্রয়েড শ্রেণীর। আঁফ্রুকা, 
আন্দামান (উলঙ্গ জারোয়া আর অর্ধোলঙ্গ ওংগে অধ্যুষিত) এবং অস্ট্রেলীয় ও 'নউীগনির 
(মেলানেশিয়ান) আদ মানবরা এই ক্রোমানিয়ন কুলের বংশধর কনা তা পাঁণ্ডতরা বলতে পারেন। 
দক্ষিণ আমেরিকাতেও এখনো কিছ কিছ আঁদমানব আছেন যাঁরা লঙ্জানিবারণের কথা আদৌ 
ভাবেন না। বন্যপশুর জন্য সংরক্ষিত বনাণ্চলে কোনো কোনো গোষ্ঠীর বসাঁত বাঁচিয়ে রাখা 
হয়েছে । নৃতাত্বকদের পর্যবেক্ষণ ছাড়া আর কোনোরকমে তাঁদের জবালাতন করা হয় না। দাক্ষণ 
আমোরকার এই আদম জাতির নারীরা সূন্দরী ও সুদেহী। আজকের সভ্যজগতের উঠাঁতি 
রেওয়াজ টপ-লেস্কে হার মাঁনয়ে এরা সম্পর্ণ নশ্নিকা; কিন্তু সেই নগ্নতায় ইতরতার 
লেশমান্র নেই। 


ক্রোমানিয়ন মানুষই বোধ হয় ফ্লিন্ট অর্থাং চকমকি পাথরের ব্যবহার করলেন সর্বপ্রথম-- 
অস্ত্র ও হাতিয়ার তৈরি আর আগুন জবালানোর কাজে। 

তারপরে, হাজার আম্টেক বছর আগে নব-প্রস্তরযূগে (নিউ স্টোন এজ-এ) পাথরের আরও 
সব সমল টুলস চালু হলো। “সায়ার রাজধানী ভামাস্কাস হলো অতীতের 'শাম্‌?। 
(সেখানকার প্রাচীন সভ্যতার অপূর্ব এক নিদর্শন হচ্ছে আমার লোলুপরসনার প্রিয় 
শামূ-ই-কাবাব)। মাসখানেক আগে ডামাস্কাস্রে কাছ 'তাল রামাদ' নামে এক পাহাড়ী 
জায়গায় সাত আট হাজার বছরের পুরনো প্রাগোতিহাঁসক মানবের এক বসাঁতর ধ্বংসাবশেষ 
খুজে পাওয়া গেছে। ফরাসী আঁবহ্কারক আঁরি দা ক্তাস বলেছেন যে, তাল-রামাদেব 
মান্ষ স্থাপত্য ও যন্ত্রপাতির প্রবর্তনে সে যুগের চরম উৎকর্ষে উপনীত হয়েছিল। 

ছ' হাজার বছর আগে মেসোপটেমিয়ার আদম ও হবার ইডেন উদ্যানের 
কাছাকাছি তামা ধাতুটি আবিম্কৃত হয়োছল। তামার সঙ্গে সীসে ও টিন মিশিয়ে তৈর হলো 
ব্রোঞ্জ। এই সময়েই মনে হম. হাতিয়ার নির্মাণে ধাতুর ব্যবহার হলো সর্বপ্রথম । প্রত্নতাত্বকরা 
সে কালটির নাম দিয়েছিলেন 'ত্রোঞ্জ এজ"! সে যুগের কুশল যাযাবর শিল্পীরা দেশে দেশে ঘুরে 
ধাতুর হাতিয়ার তৈরি করে দিয়ে আসতেন। সব দেশেই তাঁদের সমান আদর ছিল। কোনো 
দেশের স্থানীয় লোক সেই ওস্তাদদের নেকনজরে পড়লে গস্তাদরা তাঁদের গৃপ্ত মন্ত্র এই পেটোয়া 
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লোকদের শিখিয়ে দিয়ে যেতেন-খানিকটা রামপুরের উজীর "খাঁ সাহেবের কুমিল্লার আলাউদ্দীন 
খাঁ সাহেবকে সঙ্গীত শিক্ষা দেবার মতো, অনাত্মীয় হওয়া সত্তেও । 

কিন্তু পাথর তামা ব্রোজকে হারিয়ে দিল তিন হাজার বছর আগেকার লোহা মাবিচ্ক।এ। 
তারপরে এলো ঢালাই-লোহা, ইস্পাত, হাইস্পীড স্পেশাল স্টীল, কত কি! আমরা এখনও 
লৌহযুগেই আঁছ। (কেবল ধাতুঁটির জন্যেই নয়, হিটলার, সার্থকনামা স্ট্যালন, এস্‌.. কে. পাতিল, 
অতুল্য ঘোষ প্রমুখ লৌহমানবদের জন্যেও; মোরারজশভাইও আছেন, তবে ভিন কোন জাতের 
লোহা সেটা আমরা ইতরজনেরা 15ক ব,ঝে উঠতে পার না)। 

বাংলা দেশে নব-প্রস্তরযুগের পাথরের হাতিয়ার আবিষ্কারের উদাহরণ হলো অজয় নদের 
তীরে 'পাস্ডুরাজার টিব' আর আমাদের অজয় মুখুজ্যে মশায়ের দেশ মোঁদনীপুরে পাওয়া 
পাথরের যন্তপাঁত। এই কালচারের নাম হয়েছে 'চাঁপাখাল বা চম্পাখাল সভ্যতা, সম্ভবত যার 
পরিণতি হয়েছিল তাম্লিপ্তে অর্থাৎ বর্তমান তমলুকে। 

আজকের মানূষ তার সমহৎ এবং ভয়ংকর মনীষায় যাঁল্মকতার চরমে পেশছেছে। একদিকে 
ইণ্সির ১০,০০০ ভাগের এক ভাগ মাপের সক্ষমতা বজায় রেখে জগতের হতে যন্তাংশ তৈরি 
করছে, আবার অন্াদকে অশুভ ডেকে আনছে মহাপ্রলয় ঘটাবার ক্ষমতাযূন্ত মারণাস্ত্র নিমমণ 
করে। 


এত সব তত্তকথা আমি ভাবছিলাম 'এস টি এম' অর্থাৎ 'স্মল টুলস ম্যানুফ্যাকচাঁবং 
কম্পানি অব ইন্ডিয়া লিমিটেডের" ি-আই-পি রোড মাণিকতলার কারখানা পাঁরদর্শনের সময়ে । 
স্ট্রমূলাইনড গ্রাইশ্ডিং মেশিনের কার্বোরেন্ডাম্‌ পাথরের চাকায় নিমীয়মান যল্মপাতির সংঘর্ষে 
উড়ন্ত আগুনের কলকি আমাকে আ'দমানবের চকমাঁকি পাথরের কথা মনে পাঁড়য়ে দিয়োছল; 
আর সেই স্মৃতিম্থনের জন্যেই আম আমার ভীষণ অশ্পাবদ্যা দিয়ে ভূমিকাতেই আপনাদের 
পেছু হটিয়ে নিয়ে গেলাম সূম্টির আরম্ভযুগের স্তাম্ভত অন্ধকারের দিকে। 


কলকাতায় একাটি পুরনো বাঙালণ প্রতিজ্ঞান আছে। তার নাম 'আ্ংগাস্‌ কথ আন্ড 
কোং। এই শতকের গোড়ার দিকে এটির মালক ছিলেন দুঞ্জন স্কটল্যান্ডের বাঁণক। তাঁদের 
ব্যবসা ছিল জট মিলের স্টোর্স সা*লাই। সে কালে বাংলা দেশের অধিকাংশ পাটকলেরই মালিক 
দিলেন স্কচ্‌। স্কচরা খুব স্বজাতিবতসৎ।। অতএব দেশের লোকের পৃষ্ঠপোষকতায় আযংগাস 
কীথ-এর ব্যবসা বেশ ভালোই ছিল। 

১৯১৪ জলে প্রথম বিশ্বষুদ্ধ বাধবার পর দেশপ্রেমিক ম্যাগাস আর কাঁথ সাহেব 
স্বদেশের হয়ে লড়াই করার উদ্দেশে; প্রাতিষ্ঠানাটি বিক্রি করে চলে যাওয়া স্থির করলেন। তাদের 
এক পুরনো বাঙাল কর্মচারণ স্বগীয় প্রকাশচন্দ্র দত্ত তখন টাকার যোগাড় করে কম্পানিটা কিনে 
নলেন। 


প্রকাশবাবূর ছোট ভাই 'ঘ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স তখন বছর চাঁত্বশ। তিনি বছর দুই আগে 
'আযাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল সেন্ট্রাল রেভিনিউ-এর অফিসের সরকারি চাকরিতে ঢুকেছিলেন। যুদ্ধের 
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বাজারে অভিজ্ঞ প্রকাশচন্দ্রের পাঁরচালনায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা যখন বেশ বেড়ে গেল, তখন একার 
পক্ষে কাজ সামলানো কঠিন হয়ে পড়লো বলে, ১৯১৬ সালে প্রকাশচন্দ্র ছোট ভাই 'দ্বিজেন্দ্র- 
নাথকেও চাকার ছাড়তে রাজী করিয়ে আযংগাস্‌ কীথে টেনে 'নলেন। 

দুই ভাই ব্যবসা আরও বাড়ালেন। জুট মলের সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াও আযাংগাস-কীথ তখন 
থেকে রেণ-হাতুঁড়, ডাই-স্টক প্রভাতি স্মল টুলস আমদানি করতে লাগলেন। এটা তাঁদের একটা 
নতুন লাইন হলো । 

১৯৩৬ সালে প্রকাশচন্দ্রের মৃত্যুর পর দ্বিজেন্দ্রনাথই আ্যাংগাস-কীথের কর্ণধার হলেন। 
বিশ বছর ধরে স্মল টুলস ঘে'টে ঘেটে দ্বজেনবাবু তখন পাকা লোক হয়ে উঠেছেন; আর 
মনে জেগেছে তাঁর আর একট বাসনা-আমদানির ওপর নির্ভর না করে একটা যন্ত্রনির্মাণের 
কারখানা খোলার আগ্রহ । কন্তু বৃটিশ আমলে তার সম্ভাবনা প্রায় ছিলই না বলে তাঁর ইচ্ছেটা 
মনে মনেই রয়ে গেল । দেশ স্বাধীন হবার পরে দ্বিজেন্দ্রবাবু নতুন উদ্যমে এতাঁদনের চেপে রাখা 
আকাক্ক্ষা পূর্ণ করলেন। ১৯৪৮ সালে তান "্মল টুলস ম্যানুফ্যাকচাঁরং কোং অব ইন্ডিয়া" 
নামে একটি লীমটেড কম্পান স্থাপনা করে কাজ শুরু করে দিলেন। 


আটাত্তর বংসর বয়স্ক প্রবীণ দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বর্তমান পরিচালকদের সমস্যা 
সমাধানে মাঝে মাঝে পরামর্শ দেওয়া ছাড়া আজ আর আইনত এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
নেই। কিন্তু বাঙালীর কর্তৃত্ব বাংলা দেশের এক বিশিষ্ট “মল টুলস্‌"-এর ফ্যাক্টীরর প্রতিষ্ঠাতা 
হিসেবে এই শিল্পোদ্যোগের ইতিহাসে তাঁর নাম সসম্মানে লিপিবদ্ধ হওয়া উচচত। 'তাঁন স্মল 
টুলস্‌ বিষয়ে বাঙালী কিললোস্কার। আমার আজকের প্রবন্ধের আখ্যানভাগে সেইজন্যে তা 
কথাই প্রথমে লিখলাম । 


প্রাতিজ্ঞানের ইতিহাসটা আমাকে বলতে শুরু করোছলেন এস টি এম-এর টেকাঁনক্যাল 
ডিরেক্টর শ্রীদেবপ্রসাদ রায়। ইনি কলকাতার 'ব. এস-ীস. এবং শিবপরের মেকানিক্যাল এীঁঞ্জনীয়ার। 
১৯৪৮ থেকে ৫০ সাল পযন্ত দু বছর ম্যাণ্টেস্টারের 'ইধালশ স্টীল, ও 'লেমন আর্চার আ্যাণ্ড 
লেন' এবং সুইজারল্যান্ডের প্রাসদ্ধ রাইসৃহওয়ার টুল ওয়ারকস-এ দেবপ্রসাদ যন্বিদ্যায় উপ্চু 
ঘরানার তাঁলম নিয়ে এসৌছলেন। বলেত যাবার আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে দেবপ্রসাদ 
কিছাদন বাংলা সরকারের 'হোম দ্র্যান্সপোর্ট িপার্টমেস্টেও কাজ করেছিলেন। 

তখন মোটরের পেট্রলের খুব অভাব পড়েছিল বলে সরকার পেদ্রল রেশানং করেন। বড় 
বড় গাঁড় ছু মাসে ১২ গ্যালন (৬০ লিটার আন্দাজ) পেন্রল পাওয়া যেতো: সেইসব গাঁড়র 
পক্ষে ওই ১২ গ্যালন ছিল ৩1৪ দিনের খোরাক । অনেক ধনঈীলোক এবং বড় সরকারি চাকুরে 
তখন গাড়ি গ্যারাজে তুলে রেখে সাইকেল বা খ্রামে বাসে চলাফেরা করতেন। 'সেন-র্যালের' 
স্বগাঁয় সুধীর সেন মশায় তাঁর ৫০1৫২ বছর বয়সেও যে সোঁদন সাইকেল করে দিনে ১৩। ১৪ 
মাইল যাতায়াত করতেন সে কাহনী আপনাদের আম ইতিপূর্বে শানয়েছি। লোকসভার 
কমিউানস্ট সদসা শ্রীইন্দ্রীজৎ গুড মশায়ের দাদা, তখনকার নামজাদা 'সাভালিয়ান রণাঁজং গুপ্ত, 
আই. সস. এস. মহাশয়কেও আম প্রায়ই দেখতাম রাইটার্স বিল্ডিং থেকে বিকেলবেলা সাইকেলে 
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করে ফিরছেন রেড রোড ধরে। তাই বলে ভাববেন না যে কলকাতার পথ চলা নিরাপদ ছু । 
অসংখ্য 'মলিটারি গাঁড় আর লারর তর বেগে শহরে দৌড়ে বেড়ানোর জনয এখনকার চাইতে 
তখন রাস্তাঘাট বেশি বিপজ্জনক ছিল। 

সেই সময়ে পেদ্্রলের বদলে মোটরকার চালাবার এক বিকম্প ব্যবস্থা হলো । গাড়ির পেছনে 
কাঠকয়লার চুল্লি বসিয়ে তার গ্যাসে মোটরের এঞ্জন চালানো হতো। তাকে বলা হতো 
'প্রোডিউসার গ্যাস প্ল্যান্ট'। বেশ চলতো গাঁড়গুলো এই গ্যাসে। দুম্বা ভেড়ার আতারন্ত মাংস- 
পিশ্ডের মতো পশ্চাতে এই প্রোডিউসার গ্যাসের বাক্স বয়ে বয়ে কলকাতায় তখন অনেক গাঁড় 
বাস আর লরি ছুটে বেড়াতে শুরু করলো । 


এই প্রোডিউসার গ্যাস প্ল্যান্টের কথা, একটু অবান্তর হলেও, এখানে উল্লেখ করার কারণ 
আছে। কলকাতায় তন প্রাতিষ্তান এই কলটি তৈরি ফরতেন। তার মধ্যে দুটি ছিল বাঙালীর। 
একট হলো কংগ্রেস নেতা খগেন দাশগুপ্ত মশায়ের 'ইন্ডো-সুইস দ্রোডিং কম্পানি'; আরেকাঁটি 
স্বগীয় জে. আন, ঘোষ মশায়ের 'আইিয়্যাল গ্যাস প্ল্যান্ট, যাডে আর্ক মহযোশতা 
করোছিলেন বিখ্যাত সঙ্গীত পাঁরচালক জ্ঞানপ্রকাশ এবং যশস্বী আভনেতা টারুপ্রকাশ ঘোষ 
মহাশয়রা চার ভাই। তাঁদের প্রাচীন শ্রাতিষ্ঠান 'রোডও সাপ্লাই স্টোর্স' আইডিয়্যালের সোল 
ডিস্ট্রবিউটর [ছলেন। বাঙালীর মাথায় চিরকালই যে কত কিছু খেলে এসেছে তারই এক 
নিদর্শন এটা । 

দেবপ্রসাদের ওপর লাঁর আর বাসে ব্যবহৃত গ্যাস-স্ল্যান্ট সরকারিভাবে পরীক্ষা করে 
ছাড়পত্র দেবার ভার ছিল। 

দ্বিজেন দত্ত ছিলেন দেবপ্রসাদের পিতৃবন্ধু। আটচাল্লশ সালে দ্বজেনবাবু বম্ধুপুত্রকে 
এস টি এম-এ নিলেন এবং তার অল্প পরেই দেবপ্রসাদ স্মল টন্লস্‌ বিষয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য 
বিলেত গেলেন । তাঁর জ্ঞান ও অধ্যবসায়ের জন্যেই তিনি আজ এস টি এম-এর উৎপাদন বিভাগের 
কর্তা । তাঁর সঙ্গে আছেন ওয়ার্কস ম্যানেজার শ্রীপ্রভাস মিত্র এবং প্রোডাকশন ম্যানেজার শ্রীহমাংশু 
ব্যানার্জ। প্রভাসবাবৃও 'শিবপুরের মেঠালাজিরি ধোতুবিদ্যার) স্নাতক এবং ইংল্যান্ড, জার্মেনী 
ও সুইজারল্যান্ডে স্মল টুলস বিষয়ে শিখে এসেছেন। আর 'হমাংশুবাব সরকার অডন্যাল্স 
ফ্যাক্টীরতে এইসব টুলস্‌ নির্মাণে হাত পাকিয়ে এখানে এসোঁছলেন। উপরণ্তু তিনি মোঁরন 
এঞ্জনীয়ার হিসেবে কয়েক বছর জাহ।ডেও কাজ করেছিলেন। 


১৯১৫০ সালের নভেম্বর মাসে বিদেশ থেকে সামান্য কয়েকটা মেশিন আনিয়ে গ্বিজেনবাব 
কাজ আরম্ভ করলেন। সেই বছরেই এক মণিকাণ্চন যোগ হলো। আমাদের মাননণয়া ইলা 
পালচোধুরী, এম. পি. মহোদয়ার পরলোকগত স্বামশ অমিয় পালচোধুরী মহাশয় এস টি এম-এপর 
অনেক শেয়ার 'িনে 'িরেক্ুর হিসেবে যোগ দিলেন । সঙ্গে তাঁর ছোট ভাই শ্রীরণাঁডৎ পালচোধুরাীও 
এলেন। 

কৃষ্নগর-মহেশগঞজ্জের পালচৌধুরী বংশের বিশদ পরিচয় বাঙাল? পাঠকের কাছে 
'নজ্প্রয়োজন, কারণ ইলা দেবীর পরাচাতির মাধ্যমে তার বহ্‌ল প্রচার হয়ে গেছে। ব্যবসাজগত্ডে 
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বাঙালণ চা-করদের মধ্যে এদের বিশিষ্ট আসন। শালগুড় থেকে দার্জীলংএর পথে পা 
বাড়ালেই ছোট গাঁড়র রেল লাইন আর মোটরের রাস্তার ডানহাতি, সকলের চোখে-পড়া মোহরগং 
চা-বাঁগচাঁট, ভার সংলগ্ন গুলমা বাগান এবং ডুয়ার্সের ওয়াশাবাঁড় বাগিচা পালচৌধরীদের 
পারবারিক সম্পণ্ড। তিনটির মোট আয়তন ২৩০০ একর অর্থাৎ প্রায় ৭০০০ 'বিঘা। 


এস টি এম-এর পাঁরচালনায় এই পালচোধুরীরাই হলেন দ্বজেনবাবূর উত্তরসাধক। এখন 
সমল ট,লস্‌ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং অব ইণ্ডিয়া লামিটেড-এর ৮২ পারসেন্ট শেয়ারেরই মালিক এ'রা। 
ব্যান্তগত কারণে দ্বিজেনবাবু বাহান্ন সালে এস টি এম-এর শেয়ার পালচৌধুরীদের কাছে 'বাকু 
করে কেবল তাঁর 'আংগাস কথ, নিয়েই রইলেন। 

এমানতেই এস টি এম-এর তৈরী জিনিসের বাজারে বেশ চাহদা হয়েছিল, পালচৌধুরীদের 
হাতে আসার পরে উন্নাতির গতি আরও বেড়ে গেলে। ১৯৬৭-র ৩০ জুনের ব্যালেন্স শীঁটের 
কয়েকটি অঙ্ক থেকেই প্রতিষ্ঠানের বরমান অবস্থা বোঝা যায়। 


পেড-আপ ক্যাপিট্যাল রঃ র্‌ ... ১৪,৫৩,০০০ টাকা 
রিজার্ভ রা রহঃ .., .. ৩২,২৯,০০০ 
ধার দেনা রঃ ৪ হর ১০৩৩১০০১909 
সম্পান্তর (জমিবাঁড়, মেশিনারী ইত্যাঁদর) ক্য়মূল্য টি ,,. ৯৯,৮০,০০০ 
* এ-ডোপ্রীসয়েশনের পর এখন .. রি র্‌ ....:8&১৪৩,০9০০ 


ইনকাম-ট্যাক্স ইত্যাঁদ বাদ 'দিয়ে সংরক্ষণ ও বণ্টনের জন্য লাভের অন্ক--৫ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা 


স্বগঁ়্ অমিয় পালচৌধুরী ও শ্রীমতন ইলা দেবীর দুই ছেলে। বড় আমতাভ এখন 
এস টি এম-এর কর্ণধার । দাঁজালং সেন্ট পলস স্কুল এবং কলকাতার সেন্ট জোঁভয়ার্স কলেজের 
ছার অমিতাভ ধাতুবিদ্যায় মমেটালাজতে) ইংল্যান্ডের ওয়েলস্‌ বিশ্বাবদ্যালয়ের এম. এস-সি। 
কৃম্টিবান এনী পরিবারের সন্তান_উচ্চশিক্ষার সুযোগের পুরোটাই কাজে লাগিয়েছেন, সেটা 
বড় কথা নয়। যেটা আমার মনে দাগ কাটলো, তা হলো শ্রীমান আমিতাভের সৌজন্য আর সহজ 
ভাষায় কথাবা্তী। এই উনচল্লিশ বছর বয়স্ক যুবকঁির দম্ভ তো নেই-ই উপরন্তু, রাঁসকতা ও 
রসগ্রাহতা-সহজ বাংলা ভাষায়, চিবোনো দাতিভাঙা ইংরেজীতে নয়--আমতাভের সহজাত গুণ 
বলেই মনে হলো। এর আগে অমিতাভেরই সমগোধীয় দুচারজন ৩1 ঝঙালী ফুঝকের সঙ্গে 
আলাপ হয়েছে যাঁরা বাংলা ভাষাটাকে সেকেন্ড কেন, ফফথ ল্যাংগুয়েজের মতো ব্যবহার করে 
থাকেন, আর নমসক।রের উত্তরে 'নড্‌' করেন। তারাও গুণে বা সৌজন্যে কম ন'ন, 'িন্তু তবুও 
তাঁদের সান্নধে! এই গণ্ডারের-চামড়া আঁমও যেন স্বচ্ছন্দ হতে পার না। কিন্তু হান ইলা 
দেবীর ছেলে তো! এর ব্যবহারই আলাদা। 


* [ড৬)ল,য়েশনেন পর আজ এমন একাঁটি কারখানা বসাতে খরচ হবে এর তিনগুণের কাস্থাকাছি। 
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শ্রাআীমতাভ পালচৌধুরণশ এখন ইন্ডিয়ান এপিনীয়ারং আসোসিয়েশনের মোশন টুলস 
ও স্মল টুলস বিভাগের উপ-সভাপাঁত, এঁঞ্জনীয়ারিং এক্সপো প্রমোশন কাউন্সিলের কর্ম 
সামাতর সভ্য, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার স্থানীয় ডরেক্টুর বেঙ্াল নগশান্যাল চেম্বারের কম 
সাঁমাতির সভ্য, সেন আ্যন্ড পাশ্ডিত, বেঙ্গল ল্যাম্প এবং বেজ্গল ওয়াটারপ্রফ কম্পানর িরেসইর। 
তার মানে, 'তনি বাংলার শিজ্প ও বাঁণজ্যজগতে ডীদত ভানু এবং ভারতের এক উদশয়মান 
তারফা। 


এস টি এম-এর যে একাট কন্যা আছে সে কথাটা আমার জানা ছিল না। ভার নান 
ট্যাপস আযান্ড ডাইজ লিঃ। আমতাভের কাছেই সেটা শুনলাম । কন্যা মানে, সেই কম্পানির অনেক 
শেয়ার এস টি এম-এর কেনা এবং উৎপাদনের ব্যাপারেও দুই সংস্থা অধ্গাঙ্গিভাবে ভাড়িত। 
১৯৫৭ সালে পালচৌধুরীরা এই কম্প।নির স্থাপনা করেছিলেন। দেবপ্রসাদ রায় এটারও ডিরেক্টর 
এদের কারখানাটি কৃষ্জনগরে। তার তত্বাবধান করেন অমিতাভের ছোট ভাই শ্রানাক 
পালচৌধুরী। তাঁর বয়স চৌন্রিশ। দাদার মতো তিনিও দার্জীলং সেন্ট পলস্‌ ও কলকাতার 
সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ে বিলেত গিয়োছিলেন। মেকানক্যাল এ্জিনীয়ারিং-এ লন্ডন বিশব- 
বিদ্যালয়ের স্নাতক হয়ে দেশে ফিরেছিলেন। 

শ্রীঅনীক পালচৌধুরী ইশ্ডিয়ান এঁজনীয়ারং আসোসিয়েশন'-এর শট মেশিনারি' 
বিভাগের কমিটি মেম্বার ছাড়াও কয়েকটা চা-কম্পানির ডিরেক্টর । সৌজন্যে তিনিও দাদার মতন। 


1ট এ ডর ট্যোপস আ্যান্ড ডাইজ-এর) কারখানাট ছবির মতো । বিস্তৃত এক আমবাগানের 
শ্যামল পাঁরবেশে এই ফ্যান্ঠীরর অবস্থান। কর্মিপা অনেকেই স্থানীয় কৃষক পাঁরবারের সন্তান। 
তাই ধান বোনা আর কাটার সময়ে কারখানা প্রায় ফাঁকা হয়ে যাবার উপক্লম হয়। রেণু হাতুঁড় 
আর মেশিন ফেলে তাঁরা সকলে 'ননড়েন আর কাস্তে হাতে মাঠে ছোটেন। তখন লোকাভাবে কর্তরা 
বেশ মুশকিলে পড়ে যান। 

[টি এ 'ডি-র কার্ক্রমে স্মল টুলস তৈরি ছাড়াও একটি বিশেষ মোশন তৈরিও আছে। 
সেটা হলো চা-বাগিচার জনো সি, টি. সি. মোশন নির্মাণ। সস. 9, সি, অর্থাং চা-এর পাতা 
শুঁকয়ে সে'কে নেবার পর ক্লাসং, টিয়ারং এবং কার্লং কবার প্রণালশটি বেশি দিনের নয়। মান 
বছর ধিশ-পপৃচশ আগে এর প্রবর্তন হয়েছে। তার আগে এই পদ্ধাতি অঠানা ছিল। আদ 
প্রণালীতে তৈরী চা-কে এখন বলে অরথাডক্স অর্থাং 'সনাতনপল্থপ' চা। সস, টি, সি-র চাতে 
লিকার হয় গাঢ়. কিন্তু ফ্লেভার তৈমন নয়। এই চা-এর প্রধান খদ্দের হলো ইংল্যান্ড । ইংরেজ 
জনসাধারণ কম খরচে বোশ 'লিকারের জন্যে এট কেনেন। ভারতে তো প্রচুর পিমাণে তোর 
হয়ই, পাকিস্থান, সিংহল, পূর্ব আফ্রিকা, নিউগিনি, আজে্্টিনা প্রভীতি দেশেও টি, টি, সি-র 
বেশ চল হয়েছে । টি এ ধড-র সি, টি, সি মোশন এই সব দেশের মধ্যে অনেকেই কেনেন: ভারখ 
সুনাম এই মেশিনের । 

স্মল টুলস্‌ তৈরিতে এস টি এম এবং টি এ ভি ছাড়াও জারও কয়েকটি বাঙাল গ্রাতিম্তান 
নাম করেছে। তাঁদের মধ্যে শ্রীপ্রণব নাগ পরিচালিত পহন্দুস্থান স্মল টুলস এবং শ্রী এস কে 
মজুমদারের স্টীল আপ্ড আআলায়েড প্রোডাক্সের' কথা অমিতাভ বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন। 
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এস টি এম-এর মস্ত বড় কারখানার এপাশ থেকে ওপাশ পরিরুমা করে বেড়ালাম। সারি 
সার মোৌশন-রকমার লেদ, ড্রিল, প্রোডং, 'মালং ও গ্রাইন্ডিং মোৌশন। 

নাম শুনে যতটা 'বস্তু্‌ বিশ্ববক্ষোদংশ ধবংস-বিকট-দন্ত' মনে হয়, দেখতে কিন্তু আসলে 
তা নয়। ফ্যান্তীরর ভিতরে স্টমলাইনড মোশনের বিন্যাস--সবই খাকির কাছাকাছি একটা 
রঙের। যেন ইউনিফম্্পরা এন. সস. 'সি-র মেয়েরা কুচকাওয়াজের জন্যে সারবন্দী হয়ে দাঁড়য়ে 
রয়েছে। (মেশিনকে আমি নারীর সঙ্গে তুলনা কার, কারণ তারা পণ্যের জননণ)। 

চার্জহ্যান্ডদের (বিভাগীয় ইন-চাজদের) মধ্যে প্রো সমর বসু ও লোকেন জানা আর নানা 
বয়সের যুবক রাধাকান্ত প্রামাণিক, গুণেন ঘোষ, সুরেন সামন্ত, অমল রায়_-সকলের সঙ্গেই 
আলাপ হলো । হখট ট্রটমেন্ট-এর রঙন দাস আবার রাজনীতি করেন; এ পাড়ার কংগ্রেসকমাঁ। 
আ্রাতিগর্বে গার্বতি লোকেন জানার এক ভাই এম, এস-ঁস (টেক), 'জি ই স-র উচ্চপদস্থ আফসার 
এবং আর এক ভাই, তিনিও এম. এস-স (টেক), সরকারি কাজে উচ্চপর্দে আছেন শুনে খুব 
ভালো লাগলো । দু'জনেই লোকেনবাবুর ছোট ভাই। 

কারখানা রাতাঁদন চলে : তাই এক এক বেলার জন্যে একজন করে ফোরম্যান আছেন। 
তরুণ ফোরম্যান শ্রীরথীন দাশগুণ্তের সঙ্গে আলাপ হলো। তান সুশিক্ষিত; ফিজিক্স 
কলকাতার এম. এস-সি আর ইংল্যান্ড জ্ামেনীতেও উচ্চতর শিক্ষা লাভ করে এসেছেন। 

1হমাংশু ব্যানার্জর সঙ্গে কারখানা পাঁরক্রমার সময়ে কমাঁদের দু একটা কথা কানে 
আসাছল। মেল জ্যান্ড ফখশমেল ঘ্রোডং নিয়ে তাঁরা পরস্পর কী একটা টেকনিক্যাল আলোচনা 
করাছলেন। মেল ও ফামেল গ্রেডং কাকে বলে তা জানতে চেয়ে আমার জ্ঞানবৃক্ষের আরও 
একটি শাখা গজালো। হিমাংশবাবু ব্যাখ্যা করে বললেন যে, নাট-বল্টুর মধ্যে নাট-এর খ্রোডং, 
অর্থাৎ ভেতরে প্যচি কাটা হয়, তা হলো 'ফীমেল', আর নাটের মধ্যে যে বল্টু ঢ্াঁকয়ে প্যাঁচে 
প্যাচে মিল খাওয়াতে হয় সেই বল্টুর প্যচি কাটাকে বলে 'মেল' গ্রোডং। যান্তিক সেকসুওলজিটা 
আমার কাছে জলের মতো সহজ হয়ে গেল। 


প্রতিষ্ঠানের আরও কয়েকজন কমর সঙ্গে পারচয় হলো। স্টোরের সুবোধ মল্লিক এবং 
তাঁর ভাই, অন্যতম কোরম্যান সুনীত মল্লিক: আর, এস টি এম-এর গোড়াপত্তন থেকেই "যান 
আছেন সেই নরেশ সেন। নরেশবাব্‌ নাকি ভালো গাইয়ে। 

আমার যে আবার গাইযে বাজিয়েদের প্রাতি দূর্বলতা আছে সেটা আপনারা জানেন। 
এস টি এম-এর সেব্রেটাঁর শ্রীবীরে*বর চকুবর্তীর কার্ধসূচীভে আইনকানুন আর কম্পান 
মাটিংএর সঙ্গে সঙ্গে মাথুর আর নৌকাবলাসও চলে শূনে তাঁর প্যান্ট শট পরা নধর 
অথচ বালিষ্ঠ দেহাঁটতে মনে মনে আম ধূতি-উত্তরীয় চাঁড়য়ে, কপালে চন্দন তিলক পায়ে, 
হাতে তুলে দিলাম ভারী এক জোড়া করতাল- হ্যাঁ, মানায় বটে! 


স্মল টুলস এবং ট্াপস্‌ আগ্ড ডাইজ'-এর কারখানা ও আফস 'ালয়ে যথাক্রমে 
৪৭% ও ১৭৫ কমাঁর মধ্যে শতকরা সাড়ে নিরানব্বই জনই বাঙালী । লোকে বলে বাঙালখ 
অক্ষম, অপদার্ণ__কিন্তু সে অপবাদটা যে কত বড় মিথ্যা তা প্রমাণিত হচ্ছে আমতাভ-দেবপ্রসাদ- 
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অনশকদের নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রসীশন যন্দম ও মল্তাংশ, ট্যাপ, ডাই, চেজার ও 
পরল, যে পুরোপুরি বাঙালী কারিগরের হাত দিয়ে বেরোচ্ছে, সেই সত্যাটর মধ্য 'দয়ে। 

তবে হ্যাঁ, 'ব্যাকমাকেটি-ও1রয়েনটেড' 'শিজ্প ও বাণিজ্যে বাঙালশ যে বন্ড 'পছনে পড়ে 
আছে সে কথাটা ঠিক। 


১৯৫১ সালে এস টি এম-এর বিক্রি হয়েছিল সাকুল্যে ২৫,০০০ টাকার; সেই জায়গা 
১৯৬৭-তে বিক্রির অঞ্ক দাঁড়য়োছল ৬৩,৫০,০০০. টাকায়। 

১৯১৬০ সালে টি এ ডি-র 'বারু 'ছিল ১০,০০০. টাকার, আর চৌষট থেকে সাতাটু 
পযন্ত প্রতি বছরে গড়ে বার হয়েছিল ১৮ লক্ষ টাকার। 

তারপরেই এলো মন্দা আর সঙ্কটের চোট। এস টি এম-এর বানর নেমে গেল ৪৬ লক্ষ 
টাকায়, আর টি এ ডি-র ১৪ লক্ষ টাকায়। এখন আবার রপ্তানির উন্নাত হচ্ছে; তাই এদের 
[বক্রিও বাড়বে বলে মনে হচ্ছে। 

এস টি এম-এর কারখানায় যে যন্ত্রপাতি আছে তা দিয়ে বছরে এক কোটি টাকার মাল 
হেসে খেলে তোর হতে পারে; সেই জায়গায় মন্দার বাজারে এখন হচ্ছে তার অধেকি। উৎপাদন 
না বাড়ালে পণ্যের পড়তা কমানো যাবে না; অতএব ভারত সরকারের 'এঞ্জিনীয়ারিং এক্সপোর্ট 
প্রমোশন কাউন্সিল'-এর পক্ষে রপ্তানি বৃদ্ধির বর্তমান গতিবেগ বজায় রাখলেই চলবে না, 
অনেক বাড়াতে হবে; আর বাংলা দেশকে সেই পদক্ষেপের সঙ্গে তাল রেখে চলতেই হবে। 
নাহলে পিছ; হটতে হটতে আমরা বাঙালশরা আবার অজয় মুখুজ্যে মশায়ের দেশের চাঁপাখাল 
সভ্যতার যুগে ফিরে যাবো । 


১৯ অক্টোবর, ১৯৬৮ 
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পণচশ 


ভার 5বর্ষের গ্রামের সংখ্যা পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার। সরকারি পরিসংখ্যান বলে যে, তার মধ্যে 
এখন 'কাঁঞিদধর্য ষাট হাঞ্জার গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে। পাঁচ লক্ষ গ্রাম এখনও 
প্রদীপ ও লণ্খনের ম্লান আলোয় নিষ্প্রভ: আর মাঝে মাঝে যখন কেরোসিন আর রোঁড়র তেলের 
অগাব পড়ে--এপবণ্টন ও কালোবাজারীর জন্যে প্রায়ই তাই হয়- তখন গ্রামের ছেলেমেয়েরা 
সন্ধে হতে না হতেই কুলাজ্গতে বইখাতা তুলে রেখে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ে। অনেক 
গায়ের ছোলেমেয়ে উদয়াস্ত মাঠে-ঘাটে কাজ করে। ভাদের বর্ণপাঁরচয়ের সময় ওই সন্ধেটুক। 
সেই সন্ধোটাও যাঁদ হয় অন্ধকার, তবে তাদের নিরক্ষরতা ঘোচাবার উপায় কী? বিশেষ করে 
সেই জনই বোধ হয় স্বাধীনতার একুশ বছর পরেও আমাদের এই উন্নাতিশশল ভারতবর্ষের 
শতনরা মান্র ঢাত্বিশ জনের অক্ষর পরিচয় হয়েছে; ছ্য়ান্তর জন থেকে গেছে নিরক্ষর । 

নিরক্ষর মানুষের মনে সমাজতন্তের মূল্যবোধ থাকতে পারে না। সংখালঘু শাক্ষত লোক 
নিজেদের মার্ত মতন যে-পথে নিয়ে যাচ্ছেন সেই পথেই সংখ্যাগরিষ্ঠ নিরক্ষর আর অর্ধাশক্ষিতদের 
চলতে হচ্ছে। নিরক্ষরতাজনিত বিচারবৃদ্ধির অভাবে পীঁড়ত জনমানসের কাছে ডেমক্র্যাঁস, 
মাক'সবাদ সব কিছুই ইম্পীরিয়ালিজমের সামল। তাঁদের দাসত্ব কোনো দিনও ঘচবে না-- 
কংগ্রেস রাঙ্নত্ব করুন, কি বাম কমিউনিস্ট গাঁদ দখল করুন সকলের সঙ্গেই এই নিঃসহায় 
সংখাগরিঞ্ঞদের সম্বন্ধ হবে রাজা ও প্রজার। 


কূলাজয়ান করপোরেশন (ইপ্ডিম্বা) প্রাইভেট লিমিটেড-এর ভাষাসমনদ্ধ সুবিনাস্ত প্রচার 
গরন্থাবলী পড়ে বস্তৃতান্তিক আমি প্রায় দার্শানক হয়ে উঠলাম। কুলজিয়ানের কার্ধসূচীতে এ 
যাবং গার্মাল (তাপবিদ্ং) পাওয়ার স্টেশন এবং নিউক্রিয়ার (আণবিক) পাওয়ার স্টেশনের 
পাঁরকজ্পনায় কনসান্চিং এঁঞুনীয়ারের (উপদেষ্টার) দায়িত্ব পালন কবাটাই প্রধান স্থান পেয়ে 
এসোঁছল। ডীনশ-কুঁডিটা থাম্ঘাল এবং দুটি 'নিউক্রিয়ার প্রকজ্প-রৃপায়ণের কাজে কুলাজিয়ান- 
ইণ্ডিয়া গোষ্ঠী দেশের শিল্পোন্নয়নে কতটা সহায়তা করেছেন এবং করছেন কেবল তারই মনোরম 


দি কলজিয়ান করপোরেশন (ইণ্ডিয়া) প্রাঃ লিমিটেড 
গাব পার্ক স্ট্রীট 
কাঁলকাতা--১৬ | 


ধববরণ ওই লিটারেচারে। কিন্তু তাঁদের পরিকল্পিত এক-একটা শান্তশাল" পাওয়ার স্টেশন কও 
হাজার গ্রাম আলোকিত ক'রে নির্ষরতা মোচনে কতটা সাহাধা করেছেন তার কোনো উল্লেখ নেই । 
সেটা থাকা উচিত 'ছিল। 


উচ্চমার্গের তত্ব নিয়ে কচকাঁচ করা গেল বেশ খাঁনকটা। এবারে ৩থো নেম আছি। 
মনোহারিত্বে সে তথ্য রাঁঙন। 

আমেরিকার সৃবিখ্যাত সাপ্ভাহক পাঁন্ুকা 'টাইম-এর ১০ নভেম্বর, ১৯৬১ সংখ্যা? 
শবজনেস আযব্রড' শীর্ষক সংবাদে 'ম্যান টু এনাভ' (ঈর্ধার পান্র। অনুচ্ছেদের সবটাই আলোচনার 
যোগ্য। 

“বারো বছর আগে (১৯৪৯-এ) িলাডেলাফয়ার হ্যাঁর আদসডার বুলাভিয়।নের সে! 
সাধনচন্দ্র দত্ত নামে এক উদ্যোগী ভারতীয় তরুণের (বয়স ২৮) পারিচয় হয়োছল। ছোলে9 
বেনারেস হিন্দু ইউনিভার্সাঁটর ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানকাল এঞ্জনীয়ারং-এ বি. এস-সি গাস 
করার পর আমেরিকার জেনার্যাল ইলেকট্রিক কম্পানতে উচ্চশিক্ষা নিতে এসোছিলেন। সাধন 
দত্ত সাহসী যুবক। জ-ই-সিতে ট্রেনং-এর পরে তিনি বৃদ্ধ কুলাঞ্য়ানকে প্রস্তাব করে বসলেন 
যে তাঁকে কয়েক বছরের জনো ভারতবর্ষে 'কুলাজয়ান করপোরেশন অব ফিলাডেলাফিয়ার' 
প্রাতানাধত্ব দেওয়া হোক । "তু এ কথাটাও হ্যারি কুলাভায়ানকে বুঝতে দিলেন যে তিনি চির, 
কাণ ঞুঁলাজয়ান-আযামেরিকার ভাঁবেতে থাকবেন না; কুলাঁজয়ানেরই সহায়তায় ও সহযোগিতায় 
ভারতবর্ষে অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন। সাধন দত্তের দৃপ্ত বান্তিত্ব হাঁপি খুলাভিয়ানকে 
মুগ্ধ করেছিল। তিনি রাজন হলেন। 

বছরখানেক 'ফলাডেলফিয়া অফিসে কাজ 'শাখয়ে ১৯৫০ সালে সাধনচন্দ্রকে কুলাজয়ান- 
আমেরিকার ভারতায় শাখার কর্ণধার করে পাঠালেন। 


শ্রীসাধন দত্তের পারিবারিক পরিচয়টা এখানে দিয়ে নেওয়া দরকার । ইনি ব্রাশ ভারতেগ 
কেন্দ্রীয় বিধানসভার সহ-সভাপাত এবং সেকালের বিশিল্ট কংগ্রেস নেতা কুমিল্লার স্বগাঁথ 
আখলচন্দ্র দত্তের দৌহত্ত। গোৌহাঁটি কটন কলেজের দর্শনের অধ্যাপক ময়মনাসংহ নিবাসী স্বর্গত 
সংরেশচন্দ্র দত্তের পুত্র । শান্তনিকেতনের ডঙ্র ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয় সাধনবাবর আপন 
কাকা! ধাঁরেনবাবও দর্শন শাস্নে বহুকাল অধ্যাপনা করেছেন এবং ভারতীয় ও ভারতের 
ব।ইরের দর্শনশাস্তী মহলে সুপারচিত'। 

সাধনবাবু ববাহ করেছেন বসমত্রী সিনেমার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীফণভষণ বস্‌র খণ্যা 
ভারতী দেবীকে । সুগৃহিণী ও সুশাক্ষিতা ভারতী এবং সাধনচন্দ্রের একাঁটই সন্তান--কন]া 
শান্তা। 


ভালো কাজ দেখাবার প্রাতশ্রুতি 'দিয়ে সাধন দত্ত ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর নাসে কলকাতায় 
এলেন । ধর্মতলার ম্যাডান স্ট্রীটে ছোট একটা এক-কামরার আফিস ভাড়া করে বসলেন। 'কিল্তু 
কয়েক মাসের মধ্যেই আশায় ভরপুর মন শূন্য হয়ে গেল। কাজ মেলে না। সাধন দত্ত রোগণর 


২৭ 


অপেক্ষায় সদ্য কলেজ থেকে বোরিয়ে আসা ডান্তারৈর মতো নিম্ফলা 'দিন গুণে কাটাতে লাগলেন। 
হ্যার কুলজিয়ান বলোছিলেন, “তুমি আমার ঈর্ধার পান্ত; তুমি নবীন, তোমার নবজাগ্রত দেশও 
এগোবার পথ খন্জছে-এমন যোগাযোগ কোথায় মেলে?” কিল্তু সাধনচন্দের অদৃন্টে সে যোগা- 
যোগ আর ঘটে না যেন। পুরো পচিটা বছর সাধনবাবু নতুন কাজের চেষ্টায় ঘুরে ঘরে কাটালেন 
আশাহত মনে। 

অবশেষে দণর্ঘ প্রতপক্ষার পর সুদিন এলো। ১৯৫৬ সালে সাধন দত্ত দুর্গপুরের ডি, 
1ভ. ?স. তাপাবিদ্যুং প্রকজ্পের কনসালট্যান্টের কনন্রান্ট পেলেন। প্রায় ১২ কোটি টাকার 
প্রক্প। এ যাবত এই ধরনের বিশাল কাজে উপদেষ্টার পদটি দখল করে বসে থাকতেন বিদেশীরা । 
সাধনচন্দ্র ডি. ভি. সি. কর্তৃপক্ষের দেশাত্মবোধে ঘা দিয়ে বললেন যে দক্ষ ভারতীয় এঞ্জনীয়াররাই 
প্রক্পাটর রূপ দিতে চান। সঙ্গে সঙ্গে বিজাতি-পুজার আমলাতল্কে অভয় "দিয়ে বললেন 
যে, কুলজিয়ানের আযমোরকান বিশেষজ্ঞরাও পাশে দাঁড়য়ে আছেন, দরকার হলেই তাঁদের সাহায্যও 
নেওয়া হবে। 

সাধন দত্ত সকলতার প্রথম সোপানে পা দিলেন। ছোট্র এক-কামরার আঁফস উঠে এলো 
চিত্তরঞ্জন আভিনিউয়ে একটু বড় একটা অফিসে । মাড়ান স্ট্রটের অফিসে থাকার সময়েই সাধন 
দত্ত দ.'জন কৃত বাঙালী এঞ্জনীয়ারকে পাশে টেনে এনোছলেন। প্রথমে এসোছলেন 'দাভিল 
এঁঞ্জনীয়ারং-এ পণ্ডিত ডন্তর অসীম মুখোপাধ্যায়। (শবপুরেব কৃত ছান্র এবং আমোরকার 
ধমনেসোটা ইউনিভার্সাটর 'ডিগ্রধারী ডঃ মুখার্জ এখন কম্পানির অন্যতম ডরেক্ুর)। তারপরে 
এলেন দক্ষ মেকানিক্যাল এঁঞ্জনীয়ার শ্রীঅশোক ভট্রাচার্য। ইন বেনারেস ও কলাম্বয়া বিশ্ব- 
[বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং বর্তমানে ইনিও ডিরেক্টর । (অসীম মুখোপাধ্যায়ের পত্বী তুহনা দেবী এবং 
অশোকজায়া উষারাণশ দেবী দুজনেই কৃতী বঙ্গললনা। শ্রীমতী তৃহিনা মুখোপাধ্যায় এক কালে 
কুলাজয়ানের আকিটেক্ট ছিলেন এবং ডন্তর উষারাণণ ভট্টাচার্য এখন বেখুন কলেজে দর্শন 
শাস্ধের অধ্যাপিকা)। 


[ড. ভি. সি. দূর্গপুরের প্রকাণ্ড কাজটির সৃষ্ঠু সম্পাদনের জন্যে এই তিন যুবক তখন 
উঠে পড়ে লাগলেন উপযূস্ত কাজের লোকের সন্ধানে । কিছ: দনের মধ্যেই তাঁদের পাশে জড়ে৷ 
হলেন সারা ভারতের সেরা এক্জনীয়াররা--প্রায় সবাই নবীন, সবাই তাজা । তাঁদের কেউ বিদ্যৎ- 
বিশারদ, কেউ স্থপাঁত, কেউ যাল্মিক, ভূতাত্বক আর ধাতু-বিদ্যায় পণ্ডিত। ভারতের উত্তর-দক্ষিণ 
পুরব-পশ্চম থেকে তাঁরা এলেন দেশী ও বিদেশ বিদ্যার পসরা নিয়ে। সাধন দত্তের নেতৃত্ব 
ণরণ করে তীঁরা প্রয্্তীবদ্যার এক বিশ্বভারতী গড়ে তুললেন, যেখানে প্রাদদোশকতা আণুলিকতা 
নেই, আছে কেবল গুণীর আদর। 

কোনো পণ্য উৎপাদন বা বিপণনের প্রাতিষ্ঞান হলে অবাঙালণ নিয়োগ বিষয়ে আমার 
মন্তব্য যে স্বভাবতই বিরূপ হতো সেটা আমার রচনার নিয়মিত পাঠকের জানা আছে। কিন্তু 
এই প্রতিষ্ঠান সে শ্রেণীতে পড়ে না-কুলাজয়ান করপোরেশন একাঁট 'ব্রেন ব্যা্ক'। সেখানে 
আণ্ুলকতা নেহাত বোকামি ও ছেলেমানুযী ছাড়া আর কিছু হতো না। তুলনা করে আমাদের 
অর্থমান্িত্বের কথা বলা চলে। একুশ বছরের আবমৃষ্যকারিতা দেখে আমার মনে এই বিশ্বাস 
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জন্মেছে যে আমাদের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর পদে যাঁদ জার্মেনীর সেই যাদুকর ডস্ঈর শাখ বা 
তেমন আর কোনো বিদেশশকে প্রকান্ড মাইনে দিয়েও রাখা যেত তাহলে আজ হয়তো আমাদের 
অর্থনশীতর এমন দুরশা হতো না। 

কুলাজয়ান-ইস্ডিয়ার কান্ডারী সাধন দত্ত ছোট পারসরে সেই নীতির অনুসরণ করেই 
আজ কৃতকার্য হয়েছেন। তান কাশ্মীর থেকে এনেছেন ডক্টর হরিকৃফ মৃথুকে, গুজরাট থেকে 
শ্রীমতী জ্যোতি দেশাই ও শ্রীপ্রাণশঞ্কর ডাভেকে, দক্ষিণ থেকে শ্রীশভকৃফকে, যাঁরা কুলাজয়ান 
আর বাংলা দেশকে ভালোবেসে, আর কুলজয়ানের পাঁরচালকবূন্দ শ্রীসাধন দত্ত, ডঃ মুখাঁজ, 
শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য এবং শ্রীসুনীল ঘোষ মহাশয়দের প্রত অকৃত্িম আনুগত্য দিয়ে আজ বাঙালঙে 
আমার মতো কনর বাঙালবীকেও হার মানয়েছেন। 


ওপরে যাঁদের নাম করলাম তাঁরা সকলেই বিজ্ঞানী । [কিন্তু কেবলমান্র প্রযান্তাবদ্যায় কুশল 
মানুষদের নিয়েই একট প্রাতজ্ঞান গড়ে উঠতে পারে না। সঙ্গে চাই আফস সংক্রান্ত কাজের 
পাঁরচালনায় দক্ষ সহকারিবন্দ। কুলজিয়ানের অফিসে তেমন ব্যান্ত যারা আছেন তাঁদের মধে। 
প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সাধনবাবুূর প্রথম যুগের সাথী শ্রীলালমোহন দাঁর নাম। ইনি 
কুলাজয়ানের ম্যাডান স্ট্রীটের আমল থেকে কম্পানির স্টেনো-সেক্রেটারর কাজ করেছেন। এমন 
দিনও গেছে যখন কম্পানির হাতে কোনো কাজ নেই, অথচ আঁকস চালু রাখতে হয়েছে। ৩খম 
অন্ধকার থেকে আলোকে যাবার প্রত্যাশায় প্রাতিজ্ঞানে ছিলেন মাত্র দুজন--সাধন দত্ত এবং 
লালমোহন দাঁ। 

লালমোহন এখনো আছেন, কিন্তু তাঁর এখন আর না থাকলেও চলে। তিনি উচ্চাঁভলাষাী 
মানুষ, স্বাধীন ব্যবসা করাই তাঁর মন্ত। তাই প্রথম থেকেই চাকার করার সঙ্গো সঙ্গো 
কাবলওয়ালার কাছে ধার করেও নিজের ব্যবসা ফাঁদার চেস্টা করতেন। তাতে বারেবারে তান 
ঘা খেতেন। কখনো কখনো সাধনবাবও লালমোহনকে সেইসব রহমত খাঁদের কবল থেকে মন্ত 
করে এনেছেন। কিন্তু শেষপযন্তি তিনি কৃতকার্য হলেন। লালমোহন আজ 'নিজেই এক সফল 
শিজ্পপতি। তাঁর এখন মেশিনশপ ইত্যাদর দুটো কারখানা_একটি দুর্গাপুরে ও একটি 
কলকাতায়। তবুও নাঁড়র সম্পর্ক 'তাঁন কাটিয়ে উঠতে না পেরে কুলাঁজয়ানেই থেকে গেছেন। 
নিজ প্রাত্ঠানের কাজ চালান আত্মীয়স্বজনের সাহায্যে 

কাজপাগল লোক কুলজিয়ানে আর অনেকে আছেন-যেমন, আকিস সংপারিন্টেন্ডেন্ট 
শ্রীগোবিন্দগোপাল ঘোষ । আ্আমোরকান ইংরেজীতে একটি শব্দ আছে- ট্রাবলশুটার, যার মানে 
বিপদবারণ। গোবিন্দগোপাল, ওরফে জি-জি, কুলাঁজয়ানের ট্রাবল্শুটার। এত বড় আঁফর্সটিকে 
সাঁজলামাছিল রাখা, কম্পানির দেশী ও বিদেশী আতাঁথ অভ্যাগতের আদর আপ্যায়ন করা, 
অফিসের সহকর্মীদের কাজের ব্যাপারে দেশ বিদেশে ছুটোছুটিতে 'বাধিব্যবস্থা করে দেওয়া, 
কলকাতা আফনের ৩৫।৩৬টা মোটরকারের রক্ষণাবেক্ষণ করা-সবটাতেই জি-জর প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষ অংশগ্রহণ আছেই । অবশ্য তার একজন দক্ষ সহকারণও আছেন । মধ্যবিত্ত বাঙালণী ঘরের 
ছেলে শ্রীচণ্ণল ঘোষ জি-জিকে সব কাজে সাহাষ্য তো করেনই, দরকার হলে গাড়ির ড্রাইভারিও 
করে থাকেন। 
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আন "আছেন সাধন দত্তের পি. এ. শ্রীমতী রমনা ঘোষ । রমনার বাবা ছিলেন স্পেন দেশের 
লোক । শৈশবে বাপ মা হারিয়ে বারো তেরো বছর বয়স পর্যন্ত তান অনাথাশ্রমে মানুষ 
হয়োছলেন। পরে নিকট আত্মীয়রা তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন বটে কিন্তু স্বাধীনচেতা মেয়েটি 
মাশ্ন চোদ্দ ধছর বয়সে কানপুুর শহারে টেলিফোন অপারেটারের কাজ নিয়ে স্বাবলম্বশ হয়েছিলেন। 
বাঁরচক্ত উপাধভূষিত এক বাঙালণ য.বকের সঙ্গে বিবাহতা হয়ে তিনি এখন মিসেস রমনা 
ঘোষ । গীবনসংগ্রামে জয় মনা নিজেও বীরচক্ পাওয়ার উপযয্ত। 


১১৫০ থেকে এগ॥রো বছর কুলাজয়ান করপোরেশন অব ফিলাডেলাফয়ার প্রারতীনাধত্ব 
করবার পর শ্রাহ্যাঁধ কুঁলাঁজয়ানের অন্মোদনে ১৯৬১ সালে সাধন দত্ত কুলাঁজয়ান করপোরেশন 
অব হীঁণ্ডিয়া প্রাইভেট 'লামটেড-এর স্থাপনা করলেন! এক লক্ষ টাকা মূলধনের কম্পানির ৫৯ 
পারসেন্ট শেয়ারের মালিক হলেন সাধন দত্ত, অসীম মুখা্জ প্রমুখ প্রাতম্ঠানের আদ কমাঁরা, 
আর ৪৯ পাধসে"৬-এর অংশীদার রইলেন হঢারি কুলজিয়ান গোম্ঠী। কিন্তু এখন থেকে মাস্তি্ক 
অর্থাৎ 'বেন ব্যাঙকা-এব পুরো মৃলধনঢাই হয়ে গেল বাঙালর। কুলাজয়ান-আযামেরিকা এখন 
ধীরে ধীরে পটভূমিকা থেকে সরে যাচ্ছেন। শীঘ্রই তাঁদের ৪৯ পারসেন্টও সাধনবাবদের হাতে 
গাসবে। ০কনিক্যাল নো-হাউয়ের ধাপারে কিন্তু সাধনবাবূরা এখনো উন্নত নানা দেশের 
৬াগ্রগাখ)। কণসাপট্যান্ট ফামেরি বিজ্ঞানী এবং এঁ্জননয়ারদের সঙ্গে পূর্ণ সংযোগ রেখেই চলেন। 
বিজ্ঞান আগে প্রাতীদিনই নতুন নতুন প্রণালী, নন নব আবিজ্কার হয়ে চলেছে; তার সঙ্গে সমান 
তালে পা ফেলতে পারার জন্য এই সংযোগ আঁবচ্ছেদয। 

আঁফিস বড় হতে লাগলো; িন্তরঞ্জন আআঁভানউয়ের অফিসে আর কুলোয় না-তাই এবাবে 
কলাওয়ান ইন্ডিয়া ২৪-ব পার্ক স্ট্রটের মস্ত ম্যানসন বাঁড়র ছ' তলাটি দখল করলেন। আরও 
কাজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তৈতলাটা ভাড়া নিলেন এবং সব শেষে নিলেন এক তলাটা। একে একে 
[দল্লীী, বোম্বাই আর পাটনাতেও কুলাজয়ানের ব্লাণ্থ খোলা হলো। 


ন্লজিয়ানের ছ'-ঙলার অফিসের দরজায় রিসেপশাঁনস্ট শ্রীমতী 'বিজলশী চক্রবতঁ। (এদের 
দেখাছি বিদ্যুতের প্রতি বেজায় দুবলিতা- অভ্য।গতকে স্বাগত জানাবার জন্যেও বিজলী নামের 
সশ্দণী মেয়োটিকে রেখেছেন!) 

বিভলণর সঙ্গে আছেন শ্রীমতশ' কমলকালি দত্ত । (কমলক্লি! আহা, এমন নামাঁট 'যাঁন 
রেখোঁছলেন তাঁকেও আগার শ্রানতে ইচ্ছে করে: কত যুগ পরে এমন সুন্দর, এমন নরম একটি 
নাম শুনলাম--যেন এই সুদর্শনার জনোই এই শব্দ রচিত হয়েছিল) । শ্রীমতী দত্ত-ও কুলজিয়ানের 
অনাওমা রিসেপশনিস্ট । 

এদের দুজনের ক্ষিপ্র চোলফোন অপারেশন দেখে আর স্মার্ট ও দ্রুত কথাবার্তা শুনে 
ভেবোছলাম যে. অফিসের ভেতরেও দেখবো সকলেই দ্রুত লয়ে কাজ করছেন। কিন্তু ঢুকে 
দেখলাম অনুমানের একটা মিলছে, অনাটা নধ। নবীনতায় সমস্ত আফিসটা ঝলমল করছে ঠিকই, 
[কল্ত কেমন যেন একটা শান্ত, বিলাম্বত ভাব। এক টাইপরাইটার মোৌশনের খটখট আর মাঝে 
মাঝে ফোনের আওয়াজ ছাড়া বিশেষ কোনো শব্দ নেই । শুনেছিলাম খাস আ্যমোরকান প্যাটানের 
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অফিস. তাই ধারণা নিয়ে এসোঁছিলাম যে এখানে সবাই হলিউডের ছাঁবর মতন পণ্চমে গড় আলোচনা 
করেন, ধৈবতে হালকা কথা বলেন, আর হাসেন সপ্তমে । কিতু সাধন দত্তের ভাবে ধাীরভ, কথা 
বলার স্বরে মৃদূতা। মনে হয়োছিল যে ভদ্রলোকের খুব আস্তে আসে কাজ কৰা অভ্োস, 
কিন্তু তাঁর টোবলে 'মানট পাঁচেক বসেই বুঝলাম যে, শহ হার স্লোলি', যেটা হলো নেতত্বের 
সবচেয়ে বড়ো গুণ । আমার সঞ্জো সৌজন্য বজায় রেখে কথা ধলা, রমনা ঘোষকে কাজের নিদেশ 
দেওয়া আর মাঝে মাঝে টোলফোন আটে্ড করা, সবেতেই একটা লালিত্য মাছে। পরাদনই কয়েক 
দিনের জন্যে ব্যাঙ্কক যাচ্ছেন থাইল্যান্ডে একটা দেড় কোট ডলারের নিউজাপ্রস্ট (কাগজের) 
মিলের পাঁরকম্পনা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সঞ্জো আলোচনা করতে । তাই আমার সঞ্জো কথা বলতে 
বলতেই হাতের কাজগ.ল সারছেন। বললেন, “এটাও এক্সপোটেরি ধাজ, তবে যন্তপাতির নয়ত 
বৃদ্ধি পরামর্শের রপ্তানি। এতেও ভালো ফরেন এক্সচেঞ্জ আসে ।” (এই প্রবন্ধাট লিখে শেষ 
করার আগেই সাধন দত্ত ব্যাঙকক থেকে খুশি মনে ফিরে এসেছেন । এবারে বললেন যে, কেবল 
কনসালট্যান্টের সামায়ক কাজই নয়, নিউজীপ্রন্ট মিলটা গড়ে ভোলা এবং চালু হবার পরেও 
স্থায়ীভাবে তার পারচালনার ভারও কুলাগয়ান-ইপ্ডিয়া পেয়েছেন: অর্থৎ বিড়লারা যেমন 
আাবাসনিয়াতে কটন মিল বাঁসয়েছেন, সেইরকম । এই সিরিজের প্রবন্ধ লেখা শুরু করার সমমে 
আমার বাঙালন পাঠকরা বলতেন যে, বাঙালণর বাবসা কোথায় যে তা নিয়ে আম লিখবো । গোটা 
'ন্রশেক বাবসার হিসেব এই দশ মাসে দেবার পর তাঁরা বলছেন যে, ছোট আর মাঝারি কারবারে 
থাকলেও বাঙালী "বিগ িজনেসে ফেলিওর'। এখন সাগর পাঁড় দিয়ে সাধন দত্ত-অআসীগ 
মখাঁজরা ১১ কোটি টাকার দিল চালাতে যাচ্ছেন শোনার পর আশা কার আমাদের নৈরাশাবাদ 
বাঙাল পাঠকরা তাঁদের মত বদলাবেন)।* 

এক সুদর্শন মুবক সাধনবাবুর ঘরে ঢুকলেন। আলাপ হলো--ইন কুলাজয়ানের সেলসের 
অনাতম কর্তা ডক্টর হরিকৃষ। মুথু। এবারে আমার ভার নিলেন সাধন দর্ত-র এই চৌকস সহকারা। 

সোজা কাজের কথায় আসাটাই দেখলাম হরিকৃষের বৌশম্টা। নিজের চেম্বারে আমাকে নিম়ে 

?গয়ে বসতে না৷ বসতেই বলতে আরম্ভ করলেন যে, কনসাল্টং এঞ্জনীয়ারের এমন কোনো কাজ 
নেই যা কুলজিয়ান-ই্ডিয়া এই ১২ বছরে করেনি । শেষ যে কাজটা হাতে এসেছে সেটা হালো 
১০০০ মেগাওয়াট (মানে, ১০ লক্ষ িলো-ওয়া১) বিদাংশান্ত সণ্টারের ক্ষমতাসম্পয় পুরুলিয়া- 
সাঁওতাল ভিহির 'মহা-থার্মযাল পাওয়ার স্টেশন'। 

কাম্মীরী ব্রাহ্মণ হরিকৃষণ মুথু গড়গড় করে বাংলা বলেন, ব্যাকরণে উচ্চারণে ভুল হলেও 
পরোয়া করেন না। এটা কিন্তু নতুন ভাষা শেখার ভালো রাস্তা । এর চেয়েও ভালো আর একটা 
উপায় আছে-যে-ভাষাঁট শেখার ইচ্ছে সেটা যার মাতৃভাষা তেমন একি মেয়েকে বিয়ে কবা। 
তাহলে উচ্চারণ, ব্যাকরণ, ইডয়াম সব তাড়াতাড় রপ্ত হয়ে যায়। তা হরিকৃষ্ষকে আছি এই সব 
পাসন্যাল ও প্রাইভেট কথা প্রথম আলাপেই বলতে কুণ্ঠা বোধ করলাম। তাছাড়া উনি বিবাহিত 
কিনা তা-ও জিজ্ঞেস করা হয়নি। 


" ১৯৬৯ সালে কুলাজয়ান-ইন্ডিযার কমর্ষে্র মধ্প্রাচোও বিস্তৃত হয়েছে । এখন তারা সিরিয়াতে একসান্ে 
1তনটি সরকারি সিমেন্ট কারখানা নির্মাণের কাজে উপদেষ্টা হয়েছেন। প্রতোক ফাক্টিবিতে দিনে এক হাজার টন 
করে সিমেন্ট তোর হবে। এই বৃহৎ কাজটির তত্তাবধান করছেন কুলাঁজয়ানের এণজনীয়ার শ্রীনারায়ণ চৌধুকী। 


২৩৯ 


সাধন দত্তের সঙ্গে ইতিপূর্বে আলোচিত একাঁট কথা হাঁরকৃফ 'রাপট করলেন : “আই-ি- 
বি-আই, আই-এফ.-সি প্রভৃতি আমাদের অতিকায় সরকারি বিনিয়োগ সংস্থা আর ভারত সরকার 
মক্কার দিকেই তাকিয়ে আছেন। পশ্চিম ভারতের শিল্পোল্নয়নের জন্যে, যোজনার জন্যে তাঁদের 
ধনভাণ্ডার খুলে রেখেছেন। পূবের আমরা বহু চেষ্টায় পেয়েছি দুগাপুর ফাটি'লাইজার, 
হলদিয়া আর সাঁওতালাডাহ প্রক্প। আগে হুমায়ূন কবীরের টাইমে তাঁর চাপে দুর্গাপুর 
ফাঁটলাইজার আর হলাদয়া পাওয়া 'গিয়োছল। এখন পাশ্চম বাংলার জন্যে কথা বলার কেউ 
যেন নেই সেন্ট্রাল ক্যাবিনেটে ।” হরিকৃফণ বাংলা আর বাঙালীকে আপন করে নিয়েছেন। 

ডঃ মুথুর নির্দেশে তাঁর পি. এ. অঞ্জাল চ্যাটার্জ (টানা টানা কালো চোখের শ্রীমতী একাঁট 
মেয়ে) ঝকঝকে দাম আর্ট পেপারে ছাপা কুলাজয়ানের একটা প্রচার পুস্তিকা আমাকে 'দিলেন। 
এদের প্রচার সচিবের কাতিত্বের নিদর্শন এটা । 

কোথায় আসামের নাহারকাটিয়া আর গৌহাটি থার্ম্যাল পাওয়ার স্টেশন, চন্দ্রপুরার ৪নং 
ইউনিট, বারাউনি, গুজরাটের ধৃূবরণ আর মধ্যপ্রদেশের সাতপুরা (বাংলার দূর্গাপুর, ব্যান্ডেল 
আর নিমী়িমান সাঁওতালডিহি তো আছেই), ভারতের এ প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ছাঁড়য়ে 
আছে কুলাঁজয়ান-ইশ্ডিয়ার কীর্তি। কুলাঁজয়ানের ড্রয়িং আকিসে প্রধানত বাঙালী 'গ্‌গজ ছেলে- 
মেয়ের হাতে টানা নকশা আর কার্ধসূচীর নিদেশি অনুসরণ করে ভারতবর্ষের ১৯। ২০টা 
থার্মযাল পাওয়ার স্টেশনের উৎপাত্ত হয়ে চলেছে। 

আর হচ্ছে 'ডিরেক্র অশোক ভট্টাচার্য এবং "নিউক্লিয়ার পাওয়ার'-এর মহাকাশ্ডে ব্যুৎপল্ন 
কুমল্লার ছেলে তপোব্রত ভরদ্বাজের তত্বাবধানে নিমীয়মান বোম্বাইয়ের তারাপুর এবং দাক্ষণের 
মান্দ্রা 'আযাটামিক পাওয়ার প্রোজেক্উ' দুটি । এটা একটা এীতহাঁসক ঘটনা । 

তপোরতের সহকমাঁ মেকানক্যাল বিভাগের শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরণও অসাধারণ । 
মানবেন্দ্র আই. এস-ীস পরাঁক্ষার পর ড্রাফটসম্যানীশপ পাস করেছিলেন মান্ন। দারুণ মেধা এই 
তরুণের; বিশেষত ইনস্ট্রমেনটেশন-এ তিনি বিশেষ পারদশর্ঁ। ইনি কুলজিয়ানের জ্ানয়র 
এর্জনীয়ারদের ট্রেইনিং-ও 'দিয়ে থাকেন। মানবেন্দ্রবাবুর প্রাতি সকলের এত শ্রদ্ধা যে িছাঁদন 
আগে যখন কুলাঁজয়ান-ইশ্ডিয়ার একটি দল বিশেষ কাজে আযামোরকা গেল তখন পাস-করা 
এজনীয়াররাও এ+র নেতৃত্ব মেনে নিতে কুণ্ঠা বোধ করেনান। 


সরকার বাহাদুরকে যতই দোষারোপ কার না কেন অগ্রগতির মল্ঘরতার জন্যে, বিদ্যুৎ 
ংপাদনের ক্লামক উন্নাতির ছাঁবটা মোটের ওপর ভালোই । ভারতবর্ষে ইলেকাট্রীসাটির ইতিহাপটা 
প্রাচীন নয়! সংক্ষেপে বলা যায়। 

১৮৯৯ সালে, অর্থাং নিউ ইয়র্ক ও লণ্ডনের মান ১৭ বছর পরে ভারতবর্ষে প্রথম 
বৃহদায়তন থার্ম্যাল জেনারোটং সেট বসানো হয়েছিল। তার শান্ত ছিল ১০০০ 'কলোওয়াট। 
তার দীর্ঘাদন পর ১৯২৫ সাল অবধি আর উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নাতি হয়নি! আমরা তখন 
ইংরেজের জঁমিদারিতে কষক আর বেনে। শিজ্প-টিল্প নেই, বিদেশে চা-পাট এই সব রপ্তানি 
কার। তবুও আস্তে আস্তে অনেকটা বাড়লো। তারপর ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময়ে 
আমাদের ভাগে পড়লো আন্দাজ ১৪ লক্ষ কিলোওয়াট। প্রথম পাঁচসালা যোজনার গোড়ায় অর্থাৎ 


৩২ 


১৯৫১ সালে ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট থেকে 'দ্বতীয় যোজনার শেষ পর্ধস্ত এসে দাঁড়য়েছিল ৫৭ 
লক্ষতে। সেই জায়গায় বর্তমানে আমাদের শান্ত হয়েছে আন্দাজ ১৯ কোটি ৩০ লক্ষ কিলোওয়াট। 

এই বিদাহৎ শীল্ততেই আমাদের শহরে শহরে আর ৬০1৬৫ হাজার গ্রামে আছে৷ জবলছে, 
ইলেকাট্রক ট্রেন চলছে আর যাবতীয় শিল্প প্রচেষ্টা *লথগাঁতিতে হলেও এগোচ্ছে। 


ডক্কর মুথু ছাড়া ভারতের নানা অঞ্চল থেকে অভ্যাগত আর যে-ক'জন কৃতী এাঁজনয়ার 
আছেন তাঁদের মধ্যে আমার অজ্পাবস্তর আলাপ হলো ইংলকাট্রিক্যাল এঞ্জনীয়ার শ্রীমতগ জেোযাতি 
দেশাই, স্ট্রাকচার্যালের শ্রীপ্রাণশঙ্কর ডাভে এবং শ্রী ভি কে কানসাগারা (এরা তিনজন গুজরাট৭), 
শ্রীকফ্মূর্ত শ্রীশেষাদি ও শ্রী জ কে সুরক্ষনিয়ম (দক্ষিণের), শ্রীরণধীর সিংহ এবং শ্রী জি এল 
ফিষণ (বহারণ) প্রমূখ কয়েকজনের সঙ্ো। 

এপ্র। সবাই হলেন সাধন দত্তের ঘরের লোক-কুলাজয়ান-ইপ্ডিয়ার কম, যাঁরা এফধার এই 
বাঙালন নেতৃত্বকে বরণ করে নিয়ে আর কোনো দিনও স্বেচ্ছায় অনাত্র যান না, যেতে চান-ও না। 

হরিকৃষের টেবিলে আমার পাশে এসে বসলেন ছত্তিশ বছর বয়স্ক মেটালাজিস্ট শ্রীবমলগাতি 
রায় (শবপুর ও শেফিল্ড)। আলোচনা আরও জমে উঠলো পশ্চিম ঘাটের খোপোল-তে অবাস্থিও 
'মাহন্দ্র-ইউজিন আযালয় স্টল প্লাণ্ট'-এর পাঁরকম্পনায় কুলাজয়ানের কাজের এবং 'গাঁড়ফ্যা ইপ্ডা- 
স্ট্রয়যাল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন'-এর ফেরোভ্যানাঠডয়াম শ্ল্যাপ্ট গঠনে এদের উপদেষ্টা পদের 
কথায়। পরে এই বিষয়ে বিশদভাবে আরও আলোচনা হয়োছিল এদের আর এক তরুণ মেটালাজিস্ট 
শ্রীআীনল ব্যানাঁজর লেশ্ডনের চডগ্রীধারপ) সঙ্গে, যিনি কাজের পরেও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখেন 
আর সেসব নিয়ামতভাবে প্রকাশিত হয় বিখ্যাত ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল পন্র-পান্রিকায় । 

আনিলবাবু এবং তাঁর আরেক সহকমর্ঁ মেকানিক্যাল এঁঞ্জনীয়ার শ্লীআীঁসত চক্রবতণ 

(শিবপুর ও ইউ এস এ) শুধু যে তাঁদের ভদ্রুতায় মুগ্ধ করলেন তাই নয়, আমাকে দুপরের 
খাওয়াটাও সেরে আসতে বাধ্য করলেন। আম নিঃসংশয়ে একটা শংসাপন্ন কুলজিয়ান-ইন্ডিয়ার 
ক্যানটিন-সৃপারভাইজার শ্রীরামচন্দ্র রায়কে ইসু করতে পাঁরি। তিনি ভালো খাওয়াদাওয়ার 
বাবস্থা রেখেছেন কম্পানির সাহায়কে পরিচালিত এই ক্যানটিনে, যেখানে পিয়ন-ভ্রাইভার থেকে 
ডিরেক্টর পরন্তি সকলেই একই রকমের আহার্য ভক্ষণ করে থাকেন। 

আকতবাবুরা বললেন কেমন করে কুলজিয়ান-ই্ডিয়ার এক্সপাঁটিজ (বশেষজ্জের 
উপদেশ) আদর করে নিয়েছেন দূর প্রাচোন প্রকান্ড মেকং সিমেন্ট প্রোজেই আর কোনিয়ার পের্ব 
আফ্রিকা) ২০ কোটি টাকার পেপার-মিলের প্রাতিষ্ঠাত।বর্গ। শ্রীবিজন দাশগ্‌প্ত নামে কুলাঁজয়ানের 
এক তরুণ পেপার টেকনোলজিস্ট প্রধানত দ্বিতীয় কাজাঁটর তত্বাবধান করছেন! 


বৈদাযতিক বিভাগের কর্তা শ্রীমল্মথরঞ্জন গুপ্ত কম্পানির কাজে কলকাতার বাইরে গেছেন । 
মন্মথরঞ্জন আরেকজন স্বয়ংসদ্ধ বাঙালশ। অজ্প বয়সে 'পিতাঁবয়োগের পর তিনি কোনোরকমে 
আই. এস-ি. পাস করে জশীবকানর্বাহের তাগদে দশ আনা রোজে টাটা ইস্পাত কারখানায় 
কুলির কাজ নিতে বাধ্য হয়োছলেন। িছুাদন পরে হলেন ইলেকট্রিক মিস্তশর আ্যসস্ট্যান্ট। কান্ড 
করার সঙ্গে সঙ্গে টাটার টেকনিক্যাল স্কুলে শিক্ষালাভ করে ধীরে ধীরে তিন কনস্ট্রাকশন 
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এঁঞনীয়ারের পদে উন্নীত হলেন। এর পরে তিনি টাটা কম্পানি ছেড়ে দামোদর ভ্যালি 
করপোরেশনের বোকারো তাপশাবদ্যুত প্রকল্প গড়ে তোলার কাজে একাঁজকিউটভ এঁ্জনীয়ার 
হলেন। কিন্তু এঞ্জিনশয়ারং 'ডাগ্রর অভাবে সেখানে তাঁর আর পদোল্নাত হলো না। 

'পাওয়ার এঞ্জনীয়ারং বিষয়ে মল্মথরঞ্জন আজ ভারতের অন্যতম [বিশারদ । 

কুলাজয়ানের বৈদ্যাতিক বিভাগের ডক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও উল্লেখযোগ্য । 

নানা কথার মধ্যে বৈদ্যাতিক বিভাগের তরুণ সহকারণ শ্রীআশস ভোমিক ব্যাখ্যা করলেন 
যে কেমন করে সায়ান্টিফক সোম্প্রাতিক বিতন্ডার শ্রম্টা আযকাউীন্টং যন্ত্র নয়) কমপিউটার 
যন্মের মাধ্যমে শিল্প-প্রাতিষ্ঠান সমূহ তাঁদের উৎপাদনের উন্নাতি করতে পারেন। উপাদানের মান 
খনর্ণয়ে এই যল্দের কতটা কার্যকরতা সেই সব মহাতত্ব আশসবাব; আমার নিরেট মাথায় 
ঢোকাতে চেষ্টা করলেন। 

ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের শ্রীদীপক মজুমদার ইংল্যাণ্ডের এম. এস-সি। এ+রা ছাড়াও 
আরও কয়েকজন কৃতী য্‌বক এই বিভাগে আছেন। সকলের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ আমার 
হয়নি। 


কুলজিয়ান-ইপ্ডিয়ার ড্রয়িং অফিস (যার ছোট একটু অংশ ছবির পাতায় মৃদ্রত হয়েছে) 
দুটির মধ্যে যোট প্রধান সৌঁট যেন প্রকাণ্ড একটা পরীক্ষার 'হল'। সেখানে সারি সার টেবিলে 
দোসংপেপার, স্কেল আর তুাঁল-পেনাসল নিয়ে নীরবে কাজ করে চলেছেন প্রায় পণ্0াশ জন 
তরুণ ও তরুণী চিন্নকর। চিন্রকর শব্দটাই ব্যবহার করাছ, কারণ তাঁরা একে চলেছেন 
ভারতবর্ষের শিল্পায়নের ছবি। 'মাস্টার মশাই' সদৃশ দু-একজন প্রৌঢ় এ-টেবিল থেকে 
সে-টেবিলে ঘুরে ঘরে কাজ দেখছেন; আবার কেউ কাজ করছেন হলঘরের পাশে কাঁচে ঘেরা 
ছোট ছোট চেম্বারে। 

পরাক্ষার-হল বললাম বটে, কিন্তু শিল্পীরা সবাই উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম পরীক্ষা পাস 
করেই এখানে এসেছেন। এখানে কিন্তু সরকার গ্রেড-ওয়ান-ট.াপ্র-ফোর-এর মতন কিছু নেই 
যে. একজন গদি আঁটা িভলভিং চেয়ারে বসবেন, আরেকজন বসবেন টুল-এ। যিনি ডঙ্ঈরেউ- 
বিভষিত, নির্বিচারে সকলের সঙ্গে তারও আসন টুল। 


এই ভারী ভারী ডিগ্রিধারী শশজ্পীদের মধ্যে মেয়েদের কথাটাই আগে বাঁল। এ*দের 
দেখলে গর হয়। 

দ'জন আঁকিটেক্ট (স্থপতি) শ্রীমতণ দেবযানী মজুমদার (শিবপুর ও ইউ এস এ) এবং 
শ্রীমতী কৃষ্ণা সেনগু্ত পাঁদাল্ল পাঁলটেকাঁনক ও ইউ এস এ). আর দূজন 'দ্রাফট্সম্যান, শ্রীমতী 
নিল দত্ত (ইলেকাট্রক্যাল) ও শ্রীমতী প্রণতি গুপ্তর (মেকানিক্যাল) নাম উল্লেখযোগ্য । শ্রীমতী 
জ্যোতি দেশাইয়ের কথা আগেই বলেছি। 

বিশ্বকর্মা হলেও আম আমার রাইভ্যাল ইন্দ্রপ্রস্থ নির্মাতা ময়দানবের আডমায়ারার। তাই 
আকিটেক্টদের প্রতি আমার একটু দুর্বলতা আছে । দেবযানীর স্বামী আঁকিটেক শ্রীদীপক মজুমদার 
স্লীর কাছাকাছি আর একটা টেবিলে বসে গভীর মনোযোগে কাজ করছেন। শিবপুরে এ*রা 
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দুজন একস্গে পড়তেন আর পালা করে ফাস্ট-সেকেন্ড হতেন। দুই আকটেষ্ মিলে নিশ্চয়ই 
দুর্দান্ত প্ল্যাৎনর একাঁট ভালো বাসা তোর করেছেন বা করবেন নিজেদের জন্মে । কৃষ্ধা আর 
তাঁর স্বামী, এখানকার প্রান্তন আঁকটেক্ট শ্রীসূহাস সেনগনস্তর ইতিহাসও খানিকঠা একরকমের। 
তবে তাঁরা দূজনে এখানে কাজ করার সময়েই মন দেওয়া-নেওয়া করোছিলেন বলে শ.নলাম। 


বিশাল সরকারি প্রক্পই হোক, আর প্রাইভেট সেররের কোনো বিরাট কারখানাই হোক, 
প্রচেম্টার কার্যকরতা (েঁফাঁজাঁবালিটি) বষয়ে নিঃসংশয় হবার পর রূপায়ণের কুশীলবদের মধ্যে 
অন্যতম প্রধান অংশে মণ্টে অবতীর্ণ হন আকিটেষ্উ আর সাভল এঁঞজনীয়াররা । তাঁদের 'মালও 
প্রয়াসে প্রকঙ্পের বহিরগ্গ গড়ে ওঠে। সরেজমিনে প্রকল্পের পটভূঁমকা পাঁরদর্শনের পর টাউন- 
পল্যাঁনং আর যল্মশালার পারকজ্পনা 'নরাপত হয়। তাঁদের নকশাকে 'ভীত্ত করে সঙ্গে সঙ্গে 
কাজ শুরু করেন স্ট্রাকচারাযাল, মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল এাঞ্জনীয়ারবর্গ। 'দরপন্ত্র' অর্থাৎ 
টেন্ডার ডাকা হয়। "ডোর এলে তার থেকে উপযুস্ত টেন্ডারারকে বাছাই করা হয় এবং পর্যায়ক্রমে 
শেষ পর্যন্ত প্রকল্প বা ফ্যাক্তীরকে সম্পূর্ণ রূপ দিয়ে উৎপাদন আরম্ভ করানো হয়। খুব 
সংক্ষেপে বলা চলে যে, এযুগের কনসাল্টিং এপঞ্জিনীয়াররা এই কষ্টসাধ্য কর্মসূচীর শর; থেকে 
শৈষ সমস্ত কাজের দায়ত্ব নিয়ে মোশন পরন্তি চালু করে মালকের হাতে তোর গজানসটি 
তুলে দেন। মাঁলক চাঁবাঁট ঘোরালেই কারখানা চলতে থাকে বলে এই কার্ধসূচীকে আজকাল 
বলা হয় টার্নক' প্রণাল'ী। 

আকটেন্উদের মধ্যে আরও দু" একজনের কথা শুনলাম । তাঁরা হলেন শ্রীদয়ানাথ সেনগুপ্ত, 
সুশান্ত বিশ্বাস এবং শ্রীঅতন দত্ত (খড়াপুর আই আই টি এবং 'িনল্যাপ্ড)। অতীন শা্তি- 
নিকেতনের প্রান্তন ছাণ্র এবং বিশবভারতীর নবাঁনার্মত বিজ্ঞানভবন, গ্রন্থাগার এবং দর্শন- 
ভবনগুলর নির্মাণের তত্তাবধান তানই করেছিলেন কুলাঁজয়ানের হয়ে। সাঁওতালাডাহ 
মহাথার্মযাল পাওয়ার স্টেশন (এশিয়ায় বৃহত্তম) নির্মাণের মহাব্যাপারেও সর্বাধ্যক্ষ শ্রী এন. সি 
চৌধুরীর তত্বাবধানে অতীন, দধ়ানাথ প্রমুখ তরুণ স্থপতিবৃন্দের প্রচুর কাতত্ব। 

কুলাজয়ান-ইস্ডিয়া ভারতীর একাঁধক বাঁড় তৈরি করায় উপদেশ দেওয়া ছাড়াও 
কলকাতার আম্মোনয়ান কলেজ এবং জয়পুরিয়া কলেজ বিল্ডিং 'শনর্মাণেও উপদেষ্টার 
কাজ করেছেন। ইশ্ডিয়ান আঁক্সজেন কম্পানর নৃভন আ্যাডামনিস্ট্রেটিভ বিজ্ঞংটাও কুলাজয়ানের 
এক মনোরম কীর্তি । 


ডিরেক্টর শ্লীঅশোক ভট্টাচার্য আরও দুজন কৃতী তরুণ বাঙালী এঁঞ্জনীয়ারের কথা 
1বশেষভাবে উল্লেখ করলেন। পেপারপ্রোজের ও পাওয়ার-স্টেশন বিশারদ শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ 
(শিবপুর) এবং বয়লার ও বাম্পাবশারদ শ্রীগণেশচন্দ্র নন্দী । দ্বিজেন্দ্রলাল এক মিনিয়েচার টমাস 
এডিসন। তাঁর পরিকল্পিত ৬টা যন্দের পেটেন্ট নেওয়া হয়েছে; অথচ ভদ্রলোকের বিলিত? 
ডাগ্র নেই- সহজাত যান্ঘিক মেধার আধকারণ তান । 

ড্রয়িং আঁফিসের “মাস্টার মশাই'দের কথা বলা হয়নি। শ্রীসূহাস রায়চৌধুরী (শিবপুর ও 
ইংল্যান্ড) এবং শ্রীসমীর রায় (শিবপুর ও ইংল্যাপ্ড) প্রমুখ কয়েকজন। 


২৩% 


প্ল্যানিং ও প্রোগ্রেস বিভাগের ইন-চার্জ শ্রীশাল্তিভূষণ মজুমদার (শিবপুর ও ইংল্যান্ড), 
যান একদা শিবপুর বই কলেজে অধ্যাপনাও করোছিলেন, আমাকে কুলজিয়ানের অন্যান্য 
কাজেরও বিবরণ দিলেন । কানপুরে ইন্ডিয়ান একস.স্লোসভসৃতএর ৬০ কোট টাকার কাষ-সার 
উৎপাদন প্রকঘ্প, গুজরাট স্টেট ফাঁটিলাইঞার কম্পান, বিহার স্টেট সমেন্ট প্রোজেন্টের 
পারকজপনা এই সবের কথা শন্মলাম। অনেক অনেক কাজ-যার পূর্ণ বৃত্তান্ত এখানে বলা 
অসম্ভব--কুলাজয়ান ইণ্ঙিয়া দ'রণত বেগে করে চলেছেন। 

বয়সে প্রবীণঠম দুজন আঁফসারের মধ্যে একজন শ্রীঅমিয়বন্ধূ বস্‌ অতাঁতে মালয়ে 
সরকার এঁজনীয়ার ছিলেন। পরে 'দল্লি ইলেকট্রিক সাস্লাই-এর চীফ এক্জনীয়ারের পদে কাজ 
করে ১৯৬৪তে বিটায়ার করেন। সেই সময় থেকেই তান কুলাঁজয়ানে আছেন। আর একজন 
প্রবীণ আফিসার-এঞ্জনীয়ার আছেন-শ্রী এন কে চোধুরী। তাঁর সঙ্গে আলাপের সৌভাগ্য 
আমার হয়নি । 


সাধনবাধু বলেছিলেন যে, 'ভায়েবিলিটি" (৮কে থাকার ক্ষমতা) যে-কাজে নেই কুলাঁজয়ান- 
ইশ্ডিয়া সে-কাজে সরকার বে-সরকা'ি সব প্রাতিষ্ঞঠানকেই এগোতে বারণ করেন। সেক্ষেত্রে মোটা 
পাঁরশ্রামকের লোভেও এরা কাজটা হাতে নেন না। 

একটা কথা বিশেষ করে আমার মনে জাগছে-সাধনবাবুকে একটি অনুরোধ করতে চাই। 
অনেক মধাবিভ্ত বাঙালী পল্রযোগে আমার কাছে 'উপদেশ' চান যে, ৮/১০ হাজার টাকা মূলধন 
নিয়ে কোন স্বাধীন ব্যবসাতে নামলে তরী পরিবার প্রাতিপালনের পক্ষে পর্যাপ্ত উপাজন করতে 
পারেন । কুলাজয়ান বন পাঁরশ্রামক বা যৎসামান্য নিয়ে এই শলেপাৎসাহশ ক্ষুদ্রশান্ত বাঙালীদের 
টেকনিক্যাল-নো-হাউ এবং সংপরামর্শ যোগাবার মতো ছোট একাট বিভাগ খুলুন। সামান্য 
পাঁজর বাঙালীরা যেন অন্ধের মতো ব্যবসা করতে নেমে মার না-খান। 


সাধনচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনার উপসংহারে কুলাজয়ান-ই-্ডিয়ার বিরাট প্রচেম্টাতে কম্পানির 
লাভ, রিজার্ভ ফাণ্ড ইত্যাদ বিষয়ে প্রশ্ন করাতে তান উত্তর দিলেন, “ওই যে আমাদের নবীন 
ও প্রবীণ কমর্দের আপাঁন দেখছেন, গুরাই আমাদের রিজার্ভ ফাণ্ড।" 

কুলাজ্য়ান-ই-্ডিয়া ডিভিডেন্ড দিক বা না দক, গোন্রপাতি সাধন দত্তের নেতৃত্বে এই 
প্রাতিষ্ঠানেব কমবা ভারতবর্ষের ব্রেনষ্রাস্টের গিল্ট-এজড বিজাভ--কুবেরের ভাণ্ডার যার কাছে 
হার মানে । পাঁরবেশ অণুক্ল হলে এই প্রাতিভার ভাণ্ডার দেশের কোটি কোটি লোকের আর্থক 
ও আঁখ্মিক উন্নয়নে অরদ মেগাওয়াটের শান্ত সণ্টার করাতে পারবে, এমন এক ডেমোক্রাসি, এমন 
এক করপোরেট ইকনমি ভারতে গড়ে তুলতে পারবে ধা দেখে বিশবানিন্দুকরাও স্তব্ধ হয়ে 
যাবেন। 


৯ নভেম্বর, ১৯৯৬৮ 


৩৬ 


চে 


১8১9১১8১৪৪৯ 


ছাঁব্বশ 








মস্ত বড় 'বিজ্ঞাপনটার বয়ান ছিল : 


44৮11005510] 00270011101 2000! 
11750 1556] 41700060815 0025 1৮20৩ 00) 11709 
13১ (31016 তা ৬৬০05 [৮৮171001660 


দেশের কাগজে কাগজে ছবিওয়ালা ওই 'বজ্ঞাপন ক্র্যাশ' করতে না করতেই ক্যালকাটা 
ফ্যান-এর দুই কর্তা পন্রাঘাতে নাজেহাল হবার উপরূম। চিঠির পর চন্ঠি আসতে লাগলো- - 
“আপনাদের 'আনাউনাসং ফ্যানের মাপঞজোক দরদাম এবং ডেলিভারির টাইম জানিয়ে আঁওসত্বর 
জবাব দন ।” এইরকম কয়েকটা চিঠি পেয়ে তরুণ ম্যানোজং 1ঙরেক্র সৌরেন চক্রবত+ আর 
তাঁর শান্তদা, অর্থাৎ ডিরেক্টর শান্তিময় গঙ্গোপাধ্যায়, হাসবেন না কাঁদবেন, ভেবে পেলেন না। 
গবজ্ঞাপনের 'কাঁপিতে' কোনো ভূল আছে ক? না-তো! 

এটা! আর এমন কি-ইংরেজী তো আমাদের মাতৃভাষা নয়! আনাউনাঁসংওয়ালাদের মধ্যে 
[শিক্ষার যথেম্ট প্রসার হওয়া সত্তেও এখনো কতজনের মধ*খে শুনি 'করোবোরেশন' (মানে, 
কোল্যাবোরেশন)। 


'লক্ষমীর কৃপালাভ : বাঙালশর সাধনা” শীর্ষক প্রবন্ধগ্ীল যখন 'দেশ' পান্রিকায় নিয়ামিভ 
প্রকাশিত হচ্ছিল তখন একটা সময়ে বিশেষ এক শ্রেণীর পাঠক আমাকে ভত্সনা করে চিঠি 
দলখোছিলেন যে ব্যবসাবাণজ্যের কথা লিখতে গিয়ে আম যে গল্প ফে'দে রসালাপ কার অথবা 
শিজ্পপ?তদের ব্যান্তগত ও পাঁরবারক জীবনের ছবি আঁকার চেষ্টা করে 'সাবজোকভ 'বিপোর্টিহ, 
করে থাঁক তা আত গাঁহত কাজ--আমার উীচত 'অবজোক্টিভ বিপোর্টিং করা। আবার 
এক বৃহদংশ পাঠক, এমন কি বহু পাঠিকাও, এই পদ্ধাতাটি অধলম্বন করার জন্য আমাকে 
অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়েও বাধিত করোছলেন। অতএব মেজারাটির রায় গ্রাহা করে আম আমার 


ক্যালকাটা ফ্যান ওয়াক্প 'লামিটেড 
৩০ জওহরলাল নেহরু রোড 
কঁলিকাতা--১৬ 


'সাবজোন্ীভ রিপোটং-এর আশ্রয়েই পরে আরও অনেক প্রবন্ধ 'দেশ' পন্রিকায় এবং বাণিজ্যে 
বসতে লক্ষমীঃ' 1সারজে আনন্দবাজার পান্রকায় লিখোছলাম। শুনোছ যে সেই লেখাগুলিও 
পাঠকসমাজ সানন্দে গ্রহণ করোছলেন। 


'অধজোঁইভ খিপোর্টিং-এর রসহীীন রাজ্যে বিচরণ করতে গেলে আজ লেখা চলে না যে, 
ক্যালকাটা ফ্যানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রাসৌরেন চক্রবতাঁর 'বি-এ পাস করা মেয়ে বনানীর মা 
আরাতি দেবী এককালে আথলোটিকসে অর্থাৎ ক্লীড়া প্রাতযোগতায় অসংখ্যবার জয়ী হয়ে কাপ 
মেডেল ও সার্টাফকেটে 'বভূষিতা হয়োছলেন এবং সাঁতার কাটতেনও বেশ ভালোই; লেখা 
চলে না যে, তার বড় ছেলে আঁভাঁজৎ 'ব-কম পড়তে পড়তে বাবার অফিসে কান্ত 
কেরানীর আসনে বসে প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং 'নচ্ছেন, আর ছোট ছেলে কুনাল বছর সতেরো বয়সেই 
'যুদো' পাশ্ডি৬ হয়ে পাচ ছ'জন যণ্ডাকে ঘায়েল করতে পারেন, আর সৌরেনবাব্‌র 'বিদুষা 
ভাগনী ডান্তার আঁঞ্জঙা চক্ষবতর্ঁ 'বালিতী 'ডাগ্র নিয়ে এসে এখন পি জি হাসপাতালে 
মনোরোগচাকংসক পদে আঁধাম্ততা। তরুণ বয়সে আঁজতা দেবী সৌরেন, শান্তিময়ের সঙ্গে 
মুন্তিসংগ্রামেও যোগ দিয়েছিলেন। 

অথবা এই ধম্পানির আর একমাত্র ডিরেক্টর শান্তিবাবর পিতা শ্রীবমলামোহন গঙ্গো- 
পাধ্যায় মশায় যে এককালে অনুশীলন সাঁমাতর ঢাকা শাখার কমা ছিলেন, ময়মনাসংহ 
আনন্দমোহন কলেজে অধ্যাপনা করোছিলেন, ডঃ প্রকল্প ঘোষ মশায়ের পোলিটিক্যাল সেক্রেটারি 
ছিলেন এবং পরবতকালে আমাদের আনন্দবাজার পাঁন্রকা ও 'হন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড-এর 
সারকুলেশন ম্যানেজারের পদ থেকে অবসর 'নয়ে আজ ৭৫1৭৬ বছর বয়সেও কমণঠি রয়েছেন 
বিড়লাদের জুটমিল বিভাগে শ্রমউপদেষ্টারূপে; শাল্তিময়ের সহ্ধার্মণী শ্রীমতী স্নেহ গঞ্ছগো- 
পাধ্যায়, বি-এ বি-টি, বিবাহপূর্ব যুগে শাল্তিময়ের সঙ্গে নেতাজার 'বেঙ্গল ভলাশ্টিয়ার্স দলে 
যুন্ত থেকে কারাবরণ করেছিলেন এবং এখন কলকাতার এক 'বাশস্ট 'বদ্যালয়ের  শাক্ষকা; আর 
এদের একমান্র সন্তান ইন্দ্রাণী যাদবপুর বিশ্বাবদ্যালয়ের বি-এ ক্লাসের ছাত্রী-সে-সব কথাও 
আজ লেখা চলতো না। 

এই সমস্ত বাণিজ্য-বাঁহভূঁতি বিবরণ দয়ে যে আমি পারিবারিক এতিহ্যের রূপাঁট ফুটিয়ে 
তুলতে চেস্টা কীপ, আশা করি আঁধকাংশ পাঠককে সেটা বুঝিয়ে বলা নষ্প্রয়োজন। 

1কন্তু এইসব ইন্টারেস্টং কথা ছেড়ে ওই ধোঁয়াটে 'অবজেকাঁটভ, 'রিপোর্টি-াটিপোর্িং 
আমাকে দয়ে হবে না। আম সোজা কথা 'দয়েই যতটা পার এগোই। 


সৌরেন্দ্রের পিতা স্বগী্য় ক্ষরোদবিহারী চক্রব্তাঁর নিবাস ছিল নারায়ণগঞ্জের নদীর 
ওপারের গ্রাম 'বশ্দরা-এ। বারো তেরো বছর বয়সে তিনি জলপাইগাঁড়তে তাঁর "দাঁদর কাছে 
চলে যান। এনন্রান্স পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম হয়ে এক বিশেষ প্রাইজ নিতে গিয়ে ন 
সভায় পুরস্কার বি৩ওরণ করছেন ইংরেজ স্টিক ম্যাজিস্ট্রেট । ক্ষীরোদাবহারী ইতিপূেই 
আঁস্নমল্দে দীক্ষা নিয়েছিলেন; কাজেই ইংরেজ জেলা শাসকের কাছ থেকে প্রাইজ না-নয়ে তিনি 
সটান বাঁড় ফিরে এলেন। পরে তিনি কলকাতায় এনে সেন্ট জোভিয়ার্স কলেজ থেকে 
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[ব-এ পাস করেন। গোয়েন্দা পুলিস এমন করে পেছনে লেগে থাকতো যে ক্ষারোদাবহারণ 
কিছুদনের জন্য দেশ ছেড়ে পালানো ঠিক করলেন। পালালেন এক জাহাজে পেমাস্টার বা 
পার্সার-এর কাজ নিয়ে। সেটা ছিল কার্গো-বোট | ক্ষীরোদবাব কাজ বাদে অবসর সময়টা বই 
পড়ে কাটাতেন; বন্দরে জাহাজ 1ভড়লেও নামতেন না দেখে ক্যাপ্টেন ঠাট্টা করে তাকে বলতেন 
জাহাজের চাকরি ছেড়ে মাস্টারি করতে । ঘটনাচক্রে হয়েও দাঁড়ালো তাই। দেশে ফিরে তান 
স্বগাঁয়া সরোজিনী নাইডুর বাড়তে প্রাইভেট 1টউটরের কাজ পেলেন। সরোঁজনী দেবর মেয়ে 
আমাদের প্রান্তন রাজ্যপাঁলকা পদ্মজা-ও বোধ হয় ক্ষারোদবিহারীর ছাত্রী ছিলেন বলে 
সৌরেনবাবব আমাকে বললেন। 


কিছুদিন সেই কাজ করার পর ক্ষীরোদ চক্রবতঁ কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে হিন্,স্থান 
কো-অপারোটিভ ইনাসওরেন্সে স্বগাঁয় সরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যত্ব নিলেন। তখন 
তাঁর গুরূভাইদের মধ্যে ছিলেন স্বগরয় নালনীরঞ্জন সরকার এবং পরবতাঁকালে বেল সেপ্্রাল 
ব্যাঙ্ক-এর প্রতিষ্ঠাতা স্বীয় জে সি দাশ। তাছাড়া মুরারিপুকুরে ন্যাশান্যাল কাউন্সিল অব 
এডুকেশনের (অধুনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) স্থাপনার সময়ে তার সঙ্গেও ক্ষীরোদবাবু 
অলজ্পাঁবস্তর জাঁড়ত 'ছিলেন। 
এর মধ্যে এক সময়ে তাঁর মাথায় ঢুকলো স্বাধীন বাবসা করার বুদ্ধি। কলকাতার 'এলিট' 
সিনেমার সামনে হলদে রঙের যে প্রকাণ্ড বাঁড়টা আছে সেটা তখন হিন্দুস্থান ইনাঁসওরেন্স 
কম্পানি নিজেদের আঁফিসের জনা তৈরি করাচ্ছেন। সুরেন ঠাকুর মশায়ের অনূমাভ নিয়ে ক্ষীরোদ- 
বিহার সেই “সমবায় ম্যানশন'-এর ইলেকাড্ট্রক ওয়্যারং-এর কাজাট 'নলেন। 
সেই কাজ থেকে যে প্রাতষ্ঠানাটর উৎপাত হলো তার নাম 'ক্লাইড এঁঞ্জনীয়ারং কম্পান 
লিমিটেড'। সেটা ছিল ১৯১৮ সাল। 
মোটা মূলধন নিয়ে ডিরেক্টর হলেন ময়মনাসংহ-গোৌরীপুরের মহারাজা বজেশ্দ্রকিশোর, 
পাইকপাড়ার কুমার অরুণ সিংহ প্রমুখ বিশিম্ট ব্ক্তিবর্গ। কুমার অরুণ সংহ একাই এতে সাত 
লক্ষ টাকা যুগিয়েছিলেন। এই ক্লাইড 'ঞ্জনীয়ারিং থেকেই বেরোলো ভারতে তৈরখ প্রথম ফ্যান” 
ক্লাইড ফ্যান। 
সমবায় ম্যানশনেই এই প্রতিষ্ঠানের আঁফিস এবং ওয়াকশপ হলো আর বকুলবাগানের 
একটা দোতলা বাড়তে প্রাতষ্ঠিত হলো ক্লাইড হীঞ্জনীয়ারং-এর আ্যাপ্রেণ্টস ট্রোনং স্কুল। 
প্রথমে আপ্রেণ্টিস নেওয়া হলো ছেলেদের । তাঁদের কেউ কেউ পরে নিজের কারখানাও করেছিলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে আর্মেঢার-ওয়াইশ্ডিং-এর সক্ষম কাজে মেয়ে শিক্ষানাবস নেওয়া হলো। 
ক্লাইড এঁ্রানীয়ারং-এর তখন ব্যবসাতে, যাকে বলে রমরমা । দিনে ৪০,০9০ টাকাধ 'বাক্রিও 
হতো ফ্যানের সীজনে। বাঙালীর ক্লাইড ফ্যানের যূগ সেটা । কল্লোল গোষ্ঠীর স্রগীখি দীনেশ 
দাস তখন কম্পানির সেলস ম্যানেজার । শো-রুম ছিল নিউ মাকেটের দক্ষিণে লিন্ডসে স্ট্রীটে । 
(এখনো সেখানেই আছে, কিন্তু মালিকানা বদল হয়ে গেছে বহাদিন আগে । এখন ক্লাইড ফ্যানের 
কর্তা হচ্ছেন বসত্্রী সিনেমার মাঁলক বস মহাশয়রা)। 
ন্রিশ দশকের প্রচণ্ড মন্দায় ক্লাইড এঁ্জনীয়ারিং লিকুইডেশনে গেল। অরুণ সিংহ মশাম 
২৩১ 


নানা কারণে আগেই ব্যান্তগত ইনসলভেন্সি নিয়েছিলেন। ক্লাইড-এর লিকুইডেশনের সময়ে 
ক্ষণরোদবিহারী যখন হিসেবপন্ন নিয়ে কুমার সাহেবের কাছে গেলেন তখন অরুণ সিংহ বললেন, 
“্ড়বাবু (ক্ষীরোদবাবুকে ওই বলেই তিনি সদ্বোধন করতেন), যুদ্ধে হেরে গেছি, কী হবে 
1হসেব দেখে 

ক্লাইড এঁঞ্জনীয়ারং-এর পতনে ক্ষারোদবাবু কিন্তু ভেঙে পড়লেন না। তিনি সাদনে 
গকছু জাম কনেছিলেন। এখন যেখানে বাটা কম্পানির গাঁড়য়াহাটের দোকান আর ইউনাইটেড 
ব্যাঙ্কের প্রকাণ্ড বাড়ি সেখানে তাঁর প্রায় ১৯ বিঘা জাম ছিল পুকুর সুদ্ধ। পুকুরটা ছিল 
বাটার দোকানের জমিটাতে; লোকে সেখানে মাছ ধরতো । ক্ষীরোদাবহারী তাঁর জমির আঁধকাংশই 
বাক করে এনং িন্দুস্থান পার্কে বসালেন নতুন এক ফ্যানের কারখানা, আর আবার একটা 
ইন্ডাস্টীয়াল স্কুল। কারখানার নামকরণ হলো ক্যালকাটা ফ্যান আর স্কুলের চনক্রবতাঁ 
ইণ্ডাস্ট্রিয়যাল স্কুল'। এটা হলো ১৯৩২ সালের কথা । 

ক্ষীরোদ চক্রবতা্র অন্তরঙ্গ বম্ধূমহলে ছিলেন আনন্দবাজার পান্রকা এবং অধুনালুপ্ত 
বাংলা দৌনক 'ভারত'এর মাখনলাল সেন, প্রাথতযশা সাংবাদক স্বীয় সত্যেন মজুমদার এবং 
বর্মানে দৌনক বসমতীর সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মখোপাধ্যায়। সেই স:বাদেই ক্ষীরোদবাবুত্র 
তিন ছেলের মধ্যে জোম্ঠ সমরেন্দ্র খুব অল্পবয়সেই আনন্দবাজার পীত্রকায় ঢুকে ছিলেন। 


কনিম্ত সোরেন্দ্র তখন প্রায় বালক। (মধাম শঙ্কর ১৯৪০ সালে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সে 
যোগ দিয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কোহাটে প্রাণ হারয়োছলেন এক এয়ার-্র্যাশে)। হচ্ঠাৎ 
এফাঁদন জানা গেল যে, সমরেন্দ্র নিরৃদ্দেশ। ব্যবসায়ীজীবনে ক্ষীরোাবহারশ বড় ধাক্কা 
খেয়োছলেন, কিন্তু পারিবারক ক্ষেত্রে এগঠীলই প্রথম । ক্যালকাটা ফ্যান-এর বাবসাতে টিলে পড়তে 
পড়তে প্রায় সর্বনাশ ডেকে আনলো শঙ্করের অপঘাত মৃত্যুর সংবাদ। তখন ক্ষীরোদাবহারীর 
জীবন থেকে রূপরস সবই বিদায় নিলো । 


বিমলামোহনের ছেলে শান্তিময় গঙ্গোপাধ্যায়, যে অতাঁতের বেঙ্গল ভলানটিয়ার্স” 
(সুভাষচন্ের 'ব ভি) পাঁ্টর কী ছিলেন তা আগেই বলেছি। কৈশোর থেকেই কারাগার হবে 
দাঁড়য়োছল তাঁর ঘরবাঁড়। ১৯৩১-এ ম্াত্রক পাস করার পরেই কারাবাস; বোরয়ে আই-এ 
পাস কেই আবার দীর্ঘ বন্দীজীবন। শান্তিময় ডেটোনিউ হিসেবে জেলে থেকে বি-এ এবং পরের 
1কাঁস্ততে সেই জেল থেকেই ১৯৪৪-এ এম-এ পাস করেছিলেন ইংরেজীতে । তখন তাঁর বাবা 
িমলামোহনও কংগ্রেসকমৰ্ণ হিসেবে বন্দী ছিলেন । ঠবশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, কাবুলের 
পথে সভামচন্দ্রের ভারত তাগের পর আফগানিস্থানে অবাঁস্থত জার্মান ও ইটালিয়ান 
ভারতবন্ধ্দের সঙ্গে যোগাযোগ বাখার জন্য পার্ট থেকে ১৯৪১-এই তবুণ শান্তিময়কে গোপনে 
কাবুল পাঠানো হয়োছিল। 

একটু অগ্রাসাঁঞ্গক হলেও এখানে একটি তথ্য পারবেশনের যোগ্য । মাস কয়েক আগে 
বারুইপুরের রাস্তায় রাজপুরে “বিপ্লবী নিকেতন' নামে যে ভবনাটর দবারোদ্ঘাটন হয়েছে এবং 
যার প্রধান হোতা হলেন জলপাইগুঁড়ির 'বখ্যাত চা-কর শ্রীভন্ত ঘোষ, সেই আশ্রমের প্রাতষ্ঠা 
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ব্যাপারে শান্তিময় ও সৌরেন্দের অংশও নগণ্য নয়। এর অফিস হয়েছে ক্যালকাটা ফ্যানের 
আফসের এক অংশে । এর প্রেসিডেন্ট ময়মনাসংহের শ্রীনগেন্দ্রুকশোর চক্তবত+ ভাইস-প্রোসিডেন্ট 
শ্্ীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় এবং সেক্রেটারি হয়েছেন শ্রীশৈলেন নিয়োগখ। এই ম'ডলখতর 
ট্রাস্ট হয়েছেন ভন্ত ঘোষ এবং নয়নাঞ্জন দাশগুস্ত। এখন বিস্লবী নিকেতনে ন' জন বন্ধ এবং 
আভতবদ্ধ পরম শ্রদ্ধাভাজন 'বিপ্লবশ আশ্রয় নিয়েছেন। প্রফেসর জ্যোতিষ ঘোষ (মাস্টার মহাশয়) 
'সঞ্জীবনণ' পত্রিকার কৃষ্ণকুমার মিলন মহাশয়ের পৃত্র শীসুকুমার মিল, শ্রীনির্বাণ স্বামী এবং যুগাম্ডর 
পার্টির শ্রীধফুগল দত্ত প্রমূখ আশ্নযুগের অলাতখন্ডরা এখন সেখানে আছেন। 

বেঙ্গল ভলানটিয়ার্সে শান্তিময়ের রেক্রুটদের মধ্যে ছিলেন শ্রীসৌরেন চক্তবতর্ এবং তাঁর 
ছোট বোন আঁজতা। (স্নেহ বসৃকেও তান পার্টিতে রেক্রুট করেছিলেন কিনা বললেন না, তবে 
পরে যে ফ্যাঁমীলতে রেক্রুট করলেন তা তো দেখাই যাচ্ছে)। বিয়াল্লিশ সালে সৌরেনবাবুকেও 
প্লস গ্রেপ্তার করলো। আট ন' মাস রাজবন্দশ থাকার পর ছাড়া পেয়ে তান বাঁড় ফিরলেন । 
বাড়তে তখন দৈনন্দিন বাজার খরচও চলে না এমনি দুরবস্থা । ক্ষীরোদাবহারী একেবারেই ভেঙে 
পড়েছেন। 

সৌরেন চক্রবতর্ধ বাবার হাত থেকে রথের রশি নিজে টেনে নিলেন। অবশ তাঁর সঙ্গে 
রইলেন তাঁর বড় বোন চন্দ্রিমা দেবীর স্বামশ শ্রীসূধাকর মুখোপাধ্যায় । ভন্নিপাত সুধাকরধাবু 
এঞনয়ার ছিলেন এবং ওয়ার্কস ম্যানেজার হিসেবে উৎপাদনের ভার তরিই ওপরে ছিল । কিছুকাল 
আগে তান অবসর গ্রহণ করেছেন। যুদ্ধের বাজার--এক পল্টনের প্রয়োজনেই ফানের প্রচুর 
চাহদা ছিল প্রাতিজ্ঠানকে বাঁচাতে হবে, পাঁরবারকে রক্ষা করতে হবে বলে আনচ্ছা সত্বেও সৌরেন 
চক্রবতরঁ বৃটিশ পল্টনকে ফ্যান সাপ্লাই আরম্ভ করলেন। বছর দুয়েকের মধ্যেই ক্যালকাট। 
ফ্যান-এর লক্ষমীশ্রীর পুনঃপ্রাতিষ্ঠা হলো বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে ১৯৪৪-এ ক্ষীরোদবিহারণর 
মৃত্যু হলো । 


সূন্দরকান্তি সোরেন্দ্রের মধ্যে আম এক রাঁসক পুরুষকে খুজে পেলাম, যিনি জীবনটা 
রঙ্গমণ্ডের পর্যায়ে ফেলে দুঃখকেও বিলাস বলে ধরে নিতে পেরেছেন । কথায় কথায় হাসেন, 
হে*য়ালি করেন বাক্যালাপে, আর এইসবের মাঝে মাঝে বাবসা সংক্রান্ত দামী দাম কথা বলেন 
দুচারটে। বয়স মান্র ছেচল্লিশ কি সাতচল্লিশ কিন্তু তাঁর চেহারায় একটা ক্লান্তি। এটা কেন 
হলো তা আম জানি না, কারণ তিনি তো কৃতকাম শিল্পপতি । 

সম্ভবত তিনি কমদের ব্যবহারে হতাশ্বাস। যতটা কাজ করে কালকাটা ফ্যানের কমলা 
এই বাঙালণ প্রাতষ্ঠানাটকে বৃহত্তরের দিকে আরও ঠেলে দিতে পারেন 'তা তাঁরা করেন না। ১৯১৬% 
সাল থেকেই এই প্রতিষ্ঠান ভ্রান্ত শ্রমিক আন্দোলনের বলি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উগ্র-লামপন্থী 
শ্রমক নেতাদের বিরুদ্ধে মহড়া নিতে হয়েছিল বেঙ্গল ভলানটিয়ার্সএর শান্ত গাঙ্গুলি ও 
সোৌরেন চক্রবতী'কে ; পশ্য়ষটিতে 'গো-স্লো' শেলেথ উৎপাদন) নামক দুনর্শীতর বিষ ছড়াতে ছড়াতে 
সাতষাট্রতে ইউ-এফ সরকারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই স্ট্রাইক হলো। ইউনিয়নের নেতা তখন 
হয়েছেন শ্রমমন্ত্রী, অতএব স্ট্রাইকে সরকার সহায়তার ভরসা ছিল। দেড় মাস পরে স্ট্রাইক শেষ 


হলো বটে, কিল্তু ছড়ানো বিষটা থেকেই গেল। আজও উৎপাদনের গাঁত মন্থর । মাসে যেখানে 
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হাজার বারশো বা তারও বেশি ফ্যান তোর হতে পারে, সেখানে এখন হচ্ছে পাঁচ ছ"' শো। 
ক্যালকাটা ফ্যানের কারখানার কাম সংখ্যা আন্দাজ ১৯৬৫ । 


ক্যান বলতে আমাদের প্রথমেই মনে হয় ঘরের 'সালং-এ ঝুলন্ত অথবা টোবলে বসানো 
যন্তাটির কথা, যার "স্নিগ্ধ বাতাসে আমাদের নিদাঘপণীড়ত দেহ শশতল হয়। কিন্তু ক্যালকাটা 
ফ্যানের কার্্রমে সেই সাধারণ ফ্যানের স্থান এখন গৌণ । 

শান্তি গাঙ্গুলি ছেচল্লিশ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বিড়লা ত্রাদার্সে একটা চাকরি 
পেয়েছিলেন। মাঝে মাঝে সৌরেনের সঙ্গে দেখা হতো পথে ঘাটে; দুই পোলিটিক্যাল ফ্রেন্ডের 
আঙ্ডাও জমতো কখনো সখনো। সৌরেন শান্তিময়কে প্রায়ই বলতেন চাকার ছেড়ে ক্যালকাটা 
ফ্যানে যোগ দিতে । অবশেষে ১৯৪৮-এ শান্তিময় এখানে যোগ 'দিলেন। ভান নিলেন আফিসের 
ভার, আর সৌরেন রইলেন উৎপাদন নিয়ে । (আজও তাই আছে। সোরেন অন্দর মহলে থাকতেই 
ভালোবাসেন, মিটিং কনফারেন্স ভালোবাসেন না। তাই সেদিকটা শান্তিময়ই দেখাশোনা করেন। 
শ।ন্তি গঙ্গোপাধ্যায় মশায় এখন এাঁজনীয়ারিং এক্সপোর্ট প্রমোশন কাডীন্সলে আছেন, বেঙ্গল 
ন্যাশনাল চেম্বার এবং ফ্যানমেকার্ঁস আসোসয়েশন অব ইণ্ডিয়াতে আছেন, আর আছেন 
এঁঞ্জনীয়ারং আসোসিয়েশনের সভা পদে)। 


সৌরেনের মাথার ওপরে তো ঘুরতোই, মাথার মধ্যেও সর্বক্ষণ পাখা ঘুরতো । সিলিং আর 
টেবিল ফ্যানের মতো আটপৌরে গজনিসে তাঁর আর রুচি ছিল না। উপরন্তু তার বাজারও বেশ 
খারাপ হয়ে গগয়োছল। বৈদ্যাতিক সরপঞ্জামের বিপণন কেন্দ্র কলকাতার এজরা স্ট্রীটের 
ব্যবসায়শরা বাঁ পায়ের কড়ে আঙুল দিয়েও ক্যালকাটা ফ্যান' ছংতে চাইতেন না। সৌরেন্দ্র- 
শাণ্তময় দেখা করতে গেলে তাঁরা ভাচ্ছিলাই করতেন। 

এক সন্ধ্যায় চৌরঙ্গধী ওয়াই-এম-সি-এর সামনে দিয়ে যাবার সময়ে সৌরেনবাবু হস্ঠাং 
গাঁড় থামালেন। পাশে শান্তিময় । "শিকাগো রেডিও'-র শো-রূমে সৌরেন একটা আ্যামেরিকান 
এয়ার-সারকুলেটার কদন ধরেই লক্ষা করাছলেন। গাঁড় থেকে দুজনে নেমে ঢুকে গেলেন 
ওয়াই-এম-স-এর নীচের তলায় শিকাগো রেডিওর দোকানে । পাখাটাকে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ 
করলেন। দাম জিজ্ঞেস করে জানলেন ১১০০ টাকা । অতো টাকা খরচ করার সামর্থ্য নেই। 
দোকানের ইন-াজকে ইতস্তত করে বললেন, “পাখার একটা স্পেয়ার ব্রেড 'বাক্ক করবেন 2” 
ইন-চার্জ অবাক হলেন, কিন্তু মূখে বললেন, “দিতে পাঁর অমন একটা ব্লেড, দিন্তু দাম পড়বে 
৭৫ টাকা"। সৌরেন চক্রবত তৎক্ষণাৎ ব্লেডাট কিনে বগলে পরে শান্তিবাবকে টানতে টানতে 
গাঁড়তে উঠলেন। তাঁর ভাবখানা যেন মৃতসঞ্জীবনী 'বশল্যকবণী হাতের মুঠোয় পেয়েছেন। 

এর পরের ঘটনা দ্রুত। ক্যালকাটা ফ্যানের চণ্ডী-মীস্তার আর সৌরেনবাবুদের শিজ্পশ 
সুধাংশ্‌ চৌধুরীর চারশ দশকে লন্ডনের 'ইশ্ডিয়া হাউস'কে যে চারজন বাঙালী শিল্প অলওকৃত 
করোছিলেন সধাংশুবাবু তাঁদের একজন) সঙ্গে বসে সৌরেন্দ্র ভারতের প্রথম এয়ার-সারকুলে- 
টারের 'িজাইন করে ফেললেন এবং কয়েকাঁদনের মধোই ওই 'আ্যানাউনাঁসং' ফ্যানের জল্ম হলো । 
ণবদেশশ পাখার একাঁট ডানা থেকে এক হীতহাসের সাম্ট হলো। 
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ক্যালকাটার এয়ার-সারকুলেটার--ভারতে তৈরি প্রথম এয়ার-সারকুলেটার সারা ভারতের 
ঘরে ঘরে হোটেলে ক্লাবে বন্বন্‌ করে ঘুরতে আরম্ভ করলো । সেটা হলো ১৯৫১৯।৫২ সালের 
কথা। 

এই সময়ের বহুপূর্বে ১৯৪৬ থেকেই এক ভদ্রলোক নিয়ামত অর্থনুকূলা করে এদের 
অপাঁরসবম সহায়তা করতেন। তাঁর নাম শ্ীকৃফসখা সেন। 

এজরা স্ট্রীটের ব্যাপারশরা এবারে ঘন ঘন সৌরেন্দ্র-শান্তিময়ের কুশল জিজ্ঞাসা আরম্ভ 
করলেন, আর আনার্দন্ট ডোঁলভারর সময় সত্তেও আগ্রম টাকা জমার লোভ দোঁখয়ে এয়ার- 
সারকুলেটার চাইতে লাগলেন। ক্যালকাটা ফ্যানের কতণরা সে পথ না মাঁড়য়ে গেলেন প্রাচীন 
বাঙালী প্রাতিষ্ঠান এন বি সেন ব্রাদার্সের 'িভুতি সেন ও ফণী সেন মশায়দের কাছে। তাঁরা 
এবং সস সাহার চপ্ডী সাহা মশায় (হিন্দুস্থান রেকর্ডএর মালিক) ক্যালকাটা ফানের এয়ার- 
সারকুলেটারের সুষ্ঠু মাকেণ১ং-এর ভার নিলেন। 

সৌরেন্দ্রের মাথার মধ্যে কিন্তু পাখা ঘরেই চলেছে। আরও নতুন নতুন 'ীজানস তোর 
করতে হবে। বিদেশ থেকে যেসব ইপ্ডাস্ট্রিয়্যাল ফ্যানের আমদানি হয় সেই সমস্তই দেশে তৈরি 
করার পরিকল্পনায় সৌরেন্দ্রের মন তখন অধীর হয়ে উঠেছে। '?কন্তু সোরেন্দ্র শান্তিময় কারুরই 
টেকনিক্যাল বিদ্যা বলতে কিছু নেই । 

এমন সময়ে ৯৯৫৫ । ৫৬ সালে ডক্কর জ্োৎস্নাকুমার চৌধূরী নামে যাদবপুর এঞ্জনীয়ারিং 
কলেজের ইলেকট্রিক্যাল বিভাগের এক কৃতশ অধ্যাপকের সঙ্গে এদের আলাপ হলো । পাঁরিচয়টা 
হয়েছিল প্রাসদ্ধ 'গেস্ট কীন উইীলয়ামস কম্পানির বর্তমান সেকেটা'র শ্রীসুখেন্দু রায়ের মাধ্যমে । 
সুখেন্দু রায় এদের কমন ফ্রেণ্ড। 

ডঃ চৌধুরীর তখন মাত্র ৩৫।৩৬ বছর বয়স। সেই বয়সেই তাঁর উদ্ভাবিত বৈদযাতিক 
ফলের বেশ কয়েকটা পেটেন্ট কিনেছেন বলাতের কয়েকটা কম্পান। আমরা বিদেশ থেকে 
টেকানকঠাল-নো-হাউ আন অজম্্র অর্থ ব্যয়ে, এঁদকে মামাদের দেশের পণ্ডিত বিজ্ঞানীদের 
'নো-হাউ' বিকোয় বিদেশে । আমরা ভালো করে তার খবরই করি না। 

মাস্টার মশায় (সৌরেন্দ্রু থেকে ক্য।পকাটা ফ্যানের সবাই ডঃ চৌধুরীকে এই সম্বোধনই 
করেন) কলকাতা আৰ ম্যাণ্টেস্টারের ছান্ত। একাম্বো সাল থেকে যাদবপুরে পড়াচ্ছেন। মাঝে কেবল 
একটা বছর, সাতান্নোতে, ক্যালকাটা ফ্যানেই সম্পূর্ণ আত্মীনয়োগ করেছিলেন। যাদবপুর 
কতৃপক্ষের নিবন্ধাতিশয্যে পরের বছর আব্বার অধ্যাপনায় ফিরে যান বটে, কিন্তু বাকী সময়টা 
[তিনি কাটান ক্যালকাটা ফ্যানের নব নব উৎপাদন পাঁরকল্পনায়। 

কিন্তু ক্যালকাটা ফ্যান ইন্ডাস্টীয়্যাল পাখা উৎপাদন পর্বের গোড়ার কথা অসম্পূর্ণ থেকে 
যাবে আরেকজন তখক্ষ মেধাবী এঞজনীয়ারের 'বষয়ে উল্লেখ না করলে। তান হলেন কলকাতা 
কনভেন্ট রোডের কে ই এম এঞ্জনীয়ারং ওয়াকস-এর প্রাতিষ্ঠাতা স্বর্গত কেশব মিত্র । ফ্যান 
তোরর শাস্ঘে অধ্যাপক চৌধুরীর ব্যুৎপান্ত থাকলেও প্রয্যান্তবিদ্যায় তিনি তখন কেশব 'গন্ের 
মতো পারদ ছিলেন না। সৌরেন, শান্তিময় ও জ্যোৎস্না চৌধুরী যখন এই প্রকাণ্ড যন্তের 
মতো পাখাগুলি তোরর ব্যাপারে পদে পদে বাধা পাচ্ছলেন তখন মুশাঁকল আসানের জন্য 
গেলেন কেশববাবূর কাছে। কেশব মিত্রের দড় আশ্বাস এবং সক্রিয় সহায়তায় ক্যালকাটার 
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ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল পাখা তৈরি হলো-যে পাখা আমদানি-করা ?বদেশী পাখার তুলনায় কোনো অংশে 
কম নয়। 

ইমপোর্ট সাব-সাটিটিউশন-এর দিকে নীরবকমা কেশব মিত্রের কীর্ত যথাষথভাবে লিপিবদ্ধ 
হওয়া উঁচিত। মস্ত মস্ত এাঞ্জনীয়াররা যে সমস্ত কলকব্জা এদেশে তৈরি করা অসম্ভব বলে 
বলতেন, কেশব মির বলতে গেলে অবলণলাক্রমে তা তোর করে অনেক ক্ষেত্রে বিদেশ? জানসকেও 
হার মানয়ে দিতেন। 

আতীরিন্ত পারশ্রম করে এই অদ্ভুত যন্তাশল্পী মাত্র পণ্চাশোত্তর বয়লে পরলোক গমন 
করেছেন বছর ঢারেক আগে। 


[বিঙলশ বাতি আবিজ্কারের ইতিহাসাঁট যতটা পারহ্কার, পাখার ইতিহাস ঠিক ততটাই 
৬মসাচ্ছঃ | ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে অনহসম্ধান করাতে ডেপুটি লাইব্রোরয়ান চিত্ত ব্যানার্জ মশায় 
বেশ 'দ্বধাগ্রপত চিত্তে আমাকে জানালেন যে, যেটুকু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয় যে, 
উষ$র হুইলার নামে এক আযমোরকান বিজ্ঞানী ১৮৮২ সালে ছোট একটা প্রপেলারের সঙ্গে এাঁঞ্জন 
গুড়ে পাখার প্রচলন বা প্রবর্তন করেন। আর এক সূত্রে শুনলাম যে, স্বগীয় স্যার 
রাসবিহারী ঘোষের উৎসাহে কলকাতা বিশববিদ্যালয়ের আযগ্লায়েড 'ফাঁজক্স বভাগের অধ্যাপক 
স্বগঁয় ফণীভূষণ ঘোষ মহাশয়ের উপদেশে জার্মোনর ীসমেন্স কম্পাঁন ?সাঁলং ও টোবল ফ্যানের 
যুগান্তর ঘটিয়েছিলেন। জ্যেৎস্নাকুমারও বলেন যে, তাঁর ছাত্রজীবনে এই পাখাবিজ্ঞানে দেশে 
বা বিদেশে অধ্যাপক ঘোষের মতো কোন জ্ঞানী ব্যান্তকে তিনি দেখেনানি। বিড়লা মিউাঁজয়মে 
আমার যাওয়া হয়ে ওঠেনি; জানি না সেখানে কোনো তথ্য পাওয়া যেত 'কিনা। 


'ফাান' যল্পাটি পাঁরবেশকে কেবল ঠান্ডা করার কাজেই যে লাগানো হয় তা নয়, শ'তপ্রধান 
দেশে সেন্ট্রাল হাঁটিং-এও ফ্যান ছাড়া চলে না। এমন কি বরফ জমে রাস্তাঘাট ঢেকে গেলেও 
এখন শন্তিশালণ ফ্যানের বাবহার করা হয় বরফ গলানোর জন্যে। মোটরকার তো আছেই আবার 
ঘর সাফা করার ভ্যাকুয়াম-ক্লীনারেও ছোট্র ফ্যান লাগে । নানা মন্দ, নানা প্রণালশর আবিজ্কার হয়ে 
ফ্যান-শাস্ঘাঁটও হয়ে দাঁড়য়েছে বিশাল এক সংঁহতা। 

উপদেম্টা স্বর্গত কেশব মিত্র এবং অধ্যাপক জ্যোৎস্নাকুমারের প্রেরণাতেই ক্যালকাটা 
ফ্যানের কার্যসূচতে গৃহসজ্জার পাখার চাইতেও ইণ্ডাস্টরয়্যাল পাখা বেশন প্রাধান্য পেলো। 
এগোতে এগোতে আজ তাঁরা ১২৫ রকমের পাখা তৈরি করছেন। সাধারণ “এক্সজস্ট ফ্যান' ছাড়া, 
'রুফ এক্স্রানই উর", 'ম্যানকুলার' প্রভাতি অনেক রকম পাখা তো আছেই, উপরন্তু এই ১৯৬৮ 
সালে ক্যালকাটা ফ্যান “ক্যালেয়ার' নাম 'দয়ে একাঁট বিশেষ ধরনের ফ্যান তোর করেছেন যার কাজ 
হলো বন্ধ ঘর থেকে দূষিত হাওয়া বের করে সঙ্গে সঙ্জোই শুদ্ধ হাওয়ায় ঘর ভরে দেওয়া । 
হাসপাতাল, ল্যাবরেটারি ইত্যাঁদ থেকে আরম্ভ করে এয়ার-কাণ্ডিশণ্ড ঘরের পক্ষেও এর 
অসাধারণ উপযোগিতা আছে বলে শুনলাম । এয়ার-সারকুলেটারের মতন এইটিও এ'রাই ভারতে 
প্রথম চাল্‌ করলেন। 

বিরাট থামমঘাল পাওয়ার স্টেশনের গরম হাওয়া বের করে দেওয়ার, খাঁনর বিষাল্ত হাওয়া 
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টেনে বাইরে আনার, জাহাজের এঁঞজন রুমের প্রচণ্ড গরম হাওয়া এক্সঅস্ট করে দেওয়ার উপযোগন 
ক্ষুদু ও প্রকাণ্ড সব বিচিনত্ব আকারের পাখা দেখে এলাম ক্যালকাটা ফ্যানের িলজলায় অবস্থিত 
মনোরম ফ্যাক্টীরতে। বার্মিজ প্যাগোডার চূড়োর আকারের একটি ফ্রেমে যে বিরাট পাখা 
লাগানো আছে তার কাজ হলো প্রকাণ্ড (দু চারশো ফুট দৈর্ঘ্য প্রস্থের) বন্ধ খরের ছাদের 
ওপর থেকে গরম হাওয়াকে টেনে বের করে ফেলা, যে কাজটি দেয়ালে লাগানো একজস্ট-ফ্যান 
ভালো করে পারে না। 


বেশ লাগাছল সব দেখতে । হঠাৎ মেজাজটা খথিশচড়ে গেল একটি যন্দ দেখে । এদের তো 
সাইরেন-এইগ্চালই রোজ সকাল নায় কক'শ চীৎকার করে কলকাতাঝ।সীর পটউহ ভেদ ক্লে 
মনে করিয়ে দেয় যে আমরা সততই মৃত্যুর 'দকে দ্ুুত এগিয়ে চলোছি। 

কারখানার ভেতরটা কী সন্দর! উচ্চতায়, দৈঘে, প্রস্থে কত রা এটিকে গড়েছেন শ্রামকের 
্বচ্ছন্দে কাজ করার পক্ষে আদর্শ যন্ত্রশালা। দামী দামী লেদ 'জ্রুল ইত্যাঁদ সযতে লালিত। 
টেস্টিং 1ডপাটমেণ্টের সরঞ্জামেও একটা বনেদীয়ানা আছে। এর মধ্যে আধকাংশ যন্দপাতহ 
এদের টেকনিশিয়ানদের সংকলিত--অধশ্য ড্র চৌধুরীর নিদেশে। 

একাধারে ফ্যাক্টীরর ম্যানেজার ও সেক্রেটারি শ্রীসধীন বসু নীরব কমী। কথাবাত? কম 
বলেন, কতব্যপালনেও একাঁনম্ত। ক্যালকাটা ফ্যানে আছেন ১৯৫০ সাল থেকে। ইঁনিও 
এক প্রান্তন বিপ্লবী । 

শ্রীশচীন গোস্বামী নামে সপ্রাতিভ যুবকাট হলেন ওডহাউস-এর গজ্পের সিমথ্‌-এর মতো 
সকল কাজের-কাজী। ইনিও প্রায় ১৮।১৯ বছর এখানে আছেন। 

হেড আফসেও এইরকম আর এক ব্যান্ত আছেন- শ্রীপণ্চানন হালদার। টাব্বশ পরণণার 
এক কৃষক পরিবারের সন্তান পণ্চানন ম্যাট্রিক পাস করে সামান্য টাইপরাই9ং শিখে কোনো 
চাকার খুজে পাচ্ছিলেন না। সেটা হলো বছর কুঁড় আগেকার কথা। কাজ না পেয়ে তানি 
হাঁজর হলেন ক্যালকাটা ফ্যানের কারখানায় । সেখানেও লোকের দরকার ছিল না। তব তান 
সর্দার মেকানিকদের ধরাধাঁর করে শ্রায় বিনা বেতনেই সহকারী হয়ে ঢুকলেন। একাদন ঘটনাচক্রে 
[তিনি শান্তিবাবুর নজরে পড়লেন। ম্যাট্রক পাস, কিছুটা টাইপ করতে জানে দেখে শান্তিবাবু 
ছেলেটিকে পণচশ টাকা মাইনেতে অফিসের কাজে বসালেন। সেই 'বিনা মাইনের ছোট মিস্তা 
পণ্টানন হালদার আজ ক্যালকাটা ফ্যানের হেড আঁফসের ছোটখাটো এব স্তম্ভ । এখন মাইনে 
পান শ' চারেক টাকা । শান্তিবাবু বললেন যে পণ্চানন হলেন সকলের বিপদতারণ। কেউ কছু 
অসুবিধেয় পড়লেই, ডাকো পণ্টাননকে । পণ্টানন হালদার দায়ম্যান্ত অভাবমোচন সবই হাসিমুখে 
করে বেড়ান। 

হেড আফিসে মাহলা কর্ম আছেন চারজন । শ্রীমতী গৌরী দাশগুষ্ত, শ্রীমতী আরাতি 
সোম, শ্রীমতী গতা চক্তবতাঁ এবং শ্রীমতী দীপ্তি বসু। সকলেই এখানে অনেকদিন ধরে 
আছেন-কেউ বারো বছর, আবার কেউ সাত বছর; আর শ্রীমতাঁরা সকলেই এসেছিলেন কুমারী 
অবস্থায়। একে একে নীড় বেধে ঘরণশ হয়েছেন, মা হয়েছেন, আবার ক্যালকাটা 
ফ্যানের আঁফসাঁটকেও অলঙ্কৃত করছেন। রিসেপশনিস্ট, টাইপিস্ট, করণিকের কাজ করছেন এরা 


২৪৫ 


নিজের সংসার করার মতো দারুণ উৎসাহ নিয়ে। পুরুষ কম এখানে অনেক; জনে জনে সকলের 
কথা লেখা সম্ভব নয়। 

ক্যালকাটা ফ্যানের সাজ-সরঞ্জামের ক্রেতাদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকাট সংস্থার নাম না-করলে 
এদের এই ইন্ডাস্ট্রিয়্যাল ফ্যানের প্রয়োজনীয়তা ঠিক বোঝাতে পারবো না। থার্মাল পাওয়ার 
স্টেশনের মধ্যে আছে দুর্গাপুর ১, ২ এবং ৩নং ইউানিট, বারাডীন, ব্যান্ডেল, ধুবরন, 
অমরকণ্টক, মহারান্ট্রের ভূসওয়াল, মান্দ্রাঞ্জের বোৌঁসন 'ত্রজ, "দিল্লী ইলেকাষ্রক প্রভাতি । বেসরকা'র 
প্রীতষ্ঠানের মধ্যে আছে ইন্ডিয়ান আযলীমানয়মের হীরাকুড ও আল্লুপুরম্‌ ফ্যান্তীর, জে-কে'র 
আলুমনিয়ম করপোরেশন, কলকাতার ন্যাশান্যাল রাবার ও ইনচেক টায়ার প্রভৃতি। 

এখানে আর একটা পাঁরসংখ্যান দেওয়া দরকার- সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে এই শিল্পের 
উন্নাতি বা অবনাতির ছোট্র একটু ইতিহাসও । যুদ্ধোত্তর যুগের কিছুকাল পরেও পাঁশ্চম বাংলায় 
বাঙালণর প্রায় ৭০1ট ফ্যানের কারখানা ছিল। এখন কমতে কমতে বাঙালীর কারখানার সংখ্যা 
এসে দাঁড়িয়েছে গুটি চারেকে_ ক্লাইড, ক্যালকাটা, ভারত (ট্রীপক্যাল) এবং জি-টি-আর। তার মধ্যে 
[সাঁলং ও টেবল-ফ্যান উৎপাদনে দ্রীপক্যাল সবার আগে; তাঁদের মাঁসক উৎপাদন ১২। ১৪০০ 
পাখা। ক্যালকাটা মাসে ৬1৮০০ পাখা করে, কিন্তু এর আঁধকাংশই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পাখা। 
ক্লাইডের উৎপাদন এখন মাসে মাত্র ২1৩০০ । জ-টি-আর-এর বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ করতে পারলাম 
শা। উপরযন্ত তথ্য শান্ত গাঙ্গাল মহাশয়ের সৌজন্যেই পাওয়া গেল। 


মন্দার বিষয়ে আমার প্রশ্নের উত্তরে সৌরেনবাবু ও মাস্টার মশায় সমস্বরে বলে উঠলেন 
যে, এই 'শজ্পে শরসেশন' তো নেই-ই. উপরন্তু পাঁচগুণ বাড়ালেও গুদামে পড়ে মরচে ধরবে না। 
অথচ উৎপাদনটা বাড়বে কেমন করে? কাজ করে যাঁরা নিজেদের এবং প্রাতিষ্ঠানের ভবিষ্যং 
উজ্জলতর করবেন তাঁরাই তো শুনলাম শ্রমবিমুখ। নইলে, যে শিল্পে মন্দা নেই তার বিক্রির 
অঙক বাড়তে বাড়তে এমন করে নেমে আসবে কেন? 


সাল উৎপাদন বিক্রয় মূল 
(পাখার সংখ্যা) 


১৯৬২ ১১৬৯ ৩৪ লক্ষ টাকা 
১১৮৭৩ ৪৩ লক্ষ টাকা 
৬৪৯৬ ৩০ লক্ষ টাকা 


৮ ৫৮ 
2৮27 
€₹তে তে 
৮৬9০ 


৪ লক্ষ টাকা মূলধনের প্রাইভেট লামিটেড কম্পানির পক্ষে ৩৫।৪০ লক্ষ টাকার উৎপাদন 
তো মহা কৃতিত্বের কথা! কর্তা ও কমীর যত প্রয়াসেই যার গাত ছিল 'শিখরের দিকে তাকে 
এখন আবার সানুদেশের আভমুখে মোড় ফেরানো তো বাঙালীর অগৌরবের কথা৷ 
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কোয়ালাটর অবনাঁতর জন্যে এটা ঘটে থাকলে এক কথা 'ছিল। কেতাদের নামধামে তো 
ক্যালকাটা ফ্যানের উৎকষহ প্রমাণিত হয়। 


মাস্টারমশায় ও সৌরেনবাবূর সঞ্চে ফ্যাক্তীরর চকচকে ঝকঝকে দোতলা আফিসধাড়িটা 
থেকে বেরোবার সময়ে শাল্তিবাব্‌ এবিষয়ে গবেরি সঙ্জো বললেন, “আমাদের ফ্যানের কোয়ালিটি 2 
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সাতাশ 


বাঙালণর প্রাচখন প্রাতজ্ঞান 'সুর-ীনয়োগী-কুমার'-এর হঈরবজয়ন্তশ উৎসব কয়েক 'দনের 
মধেোই অন্ন্ঠিত হবে। ঘটনাটা সকল বাঙালীর পক্ষেই সমীক্ষার বিষয়। 


বাঙালশ আজ পর্যন্ত অনেক ব্যবসাভে হাত লাগয়েছে, প্রাতিষ্তান গড়েছে অসংখ্য আর 
পথিকৃতের মহান দায়িত্বও গ্রহণ করেছে অনেক ক্ষেত্রে। কিন্তু ওই পর্য*তই; প্রতিষ্ঠানের বার্ধক্য 
কেন, যৌবনকালে উপনীত হবার আগেই অধিকাংশ ক্ষেলনে, হয় সেটার মাঁলকানা বাঙালশর হাত 
থেকে চলে গেছে, নয় তো অকালে তার মৃত্যু ঘটেছে । ভারতের অন্যান্য অণুলের বাঁণকগোম্ঠীর 
চেয়ে কম পারিশ্রমী এবং অনেক বেশশী ভাবালু বাঙালন ব্যবসায়ীর পক্ষে আয়ব্যয়ের ভারসাম্য ন। 
রাখতে পেরে ব্যবসায়ক সাধুতার সীমালগ্ঘনই বোধ হয় এর প্রধান কারণ। "দ্বিতীয় কারণাঁট 
হলো, এক কথায় যাকে বলা চলে ঈর্ধা। বাঙালী প্রীতঘ্ঠানের ভেতরে ঈর্ধা, বাইরে ঈর্ষা । 
কর্তৃপক্ষের নিজেদের মধো হানাহানি তো থাকেই, উপরন্তু বাইরে, বিশেষ করে সমব্যবসায়ীদের 
ঈর্ষাপরায়ণতা বাঙালশ প্রাতষ্ঠানের দশর্ঘজীবনের পথে 'বঘ] হয়ে দীড়ায়। এই প্রবনধগনীল 
লেখার ফলে সেটা আমি আরও বেশী করে বুঝতে পারছি। প্রত্যেকটি না হলেও কয়েকটি 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পরেই বাঙালস সমব্যবসায়ীদের ভদ্রু ও অভদ্র পত্রাঘাতে আম জজীরত 
হয়ে পাঁড়। আততায়বগেরি প্রধান আভযোগ হলো যে, একজনের বা এক প্রাতিজ্ঞানের সম্বন্ধে 
লেখা মানে বিশেষ প্রতিষ্ঞনটির বিজ্ঞাপন করা। কিন্তু একই প্রবন্ধে সকলের সম্বন্ধে লিখলে যে 
রচনাটি এক বিজনেস ডাইরেক্উরঁর আকার ধারণ করে এবং সুখপাঠ্য থাকে না, আঁভযোগকারণরা 
সেটা যেন বুঝেও বোঝেন না। একের বিষয়ে লিখলেই অন্যদের যে ছোট করা হয় না, তা 
তাঁদের ঈর্ধায় অসাড় মন উপলব্ধি করতে পারে না। অথচ কলকাতার অবাঙালখগদের মধ্োই 
দেখোঁছি যে. তাঁদের সমগোল্রীয় কোনো ব্যান্ত বা প্রাতষ্ঠানের শলাঘা পন্র-পান্রকায় বেরোলে সেই 
সমাজের প্রায় সকলেই আনান্দত হন। 


সর-নিয়োগণী-কুমার আযাপ্ড কোং প্রাঃ লিমিটেড 
৩২ কলেজ স্ট্রণট, কলিকাতা ১২ 
৪ রাজা উদগল্ত স্ট্রীট, কলিকাতা ১ 


সৃর-নিয়োগী-কুমার, তথা সুর পারবার নিষ্ঠা ও সাধৃতার জন্যে এই দঘ" ষাট বছর পার 
হয়ে হারকজ্য়ন্তীর তিলক পরার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের মহস্তর কৃতি 
হলো যে, তাঁরা বাঙাল হয়েও এত বছর ধরে নিজেদের মধ্যে দড় এঁক্যবন্ধন বজায় রেখে এত 
পথ এগিয়ে আসতে পেরেছেন অন্যের ঈর্ধার অনল থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে । তাঁদের শতবর্ধ- 
পূর্তি উতৎসবও যেন আরও বড় করে অনুষ্ঠিত হয়, এই কামনাই সর্বান্তঃকরণে করাছি। 

সুর-নিয়োগী-কুমার আ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড সংস্থাটি যে কেবল নিতেই বাটের 
কোঠায় পা দিলো তাই নয়, ইতিমধ্যে তার সন্তানসন্তাতির সংখ্যাও হয়েছে বেশ কয়েকাঁটি এখং 
তার প্রায় প্রত্যেকাটই সুস্থ ও সবল। সংর-নিয়োগীর গলপ বলার মাঝে নাঝে তাদের কথাও 
এসে পড়বে, কিন্তু হাঁরকজয়ন্ত যার, ভার কথাটাই বেশ করে আজ বলবো । 


গত শতকের শেষভাগে হুগলি জেলার নন্দীগ্রামের তারিণীচরণ সুর নামে এক উচ্চাভিলাষী 
ব্যান্ত জীবিকার সন্ধানে বিদেশ যাওয়া 'স্থর করলেন। আজ যেমন মল্য। ও ব্যবসায়ী থেকে 
শুরু করে শিল্প, খেলোয়াড়, অধ্যাপক আর ছাণ্র নিবিঘের, আরামে বিলেত-টিলেত চলে যান, 
সেকালে দেশেরই এক অণ্চল থেকে অনাত্র যাওয়া তার কাছাকাছও ছল না। মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর বছর বছর হমালয়ে যেতেন কত আয়োজন উদ্যোগ করে- দশর্খাদনের পথ আঁতিক্রম করতে 
রেল, স্টীমার, গরুর গাঁড়, নৌকা আর ডাঁণ্ড, কোনো বাহনই বাদ পড়তো না। রীতিমত 
আঁভযষান ছিল সেই যাণ্তা। ভারণণ সুর ধনী ছিলেন না. তাই তাঁর বিদেশ যান্না আঁভযানের 
পর্যায় ছাঁড়য়ে কুচ্ছ:সাধনার চূড়ান্ত হয়ে দাঁড়য়োছিল। 

১৮৮৪ সালে তারণশচরণ গওাঁড়শার কটক শহরে পেশছে কাঠের ব্যবসা শুরু করলেন 
যৎসামান্য পহাঁজ 'নয়ে। কণ্োর পাঁরশ্রমী ছিলেন এবং ভাগ্যও ছিল সমপ্রসন্ন, তাই তাঁরণীবাব, 
ব্যবসাতে দূত উন্নাতি করতে পারলেন। 


তাঁরণখচরণের তখন চার ছেলে । জোন্ঠ শরৎচন্দ্র তারিণীবাবূর ওাঁড়শা যা্রার বছর কয়েক 
পরে বাংলা সরকারের সেচ বিভাগের একাঁজাকউাটিভ এঁঞ্জনশয়ার পদে বহাল হয়েছিলেন। মধ্যম 
হেমচন্দ্র ১৮৯০ সালে কটকে গয়ে বাবার বাবসাতে যোগ দিলেন। কিছুকাল পরে একক ব্যবসা 
করার সখোগ পেয়ে তিনি পৃথক একটি প্রাতস্ঠানের স্থাপনা করলেন । সেটাও কাঠেরই বাবসা। 
[তানও পারশ্রমী ব্যান্ড ছিলেন এবং ভাগ্যলক্ষমী তাঁকেও কৃপা করাতে সেই ব্যবসারও প্রচুর 
গ্রীবাদ্ধ হলো । 

হেমচন্দ্রের সহে'দর ছোট দুই ভাই সতীশচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ কয়েক বছরের মধ্যেই কটকে 
এসে দাদার ব্যবসাতে যোগ দিলেন। বছর দশ-বারো তিন ভাইয়ের বাঁণিজ্যপ্রচেম্টা বেশ ভালোই 
চললো । 

সঙ্গে সঙ্গে তাঁরণীচরণের প্রাতিষ্ঠানও উন্নাত করে চলোছিল, কিন্তু উত্তরকালে তার 
সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন তারিণীবাবূর "দ্বিতীয় পক্ষের দুই ছেলে শ্রীনরেন্দ্রনাথ ও 
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সুর । তাঁরা এখন কটকের বাসিন্দা হয়ে গেছেন এবং তাঁদের প্রকাণ্ড কাঠের ব্যবসা 
ছাড়াও তাঁর মস্ত একটি কণ্ট্রাক্টারি ফার্মের মাঁলিক। ৃ 
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১১০৮ সালে অকালে হেমচন্দ্রের পত্ধীবিয়োগের পর তিনি কলকাতায় চলে এলেন। সেই 
বছরেরই িসেম্বর মাসে বিজয়কৃষ কুমার ও ক্ষীরোদচন্দ্র নিয়োগী নামে দুই বন্ধুর সঙ্গে 
মলিত হয়ে হেমচন্দ্র ৩৯নং কলেজ স্ট্রীটে ক্ষুদ্র একটি প্লাম্বং সামগ্রী সাপ্লাইয়ের দোকান 
খুললেন। ফামের নাম হলো সর-নিয়োগট-কুমার আযান্ড কম্পানি। ইতিপূর্বে ক্ষীরোদচল্দ্ের 
নিজস্ব একট প্লাম্বংয়ের দোকান ছিল এবং তান একাধক সরকারি বিভাগের আ্যাপ্রুভড্‌ 
গ্লাম্বার ছলেন। 

এই তিনজনের সঙ্গে সুর মহাশয়দের এক নিকট আত্মীয়ও যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর নাম 
স্বগণয় কানাইলাল বিশবাস। প্রাতিজ্ঠান লিমিটেড কম্পাঁনতে পাঁরণত হওয়ার পরে কানাইবাবু 
কিছ,দিনের জন্য ম্যানেজিং ডিরেইরের স্থলাভীষন্তও হয়োছলেন। 


সেই সময়ে এই ধরনের স্যানিটারি, প্লাম্বং ও টিউবওয়েল সরঞ্জামের ব্যবসাতে প্রায় 
কোনো ভারতীয়ই ছিলেন না বললে বোধহয় অত্যান্ত হবে না। ব্যবসা টিতে সামান্য কয়েকাঁট 
1বদেশনী কনসানের একচে টিনা আধিপত্য ছিল। সর-ীনয়োগী-কৃমারের সাধূতা ও পটুত্বের জন্যে 
ধীরে ধীরে এই অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগলো । সম্ভবত সেই গাঁতিতেই সুর-নিয়োগা 
উল্লাতির পথে অগ্রসর হতেন, কিন্তু হঠাৎ একটি ঘটনা গতিকে অনেক দ্রুততর করে দিল। 


উনিশ শতকের গোড়ার ?দকে মিঃ মার্টিন নামে এক ইংরেজ বণিক 'স্লাজার' প্রণালনতে 
1উবওয়েল বসাবার জন। একাঁট 'পেটেন্ট' পেয়োছলেন। নানা কারণে তানি সেটাকে কার্যকর করে 
তুলতে পারলেন না। তখন অবশ্য এমানতেই 1টউবওয়েলের বিষয়ে সাধারণ মানু বিশেষ ছু 
জানতেন না। সামান্য যে-কয়জন জানতেন তাঁরাও নলকপ ব্যবহারের প্রচারে বেশঈ এগোতে 
ভরস| পেতেন না, কারণ তখন ব্াাপারটা বেশ বায়সাপেক্ষ ছিল। নির্মল জলের জন্যে সেকালের 
পাশাপাশি দুাতিশাটি গ্রামের লোক এক হয়ে সুবিধেমত এক-একটি দীঘ কাটিয়ে তাঁদের জলের 
অভাশ মেটাতেন। বহ্ খগ ধরে আমাদের বাংলা দেশের গ্রামীণ মহিলারা কলস কাঁখে করে 
সেই 'এলক্ে চল'-এর পর্ব চালিয়ে গগয়েছিলেন। দীঘর ঘাটে মাঁহলাসমাজের বৈঠকে অংশ 
নেওয়া, গজপগযুজবে আসর মাভানোর অবসরটি সুখকর হলেও মোটের ওপর পর্বটি এই বর্ষা- 
প্রধান দেশ বেশ কম্টমাধ্য ছল । তা ছাড়া খরার সগয়ে মানের যে কেশের সীমা থাকতো না সেটা 
বলাই বাহুলা। উপরন্তু এইসব দীঘি. সায়র আর পুকুরের জল মাঝে মাঝে দাঁষত হয়ে বাঁধিয়ে 
[দত গ্রামকে গ্রাম উঞ্জাড় করা মহামারী । 


মাটন সাহেব অকৃতকার্য হবার অনেক পরে ১৯২৩-২৪ সালে বাংলা সরকারের স্বাস্থ্য 
বিভাগ গ্রামে গ্রামে টিউনখয়েল বসাবার তন্যে এক ইংরেজ প্রাতিষ্ঞানকে ১০০০ নলক্‌পেব অর্ডার 
দেন। কিনতু এবারের গ্রচেম্টাও ব্যর্থ হয়ে গেল। তখন হেমচন্দ্র সুর মশায়ের চেষ্টায় সুর- 
নিয়েগী-কুমারের ওপর এই গুরুভার অর্পিত হলো । 

হেমচল্দ্র দূরদশর্স ব্যন্তি ছিলেন এবং তাঁব দৃষ্টিভঙ্গণও ছিল অসাধারণ। সৌভাগ্যবশত 
তিনি এক বাঙালী টিউবওয়েল এক্সপার্টকে পেয়েই এই কঠিন কাজাট হাতে নিতে পেরেছিলেন। 
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তাঁর নাম শ্রীবিপদবরণ সরকার । তাঁর সহায়তাতেই সুর-নিয়োগশ দেশে তৈরী সম্তা যল্তপাত 
ব্যবহার করে খুব কম খরচে এই বিরাট কাজটিতে সফলতা লাভ করেন। | 

বপদবরণের কৃতকার্যধতার মূলে কিন্তু ছিলেন হেমচন্দ্র সুর। উপখদুস্ত কনদ্রাক্টের বহু 
পূর্ব থেকেই বিপদবরশের পরাক্ষানরীক্ষায় অকাতরে অর্থসাহায্য করোছলেন হেমচন্দ্র সুর 
মহাশয়ই । অধুনা পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা-বক্মপুরের দাঁরদ্ু, আদর্শবাদী স্কুল মাস্টার বিপদবরণ 
দেশসেবার উদ্দেশ্যেই নলকূপ গবেষণায় আত্মনিয়োগ করোছিলেন। লোকে তাঁকে ছিটগ্রস্ত মানুষ 
1হসেবেই ধরে 'নয়োছিল। “কিন্তু আঁবচ্কারের নেশা যাঁদের আছে তাঁদের আঁধিকাংশই 1ছটগ্রস্ত। 
যেখানে একশো-দেড়শো ফুট গভগর একাঁট টিউবওয়েল খোঁড়ার কাজে এই শতকের দ্বিতীয় 
দশকে [বিদেশ কম্পানর ইম্পো্টেড যন্দ্পাঁতর দাম পড়তো সেদিনের ২,৫০০ টাকা, বিপদবরণ- 
বাবু সেখানে এমন সব যল্ত্ের উদ্ভাবনা ও প্রয়োগ করলেন যার দাম এখনও পড়ে ৪০1 &০ 
টাকা । দারদ্র দেশকে দারদ্রু বিপদবরণের এই মহান দানের জন্য আমরা বাঙালীরা, তথা 
ভারতবাসীরা, কৃতজ্ঞ বললে খুবই কম বলা হয়। তান আমাদের কাছে ভারতরত্ক । বিশেষ করে 
এই কারণে যে, আজকের অশশাতিপর বৃদ্ধ আদর্শবাদী বপদবরণ খাটো মোটা ধুতিকেই অঙ্গের 
ভূষণ রেখে এখনো তাঁর নলকৃপ-গবেধণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এখন তিনি চেষ্টা করছেন লোহার 
পাইপের বদলে বাঁশের অথবা আ্যজবেসটসের নলের সাহায্যে টিউবওয়েল তৈরি করার। 'বপদ- 
বরণকে এই প্রয়াসেও হেমবাবুই উদ্বুদ্ধ করে গিয়োছিলেন। 


এ ছাড়াও আর একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য । সুর-নিয়োগন-কুমার প্রথম দিকে 'স্লাজার, 
প্রণালনতে টিউবওয়েল বসাতে 'গয়ে বাঁহ্নলহীন গর্ত সংরক্ষণ বিষয়ে ঠেকে পড়োছিলেন। তখন 
বিপদবরণবাব; বারশালের চিন্তাহরণ সেন নামে এক ভদ্রলোকের সাহায্যে সেই গত" যাতে খোঁড়ার 
পরে জল ওঠার আগেই বুজে না যায় তারও এক সহজ ও সস্তা উপায় আবিম্কার করলেন। 
সেটা করেছিলেন গোবনের ব্যবহার করে । 

টিউবওয়েল খোঁড়ার খাতে অভাবনীয় ব্যয়সংকোচ করা ছাড়াও হেমচন্দ্র কলকাতার কারগর 
দিয়েই 'ভাগীরথন' হ্যাণ্ড-পাম্প-এর প্রবর্তন করে পাঁথকৃতের কাজ করেছিলেন। ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা 
হলেও সেই 'ভাগীরথা, পাম্প সুর শিল্প সংগঠনের উন্নতির প্রথম সোপানের বৃহদংশ। 


১৯১৩০ সালে এই প্রীতিজ্ঞান সম্প্রসাবণের তাঁগদে পার্টনারাশপ ফার্ম থেকে এলমিটেড, 
কম্পানিতে পাঁরণত হলো । এবারেও অংশীদারদের মধ্যে সুর পরিবারের সমধিক প্রাধান্য রইলো । 
ইতিমধ্যে সতাশচন্দ্র ও সরেন্দ্রনাথ সুর মহাশয়রাও যে ওঁড়শা থেকে কলকাতায় এসে সূর- 
নিয়োগীর কাজে বহু পূর্ব থেকেই সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন সেটা উহ্য থেকে গিয়েছিল সুর- 
নয়োগনীর কর্মসূচীর বিবরণ দিতে গিয়ে । সুর পাঁরবার অন্য গদক দিয়েও শিল্পপ্রসারে লিপ্ত 
হয়েছিলেন ইতিমধ্যে; সে কথা পরে আসছে। 

ক্ষীরোদচন্দ্র নিয়োগী মশায় বিপত্রীক ও নিঃসন্তান ছিলেন। ১১৫৭ সালে তরি মৃত্যুর 
সময়ে তিনি প্রাতিষ্ঞানে তাঁর অংশ এবং সণ্চিত বেশ কয়েক লক্ষ টাকা “দদগোপ সভা'-কে 
দান করে গেছেন। তাঁর শেয়ারগলি সুর মহাশয়রা 'িনে নিয়েছেন। স্বগণয় বিজয়কুষণ কুমার 


৫৯ 


গহাশয়ের সামান্য কিছু শেয়ারের এখন স্বত্বাধিকারী হয়েছেন তাঁর একমান্ন সন্ভান শ্রীদেবেন্দ্রনাথ 
কুমার। 


সুর পরিবারের শি্প সম্প্রসারণের সাঁচিতে সর্বপ্রথমে এলো ১৯১৮ সালে স্থাঁপত 
“সুর এনামেল আযান্ড স্ট্যাম্পিং ওয়াকস'। বর্তমান প্রাইভেট লিমিটেড সংস্থাটি পত্তনের সমরে 
ছিল পাটনারাঁশপ ফার্ম। ১৯২৯ সালে এটিকে সামতিভুন্ত করা হয়। 

এনামেল শিল্পের ইতিহাস ঘেটে যতটা পাচ্ছি তাতে মনে হয় সুর এনামেলই ভারতবর্ষে 
এই শিকেপর প্রবতকি। এখন অবশ্য বাংলা দেশ ও অন্য রাজ্যের 'বাভন্ন প্রাতজ্ঠঞান সুর এনামেলের 
বঙমান ৫০/৬০ লক্ষ টাকার বার্ষিক উৎপাদনের চাইতে অনেক বেশীও করছেন, কিন্তু 
পাঁথকতের সম্মান সর মহাশয়দেরই প্রাপ্য । স্বগীয় শরৎচগ্দ্র সুর মহাশয়ের জ্যেন্৬ পুত্র 
শ্রীমগাঙ্কমোহন এই শিল্পে কারিগার জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে ঘুরে এসে তাঁর 
বড় কাকা হেমচন্দ্রের সহায়তায় এই প্রাতিষ্ঠান্রে স্থাপনা করেছিলেন। এখন এর কর্তা হলেন 
স্বগাঁয় আংর়েন্দ্রনাথ সংকর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পত্র শ্রীশিশিরকুমার এবং মধ্যম শ্ত্রীমাহরকুমার সুর । 
স.র-নিয়োগন-কুমারের ধর্তমান ম্যানোজং ডিরেক্টর শ্রীঅক্ষরকুমার সরের মধ্যম পুত্র শ্রীমান প্রণব 
'সেরানিকসত বিষয়ে এম. এস-াস. পরাঁক্ষায় উচ্চতম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে এখন সুর এনামেলের 
উৎপাদনের মানোন্নয়নের গবেষণায় লিপ্ত। এই প্রাতিষ্ঞঠানের এনামেলের তৈরী বাসনকোসন এবং 
স্যানিটারি ফিটিংস প্রভাতি ভারতবর্ষের বাজারে সমাদৃত। 


অক্ষয়বাবূর সঙ্গে সাক্ষাংপাঁরচয়ের সূত্রে তাঁর নিজের এবং তাঁর ছেলেমেয়েদের কথাও 
জানলাম । জ্যেম্ঠ প্রণয়কুমার এদের সাতান্ন সালে প্রাতিচ্ঠিত বিহারের জামতাড়া শহরের নিকটস্থ 
'কাশিতাঁড় স্টোন কোয়্যারী'-র তত্বাবধানে আছেন। প্রণবকুমারের কথা ওপরে বলোছ। কনিম্ঞ 
রবীন এবং কন্যা শ্রীমতী রিনা পাল বেছে নিয়েছিলেন চিত্রশি্প এবং সঙ্গীত। অথনব, 
পারিবারক এীতহ্যে এরা এক নতুন অধ্যায়ের রচনা করেছেন। 

এপ্রা ছাড়া তাঁরণীচরণের চতুর্থ পুরুষের সন্তান-সন্ততিদের আর দু-তিনজনের সম্বন্ধে 
আমার জানার সুযোগ হয়েছে। যাঁদের সম্বন্ধে জানতে পারানি তাঁরাও নিশ্য়ই শিক্ষা ও 
সংস্কাঁতিমণ্ডিত হয়ে সৃর পাঁরবারকে অলঙ্কৃত করছেন। কনিষ্ঠদের মধ্যে একজনের নাম উল্লেখ্য। 
[তান শ্রীমাহর সুরের পন আমত। আমত তেষাট্র সালে হায়ার সেকেন্ডার সায়ান্সে তৃতীয় 
সথান অধিকার করার পর ছেষট্তে 'ফাঁজক্সে ফাস্ট ক্লাস পেয়ে এবাবে নিউকিযাব ফিজিক্স 
এম. এস-টস. পরীক্ষ। দিচ্ছেন। 


অক্ষয়বাবু এবং তাপ খুড়তুতো-জ্যে১তুতো ও সহেদর ভাইয়েরা প্রায় সকলেই কটকে 
মানুষ। ছেলেবেলায় ভালো কুচ্বলার ছিলেন বলেই বোধ হয় প্রোট অক্ষয়কুমার এখনো বেশ 
শন্তসমর্থ। তান কটকের 'র্যাভেনশ' কলেজের ফুটবল কাপ্টেন এবং ওাঁড়শা একাদশে প্রাতানাধত্ব 
করা ছাড়াও কলকাতার এারয়ান্স টীমের খেলোয়াড় ছিলেন। মুক্ত হাওয়ার নেশা তাঁর এখনো 
যায়ান; সুযোগ পেলেই মৎস্য এবং পশু শিকাবে বোরিয়ে গড়েন দক্ষ শিকারী অক্ষয়কুমার । 


৫, 


সুর-নিয়োগী-কুমার কম্পানির বর্তমান চেয়ারম্যান হলেন হেমচন্দ্রের একমাত্র পত্র শ্রীরাম- 
চন্দ্র সুর, যাঁকে অক্ষয়বাবূরা সম্বোধন করেন 'সেজদা' বলে। মূগাজ্কমোহন হলেন 'বড়দা" মেজদা 
শ্রীশশাঙ্কমোহন (শরংচন্দ্রের মধ্যম পুত) শারশীরক অসুস্থতার জন্য বহ্মাদন* আগেই অবসর 
নিয়েছেন। 


শিল্পোদ্যমে মৃগাঙ্কমোহন ও রামচন্দ্রের একটি বিশেষ অবদান হলো চষ্লিশ দশকে 
'রেফ্রিজারেটার্স ইণ্ডিয়া' নামক আ্যামোরিকান প্রাতজ্ানাট কিনে ১৯৪৮ সালে সুর ইণ্ডা'স্ট্রজ 
প্রাইভেট 'লামটেড'এর স্থাপনা । ১৯৪৯-এ মৃগাঙ্কমোহন ও রামচন্দ্রে, তথা সুর পরিবারের 
অবদানকে এঁতিহাঁসক মর্যাদা দেওয়া যায়। সে বছরের এক শুভ দিনে সুর ইপ্ডাস্ট্রজের 
কারখানায় সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় এঁঞ্জনীয়ারদের কাতিখে বর্তমানে ভারতের অন্যতম শ্রেচ্ত 'সুর- 
ফ্রিজ” রেফ্রিজারেটার 'নামতি হয়েছিল। এখন এই রৌফ্রজারেচাবের যন্তাংশের শতকরা মাত্র 
[তন ভাগ বিদেশ থেকে আমদাঁন করতে হয়। প্রায় পুরোপ্ার স্বদেশ মোশন হওয়া সত্তেও 
এত ভালো কোয়াঁলটি শফ্রজ' তোর করার মধো আছে মৃগান্কমোহন, রামচন্দ্র ও তাঁদের 
সহযোগঈদের মুণ্শিয়ানা। পরবতরট কালে সুর ইণ্ডাস্ট্রজের তোর রুম-ঞয়ারকাণ্ডশনার, ডীপ- 
ফ্ীঁজার, ব্ল্যাড-ব্যাত্কের '্রাড-প্লাজমা স্টোরেজ" যল্ত, বৈদয্যাতিক কুঁকিংরেঞ্জ এবং জল গরম করার 
ওয়াটার-হটার সারা ভারতের বাজারে সমাদৃত হয়েছে। আর ভারত সরকার যখন ফরেন এক্সচেঞ্জ 
বাঁচাবার জন্যে ইমপোর্ট সংকোচনের কথা ভালো করে ভাবেনই নি, সেই ১৯৬০ সালে কোল্যাবো- 
রেশন ছাড়াই সুর ইণ্ডাস্ট্রজের ফ্যাক্টরীতে “সুরম্যাটিক' নামে "সল্ড ইউীনট' তৈরী হয়ে বাজারে 
বিক্রি হওয়া শুরু হয়োছল। 

রামচন্দ্রের একক কীর্ত হলো উনপণ্াশ সালে সুর আয়রন আযাণ্ড স্টল কোং প্রাইভেট 
লিমিটেডের পত্তন। লোহা ও লৌহেতর ধাতুর 'কাস্টং দিয়ে শুরু করে আজ ভাঁরা হাই-প্রেসার 
পাম্প, ফায়ার এীঞ্জন, ওয়েলাডং প্র্যা্মফরমার, স্টোন ক্রাশিং ও স্কীনিং প্ল্যান্ট প্রভাত ক্ষুদ্র ও 
বৃহৎ শল্পের আবাঁশ্যক যন্পাতি তৈরি করছেন। সেনাবাহিনগর জন্যে বিশেষ এক ধরনের 
জেনারেটারও এখানে তৈরী হয়। আর এদের সক্ষম কারিগর আর একটি নিদর্শন হলো 
'ডাম্পিং লেভেল" এবং শথয়োডোলাইট" যন্তের নির্মাণ । 


প্রথমে হুগলি ব্যাঙ্ক এবং পরে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ষ অব হইপ্ডয়ার িরেইর হিসেবেও 
রামচন্দ্র সুর মহাশয়ের খ্যাতি আছে। 
রামচন্দ্র সুর মহাশয়ের কানষ্ঠ পুত্র ইলেকা্রক্যাল এঁজনীয়ার গ্রীমান প্রিয়দর্শন বিলেতের 
ক্যারাডে প্রাতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষা পেয়ে এখন সুর আয়রন জ্যান্ড স্টলের সঙ্গে যুস্ত হয়েছেন। 
আশা রাখ যে, কীতিত্বে তান 'পিতাকেও ছাঁড়য়ে যাবেন। 
শুধু শিপ ও বাঁণজ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সূর মহাশয়রা তাঁদের অদ্ভুত কর্মকুশলতা 
কাঁষর সম্প্রসারণেও প্রয়োগ করেছেন। ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠত "নরুলিয়া এীগ্রকালচার্যাল 
ফার্ম-টি এখন উন্নত জাতের বাঁজ থেকে ধান, গম, ভুট্টা, আখ, আলু ও চীনেবাদামের চাব 
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করছেন। পশ্চিম বাংলা সরকার এই কৃষি ফার্মকে বাঁরভূমের শ্রেষ্ঠ সংস্থা বলে আভাহিত করেছেন। 
স্থনীয় বেকার যুবকদেরও এখানে ট্রোনং দেওয়া হচ্ছে এবং শিক্ষাকালে তাঁদের সাহায়ক দেওয়ার 
ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এই সংস্থার পরিচালনায় আছেন সংরেন্দ্রনাথের কানম্ঠ পত্র শ্রীসমীর- 
কুমার সুর । 
গাঁড়শাতেও সুর মহাশয়দের আর একটি বড় ফার্ম আছে। তার আয়তন ২৫০ একর। 

অক্ষয়কুমারের ভাই শ্রীআও কুমার আপ মহাশয় পরিবারের গাঁড়শায় অবস্থিত নানা সম্পান্তর 
সঙ্গে সঙ্গে এই কৃষি সংস্থ।৮৭৩ তত্ত্ীৰধান করেন। তা ছাড়া আঁজতকুমার 'সুর-নিয়োগী'র কটক 
শাখারও পরিচালক । 

কক বাদে হারানয়োগী-কুমারের আরও তিনটি শাখা অফিস আছে-কলকাতার ব্রেবর্ন 
রোডের পশ্িমাংশ রাজা উদমতত স্প্রীত ও স্ট্রযা্ড রোডের মোড়ের বিরাট শাখা, গৌহাটি শাখা 
এবং পা্টনা। 

হেড আঁফসাঁট আদ দোকান ৩৯নং কলেজ স্ট্রীট ভবনে অবস্থিত হলেও আসলে রাজা 
উদমন্ত স্ট্রীট শাখাই হলো এদের প্রধান 1বকুয় কেন্দ্র। হেড আঁফসের অধ্যক্ষ হলেন সুর- 
নিয়েগীর এক প্রাচান কণার? শ্রীদীনতারণ মুখোপাধ্যায় । উদমন্ত স্ট্রীটের কমীদের মধ 
বিরুয় তত্তাবধায়ক শ্রীআনল 1বশ্বাস, ক্যাশিয়ার ভ্রীধীরেন ঘোষ প্রম,খ ব্যান্তদের এবং পাটনার 
ম্যানেজার শ্রীপবি দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য । আনল বিশ্বাস মশায় স্বর্গত কানাইলাল বিশ্বাসের 
ভ্রাতুষ্পুত্র এবং এই প্রাতিষ্ঠানের অন্যতম শেয়ারহোল্ডার। 


উল্লেখ্য আর এক ব্যান্ড হলেন উদমল্ত স্ট্রীট শাখার প্রধান শ্রীসন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
কার্যবাপদেশে বছর সাত আট আগে আমাকে একবার তাঁর কাছে যেতে হয়োছল। 

সেটা ছিল এক বিকেল বেলা । দোকানে খুব ভিড়; খারিদ্দার ও দালালের প্রবেশ, দরাদরি 
ও নিক্ষমণ এবং পাইপের গাছা নিয়ে ম9য়াদের টানাটানি ও ঠনঠন শব্দের তুলকালাম কাণ্ডের 
কেন্দ্রে শালপ্রাংশু মহাভূজ এক প্রৌঢ় বসে মিনিটে দুটো করে 'ফোনালাপ' চালাচ্ছেন-_আধ ই 
“এ' ক্লাস পাইপ এত দাম, দেড় হা শব' ক্লাস এএপাবো অত দাম আর তিন ইণ্ি পস' ক্লাস 
বয়লার-পাইগ তত দাম ইত্যাদি। আমি থণ্টাখানেক সামনে বসে তাঁকে অন্তত শ' দুই আইটেমের 
দাম মুখে মুখে লোককে বলতে শুনলাম-প্রাইস িস্ট দেখার কোনো প্রয়োজনই মনে করাছলেন 
না ভদ্রলোক । সেই ষাট একষটি সালে আবার পাইপ ইত্যাঁদর দাম 'ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওঠানামা করতো । 
কত আইটেমের কু্ঠি তিন মুখস্থ রেখেছেন জানতে চাওয়াতে সন্তোষবাবু তাঁর স্বাভাবিক 
নিম্নকষ্ঠে বললেন, “তা হাজার দুয়েক হবে ।” প্রথম দিন ওইটুকুই শুনে এলাম। 

সুর-নিয়োগীর সম্বন্ধে লাখত এই প্রবন্ধের খসড়া নিয়ে আলোচনা করতে সন্তোষবাবুূর 
বাঁড়তে গিয়ে বাকীটা শুনলাম দিন দশেক আগে। 

সন্তোষবাব প্রবাসী বাঙালন। পড়াশোনার পর কিছাঁদন স্বাধীন ব্যবসাও করোছিলেন। 
বাবসা উপলক্ষে ভারতবর্ষের সবই প্রায় ঘুরেছেন, উপরন্তু 'সিঙ্গাপূর, মালয়েশিয়া, 
ইণ্ডোনোশয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দূরপ্রাচোর দেশও ঘুরেছেন। উত্তরকালে সূর-নিয়ে।গী-কুমারের 
পরলোকগত পাঁরচালক পূর্ণাজ্কমোহন সুর মহাশয় মুগাত্কমোহনের অনুজ) কাশী থেকেই 
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সন্তোষবাবূকে কলকাতায় ধরে আনেন এবং কালক্রমে উদমন্ত স্ট্রটের অধাক্ষের পদে তকে 
অধিষ্ঠিত করেন অক্ষয় সুর মশায়। 

স্বগাঁয় পূর্ণাঙ্কমোহনের বাহাদুর বলতে হবে যে, রক্ট্রনখীতির ছানরকে দ:-পাচি হাজার 
প্লাম্বং সরঞ্জামের সূকাঠন আদ্যোপান্তে বসত করে ছেড়েছেন। 

আমার কিন্তু সন্দেহ হয় যে, সন্তোষকুমার কাশীর কোনো অবধৃত-আগমবাগীশের চেলা 
ছিলেনন। সেই জন্যেই এই রকমের স্মাতিধর হয়ে উঠেছেন। 

সারা দিন “কেয়া ভাও' করে সন্তোষবাব্‌ যে আবার গভগর রাতে বসে নাটক লেখেন, গল্প 
লেখেন, আর সেসব মণ্চস্থ এবং প্রীসম্ধ দৈনিকে মদ্রুত হয় তাও আমার জানা ছিল না। সুর 
নিয়োগশীর বহুমুখী কার্যতালকার বিবরণ শোনার মাঝে সন্তোষক্মারের ছেলেমেয়ে আএ 
জামাইয়ের রবীন্দ্র-সঙ্গতে মৃস্ধ হওয়ার অবকাশও হয়োছিল সোদন। 


আম বাড়ি ফেরার পথে ভাবতে ভাবতে এলাম যে, এত সব সংন্দর সংন্দর পরিবার বংলা 
দেশে থাকা সত্বেও আমরা সব বিষয়েই এত পিছিয়ে পড়াছ বেন? 

এই তো সুর মহাশয়দের বংশ -শিল্প ও বাণিজ্যে তাঝ। দেশের অগ্রণী, তারা বরেণা » 
উপরন্তু শিক্ষা ও সংস্কৃতিতেও এই পরিবার আভনাশ্দিত হওয়ার যোগ।। পুর্রধরা তে বহুকাল 
থেকেই, এখন এদের বাঁড়র মাহলারাও অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম দ্নঙা পার হয়ে 
গেছেন বলে শুনলাম । 

এরা সব দেশের সম্পদ গড়ে তোলেন, আর আমর। ম্যাকনামারা সাহেবের ওপর রুস্ট হয়ে 
গাতীম্ন সম্পদ দ্রাম বাস সব কিছ পাঁড়য়ে ছাই করে ফোল। 


সূর-নিয়োগী-কুমারের ম্যানোঁজং িরেইর শ্রীঅক্ষয়কুমার সুর এবং 'ডিরেইর শ্রীসঘদশনি 
সবের (হীন হলেন কম্পানির চেয়ারম্যান শ্রীরামচন্দ্র সুর মহাশয়ের মধ্যম পুত) সঙ্গে প্লাম্বিং 
বাবসার বর্তমান ও ভবিষাতের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। সমদর্শন মেটালা৩৫ অথণং ধাতুবিদ্যায় 
জার্মোনতে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে এসেছেন। 
অক্ষয়বাব্‌ নতুন কথা কিছু বললেন না; বললেন সেই মন্দা, সেই সঙ্ক॥ আর সেই 
সরকারী অবিমৃষ্যকাঁরিতার বহশ্রাত ইতিহাস। 
উৎপাদনের জন্য আবাশ্যক বয়লার-এর পাইপ থেকে শুরু করে সাধারণ জল সরবরাহের 
ইপ্প, হিমঘরের পাইপ, কয়লার খাঁনর জল 'িম্কাশন এবং বাল দিযে ভরাট কনার (স্যান্ড 
স্টোয়ং-এর) পাইপ এবং খনিজ তেলের লাইনের পাইপ-সর্ববই নানা কোয়ালাট আর নানা 
বেড়ের পাইপ লাগে। তা মন্দার জন্যে কারখানার বয়লার বন্ধ, আল,র ফসল গত বছর ধসাণ 
(ব্লাইট-এর) প্রকোপ সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কোজড স্টোনেছ তার্থাৎ ভিমঘরের বাবসা 
ভীষণ মন্দা, আর বার্মা শেল, এসো, ক্যালটেক্স প্রভৃতি বিদেশী ভেঙগা কম্গাঁনদের উৎপাদন 
সংকোচ--স্ব মিলিয়ে পাইপের বাজারে একাঁদক 'দয়ে প্রচণ্ড মন্দা এনেছে। অন্যাদকে আছে 
সরকারী বেকুবি। যেখানে ক্ষদদ্রায়তন সেচ পরিকল্পনা করে স্থানে স্থানে টিউবওয়েল খখড়ে 
আর পাইপ লাইন বসিয়ে শতভাগের পাঁচ দশ ভাগ খরচে কাজ চালানো যেতো, দেশে ফসলের 
প্রাচুর্য আনা সম্ভব হতো, সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রকজ্পে কোট কোটি টাকা ব্যয়ের পর 
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আমাদের সরকার বাহাদুরের টনক নড়লো। পারকল্পনার মারাত্মক সব ভুল শোধরাবার চেষ্টায় 
তাঁরা তখন অবহেলিত “মাইনর ইরিগেশন'কেও ইজ্জত 'দিলেন। ততাঁদনে কত অর্বদ ডলার, 
স্টার্লিং মার্ক আর রূুবল মাইথন, পাণ্ডেত, িহান্ড আর নাংগাল বাঁধের জলে ডুবেছে তার হিসেব 
সকলেই মোটামুটি জানে। 

এঁদকে এই পারাস্থিতি, অর্থাং দেশে ইতিপূর্বে যে-সমস্ত পাইপ তৈরির পুরনো কারখানা 
ছিল তাঁদের উৎপন্ন মালের বক্র নেই- তাঁদের 'কেপাসিটি'-র অর্ধেক তিন-পোয়ার বেশী ব্যবহার 
করার ক্ষমত। নেই-আর ওদিকে নিরোধ শিল্পপাঁতিদের দরখাস্ত পেয়ে তদাধক নির্বোধ সরকার 
পারামট লাইসেন্স দিয়ে আরও করেন একাচেঞ্জ নম্ট করার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন । 

এখন শিল্পকে উৎসাহমূল্য (ইনসেনাঁটভ) 'দয়ে মহাস্থাবর সরকারকে পুরনো এবং নতুন 
কারখানার উৎপন্ন মাল পড়তার চেয়ে অনেক 'নছু দরে বিদেশে রপ্তানির রাস্তা করে দিতে হচ্ছে, 
আর সেই উৎসাহমূল্য (চিরন্তন ঘাটতি বাজেটের মাধ্যমে) সরকার আপনার আমার কাছ থেকে 
আদায় করছেন, আওরংজেবের 'জাঁজয়া করের মতন লক্ষ রকম শুল্ক আদায় করে। 

সেলস ট্যাক্সের মাহমাটাই ধরা যাক: এক গাছা পাইপের ওপর অনেক ক্ষেত্রেই দু-তিন 
দফা বিব্রয় কর আমরা দিয়ে থাঁক এক রাজ্যের পাইপ ফ্যাক্টরী থেকে বিভিন্ন রাজোর বাজারে 
যাবার পথে। 

তাতেও কেতার, মানে আপনার আমার, রেহাই নেই । পাইপের দাম বেড়েই চলেছে। গত 
কয়েক মাসের মধোই সব রকম পাইপের দাম বেড়েছে ১১ পারসেন্ট। কেতারা থমকে গেছেন; 
অসংখ্য ছোট বড় প্রতিষ্ঠানের 'বান্ত কোথায় তাঁলয়ে গেছে। 'িবরাট এীতিহ্য, পিজা ফাণ্ডের 
শক্ত ভত আর পারবারক এক্যবদ্ধভার জোরে ঘা) বছরের জোয়ান সুর-ীনয়োগন-কুমার সংকট- 
কাল পার হয়ে যাবেন, আগেও যেমন বহু বিপদ বাধা তাঁরা সসম্মানে আতিরম করে এসেছেন, 
কিন্তু ছোট ব্যবসায়ীদের কে পার করবে এই বৈতরণী ? 


এই মন্তব্যের সবটাই অক্ষয় সুর মশায়ের নয়, বেশ কিছুটা আমিও জুড়ে দিয়োছ। খুব 
রেগে গিয়েই সেটা করেছি, কারণ পদবাচক্ষে আম দেখতে পাচ্ছি যে, বছর কয়েকের মধ্যেই 
শহরতিতে এক-দেড় কাঠা জাম ফেনার টাকা আমার জমেছে; জাঁমদার হবার কিয়ংকাল পরে 
একতলা একটা "ভলা' তৈরির টাকাও জাঁময়োছ, কিন্তু পাইপ? পাইপের দাম সরকারা 
পারকঙ্পনার কলাণে যাঁদ আরও চারগুণ বেড়ে যায় তখন ? 

অবশ্য স.র-নিয়োগ-কুমার তখনো থাকবেন; নিশ্চয়ই আমার জমি বাঁড় তোরর আগেই 
তাঁদের প্ল্যাঁচখাম গস" উংসবের শ,ভসংবাদ দশাদকে ঘোঁষধত হবে; সুর এনামেল, সুর 
ইশ্ডাস্ট্রজ, নিরলয়া ফার্ম, সর এস্টেটস, সৃ্শ্্রী সিনেমা কেত আর নাম করবো নন্দীগ্রামের 
তারিণচরণ সুর মহাশয়ের উত্তরপ্পুষের কীর্তিকল।পের ?) সব কাট প্রাতিষ্ঠানই দৃপ্ত 
পদক্ষেপে রজত, সুবর্ণ হরক আয়ন্ভীর দিকে এগিয়ে চলবে। 


আমার ঘাটাত বাজেটের জন্য আমার নতুন বাঁড়র পাইপ ফিটিংস কিনতে না পেরে আম 
তখন সমদর্শনবাবুর কাছে যাবো. কারণ অক্ষয়বাব্‌ ততদিনে নিশ্চয়ই রিটায়ার কনেছেন। 'গয়ে 


৫৬ 


বলবো, আপনাদের শুভ হীরক জয়ন্তী উৎসবে যে লোকটা ছাইপাঁশ কী সব লিখোছিল লে 
মোরারজশভাইয়ের (তান তখনো অর্থমন্মকে, মৌরসী করে অনর্থ ঘটাচ্ছেন) কলাণে কয়েক 
গ্রা্ছা পাইপের টাকা যোগাড় করতে পারছে না। সমদ্র্শন দেবেন কি কয়েক গাছা পাইপ লস্তা 
দরে ? 

নিম্নবিশ্ত ভারতবর্ষের প্রতশক বচ্ধ আমাকে তিনি চিনতে পারাতে পাইপ কয়েক গাছা 
পেয়ে যাবো দারুণ সস্তায়। আর আম তাঁকে কল্যাণ কামনা করে আশীর্বাদ করতে করতে বাড় 
করবো । সেই হবে তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা, কারণ সুর-নিয়োগশ-কুমারের শতবাষকিশ 
উৎসব যখন তান মহা আড়ম্বরে পালন করবেন তখন আম থাকবো না। 


৭ ডিসেম্বর, ১৯৬৮ 





৫৭ 
ও 





১০০০ 


মানুষের জশবনে তেল জিনিসটি যে অপরিহার্য সেটা ছেলেবেলায় প্রথম রিয়্যালাইজ 
করেছিলাম আমাদের পাড়ার জগড়নাথ-র নোংরা ঘুপচি দোকানের পরম উপাদেয় তেলেভাজা খেয়ে 
এবং হেদো-গোলদীঘির জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে সর্বাঙ্গো সর্ষপ তৈল লেপন করে। বড় হে 
যখন জীবিকার অন্বেষণে বেরোলাম তখন আবার তেলের উপকারিতার আর একটি দিক 'ভিসয়্যা- 
লইজ করলাম। দেখা গেল যে, কাজ পেতে গেলে, কাজ আদায় করতে হলে পকেটে পকেটে 
নানারকম তেলের শিশি নিয়ে ঘোরা দরকার । কোথাও লাগে সৃবাসিত রিফাইনড অয়েল, কোথাও 
সাদাসিধে সরষের তেল, আবার কোথাও খনিজ মোটা ক্রুড-অয়েল-একটি না-হয় আর একটি 
লাগাতেই হবে উপার্জন নামক রোপ্যমদ্রাপ্রসবিনী যন্দ্রটিকে চাল রাখতে হলে। রাজনৈতিক তৈল 
মর্দনের কথা এখন বলা বাহুল্য; কারণ বর্তমানে কয়েকমাস আপনার আমার মতো প্রত্যেকেই 
নর্বাচনপ্রার্থা' রাজন্যবর্গের পাঁরবেশিত সুূবাঁসিত তৈল দ্বারা মার্দত অবস্থায় কাটাবো, যতাদিন 
না তাঁদের ভাগ্যনিয়ন্তণ হয়ে যায় ভোটযুদ্ধে। তারপরেই আমরা আবার যে-কে সেই তৈলকল্কে 
(আভধান দেখুন) পাঁরণত হবো । 


শ্রীপ্রকূতিনাথ ভট্টাচার্য এবং শ্রীপণ্ঠানন মন্ডল মহাশয়রাও অবশ্য তাঁদের 'শালিমার কোৌমক্যাল 
ওয়াক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর কারখানায় প্রধানত তেল তৈরি করে বিতরণ করেন, কিন্তু তা 
নিতান্তই অভিসন্ধি-বহির্ভৃত। তাঁরা নিছক 'কনাঁজউমার গুডস' অর্থাৎ ভোগ্যপণ্য হিসেবে 
ভারতবর্ষের বাজারে প্রায় দু'কোটি টাকার 'শালিমার' মার্কা নারকেল তেল এবং 'দেশ' ঘি উৎপাদন 
ও বিক্লয় করেন। র 

বাজারে এই তেল ও 'ঘিয়ের ছোট বড় টিন অনেকাঁদন থেকেই দেখে আসছি, কিন্তু এ যাবং 
আমার ধারণা ছিল যে, দ্রব্গলি কোনো অবাঙাল? প্রতিষ্ঠানে তৈর9। প্রকৃতিনাথের জোচ্ঠা কনা 
শ্রীমতী রানির স্বামী চার্টার্ড আযাকাউন্ট্যাপ্ট শ্রীঅসীম ভট্রাচার্যের কাছে ঘটনাচক্রে শুনে আশ্চর্য 
হলাম--আপনারা অনেকেও নিশ্চয়ই তাই হবেন যে, প্রাতষ্ঠানটির সম্পূর্ণ মালিকানা দুই বাঙালণী 
ভদ্রলোক এবং তাঁদের কার্মবন্দ ও আত্মীয়স্বজনের। আরও অবাক হলাম এদের বিশাল কারখানা 


শালিমার কেমিক্যাল ওয়াক প্রাঃ লিমিটেড 
১ চেতলা সেন্ট্রাল রোড, 
কলিকাতা-২৭ 


দেখে, যে কারখানায় তেল-ঘি ছাড়াও অন্যান্য পণ্য-উপপণ্যের উৎপাদনের আয়োজন বেশ বড়। 
এরা 'রেমন্ড 'মল' প্রভাত যল্দের সাহায্যে 'বেরাইটিজ' নামক খনিজ থেকে বৌরয়াম কম্পাউণ্ডস 
তরি করেন। উপরম্তু এদের একটি আধুনিক 'আ্নোডাইজং প্ল্যাপ্ট' আছে। আর আছে বহু 
বল্ল সংবলিত সম্পূর্ণ একটি আধুনিক মোশন-শপ যার মালিকানা শালমার কোমক্যাল-এর নয়। 
এই মেশিন শপ-এর বারো আনা মালিক হলেন প্রকৃতিনাথ এবং চার আনা শারক হচ্ছেন 
শালমার-এর চীফ এঞ্জনীয়ার শ্রীকালীমোহন চট্রোপাধ্যায়। মন্দা বাজার এবং শ্রামক আস্থরতার 
জন্যে মেশিন-শপটি এখন বন্ধ আছে। প্রকাঁতিনাথরা শালিমার কোঁমক্যালসের ভাড়াটে হসেবে 
এই যল্শালাটিকে এখানে রেখেছেন। ঝকঝকে মেশিনগৃি নীরবে দাঁড়য়ে আছে বন্ধ্যা নারণর 
মতো। 

পশ্ডিত বংশের সল্তান প্রকৃতিনাথের পূর্বপুরুষরা প্রায় সকলেই টোল থেকে কলেজ পর্যম্ত 
শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানেই সংস্কৃতের অধ্যাপনা করে এসেছেন। তা স্বগীয় জানকশীনাথ ভট্টাচার্য 
মহাশয় ছিলেন কৃফনগর কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক। উত্তরকালে তিনি কিছুদিন কলকাতার 
রিপন কলেজেও অধ্যাপনা করেছিলেন। 

প্রথম ব্যতিক্রম ঘটালেন প্রকীতিবাবূর দাদা শ্রীবিভূঁতিনাথ ভর্রাচার্য। তিন পারিবারক বাত 
ছেড়ে বি এন রেলওয়েতে চাকরি নিলেন। প্রকৃতিবাবু শিবপুর দীনবন্ধু ইনস্টিটিউশন থেকে 
ম্যান্রক পাসের পর রিপন কলেজ থেকে "পওর সায়ান্দে' বি. এস-সি. পাস করলেন। তারপরে 
1তনিও দাদার মতো চাকরির সন্ধানে বেরোলেন। চাকরি করা তাঁর পোষালো না বললে ভুল হবে, 
চাকার তিনি পেলেন না। দু তিনটে দরখাস্তের পরই সে চেষ্টা তিনি ছেড়ে 'দিলেন, কারণ 
চাকরির উমেদার করতে গিয়ে লোকের তাচ্ছল্য ও অবহেলা তাঁর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠোছল। 
ভাবলেন, এরকম দাস্যবৃস্তির চেয়ে মুটোর্গার করাও ভালো। যৎসামান্য উপার্জন 'তিনি অবশ্য 
প্রাইভেট টিউশনি থেকে করাছিলেন। 

আচার্ধ প্রফযন্পচন্দ্র শ্রমসাধ্য যে কোনো কাজকেই পরম মূল্য দিয়ে বাঙালশীকে যতই উদ্বুদ্ধ 
করে তোলার চেম্টা করে থাকুন না কেন, প্রকৃতিনাথ যে কাজে নামা স্থির করলেন, 'কালচার্ড” 
বাঙালীর কাছে সোঁদন সে কাজের কোনো 'প্রেসটিজ' ছিল না। ব্যবসাট হলো গম পেঘাইয়ের। 
গম-পেষাই মানে এখন কন্ট্রোলের দিনে আপনার আমার পাড়ার অবাঙালগ যে সমস্ত আটাকলে 
আমরা সপ্তাহের রেশনের গম চূর্ণ করাই সেইরকম কন্ণগ্রাইন্ডিং মেশিন নিয়ে বাবসা । 


প্রকৃতিনাথের বাবা জানকীনাথ দেহত॥গ করেন প্রকাতিবাব্র যখন মান্র দশ বছর বয়স। 
দাদা বিভূতিনাথ তখন রেলের কাজ করছেন শািমারে। বাবার মৃত্যুর পরে 'তনি বাঁড়র সকলকে 
কৃষ্ণনগর থেকে নিজের কর্মস্থলে নিয়ে এসেছিলেন। তিনিই ছিলেন প্রকীতনাথের অভিভাবক 
তিনি ছোট ভাইয়ের শিল্পপ্রচেস্টার সমর্থন করলেন না; প্রস্তাব করলেন যে, প্রকৃতিনাথ বি এন 
রেলের খড়াপুর ওয়াকশিপে শিক্ষানবিসী করে, ভবিষ্যতে যাতে একটা ভালো কাজ পেতে পারেন 
তারই চেম্টা করুন। 

কিন্তু প্রকৃতিনাথ চাকরির পথ আর না-মাড়াবার সংকল্প করেছেন; তিনি দাদার ইচ্ছেয় সায় 
দিতে পারলেন না। অথচ একটা কর্নগ্রাইন্ডার কেনার টাকা তো দূরের কথা তার দশমাংশও 


৫৭) 


প্রকৃতিনাথ যে এক সঞ্গো জোটাবেন সে সঞ্গাতিও তাঁর তখন ছিল না। দাদা হয়তো পারতেন কিন্তু 
তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে ভাই ধে কাজ করতে চলেছেন তার জন্যে দাদার কাছে আর সাহায্য চাওয়া 
যায় না। 

ধারে কিছু টাকা বা একটা মোশন যোগাড়ের আশায় প্রকাতিনাথ কলকাতা শহর চরে 
বেড়াতে লাগলেন। পথে হঠাৎ একদিন তাঁর স্কুলের এক শিক্ষক দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের সঞ্গো দেখা । প্রকীতিনাথের কাছে ইনি ছিলেন 'দীনুদা'। কুশল প্রশ্নে প্রকীতিনাথের 
সমস্যার কথা শুনে 'দীনুদা" অযাচিতভাবে নিজের সামান্য সণ্য় থেকে প্রকতিনাথকে আড়াইশো 
টাকা দেবার প্রাতশ্রাত দিলেন। 


সেই টাকাকে মূলধন করে প্রকীতিনাথ আবলম্বে শিবপুর বাজারে ছোট্ট একটি আটা-কল 
বাঁসয়ে কেললেন। তার নাম 'দলেন "শঙ্খ আটা-কল'। কিন্তু একটা ঘর আর একটি মোঁশনেই 
তো ব্যবসা চলে না, ওয়াকিং ক্যাপিট্যালও দরকার । তা-ও জুটে গেল কয়েকজন সতীর্ঘের মাধ্যমে । 
এ“রাও গ্র্যাজুয়েট এবং সবাই অস্পাবস্তর বেকার । তাঁরা এক একজন আড়াইশো টাকা 'দয়ে 
প্রকতনাথের অংশীদার হলেন। 

'শঙখ' মাক্া আটা অচিরেই জনাপ্রয় হয়ে উঠলো। তখনো রেশনিং-এর প্রবর্তন হয়নি, 
কারণ সেটা ছিল প্রাক-তেরশো পণ্টাশ যুগ, মানে এ শতকে বাংলা দেশের প্রথম দুভিক্ষের আগের 
কথা। (দ্বিতীয় দুভিক্ষ মানে ১৯৬৭-র দুা্ভক্ষ)। প্রকৃতিনাথরা ব্রাউন পেপারের পরিজ্কার 
ঠোঙায় ভালো প্যাকিং করে প্রচুর পারমাণে সেই আটা বিক্রি করতে লাগলেন। ব্যবসা বেশ সনন্দর 
বেড়ে চলছিল, এমন সময়ে এলো পণ্টাশের (১৯৪৩-এর) দাভরক্ষ এবং তারপরে খাদ্য 'নিয়ল্তণ। 
'শাঙ্খ' আটা-কল বন্ধ করে দিতে হলো। 

বন্ধ্দের অংশের টাকা মিটিয়ে দিয়ে প্রকৃতিনাথ আবার বেকার হলেন। তবে এখন তাঁর 
কিছ; সণ্য় হয়েছে। নতুন কিছ; করার জন্য ব্যগ্র, অথচ কি করবেন তার কোনো আহীডিয়াই তাঁর 
নেই। ঘুরতে ঘুরতে তিনি স্বগাঁয় জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মশায়ের কাছে গিয়ে পড়লেন। 


এখনকার প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের কাছে জ্ঞানাঞ্জনবাবূর পারিচয় 'নিষ্প্রয়োজন। তানি ছিলেন আজ 
থেকে পনেরো বিশ বছর আগেকার বাংলা দেশের . ক্ষুদ্রশজ্প-জগতের এক স্বনামধন্য উদ্বোদ্ধা। 
তাঁর উদ্যোগে ও অন/প্রেরণায় আয়োজিত কলেজ স্ট্রীট মাকেটের দোতলায় অবাস্থত স্থায়ী শিল্প- 
বাণিজ্য প্রদর্শনী, এবং ইডেন গার্ডেন প্রভাতি স্থানে অন্বীষ্ঠত বিখ্যাত শিজ্পপ্রদর্শনী বহু যুগ 
ধরেই আমরা নিয়ামত দেখে এসোছ। ১৯৫৬ সালে জ্ঞানাঞ্জনবাবু পরলোকগমন করেন। 


জ্ঞানাজন নিয়োগণ প্রকীতিনাথকে বললেন ইনজেকশনের কাচের আমপুল তৈরি শিখে তারই 
একটা ছোট কারখানা খুলতে । প্রকাতিবাবুর শিক্ষানবিসী শুর হলো আরেকটি আ্যমপুল 
কারখানায়। তিন মাস অবৈতনিক থাকার পরে তাঁর আলাওয়েন্স হলো মাঁসক পাঁচ টাকা। 
(শালিমার কেমিক্যালস্‌-এর বর্তমান ম্যানেজার শ্রীতুলসীদাস ঘোষ মশায় তখন সেই আমপুল 
ফ্যাক্রীরির ম্যানেজার ছিলেন এবং তাঁর হাতেই প্রকতিনাথের গ্লাস-রোয়িং বিদ্যায় হাতেখাঁড় 
হয়েছিল)। 


৬০ 


শিক্ষার পরে প্রকৃতিনাথ স্বস্থান শালমারে সাত আটাট শ্রামক নিয়ে নিজের আমপুল 
ফ্যার্তীর খুললেন । িছাাদনের মধ্যে এই ছোট কারখানা থেকে প্রকাতিনাথের মাসিক আড়াইশো 
1তনশো টাকার সাশ্রয় হতে লাগলো । এটা হলো ১৯৪৪ সালের কথা । পরে তিনি স্থান সত্কুপানের 
জন্য কারখানা নারকেলডাঞ্গায় তুলে 'নয়ে যান। 


চুয়াল্লশ সাল প্রকাঁতিনাথের জীবনে নতুন অধ্যায়ের শুভসূচনার বৎসর । প্রথমে ভীন সেই 
বছরে গায়তশ দেবীর পাঁশিগ্রহণ করে গাহস্ধ্যে পদার্পণ করলেন; দ্বিতীয়ত, তান শ্রীপণ্জানন 
মন্ডলের বন্ধূতা ও সহায়তা পেলেন । 

মন্ডল পাঁরবার কাঁলঘাট-আদগঙ্গার পশ্চিম পাড় চেতলা অণ্লের পুরনো বাসিন্দা । 

পণ্গাননবাবঝূর অর্থানুকূল্যেই ১৯৪৫ সালে প্রকাতিনাথের পক্ষে 'শাঠলমার কোমিক্।াল 
ওয়াকস প্রাইভেট লামটেড' সংস্থার পত্তন করা সম্ভব হয়োছিল। আজ থেকে ২৩ বহর আগে 
সেই যে দু'জনে শডরেক্টর হয়ে প্রতিষ্ঠানের জল্মদান করোছিলেন এখনো তাঁরা পরস্পরের সোহাদণ্ 
অটুট রেখে এাশগয়ে চলেছেন, এবং সেইজন্যই নিশ্চয়ই, এত অল্প দিনের মধ্যে বাঙালন প্রাতিষ্তান 
হয়েও তাঁরা এত বড় হতে পেরেছেন। 

১নং চেতলা সেন্ট্রাল রোডে পণ্চাননবাবুর বাঁড়রই এক অংশে শালিযার কোমক্যাল এর 
যে হেড আঁফস আরম্ভেই খোলা হয়োছল তা এখনো সেখানেই আছে। 


ছোট কারখানাটি স্থাপত হলো নারকেলডাঙ্গায় প্রকাঁতিনাথের আ্মপুল কারখানার পাশে । 

৯নং চেতলা সেন্ট্রাল রোড-এ 'কন্তু কেবল ধনাগমের কাজই হয় না। শুনে খুব তৃপ্তিলাভ 
করলাম যে. পাস-করা না হলেও আমাদের স্ব্পবাক নম্রস্বভাব সুপুরুষ অবশ্য প্রক্কাতিনাথও 
দীর্ঘদেহ সুদর্শন ব্যন্ডি), অথচ অকৃতদার শ্রীপণ্টানন মন্ডল ওই অণুলের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ । 
তাঁর দাতব্য চাকিৎসালয়ে তান প্রাতাঁদন সকালের দিকে শ' দুই আড়াই রোগপর াকিৎসা এবং 
বনামূল্যে ওউষধ বিতরণ করেন। ছহটির 'দনে চাকিৎসাপ্রার্থীর সংখ্যা শ' পাঁচেকেও ঠেকে । 

ছেচল্লিশ-সাতচল্ল্িশের ভয়াবহ সাম্প্রদায়ক দাঙ্গার পব নারকেলডাঙ্গাতে নিয়মিত কার্ড 
করায় প্রন্নুর বিঘ্ন হলো। তখন কর্তারা ক্যাক্টীরটাকে সেখান থেকে তুলে আনলেন । ইতিমধ্যে 
কাজও অনেক বেড়ে গেছে, তাই কেবল একই জায়গায় স্থান অকুলান হওয়াতে 'বাভন্ন বিভাগ 
পৃথক পৃথক অন্চলে স্থানান্তারত হলো । নারকেল তেল, তল তেল, পাউডার প্রভাত প্রসাধনীর 
বিভাগগদাল চেতলা, শাহাপুর এবং রামকেস্টপুরে বসালেন। আর এই সময় থেকে আমপুল 
ফ্যাক্টীরিটা বন্ধ করে দেওয়া হলো । 

প্রথম 'দকে প্রকাঁতিনাথরা বাজার থেকে বালক প্যাকিং-এ অপাঁরশ্রুত নারকেল তেল কিনে 
ীজেদের কারখানায় তার শোধন করে ছোট বড় টিনে ভরে শাঁলমার কেমিক্যালের লেবেলে বাক্ত 
করতেন। 

পঞ্চাল সালে এ*রা প্রথম অয়েল-ক্রাশিং শুরু করলেন। সেই কাজের জন্যে তাঁরা মাঝাঁর 

২৬১ 


সাইজের দুটো দেশশী মেশিন বসালেন। এটা আমরা সকলেই জানি ষে নারকেল তেল উৎপন্ন হয় 
নারকেলের শাঁস থেকে । সেই শাঁসের আখ্যা হলো 'কোপরা'। 


'কোপরোা' শব্দটা কানে এলেই আমার মনের তারে গাঁটার-বংকারের অনুরণন হয়--'আলোহা' 
আর 'লা-পালোমা' বাজতে থাকে যেন। ফ্বখ্ন দেখ নবযৌবনে ফিরে গোঁছি। যেন প্রবালদ্বীপের 
সুন্দরীরা হুলা-হুলা নাচের সঙ্গে দেহ হিল্লোলিত করছেন; ঘাসের ঘাগরার আন্দোলন আর 
ফ্র্যাঞ্জিপানির মধুগন্ধে সব কিছ; যেন মাতাল হয়ে উঠেছে। ছেলেবেলায়, প্রথম যুগের সবাক 
ছবির আমলে “দ পেগান' নামে একটা সঞ্গীত-মুখর ফিল্ম দেখোছলাম, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের 
পটডূমিকায়। (কয়েক সপ্তাহ আগে রেমন নোভারো নামক হলিউডের যে চিন্রতারকা রহস্যজনক- 
ভাবে মারা গেলেন, তিনি ছিলেন সেই ছবির নায়ক)। গল্পের সেই টাঁহটি দ্বীপের আঁধবাসীদের 
জীবিকা নির্বাহ হতো প্রধানত 'কোপা' বাক্র করে। সেই প্রথম কোপ্‌রা কথাটা শুনেছিলাম 
বলে আজও তার উল্লেখে এইসব কথা মনে পড়ে। 

ভারত সরকারের পরিসংখ্যান অনুসারে পৃথিবীতে নারকেল চাষের মোট আয়তন ৮৫ লক্ষ 
একর এবং সেই জাঁমিতে ফলে মোট ১৯০০ কোট নারকেল। 'ফাঁলপাইনসের নারকেল চাষ 
সর্ববৃহং_২৮ লক্ষ একরে ৬০৮ কোটি নারকেল ফলন হয়। তারপরেই স্থান হলো ভারতবর্ষের_- 
১৭ লক্ষ একরে ৪৭০ কোটি । সংহল, মালয়, ইন্দোনেশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরের (ফিলিপাইনস 
বাদে অন্যানা) দ্বীপপনঞ্জের মোট চাষ ৪০ লক্ষ একর। আন্দামান, নিকোবার, লাক্কাদভ, 'মিনিকয় 
প্রভীতি ্বীপেও নারকেলের যথেষ্ট ফলন হয়; আন্দামানের চেয়ে নিকোবারেই বেশী হয়। এগুলি 
ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্গত দ্বীপ এবং তার পাঁরসংখ্যান ভারতের হিসেবে থাকার কথা। 


নারকেল গাছের এবং নারকেল নামক কঠিন আবরণে কোমল অভ্যন্তরযুস্ত ফলাটির 
প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতার একটি তালিকা প্রস্তুতের জন্য কাণ্ড থেকে শাখায় আরোহণ করা 
যাক। 

নারকেল গাছের গড় থেকে আসবাব না হলেও আরও অনেক কাজ হয়। নারকেল পাতা 
থেকে ঝাঁড়, বাস্কেট, পাটি, মসলন্দ, ঘরের চাল এবং গৃহলক্ষতরীর পক্ষে আবশ্যিক সম্মারজনী অর্থাং 
ঝাঁটা (মানে, মিনসের পোড়ারমুখ থে"্তলে দেবার খ্যাংরা) তোর হয়। নারকেলের ছোবড়া থেকে 
সৃতাঁল, দাঁড়, 'কয়ের', 'কয়ের ম্যাঁটং (ক্রিকেট খেলায় অস্ট্রোৌলয়াকে হারানোর পক্ষে ইন্ডিয়া 
টীমের আবশ্যকীয় সরঞ্জাম) নির্মিত হয়। নারকেলের মালা থেকে আমার মতো গাঁরব লোকের 
জন্যে থেলো হকো, নুনের পান, কলির ঢাকনা ছাড়াও শখের জিনিস হ্য নানারকমের এবং 
মালা প্ড়য়ে যে কাঠকয়লা করা যায় তার কোয়ালিটিও অতুলনীয় । ডাব-নারকেলের জল রোগীর 
পথা, আবার সেই জলকেই জারিয়ে নিয়ে শরীর-মনের উদ্দীপক ও উত্তেজক তাঁড় করা যায়; 
চিনি. মিছরি, ভিনিগার প্রভৃতিও হয়। সব শেষে নারকেলের শাঁস-ডাল, তরকাঁর আর মালাই 
কা'রি, নাড়ু, সন্দেশ, গঞ্গাজলি আর চন্দ্রপ্দালর বিচিত্র স্বাদের কথা ভাবলেই আমার পরম শ্রত্ধেয়া 
শাশুড়ি ঠাকুরানীর রন্ধন সৌকর্ষের কথা মনে হয়। 

উপরন্তু নারকেলের শাঁস খোসাসদ্ধ শুকিয়ে রাখা হয় ভাঁবষ্যতে 'নিওড়ে তেল বের করার 


তত 


জন্যে। তেল বের করে নেবার পর যে খইল (পূনাক) অবশিষ্ট থাকে তাও ফেলা যায় না। 
গবাদ পশৃর খাদ্য হিসেবে তার প্রভূত উপকারিতা । (নারকেল, খেজুর আর তালগাছের মতো 
এমন সর্বার্থসাধক পাদপ আর একটিও আছে বলে তো আমার মনে পড়ছে না)। 


ভারতবর্ষে নারকেলের সর্বাধিক ফলন হয় কেরালা রাজ্যে-৭০ পারসেস্ট। মহশশ্‌র, 
তাঁমলনাডু, অল্প, আন্দামান-নিকোবার প্রভাতি দ্বীপে উৎপন্ন হয় সাকুল্যে ২৭ পারসেন্ট। বাঁক 
তন পারসেন্ট এদক ও'দিকে হয়। 

নিজস্ব উৎপাদন বিরাট হওয়া সত্তেও বিদেশ থেকে আমাদের ৯ কোট টাকা দামের 
৯০,০০০ টন আন্দাজ কোপরা আমদানি করতে হয়। ১৯৬৪-র আগে যে-কেউ ফরেন এক্সচেঙ 
ও লাইসেন্স যোগাড় করে 'কোপরার আমদান ও 'পুনাক'-এর রস্তানি করতে পারতেন, কিন্তু 
তারপর থেকে স্টেট ট্রেডিং করপোরেশন ছাড়া কারও কোপরা আমদানর আঁধকার নেই; পুনাক 
রপ্তানি করা যায়, কিন্তু সেটা করে আজকাল আর কোনো 'ইনসেন্টভ' (উৎসাহমূল্য) পাওয়া 
যায় না বলে এস-টি-সি ছাড়া আর কেউ তা প্রায় করেন না। দুঃখের বিষয় যে, এস-টি-সি-ব 
কব্জায় আসার পর থেকে এইসব লেনদেনে নাক খানকটা বিশৃঙ্খলার সূষ্টি হয়েছে। 

প্রকৃতিনাথ ও পণ্চাননের শালিমার কেমিক্যাল ওয়ার্কসকে সম্প্রসারণের সময় দিয়ে আমি 
মনের আনন্দে তথ্য পারবেশন করে 'নিলাম। 


১৯৫৯ সালে কলকাতা থেকে বারুইপুর যাবার মধ্যপথে, রামকৃষ্ণ মিশন নরেচ্দ্পুর আবাসিক 
বিদ্যালয় থেকে একট এগিয়ে দশ বিঘা জাম শালমার-এর জন্য কেনা হলো। তখন এ*রা যে জাম 
তিন হাজার টাকা 'বিঘা কিনেছিলেন, এখন তার দাম হয়েছে ন্রিশ হাজার টাকা করে। পরে তাঁরা 
আরও সতেরো বিঘা জম বাঁড়য়েছেন, কিন্তু আগের দরে আর পানান। 

উনষাটেই বাঁড়ঘর তৈরি হয়ে মোশন বসানো শুরু হলো। এবারে আর সেই দেশশ ছোট 
ক্লাশার নয়--প্রথমত বড় বড় তিনটে দেশী এবং সাতটা বিলিতা 'রোজডাউন' ক্লাশার বসানো হয়েছে। 

নতুন কারখানা- না, কারখানা বললে কেমন যেন ছোট ছোট মনে হয়-শালিমার-এর প্রকাণ্ড 
ফ্যান্তুর চালু হলো ১৯৬০ সালের এক শুভ দিনে । 

টোল-পাঠশালার গুরূমশায়দের উত্তরপুর্ষ, কলেজ অধ্যাপকের সন্তান প্রকৃতিনাথের কর্ম- 
জীবনের স্বাভাবিক পারণাঁতি হওয়া উচিত ছিল শিক্ষক বা অধ্যাপক হওয়া, কিন্তু তানাহয়ে 
তিনি আজ তাঁর প্রিয়বন্ধু পণ্সাননের সহযোগিতায় হয়ে দাঁড়িয়েছেন বিশিষ্ট এক 'শিক্পপাতি-- 
শালমার কোমক্যালের ম্যানোজং ভিরেক্ুর। তাঁদের ফ্যাক্লীরর কতকগুলি বিভাগ এখন ২৪ 
ঘন্টাই চলে । আর এই ফ্যাক্তীরতে শুধু নারকেল তেলই উৎপন্ন হয় মাসে ২০০ টন অর্থাৎ ৫8০০ 
মণ, যার দাম হচ্ছে টন-করা ৬০০০ টাকার মতো । 

উপরন্তু ঘি-বিভাগে দেশী ঘি হয় বছরে ৫1৬ লক্ষ টাকার মতো এবং প্রকাণ্ড কেমিক্যালস 
বিভাগেও পুরোদমে 'বেরিয়াম কম্পাউণ্ডস তোঁরর ব্যবস্থা হয়েছে। 

৩০ জুন, ১৯৬৭-র ব্যালেল্স শশটে এদের মোট বিক্রয়ের অঞ্ক পাচ্ছ ১,৯৫,৭৮,৬২০ 
টাকার। 


৬৩ 


শালিমার কেমিক্যালের ২২ বছরে প্রবল অগ্রগতির মান্া বোঝা যাবে নিম্নলিখিত তুলনা- 
মূলক (টাকার) অঞ্কগুলি থেকে : 


সাল পেড-আপ ক্যাঁপিটগাল রিজার্ভ সম্পার্তর দাম [বিরুয় নশট লাভ ডিভিডেন্ড 


৯৯৪৫-৪৬ ৯১০০০ ৮ ১,০০০ ৬২,০০০ (-) ৩০০ -.. 
৯৯৫৮-৫৯ ৯৯৭,০০০ ২,০০০ ১৩৬,০০০ ২৩,৩০১০০০ ৪২,9০০ ২১,০০০ 
১৯৬৬-৬৭ ৪১,৬০,০০০ ১০১০9০১০9০০ ২০১৩৬,০০০ ১৯,৯৬,০০৯০০০ ৭৩৪,০০০ ৬৯,০০০ 


(বশেষভাবে লক্ষ করার বিষয় হলো 'ডিভিডেন্ডের ন্যূনতা এবং রিজার্ভ ফাণ্ডের প্রতুলতা, 
অর্থাৎ স্ব্ণনণ্ডপ্রসবিনণ হংসঁটিকে জিইয়ে রাখার সতগ্রচেষ্টা)। 

কিন্তু কেবল প্রকাঁতিনাথ ও পণ্টাননের দ্বৈত প্রয়াসেই শাঁলমার-এর সফলতা নিশ্চয়ই সম্ভব 
হতো না। তাঁদের পাশে ও পিছনে আছেন শ্রীতুলসীদাস ঘোষের মতো প্রবীণ আভজ্ঞ ব্যান্ত (ঁষাঁন 
অতাতে প্রক্াতিনাথকে আ্যমপুল তৈরি শাখয়েছিলেন), শ্রীঅবনীকুমার ব্রহ্গ, শ্রীঅমরেন্দ্র ভট্টাচার্য, 
শ্রীতিনকাঁড় মুখোপাধ্যায় (কেমিক্যাল বিভাগের তত্তাবধায়ক) এবং পণ্টাননের অন:জ শ্রীসাধন মণ্ডল 
এদের মধ্যে অনেকেই আবার কম্পানির শেয়ারহোল্ডার। 

শ্রীমতী গায়প্র ভট্াচার্য এবং ভত্রাচার্য দম্পাতর বড় ছেলে শ্রীমান লোকনাথও শেয়ার- 
হোল্ডার। লোকনাথ এবারে হায়ার মেকেন্ডারী পরীক্ষা দেবেন। লোকনাথের 'দাদি রান্রর ও তাঁর 
স্বামশ শ্রীমান অসীমের নাম প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই করোছ। রান্ত ও লোকনাথের পরে আছেন 
শ্রীমান সোমনাথ ও কুমারী আদাঁত। নাবালকত্বের সীমা পার হতে তাঁদের এখনো অনেক দেরি। 

প্রকৃতিনাথ-পণ্াননকে অশেষ সহায়তা করে চলেছেন এদের গুজরাটী বন্ধু শ্রীলালজী 
রতনাঁস ভাটয়া, ওরফে আনন্দবাবু। প্রথমে ইনি ছিলেন শুধু এদের কোপরা-সাপ্লায়ার। বহু 
বছরের ব্যবসায়িক সান্লিধ্য এখন বন্ধূতায় পারণত হয়েছে। 


যে মেশন-শপটির উল্লেখ আরম্ভেই করোছ সেই প্রাতিজ্ঞানের নাম 'শাঁলমার টুলস আ্যাণ্ড 
আলায়েড প্রোডাক্টস'। এটির তত্তীাবধান করেন শালিমার কেমিক্যালের চীফ এঁঞ্জনীয়ার এবং 
প্রকীতিনাথের অংশীদার শ্রীকালমোহ্ন চট্রোপাধ্যায়। ইনি ইওরোপ-আমোরকায় আভজ্ঞতা অন 
করে এসে প্রকাতিবাবৃদের সঙ্জো যোগ 'দিয়োছলেন; শালিমার কোমক্যালের দায়িত্বপ্‌রণের পরেও 
এই মোশন-শপের পরিচালনা শুরু করোছিলেন, কিন্তু পূর্ববার্ণত শ্রামক আস্থরতার জন্যে এখন 
এই বিভাগটি বন্ধ রাখা হয়েছে। 


শালিমার কেমিকাল-এর পরিবেশ শ্যামল, সূন্দর। নতুন ফ্যাক্টীরর একাধক বাল্ডং, 
ল্যাবোরেটরি, ক্যান্টিন ও গ্যাবাজ প্রভাতিকে ঘিরে রয়েছে বাগান, পুকুর আর পুম্ট নারকেল গাছের 
শ্রেণী। এই পারিপাশ্িকে শ্রমিকদের উচিত সুস্থ দেহে মনে আনন্দে কাজ করা। 

কিন্তু বালিগঞ্জের নতুন 'ফ্লাইওয়ে' রেল লাইনের ওপরের ব্রীজ) পেরিয়ে বারুইপুর অবাঁধ 
এই রাজপথেব এবং এই বিস্তীর্ণ দক্ষিণ অণ্চলের মানুষের মনে এক অস্বাচ্ছন্দাকর, অস্বাস্থাকর 


৬৪ 


অবস্থার স্বা্ট করেছে ভ্রান্ত রাজনোতিক নেতৃত্ব! কৃষ্ণা গ্লাস ওয়ার্কস, সৃলেখা ওয়াস প্রভাতি 
প্রতিষ্ঠান বিষয়ে যে-দুটি প্রবন্ধ এই বইয়ে লিখোঁছ তাতেই এই নেতৃত্বের ভ্রমাত্মক কার্মকলাপের 
বিবরণ দিয়েছিলাম বলে পুনর্নাক্ত নিষ্প্রয়োজন। 

গত বছর এপ্রল মাসে যু্তফ্রন্টের রাজত্বকালে শালমার কোমিকালেও সেই মানাসক 'বকার- 
গ্রস্ত নেতারা হানা 'দিয়ে শাল্তাপ্রয় কমীর্দের বিচলিত করে তুলোছিলেন। যে প্রকাতিনাথ ভট্টাচার্য 
স্বয়ং কঠোর পাঁরশ্রমে সামান্য শ্রামক ও দোকানদার হয়ে প্রথম যৌবনে 'দনাতিপাত করোছিলেন, 
শুন্য থেকে এই বৃহৎ সংস্থাকে গড়ে তুলোছলেন- রাজনোতিক নেতারা শ্রীমকদের বিপথে টেনে 
নিষে সেই প্রকৃতিনাথকেই পর পর দু'বার একটানা ঘেরাও. লাঞ্কনা ও অপমানের কষাঘাত করালেন। 
ক্ষোভে আভমানে প্রকাতিনাথ নবাঁনার্মতি ফাক্কীরির তত্ত্রাবধান ছেড়ে গদলেন। প্রায় একাঁট বছব 
তান নরেন্দ্রপুরে আসা বন্ধ রেখেছিলেন । পাঁরিণামে শাঁলমার-এর উৎপাদনের দ্রুত অবনাতি হয়ে 
বিশ্রী এক পাঁরাম্থাঁতির উদ্ভব হলো। তখন ত্রস্ত কমর্ঁরা নিজেদের ভুল বুঝলেন এবং আটফাঁটরর 
মে মাসে তাঁরা এক 'মাঁটং ডেকে তাতে প্রকাঁতিনাথের উপাঁসথাত প্রার্থনা করলেন । সেই 'মাঁটিং-এ 
কমাীঁরা তাঁকেই পাল ছেড়া নৌকোর হাল ধরতে নতুন করে আহবান করলেন- কোনো জবর- 
দখলদার রাজনৈোতিক নেশাগ্রস্ত নেতাকে নয় । 


এখন শালমার কোমক্যালের তেল ও 'ি-বভাগ আবার পুরোদমেই চলছে, বোরয়াম 
কম্পাউস্ডস বিভাগ মন্থরগাতিতে এগোচ্ছে, কিন্তু 'শালিমার টুলস এখনো বন্ধই আছে। শ্রামক 
আন্দোলন বন্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু এঞ্জনীয়ারং শিল্পে মন্দার উপশম বিশেষ হয়ান বলেই 
প্রকীতিনাথ ও কালশীমোহন সন্তর্পণে শালমার টুলস" নতুন করে খোলার বিষয়ে 'বাধব্যবস্থা 
করছেন। আশা কার তরা শনঘ্রই এটা চালু করে বেশ কয়েকজন বাঙালশ ঝাঁরগরকে পুনার্নয়োগ 
করবেন। বাঙালীর নতুন কর্মসংস্থানও হবে, আর দেশের সম্পদও বাড়বে । শালিমার কেমিক্যালের 
দু'শো কমার মধ্যে আধিকাংশই বাঙাল । 


প্রকীতিনাথ-পণ্চানন সরষের তেন তোর করেন না। আমি 'ন্তু অনুরোধ করবো যে, আমার 
জন্যে তাঁরা যে করেই হোক কয়েক কিলো ঝাঁঝালো খাঁট সর্প তৈল প্রস্তুত করুন। তাই নিয়ে 
আ'ম লজ্জা ঘণা ভয় ভুলে ঘ:রে ঘুরে নেতাদর হাতে পায়ে তেল মালিশ করতে রাজশ আছি 
একটি শর্তে নেতারা শ্রীমক-মালক দ্বন্দ্-সৃন্ট পারহার করে অন্তত দশটা বছর বাঙালীর, তথা 
ভারতের শিজ্পোদ্যোগকে পডসটাব” করবেন না। বছর দশেক পরে তাঁরা সুগঠিত শিজ্প-বাণণজ্যের 
সবটাই না-হয় দখল করে নেবেন, কিন্তু এখন রেহাই দন! তাঁরা বাঙালশকে খেয়ে পরে বাঁচার 
চেম্টাটা করতে দন! 


১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৬৮ 
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উনান্রশ 





পণ্টত্বপ্রাণ্ত শব্দটা গশদের বেলায় কোনো দিনও খাটেনি, আজও খাটে না। আমরা 
স্বার্থপর মানুষ গরু-মোষ ভেড়া-ছাগলের মতো নিরীহ পশুদের যে কেবল কেটে মাংস খেয়ে 
ফেলেই ক্ষান্ত হই তাই-ই নয়, তাদের আস্থচর্ম শৃঙ্গনখ-অন্তদন্তকেও অসংখ্য কাজে লাগাই। 
প্রকাণ্ড হাতি ছোট ব্যাঙ কিছুই রেহাই পায় না আমাদের লোভ থেকে। ঞামাজ্‌তো থেকে ঘর 
সাঞ্জাবার জিনিস তৈরি করা ছাড়াও ভাীবজন্তুর অন্তের তৈরি বেহালা-সারেঞ্গীর তারে ঘোড়ার 
লেজের ছড়ি ও ছড় ঘষে সরের ঢেউ তুলি, আর চামড়ায় ছাওয়া তবলা-মৃদ্গ ঢাকঢোল খোল 
বাজিয়ে সুরের সঙ্গে তালের সমন্বয় ঘটাই। 

এমনি করে মত্যুর পরেও দীর্ঘকাল পশহদেহের অনেক অংশই লয় পায় না-পণভূতে 
বিলীন হয় না। 

এই ভূমিকার প্রয়োজন বোধ করলাম 'ক্যালকাটা .ইণ্ডাস্টয়্যাল কেমিক্যাল আযাণ্ড 
মিনারালস কম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড-এর (বন্ড বড় নাম) কারখানায় গিয়ে। সি আই সি এম 
ফ্যান্টরিটি কলকাতার পূর্বণল ট্যাংরায় অবস্থিত। 


কারখানায় ঢুকেই বাঁহাতি একটা চালার নীচে কালো আর পাঁশুটে রঙেব কটুগন্ধ কি 
যেন কতকগ্যাল আবজজনা দেখলাম । প্রশ্ন করে জানলাম যে, ওগুলো র-হাইড ফ্লেশিংস, অর্থাং 
জীবজন্তুর দেহাবশেষ । পায়ের খর, মাথার শি, চামড়ার টুকরো, পুচ্ছের গুচ্ছটকুকে 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পচতে না দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে: যথাসময়ে কাজে লাগানো হবে। 

এই সব হচ্ছে 'সারশ অর্থাৎ গ্লু-র র-মেটিরিয়াল। আসে ট্যানং কারখানা থেকে৷ 
নাাশন্যাল টানার, বাটা কম্পানি সবাই জন্তুর চামড়াটা উদ্ধারের পর অবশেষ যা থাকে তাকে 
একউাবিক মেজার' অর্থাং ঘনফুট হিসেবে বিক্তি করে দেন। সেই থেকেই 1স আই দি এম কিছুটা 
কিনে সারশের আঠার শন্ত শন্ত টুকরো আর কাপড়-কাচা লাক্স' সাবানের মতো ফ্লেকস্‌ তোর 
করেন তাঁদের এই ঘ্রিশ বছরের পুরনো কারখানাতে। 


ক্যালকাটা ইণ্ডাপ্রিম্যাল কেমিক্যাল তআ্যান্ড মিনার্যালস কোং প্রাঃ লিঃ 
9৩ ধর্মতলা স্ট্রট 
কলিকাতা--১৩ 


জল ও বাষ্পের মাধ্যমে এবং রাসায়নিক ও যাঁন্ক প্রাকুয়ায় জারত ও পিষ্ট হতে হতে 
সেই জাল্তব দেহাবশেষ রূপ নেয় 'সারশ নামক পদার্থের 

কত কাজেই না লাগে এই 'সাঁরশ বস্তুটি! আমাদের নিতা প্রয়োজনের দেশলাই তর অনাতম। 
(ছেলেবেলায় ঘুড়র সুতোর মাঞ্জাতেও আমরা 'সরিশের ব্যবহার করতাম। বড়রা যাঁদও সেটাকে 
কাজের জিনিস বলবেন না। কিন্তু জ্যেম্ঠরা যা-ই বলুন না কেন; কনিম্ঠদের পক্ষে ভালো মাঞ্জা 
ঢের বেশি কাজের জিনিস)। দেশলাই বাদে আছে প্রান্টং মেশিনের রোলার কম্পো?সশন ও 
শসারশ কাগজ । পেপার মিলে, আটাঁফ শিয়াল সিল্ক কারখানায়, রবার শিল্প, রঙের কারখানায় 
এই 'সারশ ছাড়া চলবে না। 

ণকল্তু 'সারশ উৎপাদন বর্তমান কার্যক্রমের প্রধান একটি অঙ্জা হলেও [সি আই সি এম-এর 
জল্মের সময়ে তার কোনো স্থান ছিল না। 

[সপ আই সি এম-এর ম্যানোজং ভিরেক্টর প্রীবসন্তলাল দাস এবং তাঁর অগ্রজ, দাস কোং অব 
ইপ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড'-এর ম্যানোজং ডিরেক্টর শ্রীমাণকলাল দাস মহাশয়রা ১১৩১ সালে 
যখন ৫০০ টাকার মূলধন নিয়ে কাজে নামেন তখন তাঁদের একমান্র বাবসা ছিল ছোট একা 
দেশী গ্রাইশ্ডিং মেশিনে কাচ, ম্যা্গানীজ ইত্যাদ পিষে তার পাউডার অর্থাৎ চূর্ণ কলকাতার 
বিভিন্ন প্রাতিজ্ঞানে সরবরাহ করা। নামী খারদ্দারদের মধ্যে তখন ছিলেন প্রাসদ্ধ 'উইমকো' 
দেশলাইয়ের কারখানা, 'ক্যালকাটা ম্যাচ ফ্যাক্টীর' প্রভীতি। 


মাঁণকবাব ও বসল্তবাবুর বাবা স্বর্গত আশুতোষ দাস বাবহারজশীবী ছিলেন। ধনী না 
হলেও তিনি ছিলেন কতব্যপরায়ণ পতা। ছেলেদের সুশিক্ষা 'দয়ে মানুষ করে তুলোছলেন। 
ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হয়ে চাকরির চেস্টাতেও বেরিয়েছিলেন। কিন্তু তার ঠিক আগে 
১৯২৯-৩০ সালের বিশ্বব্যাপন মন্দার প্রকোপে চাকারর বাজারেও সংকট দেখা দিয়েছিল। 

বসন্তলাল আমাকে বললেন যে, সৌভাগ্যক্রমে চাকরি তিন পেলেন না, দাদাও পাননি । 
অগ্ত্যা ওই &০০ টাকার পঃজি নিয়ে উত্তর কলকাতার ছোট্র একটি জায়গায় তাঁদের মিনারাল 
ক্লাশিং শিল্প প্রচেষ্টায় নামলেন। 


পাঠকদের একটা কথা বলাছ (পাঠিকারা নিজগুণে ক্ষমা করবেন), স্তিয়াশ্চারঘ্রম বিষয়ে 
আপনারা নিশ্চয়ই ওয়াকিবহাল, আমার মতো কচি নন; কিন্তু পূরুষস্য ভাগ্যমের বাচত চক্ত 
আমাকে শারাজীবন মুগ্ধ করেছে, আবার বিমূড়ও করেছে। মুগ্ধ হয়েছি, সামান্য দোকানদার বা 
বল-ক্লার্কে ৭৫ পারসেন্ট লাক এবং ২৫ পারসেন্ট গ্লাক-এর দৌলতে ক্লোড়পাতত্বে উপনীত 

হতে দেখে, আর স্তম্ভিত হয়েছি ভাগ্যহত অর্বদপাতর ?হরণ্ময় প্রাসাদ ধূঁলসাৎ হতে দেখে । 
এই রকম এক পড়ে যাওয়া মাল্‌টামিলিঅনেয়ারের কথা আমার স্পম্ট মনে আছে। তিপি 
ছিলেন কলকাতার এক 'বাশম্ট মারোয়াড়ী ব্যবসায় । তাঁর পতনের ঘটনাটা আন্দাজ বছর চাল্লশেক 
আগেকার। পাট, শেয়ার সব কিছুতেই অতুল ধনলাভের পর সে ভদ্রলোকের বাণিজ্য থেকে 
[শিজ্পোদ্যোগে ক্ষেত্র প্রসারের বাসনা হলো । কোনো ইংরেজ এজেল্পী হাউস একটি প্রকাণ্ড কটন 
মিল বিক্রি করবেন শুনে তানি সোঁদকেই এগোলেন। সে যুগের লোকের মূখে শুনোছিলাম যে 
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তিনি আশি লক্ষ টাকার একটি চেক 'লিখে সেই মলাট কিনোছলেন- সেকালের ৮০ লক্ষ যোলো- 
আনার টাকা, তার তুলনায় আজকের টাকার ক্রয়শান্ত তিন আনারও কম। শেঠজীর নাম ছিল 
কেশোরাম পোদ্দার । নিজের নামে মিলটার নাম রেখোঁছিলেন কেশোরাম কটন মিলস্‌। বিড়লাদের 
পাঁরচালত আজকের কেশোরাম ইণ্ডাস্ট্রিজ তারই বংশধর। শিজ্পপঁতি হবার পরেও তিনি তাঁর 
নানা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তারপরে একাঁদন চণ্চলা লক্ষী তাঁকে ত্যাগ করলেন; তাঁর 
বিপুল এশবর্য কপপুরের মতো উবে গেল। তাঁর বৃদ্ধ বয়সে আমার সঙ্গে কেশোরামজী পোদ্দারের 
দ'একবার আলাপ হয়েছিল। তিনি বন্ত্রপাতেও ভেঙে পড়েননি । মৃত্যুকাল পর্য্ত ছোট ছোট 
কারবারে জড়িত ছিলেন। 


আমার প্রথম যৌবনেই এইরকম আরও একটি ইন্দ্রপাত ঘটোছল। হুকুমচাঁদ জুট মিল, 
ইনাঁসওরেণ্স প্রভৃতির প্রাতিষ্ঠাতা স্যার স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদ কেশোরামবাবূর চেয়েও ধনী 
হয়োছলেন। নিউইয়কের তুলোর বাজারে এককালে 'তানি ষোৌদকে আঙুল হেলাতেন বাজার দর-ও 
সেই দিকেই চলতো । তাঁর একটা রেকর্ড বোধহয় বিশ্বের কোনো বাণকই আজও ভাঙতে 
পারেননি। সেটা হলো, একই 'দনে কয়েক ঘন্টার মধে) নিউ ইয়কেরি তুলোর ফাটকায় হুকুম- 
চাঁদ্জশীর ১৫ কোটি টাকা লাভ করার এতিহাসক কীর্তি। 

সেই শেগজশীরও শুনেছি পরে প্রায় কেশোরামজীর মতেই দহঃসময়ের কবলে পড়তে 
হয়োছল। 

দু, সপ্তাহ আগে যে গ্রীক ধনকুবেরটি স্বীয় প্রোসডেন্ট কেনেডির বিধবা জ্যাকলিন 
কেনোঁডর পাঁণিগ্রহণ করলেন সেই আ্যারস্টটল সোক্লাটস ওনাসস মশায়ের জীবনকাহিনীও 
অদ্ভূত। সামানা অবস্থা থেকে শুরু করে কয়েক বছর আগে তাঁর নিজস্ব বাঁণজ্যপোতের সংখ্যা 
এসে দাঁড়িয়েছিল পাঁচশোটার মতো । শুনেছি যে পাঁথবার সর্ববৃহৎ জুয়ার আন্ডা মাণ্টিকালোর 
আঁধিকাংশেরই এখন মালিক হচ্ছেন এই ওনাসিস। তাঁর নিজের ভূসম্পাত্তর মধ্যে আর একাঁট 
হলো গ্রীসের কাছে স্করপিঅস দ্বীপ। জ্যাকলিনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ সেই দ্বীপেই অন্দাষ্ঠত 
হলো। এঁতিহাঁসিক গ্রীক রাজা ক্লেসাসের নামের অনুকরণে ওনাসিসের নাম ক্লেসাস হওয়া উচিত 
ছিল। গ্রীক দার্শানক সোক্তাটিস এবং তাঁর প্রশিষ্য জ্ঞানী আ্যারস্টটল ধনসম্পদকে তুচ্ছ জ্ঞান 


করতেন। যা হোক, আযরিস্টটল সোক্রাটস ওনাসিসের বিরাটত্বের মূলেও আছে ভাগ্যের 'বাচন্র 
খেলা। 


এগুলি কোনো উপমা নয়। এই সব দ্টান্তের মধ্য দিয়ে পুরুষের ভাগ্য 'বষয়ে ওই 
শ্লোকটার ব্যাখ্যা করলাম মানত । গল্প 'দয়ে যে কথাটা বলতে চাই তা হলো যে, মানুষের জীবনে 
নিয়াতির লীলাই সার কথা । মাঁণকলাল ও বসন্তলাল দাস মশায়দের অদৃষ্টে যাঁদ কলেজ ছাড়ার 
পর চাকার পাওয়ার যোগটা থাকতো তবে তাঁদের এই প্রশংসনীয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রয়াসের 
সাফল্যের কাহিনীটি আজ পাঠকমহলে উপস্থিত করতে পারতাম না। 

১৯৩১ সালে যাতনা শুরু করে দাস মশায়দের বাঁণজ্যরথ দ্রুত এগিয়ে চললো । ১৯৩৮ 
সালে পেশছে দুই ভাই একট দম নিলেন। সেই সময়ে তাঁরা তাঁদের দায়িত্বের দুটো ভাগ করে 
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নিলেন। জ্যেন্ঠ মাণিকলাল রইলেন কেবল প্রেডং নিয়ে। এই বিভাগের নাম হলো পূ্ববর্ণিত 
দাস কোং। বসন্তলাল 'নালেন উৎপাদনের ভার। তাঁর পারচালত প্রীতম্টানেষ না 
হলো সি আই 'স এম। 


কাজ বেড়েই চললো, গ্রাহকদের তালিকা লম্বা হতে লাগলো । আঁদ গ্রাহকদের নাম আগেই 
বলোছ। এখন যাঁরা আছেন তাঁদের কারো কারো নাম এবং তাঁরা 'ঈস আই সি এম-এর কাছ থেকে 
যা কেনেন তার ছোট একটি তাঁলকা এখানে 'লাপবদ্ধ করলে অগ্রগাতির রূপটা বেশ বোঝা যাবে। 

(১) গ্লাস-পাউডার কেনেন উইমকো, আসাম ম্যাচ, এসাভি হীশ্ডিয়া প্রভাত দেশলাই 
নির্মাতারা, (২) ম্যাঞ্গানগীজ-পাউডার নেন সুর এনামেল, বেঙ্গল এনামেল, উত্তরপ্রদেশের হিল 
ল্যাম্প, শ্রীদূর্গা গ্লাস প্রভৃতি, (৩) ক্যাকটিস (রাবার তৈরিতে অপারহার্য কাঁচামাল) কেনেন 
এন-আর-এম কলকাতা, স্বাস্তক রাবার পুনা প্রভাতি, (8) ধাতব স্টিয়ারেটস ও ন্যাফথেচ স-এর 
গ্রাহক অনেক; নামীদের মধ্যে আছেন ব্রিটিশ পেইন্টস. জেনসন নিকলসন, ডানলপ, এসো, বম্বে 
রাফং, জলম্ধরের কোটা রাবার, দিল্লীর বাজাজ রাবার ইত্যাঁদ, (৫) গ্লু-ফ্লেকস ব। (সারিশের 
খারদ্দারদের মধ্যে বাটা শু কোং এবং বেঙ্গল কোমক্যাল উল্লেখযোগ্য। 

অনেক লম্বা লিস্ট; সব নাম দেওয়া সম্ভব নয়। আমার লেখার ধারা বদলে এনারে এই 
ফর্দাট এই জন্যে দিলাম যে, এদের উৎপন্ন জিনিসগুলি হলো পণ্য গড়ার পণা, অথাৎ কীচামাল। 
এই সমস্ত জিনিস "দিয়ে যাঁরা ভোগ্যদ্রুব্য উৎপাদন করেন তাঁরা ছাড়া সাধারণ লোকের কাছে 
ব্যাপারটা নশরস ঠেকবে। তবে গ্রাহকদের নাম থেকে এই পণ্যগ্লর প্রয়োজনীয়তা নিরপিত 
হবে বলেই লিস্টটা তুলে দিলাম। আমাদের গৌরবের বিষয় এই যে, বাঙালী রসায়ন-পাঁণ্ডতরা 
জাঁটল প্রণালীতে এর উৎপাদন চালিয়ে যাচ্ছেন এক বাঙালন প্রাতজ্ঠানে। 

ফলিত রসায়নে এম. এস-স, স্বর্ণপদক বিভূষিত শ্রীশ্যামাদাস ভট্রাচার্য রাজশাহী কলেজের 
প্রান্তন অধ্যাপক। তিনি এখন এই প্রতিষ্ঠানের চীফ কেমিস্ট। তাঁরই তত্বাবধানে এখানকার 
উচ্চমানের দ্রব্গুলি তোর হচ্ছে। ম্যানেজার শ্রীজ্ঞান দত্ত সি আই সি এম-এর প্রাচীন কর্মচারী । 

মানোজং ডিরেন্র শ্রীবসন্তলাল দাস সকালের দিকটা ধর্মতলার হেড অফিসে কাটান আর 
বকেলে কারখানাতে বসেন। 

দুই শিফটে ভোর ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত কারখানা পুরোদমে চলে । যত ফ্যাক্টরি 
এযাবং দেখোঁছ (সংখ্যায় নেহাত কম নয়) তান মধ্যেটএই একাঁট দেখলাম যেটি নার্ববাদে চলছে, 
যেটাতে শ্রীমক-মালিক বিরোধের কোনো খবর পেলাম না। যা উৎপাদন হচ্ছে তার চারগুণ 
বাড়ালেও বাজারে মাল পড়তে পাবে না, এমনি নাক চাহিদা; কিন্তু বসম্তবাব্‌ কাজ আর বাড়াতে 
চান না। জমিটা বসন্তবাবুর ব্যান্তগত সম্পান্ত। শুধু জমি কেন, সমস্ত প্রাতিষ্ঠানাটই তাই, কারণ 
মাণিকবাবু, বসন্তবাব আর তাঁদের ভগ্নিপতি শ্রীগোপালকৃষ্ণ বসু মহাশয়রাই এর প্রায় সম্পূর্ণ 
শেয়ারেরই আধকারী। গোপালবাবু ত্রিশ দশকের শেষ ভাগে প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়োছিলেন। 
তখন থেকেই তিনি সি আই সস এম এবং দাস কম্পানির সক্রিয় িরেন্উর। 

আরও দৃ'একজন শেয়ারহোজ্ডার আছেন যাঁদের আমরা সকলেই চিনি। যেমন, আমাদের 
প্রান্তন মৃখ্যমল্্শ শ্ত্রীপ্রফুল্পচন্দ্র সেন মহাশয়। তিনি অবশ্য সামান্য কয়েকটা শেয়ারের মালিক; 
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নামেই আছেন, কোনো দিন ডিরেন্র হননি। কিন্তু শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয় পণ্টাশ দশকে 
কয়েক বছর সি আই সি এম-এর চেয়ারম্যান ছিলেন । প্রফল্লবাব, ভূপতিবাব, স্বগী় ধীরেল্দু- 
নারায়ণ মুখোপাধ্যায় এরা সকলে মাণিকবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু । মাণিকবাবু রাজনীতিতে কোনো 
দন সক্রিয় অংশ নেননি, কিন্তু তাঁর কথাবার্তা বেশবাসে সেকালের কংগ্রেসী বর্ণ ও গন্ধ 
এখনো বজায় আছে। মাণিকবাব এককালে বন্ধু ধারেন্দ্রনারায়ণের হুগাঁল ব্যাঙ্কের 'ডিরেইর 
1ছলেন, আর দাস ভ্রাতাদের এই দুটি প্রতিষ্ঠানের সমাদ্ধর মূলে ছিল ধীরেন্দ্রনারায়ণের 
সর্বা্ঞগীন সহায়তা । বস্তুত হুগাঁল ব্যাওকই দাস কম্পানি ও সি আই সি এম-কে আজকের এই 
উন্নাতির পথে এাগয়ে দিয়োছল। 

সি আই সি এম-এর বিরুয়ের ক্রমিক উন্নাতির পরিচায়ক কয়েকাঁট অঙ্ক এখানে পেশ করাছি : 
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সাল ব্ুয়, 

১৯৩৮ ্হ্‌ ্ রঃ ৮৩৫০০ টাকা 
১৯৪৭ হ ও ৮১ ৯১৮০০০০ টাকা 
১১৫৭ রঃ রঃ ... ৬০৮০০০ টাকা 
১৯৬২ রঃ .. ১০৩৭০০০ টাকা 
১৯৬৭ রঃ রঃ ... ১৫৭২০০০ টাকা 


প্রতিষ্ঠানের ১১৪ জন কমার বার্ধক উপাজন পৌনে তিন লক্ষ টাকা । কন্তু এদের 
মধ্যে শতকরা মান্ত চল্লিশজন বাঙালশ। তার কারণ হলো এদের 'সাঁরশের উৎপাদন । গোড়াতেই 
[সারশ এবং তার উৎস র-হাইড ফ্লোশংস-এর কথা বলেছি। সেই মরা চামড়া আর হাড়গোড় 
ঘাঁটার কাজে শ্রামকরা আসেন প্রধানত বহার থেকে । বাঙালী শ্রামকরা এখনও এই কাজে হাত 
লাগাতে অনিচ্ছুক ও অপারগ । 

মজঃফরপুর জেলার শ্রীহরিচরণ পাম আমাদের খাদ্যমন্ত্রী জগজগবনজর স্বজাতি ও দেশের 
লোক । ন্লিশ দশক থেকে হরিচরণ দি আই 'স এম-এ কাজ করছেন। পণ্টাশোত্তর বয়সেও তার 
শরীরের গাঁথুনি শন্ত আর মুখের ভাবে শিশুর সরলতা । তাঁকে দেখে আমার মনে পড়ে গেল 
গুরু রামানন্দের শিষ্য রাবদাসের কথা, যে-অন্ত্যজ রাবদাস চামারের শিষ্যা হয়েছিলেন চিতোরের 
রানী ঝালি। 'প্রেমের সোনার কাঙাঁলনগ' রাঙজ্রানী ঝাল সামাজক আচারের অর্থহারা বাঁধন 
ছ*ড়ে হারপ্রেমের দীক্ষা ানয়োছলেন রবিদাস চামারের কাছে । হয়তো আজকের হারিচরণ রাম 
সেই মহাত্মা রবিদাসেরই বংশধর! কে জানে? 


বসন্তবাবুরা সারিশ তোরর যন্ত্রপাতি বাঁসয়েছিলেন চল্লিশ শতকের মাঝামাঁঝ । শ্রীইসরারুল 
হক নামে 'ত্রপুরা জেলার এক বাঙালী মুসলমান দাস মহাশয়দের 'সারিশ সাপ্লাই করতেন। 
[স আই সি এম মধ্যবতাঁ হয়ে সেই বিশ বাজারে ছাড়তেন। ইসরারূলের তৈরণ 'সারশের 
বাজারে খুব নাম হলো । বসন্তবাবু তাঁকে সি আই সি এম-এই ভার্ত করে নিলেন; আর তখন 
থেকে ইসরারূলের তত্তাবধানে প্রতিষ্ঠানের প্রধান পণ্য গ্লু-ফ্লেকসের উৎপাদন সি আই সি এম-এর 
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নিজ কারখানাতেই শুরু হলো। ইসরারূল হক এখন পাঁকস্তানে চলে গেছেন, কিন্তু যাবার 
আগে এই প্রতিষ্ঠানের তৈরী 'সিরিশের সুনাম ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন সারা ভারতবষেবি বাজারে । 


আঁভধানে দেখাছ যে "সাঁরশ' বা শসরেশ' ফাঁর্স শব্দ থেকেই বাংলা শব্দ শসরিশ-এর 
উৎপাত্ত। হাজার হাজার বছর আগে বিজ্ঞান ও অঞ্কশাস্তের প্রচারক আরব দেশের পাণ্ডতদের 
সঞ্চে যখন ভারতের বিজ্ঞানীদের জ্ঞানের আদান-প্রদান চলেছিল তখন পাঁথমধ্যে পারসা দেশের 
সঞ্জোও ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক মিতালি হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। 

আমার নিজের একটা ভুল ধারণা ছিল ষে, শিবীষ গাছের বাকল থেকে যে আগা হয় 
অথবা গাব গাছের ফল থেকে যে গাম আরাবিক' হয় তার সত্গে শসারশ'-এর আঠার কোনো 
সম্বন্ধ আছে; কিন্তু এখন দেখাঁছ তা নয়-_ আগেরগ্ীল বনস্পাতজাত এবং শেষেরটি পুরোপারি 
জাল্তব আগঠ্া। 


সস আই সি এম-এর হেড অফিসের প্রাচীন কমর্শদের অন্যতম শ্লীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 
কাছে জানলাম যে তাঁরা মাসে ১০ টন ক'রে 'সারশ তৈরি করেন। কলকাতায় কিন্তু 'সাঁরশের 
প্রধান কারবারী হলেন শ-ওয়ালেস কম্পানি । শ-ওয়ালেসের মান্দ্রাজ ক্যা্টীরতে মাসে অনেক 
বেশি মাল তৈরি হয়। 

১ টন সারশ তৈরি করতে ৮০,০০০ গ্যালন জল খরচ হয়-ন্যাফথোনক আযসডের 
আমদানি হয় রুমানিয়া থেকে আর সেই আযাঁসডকে ভীত্ত করেই ন্যাফথানেট তোর হয়, অথবা 
বাদাম তেল আর তামাকবীজের তেল থেকে ফ্যাকাটিস নামক উপাদানাট গড়া হয়-এই সমস্ত 
রাসায়নিক আলোচনার চেয়ে যাঁরা এগুলির উৎপাদন ও বিপণন করেন তাঁদের বিষয়ে রসালাপটা 
আমার কাছে বোশ লোভনীয় মনে হয়। 

সংদর্শন অমরনাথ চ্যাটার্জ যৌবনে ভালো খেলোয়াড় ছিলেন; ব্যাডমিনটনে বড় বড় ম্যাচ 
খেলতেন । আর খেলাধূলার সঙ্গে তাঁর আর একটি নেশা ছিল। সেটা হলো শাস্ীয় সঙ্গীত 
চর্চা । ছেলেবেলাটা মোটের ওপর তাঁর ভালোই কেটোছিল। এখনো কনন্র্যাক্ট-ব্লীজ খেলা নিয়ে 
আনন্দেই আছেন; শিগগণীরই নজের টম নিয়ে দিল্লী যাচ্ছেন জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ 
নিতে । তবে মাঝের কয়েকটা বছর তাঁর পাঁরবারক 'বপর্যয়ে কেটোছল । গান-বাজনা ছেড়ে 
সি আই 'দি এম-এ চাকার নিয়োছলেন ১৯৪০ নাগাদ । সেই থেকে এখানেই আছেন। দাস 
মশায়দের নিজের লোক হয়ে গেছেন। 

অমরনাথ বললেন যে, বছরে ১৫1১৬ লক্ষ টাকার মাল তৌঁর করতে তাঁদের যা কঁচামাল্‌ 
লাগে তার মধ্যে মাত্র ৮০1৯০ হাজার টাকার উপাদান বিদেশ থেকে আমদানি করলেই বেশ 
চলে যায়। অন্যরা হলে অনেক বোশি ইমপোর্ট করতে বাধ্য হতেন; কিন্তু বসল্তলাল গোড়া 
থেকেই বিদেশী উপাদান বা বিলিতী মোশন দিয়ে কাজ করার বিপক্ষে । তাঁর এই দৃঢ়তা এবং 
তাঁর এঞ্জনীয়ারং-এর মাথা এই ইমপোর্ট সাবস্টিটিউশন করে এসেছে প্রাতিষ্ঠানের আদকাল 
থেকে। তিনি নিজে এবং তাঁর উৎসাহ উদ্দগপনায় সি আই সি এম-এর দক্ষ কর্মচারীরা 
প্রয়োজনীয় মেশিনের ডিজাইন করে এখানে সেসব তোর কারিয়েছেন। অবশ্য সামান্য দু-একটা 
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ণিাদেশশ মোশন যে ব্যবহার করেন না তা নয়। স্বদেশের একটা বড় উপকার করছেন এরা 
বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় বন্ধ রেখে। 

মোরারজশভাইয়ের নজর তো কেবল বড়দের দিকেই নিবদ্ধ-এইসব নীরব কমাঁদের 
কথা কি তাঁর কানে পেশছয় 2 মোরারজশর মর্যাল ট্রেনং আর ইকনাঁমকসের লেকচারগনলিতে 
যাঁদ এইসব উদাহরণ সকলের চোখের সামনে তুলে ধরেন তবে এখন তাঁর বন্তৃতা শুনতে যত খারাপ 
লাগে ততোটা 'নিশ্চয়ই লাগবে না। 


বাঙালণ ছিজ্পোৎ্সাহখদের জ্গাতার্থে আর একাঁট কথা-বসল্তলালের একাঁট প্রস্তাব 
বলে প্রবন্ধ শৈষ কারি। বসল্তলাল নিজের প্রাতিষ্ঠানকে আর বাড়াতে চান না; অথচ তাঁদের উৎপন্ন 
[জনিসের এখনো প্রকাণ্ড চাহিদা আছে। তাই তিনি বলছেন আই ছি এম টেকনিক্যাল 
নো-হাউ, উৎপাদন পাঁরকল্পনা এবং মাকেশিটং-এর আঁতঘাত সব বিষয়ে সারুয় সহযোগতা করে 
উদ্যোগশ বাঙালশীকে এই ব্যবসাতে যথাসাধ্য সাহায্য করতে প্রস্তুত। 

এ পর্যন্তি বাঙালণশ অবাঙালশ কোনো শিজ্পপাতির কাছ থেকে এমন একটি প্রস্তাব আমি 
অন্তত শুনিনি-এমন সহৃদয়তা, সংবেদনশীলতার ভাষা এই স্বার্থপরতার যুগে শুনতে এতো 
মধুর লাগে। 


২ শভেম্বর, ৯৯৬৮ 





২৭২ 








১৪১৫৪ 385$৬$ 


দ্রিশ 


“স্নেহের মঞ্জ ও মীনা, 


বাণিজ্যের বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার মালমশলার সন্ধানে গিয়ে যে তোমাদের মতো সূন্দর, 
পারচ্ছল্নরুচি পারবারের সঙ্গে এমন করে আত্মীয়তাসূত্রে বাঁধা পড়ে যাবো বিশাখাপত্তন যাবার 
আগে তা একেবারেই ভাবিনি ।...দুই নবীন কর্তা, তোমরা দুজন তরুণী কর্ণ আর ভুল 
বিট মিঠু টুংকু আর মিলুর মতো মিস্টি মাষ্ট ছেলেরা আর মেয়েটা-সকলের আদরে আমার 
মন এখনো ভরপুর হয়ে আছে।...ফেরার পথে ট্রেনটা ওয়ালটেয়ার স্টেশন ছাড়ার পরে যেন 
স্বজনবিচ্ছেদের বেদনা বোধ করলাম ।...৮ 


এটা আমার লেখা একটা চিঠির অংশ। লিখেছিলাম বিশাখাপত্তনের প্‌রনো বাঙাল" 
“স্টভেডোর, প্রাতিষ্ঠান রায় আ্যাণ্ড চ্যাটার্জী প্রাইভেট 'লীমটেড-এর 'ডিরেষ্টর* ও অন্যতম কার্যাধান্ষ 
প্রীদূলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্তী মীনা দেবী আর দুলালবাবূর বড় ভাই "হন্দুস্থান গশিপ-ইয়ার্ড- 
এর উচ্চপদস্থ আঁফসার চার্টার্ড এঞ্জনীয়ার শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধার্মণন মঞ্জু দেবীর কাছে। 

এই দুই ভাই আর তাঁদের স্তীরা এরকম কত চিঠি পেয়েছেন তা জান না। ভবে এপ্রা 
যাঁদ পেয়ে থাকেন বিশ পণ্টাশটা, তো তাঁদের পিতৃদেব, অর্থাৎ পণ্ডিত ক্ষণরোদপ্রসাদ বিদ্যা- 
বিনোদ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পনর স্বীয় সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চয়ই এই ধরনের চিঠি পেতেন 
শত শত। 

কারণ ভাইজাগ মানে অধুনা বিশাখাপত্তনমের** স্টিভেডোরগোম্ঠীর অন্যতম নায়ক সুরেন 


* প্রবন্ধ লেখার সময়ে আমি ভুল বুঝে লিখোঁছলাম যে দূলালবাবু ভিরেন্র পদাভসন্ত। [তিন সবেমাত্র 
সোঁদন, উনসত্তরের মে-জুন মাসে িবেইর বোর্ডে মনোনীত হয়েছেন। িন্ত তাঁর এই পদোম্বাত দেখে যেতে 
পারেনান মশন। দেবী। বিধাতার নির্মম বিধানে তান আমার সঙ্গে সা মাম কয়েক পরেই পুত্রকন্যা ও 
'প্রয়জনের মায়া কাটিয়ে ইহলোক ছেড়ে গেছেন। 

** ভাইজাগে রায় আশ্ড চ্যাটার্জি ছাড়া অনেক বাঙালী [স্টিভেডোর প্রতিষ্ঠান আছে। যথা : 

১। শরৎ চ্যাটার্জি আমন্ড কোং 


রায় আশ্ড চ্যাটাজ প্রাঃ লিমিটেড 
রয়চ্যাট বিজ্ডিংস্‌ 
বিশাখাপত্তনম ১ 


৩৫ 


ব্যানার্জ মশায়, ওরফে ভনু্বাধুর পরিণত বয়সে এক অভ্যাস হয়ে দাঁড়য়োছল, প্রায় দুপুর 
বেলায় মেন রোডের আঁফস বাঁড়র দোতলায় নিজের বাসার বারান্দায় বসে পথের দিকে চেয়ে 
থাকা। কোনো অচেনা বাঙালণ পাঁথককে দেখলেই ওপর থেকে ডাকাডাকি করে ভন্দবাব তাকে 
ঘরে তুলতেন। অবেলায় হলেও শহরে নবাগত সেই এক বা একাধক বাঙালীকে সুরেনবাবুর 
আ'তথ্য গ্রহণ করে অন্তত সে বেলার খাওয়াটা সেখানে সেরে যেতে হতো; দরকার হলে আতাঁথ 
রাতের আশ্রয়ও পেতো । বিয়ের পরে কলকাতা থেকে এসে নববধূরা *বশরের এই কাণ্ড দেখে 
অবাক। অনেকদিন এমন হতো যে, বাড়ির মেয়েরা, অল্পবয়সী সেই দুই বউ, না খেয়ে নিজেদের 
ভাগের মাছভাত তুলে দিতে বাধ্য হতেন। শেষে ছেলেরা অনুযোগ করাতে কর্তা নিয়ম বেধে 
দিলেন যে, অন্তত একজনের খাবার যেন প্রাতাদন বেশি রাঁধা থাকে । আঁতাঁথ পাওয়া গেল তো 
ভালো, 'না গেলে দিও ফেলে সে ভাত ভাল! 

কাজেই ভনুবাবূর ছেলে-বউ আর বাচ্চা বাচ্চা নাতি-নাতনীরা যে ব্যবসা বাণিজ্যের লোক 
দেখানো সৌজন্যের আবহাওয়াতে মানুষ হয়েও অন্তর 'দয়ে আঁতাঁথকে আপন করে নিতে পারেন 
সেটা হলো জ্যামিতিক 'করোলার'-র মতন। আম তাঁদের সম্বন্ধে লিখতেও পারি বা লিখবো, 
এই প্রত্যাশাতেই যে আমার প্রতি তাঁদের সৌজন্য, তা নয়; ভাইজাগের অনেক বাঙালীর 
মুখে একই কথা শুনলাম । দুলালবাবূদের কাছে আতিাথি নারায়ণ-এই মাগগি গণ্ডার দিনেও । 

অনেক প্রবাসী বাঙালশর সঙ্গেই আলাপ করার সুযোগ হলো বশাখাপত্তন 'বাঙালন সঙ্ঘের, 
সান্ধ্য আড্ডায় গিয়ে। ১৯২৯ সালে তারকেশ্বর নিবাসী এক ভদ্রলোক, যাঁর নাম বর্তমান 
কর্মসাঁচবরা বহু চেম্টা করেও জানতে পারেনান, এই সঙ্ঘ গণ্ভন করেছিলেন। বোঝা যাচ্ছে যে 
গোড়ার ঈদকে সঙ্ঘের কাজ বোঁশ গ্াছয়ে করা হয়ান। 'কন্তু এখন এটা একটা শন্তিশালী 
প্রতিষ্ঠান, যার মাধ্যমে বাংলা দেশ থেকে ছ-সাত শ' মাইল দূরে থেকেও ভাইজাগ ও ওয়ালটেয়ারের 
হাজার বারো শ' বাঙালী স্তীপুরু্ষ বাংলার কৃম্টি ও সংস্কৃতি ভালো করেই বাঁচিয়ে রেখেছেন । 

তিন চারদিন ওখানে ছিলাম; তারই মধ্যে এক সন্ধ্যায় আম গিয়ে দেখলাম দুর্গাপৃজা- 
মন্ডপে অভিনয়ের জনো তারাশঙ্করের 'দুই পৃুরুষ' নাটকের জোর মহড়া চলেছে। পাঁরচালক 
হলেন আমাদের কমলবাব-দুলালবাবুর দাদা। তানি পার্ট করছেন 'নূটাবহারী'র আর তাঁর 
স্তী মঞ্জু শবমলা'র। নাট্যপাগল শবশরকুলের অন্যান্য গুণের সঙ্গে আভনয় নৈপনণ্যাটিও বধু 
মঞ্জ রপ্ত করে নিয়েছেন। সহজ সুন্দর অভিনয়, মনে হয় খুব স্টেজ-ফ্রী। চমৎকার অভিনয় 
করেছেন ভাইজাগের আর এক পুরনো বাঁসল্দা, 'কুয়ারং আযান্ড ফরোয়ার্ডং এজেল্সীর মালিক 
এবং বাঙালী সঙ্ঘের সভাপাঁত শ্রীকৃষ্ষকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পূত্র অমলাকৃফ. ওরফে 
গোপালবাবু। 

'কল্যাণী' মহড়ায় সোঁদন অনুপাঁষ্থত ছিলেন; তাঁর প্রক্সি দিচ্ছিলেন অপর্ণা দত্ত নামে 
একটি মেয়ে। মেয়েটিকে আমার বড় ভালো লাগলো: অনেকক্ষণ কথা বলে মনে হলো এ যেন 
সেই 'দু'দন্ড শান্তি দেওয়া নাটোরের বনলতা সেন'। ইংরেজীতে এম. এ. অপর্ণাও এখানকার 


২ বলাইলাল মুখার্জ আযণ্ড কোং 
৩। ই. সি. বোস আ্যপ্ড কোং, এবং 
81 এইচ. কে, ব্যানার্জ আশ্ড কোং। 


২৭৪ 


পুরনো এক বাঁসন্দার কন্যা। বিশাখাপত্তনের বিরাট করমণ্ডল* সার-কারখানার বিদেশশ 
কর্মচারবৃন্দের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাতম্ঠত স্কুলের সে 'শাক্ষকা। অপর্ণার দুঃখ যে 
শশুকাল থেকে ভাইজাগের বাসিন্দা হয়ে সে বাংলায় লেখাপড়া করার সুযোগ পায়নি। কিন্তু 
বাংলায় অভিনয় করছে খাসা। 

উল্লেখযোগ্য আরেকজন হলেন প্রম্পটার দ্বিজেন রায়। আমাদের ক্যালকাটা কৌঁমক্যালের 
ভাইজাগ সেলস অফিসের কর্মচারী । সেই আঁফসের ম্যানেজার কিন্তু অন্্রদেশখয় শ্রীসূর্যনারায়ণ 
রাও। বাঙাল? প্রাতিষ্ঞানের এই নগাতটা একদিক দিয়ে ভালোই । "চলড্রেন অব দি সয়েল'কে 
উচ্চপদে 'নয়োগ করা । রায়-চ্যাটার্জর নীতিও তাই। তাঁদের আঁধকাংশ কমণচারীই সে-দেশের 
লোক। দৃলালবাবুরা বাঙালী যুবকদের রেখে দেখেছেন; তাঁরা নাকি বোৌশাদন বাংলা দেশ, 
তথা কলকাতা ছেড়ে থাকতে পারেন না। অথচ কলকাতার অবাঙালা প্রাতিজ্ঠানে উত্তর দাঁ্ষণ 
পূর্ব পশ্চিম সব দেশের লোকই তো দোখ বছরের পর বছর টিকে থাকেন। বাংলায় এই 
বেকারত্বের বাতাবরণে থাকতে, বাপখুড়োর গলগ্রহ হয়ে থাকতে খারাপ লাগে না, ?কন্তু বাংলার 
বাইরে গিয়ে স্বাবলম্ব হতে খারাপ লাগে! কথাটা শুনে মোটেই উৎফ্ল্ল হলাম না। 

নেপথ্যে আরও কয়েকজন বাঙালী-সঙ্ঘের জন্যে দারুণ একাঁট কাজ করে চলেছেন। অনেকের 
মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন শ্রীশীতাংশু চক্রবতর্ঁ (বন্দরে যেসব জাহাজ ভেড়ে তার চিপিং 
ও পোন্টং বন্ট্রাক্তীর), শ্রীতপন বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঙাল কার্গে-সাভেয়ার ও আসেসর মাত এস. 
কে. প্রাঃ লামিটেডের স্থানীয় ম্যানেজার), শ্রীমৈন্র (সরকারি প্রাতিষ্ঞঠান এন. এম. ডি. 'স-র 
কর্মচারণ), শ্রীঅরূণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বন্দরের ড্রেজার আফসার), শ্রীদেব (নোৌভ স্টোর্সের ফোরম্যান), 
শ্রীসূর্যদেব বন্দ্যোপাধ্যায় (নোভির করম্মচার), জ্রীমাখন ঢক্রবতর্ট (নৌশিক্ষা জাহাজের কর্মচারশ) 
এবং শ্রীনাথলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

এ+দের উদ্যমে বাঙালী-সঙ্ঘবের লাইব্রোর সমৃদ্ধ হয়েছে। হেন বাঙালী লেখক নেই যাঁর 
বই নেই । কী করে বাছাই করেন--প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'দেশ' পান্রকার পাতায় পাতায় বিজ্ঞাপন 
দেখে । 'ওটা তো আমাদের ক্যাটালগ । 


সপ্তমী পূজোর দিন থেকে নবমী পর্যন্ত ভাইজাগের কোনো বাঙাল বাঁড়র হে'সেলেই 
আগুন জহলে না। 'বাঙালন দুর্গাবাটী সমিতি'র উদ্যোগে সবাই পুজামণ্ডপে খিচুড়ি বেগুন- 
ভাজা আর মিষ্টান্ন ভোগ খান। নাটকাভনয় এবং ভ্যারাইটি পারফর্মেন্স হয়, আর এবারে পুজোর 
আগেই মহালয়ার দিন হবে কলকাতা থেকে বিখ্যাত প্রযোজক শ্রীআসত চৌধুরী মহাশয়ের পাঠানো 
বাংলা ছবির শো। ছবিটা অপসিতবাবু প্রবাসী বাঙালীর বুভুক্ষু মনে উৎসাহ দেবার জন্যে কোনো 
ভাড়া চার্জ না করেই পাঠিয়েছেন। 


* বশাখাপত্তনের “লাঁফল্স নোজ' পাহাড়ের নশচে সমুদ্রের খাঁড়র গা ঘেষে ক্যালটেক্স তৈল শোধনাগার 
এবং করমণ্ডল সার-কারখানা। তৈল শোধনান্তে অবশিষ্ট উপপণ্য থেকে সার তৈরির উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ভারতে 
শবখ্যাত প্রাতষ্ঠান ই. আই. ডি.-প্যাঁর ক্যালটেক্সের 'রিফাইনারর পাশে বৃহৎ একাঁট ফাঁট'লাইজার কারখানা 
বাঁসয়েছেন। তার নাম করমণন্ডল ফার্টিলাইজার্স। 

ভাইজাগে বেশ কয়েকটা ভালো স্কুল আছে; আর আছে ওয়ালটেয়ার সমূদ্রুতশরে অবাস্থিত অন্ধ ইউনিভাসিশট। 
প্রান্তন রাম্টপাঁত ডঃ রাধাকৃফন অতাঁতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য 'ছিলেন। 
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এবারের লেখাটা--আমায় মাপ করবেন আপনারা-চায়নীজ চাও-চাও-এর মতো চেহারা 
ণনচ্ছে। ডায়েরশ, জীবনচারত আর বাঁণজ্যবৃত্তান্তের চচ্চাঁড় হয়ে যাচ্ছে। রায় আযন্ড চ্যাটার্জর 
[বিষয়ে আবার একটু বলে 'নই। 

সালটা ১৯৩৫। চব্বিশ ঘণ্টার নোটসে সুরেনবাবুকে এক জরুরী কাজের তাগিদে 
কলকাতা ছেড়ে ভাইজাগে চলে যেতে হলো । দিনটাও ছিল এক যান্রা-নাঁস্তর তাঁথ। ভন্দবাবু 
আত্মীয় স্বজন বন্ধুবাম্ধবকে বলে এলেন ষে, এই 1তাঁথতে যান্না মানে অগস্ত্য যাত্রা, দেশে 
ফেরার পথ আর থাকবে না। হলোও তাই; সেই যে বঙ্গভাঁম ছেড়ে চোল-চালুক্যদের দেশে 
পেশছলেন, তখন থেকে ভনুবাবু সেখানকারই বাঁসন্দা হয়ে গেলেন। কালে ভদ্রে দেশে আসা 
ঘটতো। 


ভনুবাবূর বাবা পাঁণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবনোদ মশায়ের কথা আপনাদের নতুন করে 
ধল।র কী আর আছে। অন্যের কথা জান না, আম তো জঞ্জালনগরী কলকাতার 
রাস্তায় বোরয়ে আঁপবাবার দাসী মাঁজনার সেই 'ওপাঁনং সংটা আজও গাই গুন গুন করে, 
“ছঃ ছিঃ, এত্তা জঞ্জাল!” আর আজকের বস্তাপচা বদরাঁসকতা পড়ে-শুনে বার বার ভাব যে, 
মনের সেই "হউমার' নিয়ে আজ যাদ ক্ষীরোদপ্রসাদের মতো রাসকশ্রেম্ঠরা আমাদের নতুন কিছ; 
দেবার জন্যে বেচে থাকতেন তো আমরা হয়তো দিনরাত 'ইনক্লাব 'জন্দাবাদ' 'জিগির না তুলে 
মাঁজনার সেই গান গেয়ে গেয়ে ঘরঝাঁট দেবার মতো তাঁর নতুন কোনো নাচানো সুরের গানের 
তালে তালে হাতুঁড় আর কাস্তে চালিয়ে কাজ করতে পারতাম। আর গলা কাটিয়ে তিনবার 
“চিচিং ফাঁক' বলে আমাদের ব্যর্থ প্রায় 'িতনীটি ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানকে সার্থক করে তুলতে পারতাম । 
আমাদের মনে এখন হউমার' নেই, খালি আছে রাগ। 

ক্ষীরোদপ্রসাদের আর এক পৌন্র (দুলালবাবুদের খুড়তুতো ভাই) কলকাতা করপোরেশনের 
বত'মান কাউন্সিলার শ্রীপরেশ ব্যানার্জ মশায়ের কাছ থেকে কয়েকটি তথ্য জানতে পারলাম । 

নন্দনতত্তের রাজা ক্ষীরোদপ্রসাদ একাঁদকে সংস্কৃতে পাস্ডত্যের জন্যে নবদ্বীপ পাঁণ্ডত 
সভায় প্রদত্ত "বদ্যাবিনোদ' উপাধি পেয়োছিলেন; আবার কেমিস্ট্রতে ছিলেন এম. এ. (তাঁর সময়ে 
কলকাতায় এম. এস-স. 'ভীগ্র চালু হয়ান)। জেনারেল আযাসেম্বালি (বর্তমান স্কাঁটশ চার্চ) কলেজে 
কেশিস্ট্র অধ্যাপক ছলেন। কিন্তু খাঁটি রস, কাব্যরস তাঁকে রসায়ন থেকে টেনে আনলো 
সাঁহতো, বিশেষ করে নাট্য রচনায় । ছাঞ্লাবস্থায় ১৮৮৫ সালে দুই খন্ডে রাজনৈতিক সন্যাসন' 
থেকে শব্র করে মৃত্যুর বহরখানেক আগে ১৯২৬-এ জীবনের শেষ রচনা 'নরনারায়ণ' পর্যন্তি 
একটলিশ বছরে সাতান্নাট নাটক উপন্মাস ও প্রবন্ধমালা রচনা করে 'গয়েছিলেন। সবই মা্রিত 
ও প্রকাশিত হয়োছল। তাঁর "পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, 'নন্দকুমার' এবং দাদা ও "দাদ" পাাীলস 
বাজেয়াপ্ত করেছিল। 'দাদা ও 'দিদি' প্রহসনটার যত কাঁপ পুলিস হাতে পেয়েছিল, অত্যন্ত 
রাজদ্রোহন সাহিত বলে তার সব কাঁপই পুড়িয়ে ফেলেছিল। বইটা ১৯০৮-এ প্রকাঁশত হয়োছিল। 

কিন্তু বিষয়বযাদ্ধতে ক্ষীরোদপ্রসাদ ছিলেন ইনফ্যাণ্ট ক্লাসের ছান্্র। বাগবাজারে পৈতৃক 
বাঁড়, খড়দায় কিছু জমিজমা, বাঁকুড়াতেও কিছু, এইসব নিয়ে বিষয়আশয় মন্দ ছিল না। 
থাকলে কি হবে, তিনি সে সবের দেখাশোনা করতে পারতেন না। থিয়েটারের নাটক আর বই 
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'িখেও ধা রোজগার করতেন তাও ছিল অপ্রতুল। তাই তাঁর বড় ছেলে সরেল্দ্রনাথ বা ভনুবাবর 
খুব অঞ্পবয়সেই লেখাপড়া ছেড়ে জীবিকার অন্বেষণে বেরোতে হলো। হীতিমধ্যে ভনুবাধূর 
শৃভাববাহ কার্যাটও সম্পন্ন হয়ে গেছে, যেমন হতো সেকালের কম বয়সের ছেলেদের । 
ভনুবাব্‌ প্রথমে এক আত্মীয়ের সুপারিশে কেরানীর কাজ পেলেন স্ট্যা্ডার্ড লাইফ 
ইনাঁসওরেল্স কম্পানিতে। কিন্তু স্বাধীন ব্যবসা করার আগ্রহে সে চাকার তিনি ছেড়ে ?দলেন। 


স্বাধীন ব্যবসাতে যাঁরা প্রাতম্ঠা লাভ করেছেন এরকম বহু বাঙাল ও অবাঙালীর জীবনের 
ইতিহাস ঘে'টে দেখলে জানা যায় যে, হালে পান পাওয়ার আগে অনেকেই উদ্ছবৃক্তর ওপর 
'িরভর করে নানা কাজে হাত লাগয়ে কাল কাটিয়েছেন-_কেউ বোশ আর কেউ কম। স্ট্যান্ডার্ড 
ইনাঁসওরেল্সের চাকার ছাড়ার পর থেকে বিশাখাপত্তনে এসে 'স্টভেডো'রং ব্যবসাতে ভন্‌বাবুর 
স্থাত লাভ করার মধ্যে সময়ের ব্যবধানাটি ছিল দঈর্ঘ। তান জন্মোছলেন ১৮৮৫ সালে আর 
ভাইজাগে গেলেন ১৯৩৫-এ, পণ্াশ বছর বয়সে। 


ইংরেজী শব্দ শস্টভেডের'-এর ব্যংপান্ত স্প্যানিশ 'এাস্তভাদর' শব্দ থেকে । ইতিহাস পড়ে 
যতটা জেনোছি, ১৭৮৮ খুষ্টাব্দে নিয়মিতভাবে এই স্টিভেডোরিং ব্যবসাটির প্রবর্তন হয়োছল 
ইংল্যান্ডে । 'স্টভেডোরদের কাজ হলো মালবাহী জাহাজ থেকে আমদ।ন করা পণ্য খালাস করা 
আর জাহাজে চালানীর পণ্য বোঝাই করা। এ কাজে বিশেষজ্ঞ হওয়া চাই, কিছ ট্রাক-ট্রেলার 
যন্পাতি ইত্যাঁদ থাকা চাই এবং লোকবল ও ধনবল আবাঁশ্যক। বন্দর আঁধকর্তার অনুমাতপন্ন 
অর্থাং লাইসেন্স না পেলে কাজ করা বারণ, কিন্তু তার চেয়েও বড় হলো 'বাঁভল্ন স্টমার 
কম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা চাই। প্রত্যেক 'স্টভেডোর কোনো না কোনো স্টীমাঁশপ 
লাইন'-এর নিয্স্ত প্রাতিষ্ঠান। এই 'লাইন'-রা ভালো করে যাচাই না করে 'স্টভেডোর নিয়োগ 
করেন 'না। বহু? যুগের প্রথা অনুসারে কোনো দেশেরই চালানি বা আমদানির কাজ একেবারেই 
চলে না স্টিভেডোর ছাড়া । অবশ্য কমিউনিস্ট দেশরা এ বিষয়ে কোন পদ্ধাতিতে কাজ করেন তা 
ঠিক জান না। 

স্টিভেডোরের দারুণ ঝাঁকর কাজ। দশ বিশ হাজার টন মাল নিয়ে বন্দরে জাহাজ ঢুকছে 
সঙ্গে সঙ্গে স্টিভেডোরকে কোমর বেধে তৈরী হতে হবে! দশ হাজার টন মানে প্রায় তিন 
লক্ষ মণ মাল সেই জাহাজ থেকে দু-এক দিনের মধ্যে নাঁময়ে গন্তব্য স্থানে পাঠাতে হবে, 
বশেষ করে বন্দরের লাগোয়া রেললাইনে মালগাঁড়তে বোঝাই করে। লাঁরভেও িকছু কিছ; 
পাঠানো হয়। সেই সময়টুকুর মধ্যে আবার আছে কার্গো-সাভেৌয়ং বা পণ্যসমণক্ষা-যে মাল 
এলো বা যাচ্ছে তার মান ও ওজন ঠিক আছে না সেটা ঠিক করার জনো। সে দায়ত্ব ন্যস্ত 
থাকে গ্রাহক খরিদ্দারের নিষুস্ত 'কার্গে-সার্ভেয়ারের' ওপরে । তাঁদের সঙ্গে স্টিভেডোর-এর 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা একান্ত প্রয়োজন। আর দরকার বন্দর কর্তৃপক্ষের সহযোগতা। ধীরে 
সুস্থে মাল খালাস করলে চলবে না, কারণ বন্দরে 'বার্থিং অর্থাৎ জাহাজ 'ভাঁড়য়ে রাখার সময় 
সীমাবদ্ধ। নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজ বার্থং-এর জন্যে মোটা ভাড়া তো লাগেই, কোনো কারণে 
দেরী হয়ে গেলে আরও মোটা জারমানা দিতে হয়। আর সেই জরিমানার চোট এসে পড়ে 
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স্টভেডোরের ওপর । মাল বোঝাইয়ের ব্যাপারেও একই কথা । অবশ্য এই উৎকণ্ঠা, পরিশ্রম আর 
ঝ'কর পারিশ্রমিকও প্রচুর। 

এই ব্যবসার আনুষঙ্গিক আরও একটি কারবার সাধারণত 'স্টিভেডোররাই করে থাকেন। 
সেটা হলো শিপ-শ্যা্ডলার-এর কাজ। শিপ-শ্যান্ডলাররা নাবকদের রসদ, মালমশলা, দাঁড়দড়া, 
শিকলি প্রভৃতি ছোট বড় যা কিছু 1ীজনিস সাগরপাঁড় দিতে গেলে জাহাজের লাগে, সবই 
সরবরাহ করেন। তাতে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ কিছুই বাদ পড়ে না। এতেও মোটা 
লাভ। 

রায় আান্ড চ্যাটা্জর বাণিজ্য সৃভীতে 'স্টিভেডো'রং ও শিপ-শ্যান্ডালং ছাড়া আরও যা যা 
আছে তার কথা পরে বলছি। 


স্টিভেডোরিং-এর ব্যাকরণে কিছ;টা জ্ঞান 'দলাম, এবারে কাহিনীতে ফিরে যাবার আগে 
ভারতবর্ষের বন্দর, নৌবাণিজ্য এবং জাহাজ তৈরীর শোচনীয় ইতিহাসটাও আপনাদের ছোট 
করে বলে নিই। 

বিশাল ভারতে এখন মান্র আটটা প্রধান বন্দর আছে। পূর্ব উপকূলে চারটে--কলকাতা, 
পারাদীপ, বিশাখাপত্তন ও মান্দ্রাজ, এবং পশ্চিমে চারটে--কান্দলা, বোম্বাই, মমর্চগাঁও এবং 
কোচিন। এই আটার মধ্যে বোম্বাই বৃহত্তম, কলক।তা দ্বিতীয় হয়েও তার প্রায় অর্ধেক, এবং 
পারাদীপ কনিম্ঠতম। এই কানিষ্ঠতমাঁটর কোথায় তাজা তারুণ্যের উজ্জ্বলতা হবে, না উল্টে 
সোঁট হয়েছে এক রূুশ্ন শিশু। সম্প্রতি দৌনক কাগজে এর দুদশার কথা বিশদভাবে বর্ণিত' 
হয়েছে। আটটি বন্দরে ১৯৬৬-৬৭ সালে আমদান ও রপ্তাঁনর মালের মোট ওজন ছিল ৫ 
কোটি ৩৬ লক্ষ টন, যার মধ্যে বিশাখাপত্তন আমদাঁনতে ২৩ লক্ষ আর চালানতে ৩৮ লক্ষ 
টন মাল দেয়ানেয়া করে চতুর্থ স্থান আঁধকার করেছিল। ওই এক বছরে মোট ৮৯০৪ট জাহাজ 
এই ৮টা বন্দরে যাতায়াত করেছিল। 

ভারতে এ ছাড়াও পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে কোকোনদা (বর্তমান কাকনাদা), পাঁণ্ডচেরা, 
কানানোর প্রভীতি কতকগুলি ছোট ছোট বন্দর আছে যেখানে জাহাজ তরে না ভিড়ে 'িছুদ্‌রে 
নোঙর ফেলে বোট-লোঁডং অর্থাং গাদাবোট, ল্যাণ্ডিং-ক্রাফট ইত্যাদির সাহায্যে মাল ওঠানো 
নামানো করে। 

বশাখাপত্তনের বিশেষত্ব হলো বন্দরের সংলগন সরকার প্রকল্প হিন্দস্থান শিপ-ইয়ার্ড 
িমিটেড-আদার ব্যাপার ভারত সরকারের জাহাজ তৈরীর প্রয়াস। শুনোছি সেখানকার কর্তৃপক্ষ 
এবং কম্ীরা কাজের লোক, কিন্তু তাঁদের কর্মক্ষমতা স্তম্ভিতপ্রায় হয়ে রয়েছে ফরেন এক্সচেঞ্জের 
অভাবে। 

স্বাধীনতার উষাকাল ১৯৪৭ সালে আমাদের মাননীয় সরকার বাহাদুর এক কমিটি 
বাঁসয়োছিলেন। চেয়ারম্যান স্যার রামস্বামী মুদালিয়ারের নামে তার নাম রাখা হয়োছল 'মদালিয়ার 
কাঁমটি'। তাঁদের সুপারিশে সরকারী নীতি নির্ধারিত হয়েছিল যে, পাঁচ বছর অর্থাৎ ১৯৫২ 
সালের মধ্যে দেশের নৌবাণিজ্যের শতকরা ৫০ ভাগ পণ্য বহন করবে ভারতের বাঁণাজ্যক 
নৌবহর । তখন প্রয়োজনীয় স্পেশাল স্টল ও সাজসরঞ্জাম বিদেশ থেকে আমদানি করার মতো 
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যথেষ্ট বৈদেশিক ব্যান্ক ব্যালেন্সও ছিল। সুতরাং উদ্যম ও সাধৃতা থাকলে সেই নশাতর রূপায়ণ 
মোটেই অসম্ভব ছিল না। কিন্তু এক্ষেত্রেও পর্বত মাঁষক প্রসব করলেন। আমাদের [বিশাল 
বিশাল ইস্পাত প্রকল্প থাকা সত্তেও আজ স্বাধীনতার একুশ বছর পরে 'িহন্দুস্থান ?শিপ-ইয়াডে 
স্টশল শপটের প্রার সবটাই এবং সাজসরঞ্জামের অনেকটা আম্দান করতে হচ্ছে; একটা জাহাজ 
তৈরী করতে যা লাগে তার শতকরা ৬০/৬২ ভাগই ইমপোর্ট করতে হচ্ছে। একুশ বছরে 
ভারতীয় জাহাজের মাল বহন ক্ষমতা এসে দাঁড়য়েছে ১৫ পারসেন্টে, অর্থাৎ ডী্লাখত ৫ই কোট 
টন মালের মধ্যে ১৯৬৬-৬৭ সালে ভারতীয় জাহাজ বহন করেছে আন্দাজ ৮০ লক্ষ টন। কণ 
পারফরম্যাল্স! 


কিন্তু দিশেষ করে আকারিক ধাতু রপ্তানির ব্যাপারে মালগাঁড় চলাচলের 'দকট় 
ওয়ালটেয়ারের রেলপথের উল্লেখ্য উন্নাতির মাধ্যমে ভারতীয় রেলওয়ে বোর্ড এবং দাক্ষিণপূর্ব 
রেলওয়ে অভাবনীয় কৃতিত্ব দোখয়েছেন। বছর আট দশ আগে যেখানে ওয়ালটেয়ার স্টেশন 
শদনে ২০০/২৫০ ওয়াগন সামাল দিতে পারতো, আজ সেখানে পারে ৭০০ আন্দাজ । এইসব 
ওয়াগন টানাটানির জন্যে আবার স্টমের বদলে ডীজেল এঞ্জনেরই বোঁশি ব্যবহার করা হচ্ছে। 
এই বিশাল ক্রমবর্ধমান ট্র্যাফকের চাপ সইবার জন্যে নানা কায়দায় নতুন নতুন লাইন পাতা, 
সরঞ্জাম বাড়ানো, পুরনো স্টেশন ভেঙে সুন্দর করে গড়া- স্বীকার করতেই হয়, রেল-বোডেন্র 
এটা ভালো পারফরম্যাল্স। 

ইস্টার্ন রেলের ব্যাপারক (কমার্শিয়াল) বিভাগের এক উচ্চপদস্থ বাঙালশ আঁকিসার 
শ্লীকল্যাণকুমার দাস হেন আবার সরকার কর্মচারী হয়েও অপূর্ক কর্মকুশলতায় দৈত্যকুলে 
প্রহন্নাদ সদৃশ) মহাশয়ের সঙ্গে কিছীদন আগে আলোচনা করোছিলাম। গতবারের রেল-বাজেটে 
[বিরাট ঘাটতির প্রসঙ্গে তান আমাকে বলোছলেন যে, পণ্গবার্ষক পারকল্পনা অনুযায়শ রেলওয়ের 
আয়োজন ও সম্প্রসারণ শত শত কোটি টাকা খরচ করে সূচী মাফিকই করা হয়েছিল “কিন্তু 
মন্দার চোটে বছর দুই যষথেম্ট মাল রেলপথে চলাচল করলো না-_-যত লোহা, যত কয়লা আর 
ীসমেন্ট ইত্যাঁদ যতটা রেলে আনাগোনার কথা 'ছিল তার ভগ্নাংশ মাত্র বহন করার কলে মাশুলের 
খাতে প্রচণ্ড মার খেলো ভারতায় রেলপথ । মানে, দু হাজার যারীবাহণ লাক্সারি-লাইনার “কুইন 
এলজাবেথ জাহাজ যেন দু'শ যাত্রী নিয়ে সাগর পাঁড় 'দিল। 

'কন্তু এ বছরে পাঁরাস্থাতি অন্যরকম । চালানির কাজ অনেক বেড়েছে; আর বোধ হয় 
ঘাটাত হবে না। 

এভাবে কাজ না করলে, মুদািয়ার কাঁমাঁট দার্শত পথে চললে আজ 'বিশাখাপত্তনে বছরে 
আড়াইটে ১২,৫০০ টান জাহাজের জায়গায় ৮/১০টা করে জাহাজ তৈরী করা দুঃসাধ্য হতো না; 
অন্যান্য 'শ'প-ইয়ার্ড এবং আমাদের কলকাতার 'গার্ডেনরীচ ওয়াকশপ”'-এও ঞ্েখন এটাও সরকারশ 
সম্পাস্ত) সমদ্রগামখ অনেক ছোট ও বড় জাহাজ তৈরী হতে পারতো । আর তাহলে এখন যেটা 
বিদেশ জাহাজ কম্পাঁনকে আমরা ভাড়া দিই সেই বাৎসরিক ২০০ কোট টাকার ফরেন এক্সচেজের 
অনেকটাই বাঁচানো যেতো । 


৯৭৯ 


শুধু বিশাখাপত্তনের কথাই ধাঁর। কী না হতে পারতো পাহাড় ঘেরা নৈসার্গক শোভায় 
সমৃদ্ধ এই বন্দরের শিপ-ইয়ার্ডে আর তার অনাতিদূরে অবাস্থত পারত্যন্তপ্রায় বিমলিপত্তনম্‌ 
বন্দরে! 

স্থানমাহাত্ম্য বলে যাঁদ কিছ থাকে তো বিশাখাপত্তনের পাবিন্র বেলাডূুমিতে আরব্ধ কোনো 
শুভ কাজে সফল হওয়া উঁচত ছিল বই ি! পুরাকালে অল্ধ্রদেশের এক ধর্মপ্রবণ রাজা বারাণসাীঁতে 
তীর্থযান্রার সময়ে এই স্থানের সৌন্দর্য ও পাবন্রতায় মুগ্ধ হয়ে* বিশাখদেবের এক মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন। বহুকাল আগে সমুদ্র এগিয়ে এসে মন্দিরকে গ্রাস করে নেওয়া সর্তেও 
শাকি বিশাখাপত্তনের পবিত্রতা আগের মতোই আছে। 

কেবল প্রাকৃতিক শোভাই বিশাখাপত্তন তথা অল্পের বোশন্ট্য নয়_-অল্ধের নরনারীর অঙ্গ- 
সৌষ্ঠবও শনোহর। বিশেষ করে কামনীকুল-কবেকার অন্ধকার বাদশার নিশার মতো কৃষ্ণ- 
কুন্তলা গেয়েরা-না থাক তাঁদের মুখে শ্রাবস্তির কারুকার্য, তুঙ্গভদ্রা-গোদাবরীতটের পীনবক্ষ 
ক্ষীণকটি ঘননিতম্ববতন সুদেহ কন্যাদের বিশাখাপত্তনের উচ্চাবচ সরাঁণতে স্বভাবসুন্দর চরণক্ষেপ 
এ স্থানকে করে তুলেছে পরমরমণীয়। 


জার্মান হানসা লাইনের এজেন্ট, পরবতারকালে ইপ্ডিয়া স্টীমাঁশপ কম্পানর প্রাতিষ্ঠাতা, 
খোদ লায়োনেল এডওয়ার্ডস সাহেব বললেন, “ভন, আই ওয়ান্ট ইউ টু প্রোসীড টু ভাইজাগ 
বাই দি নেক্সট আভেলেবল ট্রেন। ওখানে আমাদের লাইনের একটা মাল-জাহাজ ভিড়বে পরশু 
তরশর মধ্যেই। সেটা আনৃ্লোড করার দাঁয়ত্ব “রয় আযান্ড চ্যাটার্জর, আকাউন্টে তোমাকেই 
[দিলাম ।” 

স্ট্যান্ডার্ড লাইফের চাকার ছাড়ার পর ভনুবাবু নানা কাজের মধ্যে ইউনিভার্সাল লাইব্রেরী, 
নামে একটা বইয়ের দোকানও দিয়েছিলেন কলেজ স্ট্রীটের বই পাড়ায়। কিন্তু তাতে সুবিধে 
হলো না। তখন তাঁকে অন্য জীবিকার সন্ধানে বেরোতে হলো। 

লায়োনেল এডওয়ার্ডস কম্পানির আংাঁশক কাজ দুটি 1স্টভেডোর প্রাতিচ্ঠান 'িনর্বাহ 
করতেন- হৃগলি-ভান্ডারহাঁর ধনশী (রায়)চৌধুরী পাঁরবারের স্বগাঁয় অতুল্যচন্দ্র (রোয়)চৌধূরাীনর 
এ ধস রায় আশন্ড কোং এবং শরৎ চ্যাটার্জ আ্যান্ড কোং। লায়োনেল সাহেবের নিরেশে এদের 
এক যাস্ত প্রাতিজ্গান গাঁঠত হলো রায় আ্যান্ড চ্যাটার্জ নাম দিয়ে। এ 'স রায় আ্যান্ড কোং 
এবং শরৎ চ্যাটার্জ কম্পান অবশ্য তা সত্তেও তাঁদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে এসেছেন 
এবং তাঁরা এখনও ভারতের নানা বন্দরে বড় ব্যবসা করছেন। “কিন্তু লায়োনেল এডওয়ার্ডস-এর 
ক্ষেত্রে 'রায় আ্যান্ড ঢ্যাটাঁঞজজই একমাত্র 'স্টিভেডোর হলেন। 

ত্রিশ দশকের গোড়ায় ভনূবাব রায় আ্যান্ড চ্যাটাজরর কর্মচারী হিসেবে যোগ দিলেন 
এবং কর্মপট্তার জন্য কিছাাীদনের মধোই ব্যান্তগতভাবে লায়োনেল সাহেবের নজরে পড়লেন। 


* একদা ইন্দ্র ও স্কন্দের মধ্যে এক তৃমূল যুদ্ধ হয়। তখন ইন্দ্রের বজ্াঘাতে স্কন্দের দাঁক্ষণ অঙ্গ থেকে 
এক মূন্দর যুবকের আঁবভ্নব হয়। কার্তিক ঠাকুরের বাইপ্রোডা্র এই দেবতাটির নাম রাখা হয় 'বিশাখ। তাহলে 
এই স্থানের নাম হওয়া উচিত ছিল 'আকার'-বার্জত 'বিশাখপত্তন। বোধ হয় “আকার"-প্রিয় অল্ধরবাসণীরা বিশাখ-কে 
শবশাখা" রুপ দিয়েছেন, উত্তর ভারতে যেমন 'দিল্পশওয়ালারা অশোক হোটেলকে অশোকা হোটেল বলেন। 


২৮০ 


লায়োনেল সাহেব প্রায় একবস্তে ভন্বাবকে ভাইজাগ রওনা করিয়ে দিলেন। ভালোই 
হলো। ভনুবাবূর কাছে তখন জনাকণর্ণ কলকাতা শহর মরুভূমির মতো হয়ে গিয়েছিল । দুই 
ছেলে আর চার মেয়ে রেখে ভনবাঝূর স্ত্রী কদন আগেই চোখ ঝংজেছিলেন। ব্াঁড় মা আর 
ছোট দুই ভাই যাঁতনাথ ও ডান্তার সতীনাথের পেরেশবাবুর বাবা) কাছে পাঁচ বছর বয়ন 
দুলাল আর তার ভাইবোনদের রেখে ভনুবাবু যেন দৌড়ে ভাইজাগ পালিয়ে গেলেন। 
তাঁর সঙ্গে এক সহকমর্ঁও 'গিয়েছিলেন। তাঁরা পেীছে দেখেন জাহাজটা বন্দরে ঢুকছে। 
আজকের ছিমছাম বিশাখাপস্তনমের মতো তখন ভাইজাগ বন্দরে কোনো সুবন্দোবস্ত ছিল না-- 
না ছিল যথেম্ট 'ক্রেন, না-এটা না-সেটা, আর দক্ষ মজুরের অভাব তো ছিলই । ভনবাবুরা এক 
বুদ্ধির কাজ করোছিলেন ওস্তাদ কুলসর্দার সায়া নামে এক যুবককে কাজে বহাল করে। 
সাতিয়া চটপট লোকজনের ব্যবস্থা করে ফেললো । 
কন্তু তখন ভাইজাগে পুরনো এক ্টিভেডোর 'স্টভেডোরগোম্ঠীর প্রায় একচ্ছত্র 
আধপাঁতি 'ছিলেন। ভনবাবুদের ভাইজাগে এসে কাজ শুরু করার খবর পেয়ে তিনি মহা 
খাপ্পা। তাঁর মূখের গ্রাস কেড়ে নিতে এসেছে এত্রা। তিনি জবর জরর চাল চালতে লাগলেন । 
একটা পুরো দিন সাতিয়ার লোকদের মদ খাইয়ে বদ করে ফেলে রাখলেন নিজের পকেট থেকে 
টাকা দিয়ে। এমন কি, ভনুবাবুদের প্রাণের ভয় দেখালেন । কিন্তু কিছতেই ভনুবাব্কে টলাতে 
পারলেন না। জাহাজের মাল খালাস হলো। সে দিনগুলি ভনুবাবুদের কাছে ছিল বিভীষিকার 
মতো-স্নান নেই, খাওয়া নেই, উপরন্তু কেবল মারের ভর নয়, একেবারে মততযুভয়। 
সেই হলো ভন্বাবু অর্থাৎ সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের সার্থক জীবনের সূচনা । 


১১৪৮ পর্যন্তি অতুল্য রায় ও চ্যাটাধর্জরা এক সঙ্গে কাজ করার পর তাঁদের পার্টনার- 
শিপে ছেদ পড়লো । চট্টোপাধ্যায়া আলাদা হয়ে যেতে চাইলেন। তখন অতুল্য রায় মশায়ের 
বড় ছেলে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ (রা) চৌধুরী চ্যাটাজর্দের অংশাঁট তো কিনে াীলেনই, সঙ্গে সঙ্ঞে' 
প্রতিষ্ঠানকে প্রাইভেট লিমিটেড কম্পাঁনতে পাঁরণত করলেন। আধকন্তু তারা ভাইজাগের 
ম্যানেজার ভন.বাবুূর বিশ্বস্ততার পুরস্কার দিলেন কম্পানির কিছ শেয়ার দয়ে। 

অমরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর দুই ভাই শ্রী বি এন এবং শ্রী এফ এন চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজন 
এখন রায় আযান্ড চ্যাটাঁজর বড় শরিক । দুলালবাবুরা ছোট তরফ । 

আটচল্লিশ সালে রায় আ্যান্ড চ্যা্ার্জর কাজে ভাটা পড়ে গিয়োছল, বিশেষ করে ঢ্যাটাজিরা 
আলাদা হয়ে বার পরে। ভনুবাব্‌ অক্লান্ত পাঁরশ্রমে তাতে নতুন করে যেন প্রাণ প্রাতজ্ঞ। 
করলেন। এই কাজে ভনুবাবূকে সাহায্য করোছিলেন তাঁর বন্ধপদুন্র শ্রীদয়ানন্দ (বাদল) বন্দ্যো- 
পাধ্যায়। এখন তিনি রার আ্যন্ড চ্যাটাজ ভাইজাগ শাখার অন্যতম কার্যাধ্যক্ষ। বাণজোর 
পরিবেশও বেশ অনুকূল হয়ে উঠছিল। বিশাখাপত্তন বন্দরের উন্নাতি হচ্ছিল আর ফরেন 
এক্সচেঞ্জের শ্রাদ্ধ করে দরকার তখন রকমারি প্রকল্পের জন্যে লাখ লাখ টন মাল আনাচ্ছলেন। 
[সন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কম্পানির প্রাণপুরুষ স্বগনস বালচাঁদ হারাচাঁদ প্রতিষ্ঠিত শহন্দ:স্থান 
শিপইয়ার্ড 'লমিটেড'-ও ভারত সরকার কনে নিলেন, আর ভারতীয় নৌবহরের বড় ঘাঁটিও 


১৮৯ 
৩৬ 


[িশাখাপত্তনেই স্থাপিত হলো। সঙ্গে সঙ্গো ভনুবাবূর দক্ষ পরিচালনায় রায় আযান্ড চ্যাটার্জরও 
শ্রীবৃদ্ধ হতে লাগলো । 


বড় ছেলে কমলবাবু কলকাতার স্কুল কলেজ পড়ে বি. এস-স পাস করার পর যাদবপুর 
থেকে মেকানক্যাল এজজনীয়ারং পাস করলেন। বাবাকে তিনি আগেই বলে রেখেছিলেন ষে, 
তান এঞ্জনীয়ারের পেশাই নেবেন, ব্যবসাতে ঢুকবেন না। তিনি বলেতের শেোঁফিল্ড 'বিশব- 
বিদ্যালয় থেকে মাস্টার অব এঞ্জিনীয়ারিং পাস করে দেশে ফিরে হিন্দুস্থান 'িপইয়ার্ডে জাহাজ 
তৈরীর কাজে লাগলেন । তা ছাড়া তানি লন্ডন “ইনাস্টাটিউট অব মোরন এঁ্জনীয়ারং-এর মেম্বার 
এবং এখন সেই সংস্থার ভাইজাগ শাখার সেক্রেটারি। 

ওাঁদকে দুলালবাব কলকাতা থেকে 'বি-কম পাস করে ভাইজাগে এসে অল্ধ বিশ্বাবদ্যালয়ে 
আইন পাস করলেন। কমলবাবু তখন বিলেতে পড়তে যাবার তোড়জোড় করছেন। ভনুবাবু 
ঠিক করলেন কমলকে তো নিশ্চয়ই, দূলালকেও বিয়ে দিয়ে দেবেন। বিয়ের পরে কমল বিলেত 
চলে গেলেন। 

দুলালজায়া মীনা আমাকে বললেন, “বিয়ের পরে দোঁখ আমার কর্তা বাবার সঙ্গে 
আঁফসে বেরোন না। জিগ্যেস করলে বলেন, কলকাতা ছেড়ে এই নিজঝূম টাউনে কে থাকবে!” 
আঠারো বছর বয়স হলে কী হবে, দারুণ বাদ্ধ ছোট বউয়ের । বড়-জা মঞ্জ কলকাতায় ধাপের 
বাঁড়তে থেকে কলেজে পড়ছেন। তাঁকে দিয়ে বলালে ভালো হতো, তা তিনি যখন নেই তখন 
লঙ্জার মাথা খেয়ে মীনা নিজেই *বশুরকে গিয়ে বললেন, “বাবা, আপনার ছেলে কেবল বলেন 
আপনার ব্যবসায় ঢুকবেন না, কলকাতায় 'গয়ে প্র্যাকটিস করবেন, কী হবে বলুন তো?” 

শবশুর পূন্নবধূতে কী যেন একটা চক্রান্ত হলো। ফলে দুলালবাবূর বাঁণজ্যবিমুখ মন 
হঠাং যেন বদলে গেল। বুদ্ধিমান ছেলে িছাুঁদিনের মধ্যেই 'স্টভেডোরিং শিপ-শ্যান্ডাঁলং সব 
ব্যবসাই শিখে ফেললেন । ভনুবাব ইহলোক ত্যাগ করলেন ১৯৫৮ সালে। রায় আ্যান্ড চ্যাটাজর 
বড় শারক রায়চৌধূরীরা থাকেন কলকাতায়। তাই ভাইজাগের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়লো 
সাতাশ বছরের ছেলে দুলাল আর বাদলবাবুর ওপরে । রায়চৌধুরীদের আস্থার মর্যাদা পূর্ণমান্রায় 
বজায় রইল। 

সাধে কি আমি আমার প্রবন্ধে শিল্প ও বাণিজ্যের রথী মহারথীদের উদ্যম ও মনো- 
বলের উৎস খজতে 1গয়ে' তাঁদের অন্দর মহলের সমাচারও যোগাড় কার! নেপথ্যে মীনার 
হস্তক্ষেপ আর প্রেরণা না থাকলে কি দুলাল এই দশ বছরেন মধ্যেই প্রতিষ্তানকে এতটা 
এগয়ে দিতে পারতেন ? 


রায় আযান্ড চ্যাটার্জর বর্তমান কার্ধক্রমের যে বিবরণ পেলাম ও গকছুটা নিজের চোখে 
দেখলাম তার সংক্ষিপ্তসার লিপিবদ্ধ করাছ। 

সরকারী সংস্থা এম. এম. টি. সি, (মনারেলস আযন্ড মেটালস ট্রেডিং করপোরেশন) এবং 
গম, চাল ইত্যাদ আমদানির বাাপারে খাদ্যমল্মকের কাজ ধরে রায় আযান্ড চ্যাটাজ” এখন 
(ইপ্ডিয়া স্টীমাঁশপ কম্পাঁন সহ) ১৫ট বড় বড় এক্সপোর্টার, ইম্পোট্র ও জাহাজ কম্পানির 
৮২ 


্টভৈডোর । রকমারি ধাতু, বিশেষ করে আকারিক লোহা ও ম্যাঞ্গানীজ রপ্তানিতে 'হ্যাস্ডলিং 
এজেস্ট' হয়েছেন এম. এম. 1ট. সি, এবং আরও ৪টি প্রাতজ্ঠানের । ধাতু ছাড়া অন্যান্য পণ্যের 
হ্যান্ডলিং এজেন্ট হয়েছেন ৭টি কম্পানির । 

কিন্তু রায় আঘাণ্ড চ্যাটাজর সবচেয়ে বেশি মর্ধাদা বেড়েছে বিদেশ ও দেশপ স্টসমাশিপ 
কম্পানর “এজেন্ট পদাভিষিন্ত হয়ে। এপ্রা ইস্ট এঁশয়়াটক', "দুহাডশ ইস্ট এশিয়া” এবং 
'উইলহেলমসন' লাইনের ব্বীকং এজেশ্ট। সাব-এজেন্টও হয়েছেন 'ইউনাইটেড লাইনার এজ্েনশিসিজ 
অব হাশ্ডিয়া', শড এস আর" প্রভাতি প্রাতষ্ঠানের । 

কোকোনদার অধুনা কাকনাদার) অপেক্ষাকৃত ছোট বন্দরেও বলায় আযশড চ্যাটা্জ আঁকস 
খুলেছেন, আর 'বিম'লিপত্তনমেও কাজ করেন। বছরে ৭০/৭&টা জাহাজে মাল দেয়া-নেয়া করেন 
প্রায় ৫ লক্ষ টন। 

দুলালবাবদ আমাকে তাঁর পার চালান ম্যাঙ্গানীজ বোঝাই পর্ব দেখাতে একাঁচ জাহারে 
নিয়ে গেলেন। গ্রীক লাইন'-এর 'আরিস্টাইঅসত জাহাজের ক্যাপ্টেন কারাৎসকাকে বিদেশী 
তুলনায় এদেশের এবং এই বন্দরের 'স্টভেডোরদের কর্মতৎপরতার কথা জিগোস করলাম। 'তি'ন 
তাঁর ভাঙা ইংরেজীতে বললেন, “মহ ব্যানার্জ ভেরী স্মার্ট; শিপ অলওয়েজ লোডেড ইন 
টাইম।” কারাৎসকা উলটে আমাকে একটা প্রশন করলেন । বেয়াড়া প্রশ্ন-“হোয়াই ইজ সো মাচ 
[িফারেল্স ইন ইওর কান্ট্রি টুইন রিচ আযান্ড পুওর ?" বিদেশশীর কাছে নিজেব দেশের কুৎসা 
গাইতে পারলাম না। মোরারজঈভাইয়ের মতো আমিও বললাম, উন্নাভিশীল দেশে এমনাট হয়েই 
থাকে: বছর দশেক পরে এলে দেখতে পাবেন আমরা সবাই রাজা । মোরারজশভাই বে'চে থাকলে 
তাঁদদনে আমরা একেবারে 'বাদশা-বেগম ঝম্ঝমাঝম্‌ বাঁজয়ে চলোছ')। 


ভনুবাবুর একট অতৃশ্ত বাসনা দুলালবাবু এতাঁদনে পূর্ণ করেছেন । সেটা হলো 'বিশাখা- 
পত্তনে রায় আ্যান্ড চাট্যাজন্ন একটি বাঁড় তোর করানো । শহরের কেন্দ্রে স্টেট ব্যাংকের আঁফিসের 
মুখোম্ীথ সুদৃশ্য তেতলা বাঁড়টা দুলালবাবর কীর্তসৌধ।॥ ভাইজাগের জনকল্যাণেও কমল- 
বাবু ও দুলালবাবুর অবদানের কিছু কিছ নিদর্শন চোখে পড়লো । কিন্তু তার লস্ট 'দতে 
গেলে লেখাটা আরও লম্বা হয়ে যাবে। 

মোট কথা, এপ্রা হলেন বাঙালশর খেইহারা জীবনতরীর পক্ষে তিমির রাতে বাতিঘরেনর 
দীঁপ--ডলফিনস্‌ নোজ' লাইটহাউসের চল্লিশ মাইল রেঞ্জের আলোর ঝলকের মতো । 


১২ অক্টোবর, ১৯৬৮ 


৮৩ 


৮ ৯ 


দিলীপ চন্দ্র ঠিক কথাই বলোছলেন। বাঁড় ফিরে এসে বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগ্গবত 
খখলে পেলাম : মহাপ্রভু ঘোষণা করলেন এবার তান যাবেন শ্ররীক্ষেত্রে। কয়েকজন ভন্তকে সঙ্গে 
নিয়ে তিনি হটিতে হাঁটতে ছন্রভোগে এসে পেশছলেন। চব্বিশ পরগনার জয়নগর-মাজলপুরের 
তেইশ ক্রোশ দাক্ষণের এই গ্রামার অন্য নাম "াঁড়'। মহাপ্রভুর পুরা যাত্রার সময়ে ছন্রভোগ 
গ্রাম গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল। (এখন গঙ্গা নদী সেখান থেকে অনেক দূরে সরে গেছে)। 
শতমুখা গঙ্গা দেখে শ্রীগৌরাঙ্গ আনন্দে আত্মহারা হলেন। ...ছন্রভোগের রামচন্দ্র খাঁয়ের বাড়তে 
চৈতন্যদেব সশিষ্য আতিথ্য গ্রহণ করার পর নৌকাযোগে পুরীর পথে গাঁড়শার যাজপুর 
অভিমুখে যাত্রা করলেন। 

লোকে বলে যে, ছন্রভোগ থেকে শতমুখী গঙ্গা পার হবার সময়ে মহাপ্রভু আজকের 
গে'ওখাল এবং তার অপর পারে হলাদয়ায় পদধূলি 'দয়ে িয়োছলেন। তার পরে পাঁশকুড়া 
কোলাঘাট হয়ে তানি জলপথেই গাঁড়শার যাজপুরে পেশছেছিলেন। 











ধাতব দুব্য বিষয়ে স্টেট ট্রেঁডং করপোরেশনের উত্তরসাধক ১৯৬৩ সালে প্রাতষ্ঠিত আধা- 
সরকার মিনার্যালস আযাণ্ড মেটালস দ্রেঁডং করপোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর (এক কথায় 
এম এম 1ট সি-র) অধ্ক্ষ মেজর দলীপকুনার চন্দ্র বললেন যে, যাজপূর থেকে কটক ভুবনেশ্বর 
হয়ে যে হাটা-পথে চৈতন্যদেব পুরী গিয়েছিলেন ইতিপূর্বে তার নাম ছিল রাণী অহল্যাবাঈ 
রোড । ই/ন্দারের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী অহল্যাবাঈ তীর্থযান্রীদের সুবিধার জন্যে গত শতকে সেই 
পথাঁ» তোর করিয়ে দিয়েছিলেন। এখন সে নাম মূছে ফেলে নয়া সড়কের নাম রাখা হয়েছে পাঁচ 
নম্বর ন্যাশন্যাল হাইওয়ে । সে পথ গেছে মাদ্রাজ পযন্তি। 

হলাঁদয়া বন্দরের প্রসঙ্গ থেকেই এই সব কথা উঠেছিল, আর হলাদয়ার বিষয় উত্থাঁপত 
হয়োছল ভারতবর্ষ থেকে লোহা ম্যাতগানীজ প্রভাতি বাভন আকাঁরক ধাতুর এবং কয়লার 
রপ্তানির কথায়। 

এম এম 1ট সি-র ইঠ্ডয়া একচেঞ্জ প্লেমের আঁফসে এই আলোচনায় উপাস্থত ছিলাম আমরা 


মিত্র এস-কে প্রাইভেট লিমিটেড 
ি-১১, 'সি-আই-টি রোড 
কালকাতা--১৪ 


চারজন। 'রিজওন্যাল ম্যানেজার মেজর চন্দ্র, তাঁর সহকারণ শ্রীভুজঙ্গভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি 
এবং আজ আম যে প্রাতষ্ঠানের কথা লিখতে বসোঁছ সেই মন্ত্র এস-কে প্রাইভেট . ?লামিটেডেন 
অন্যতম ডিরেইর শ্লীঅভয়কৃফ মিন্। 

আলোচনা মানে আমার প্রশ্ন এবং অন্য ?তনজনের উত্তর; 


বাংলার বর্ধমান, মানভূম ও রাড় অণ্চলের অংশ, বিহারের ছোটনাগগদর, সিংভূম, ধলভুঁম 
এবং 'ওট়িশার কেওনঝড় সংল্দরগড় প্রভাতি হলো পাঁথবশর আরম্ভযূগের স্থলভাগের অংশ । 
ভূতাত্বকরা বলেন যে, এর জল্ম 'হিমালয়েরও আগে। সে সময়ে আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের 
স্থলাংশের যোগ ছিল। কোন্‌ সুদূর অতাঁতের বিরাট আলোড়নে পণথবীর চেহারা বদলালো, 
আর্ধাবতের অনেকটা জলের তলা থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো হিমালয়ের সঙ্গে সঙ্গে, আর 
দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে আফ্রিকার সংযোগ বাচ্ছন্ন হয়ে গেল মহাসাগরের প্লাবনে। 

মোট কথা, স্থলভাগ হিসেবে বাংলা [বহার গাঁড়শার উল্লিখত অণ্চলের কাছে আমাদের 
হিমাগার শিশুর শামিল। আর পুরনো প্রাচীন ধরণীর এই ক্ষুদ্র ভাগ তার গভে বহন করছে 
মহামূল্য সব খাঁনজ পদার্থ। 

উপযুক্ত অণ্চল এবং আসাম, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাব পর্যন্ভি বিস্তৃত দেশকে ইংরেজগতে 
এক কথায় বলা চলে কলকাতার 'হন্টারল্যান্ড। তার মানে, ওই সমস্ত অণ্চলের শিল্প ও কষিজাও 
পণ্যের রপ্তানি এবং আমদান কলকাতা বন্দরের মাধ্যমেই হয়ে থাকে । নেপালকেও কলকাতার 
ওপর অনেকখানি নিভর করতে হয়। 

অথচ এই কলকাতা বন্দরের অবস্থাই আজ সঙ্গখন। খবরের কাগজে এ বিষয়ে নিয়ামত 
লেখালাঁখ হচ্ছে; নতুন কিছু নয়। তবুও আমি আবার এক বান্ডল কথা বলবো। কারণ, বিষয়টাব 
গুরুত্ব এত বেশন যে সকলের সর্বদা সজাগ থাকার জন্যে বার বার তার আলোচনা দরকার । 

এম এন 1টি সির কলকাতার কর্তা শ্রীদলণপকুমার চন্দ্রকে আমার একটু অসাধারণই মনে 
হলো। তিরিশ থেকে পণ্টাশ দশকের মাঝামাঝি অবধি 'ন্রিটিশ ইশ্ডিরান আমি ও খাঁটি ইন্ডিয়ান 
আ্মিতে একটানা কাজ করে এবং বহুবার দেশের বাইরে কাটয়েও বাংলা দেশের ইতিহাস ও 
ভূগ্জোলে এতটা ব্যুৎপাত্ত কোনো সাধারণ মেজর-সাহেবের পক্ষে বিরল। 

আর একটা ব্যাপাবে আমার বিস্ময় ও আনন্দের উদ্রেক হলো। আধা-সরকাঁর এই গবরাট 
সংস্থা, বছরে যার বেচাকেনা ১০/৯৫ (কাট টাকার, তার আণিক প্রধান দু'জনই হলেন 
বাঙালী । মেজর চন্দ্রের সহকারণ 'রাঁজওন্যাল ম্যানেজার হলেন শ্রীভূজঙ্গভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এখ্রা 
দু'জনেই খাস কলকাতার লোক- চন্দ্র মশায় গড়পারের আর বাঁড়জ্যে মশায় ভবানবপুরের লোক। 
আরও আনান্দিত হলাম যখন দেখলাম যে এণরা নিজেদের মধ্যে বাঙলায় বাক্যালাপ করেন এবং 
আঁতাঁথ আপ্যায়ন করেন চা সিগারেটের সঙ্গে এলাচ সুপারি এগিয়ে দিয়ে। 

মিত্র এস-কে প্রাইভেট 'লামিটেড আকাঁরক ও সাধারণ ধাতুর সার্ভেয়ার গহসেবে ভারত- 
বিখ্যাত। পূর্ব ও দক্ষিণ ভারত ছাড়াও পশ্চিম ভারতের বন্দরে বন্দরেও তাঁরা কাজ করেন। তার 
চেয়েও বড় কথা হলো যে ১৯৬৫ সালে তাঁরা জাপানেও অফিস খুলেছেন। 

অভয়ধাবদর মতে মিত্র এস-কে প্রাতিষ্ঠানই হলো প্রথম বাঙালধ গোম্ঠী যাঁরা সাগরপারে 


২৮ 


শাখা অফিস খুলেছেন। 'সুপারিন্টেন্ডেল্স কম্পানি অব ইন্ডিয়া প্রাঃ লিমিটেড নামে আর 
একাঁটি বাঙালী কাগ্গে সাভেয়ার সংস্থাও তারপরে সাতষাট্ট সালে ব্যাঙ্কক-এ ব্রাণ্ট 
খুলেছেন বলে শুনলাম। মিত্র এস-কেই প্রথম বিদেশে ব্রা খুলেছেন কি না 
সে বিষয়ে আম জোর করে কিছু বলতে চাই না; কারণ ইতিমধ্যে কোন প্রচারাবমুখ বাঙাপন 
কবে কোথায় সে কার্ধাট করে বসে আছেন তা বলা শন্ত। গত বছরের আরম্ভে আম যখন লেখা 
শুরু কার তখন ভেবোছলাম, ক'টা প্রবন্ধই বা লিখবো! মাস ছয়েক টেনে নিয়ে যেতে পারলেই 
বাঙালীর 1শল্পবাণিজ্যে লক্ষমীলাভের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু আজ উনসত্তরের 
আরম্ডে সানন্দে ঘোষণা করতে পারাছ যে, তা নয়- ব্যবসা বাঁণজ্যে বাঙালীর কাঁতিত্ব বিষয়ে এখনও 
অন্তত বছর তিনেক ধরে লেখা &লবে। কোথায় কে বা কাহারা প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন কে জানে! 
তাঁরা নিজেদের জাহর করতে চান না বা জানেন না, আর বাঙালীর এমন কোনো সঙ্ঘ বা 
সাঁমতিও নেই যে সেই সব আত্মগোপনকারীদের খংজে বের করেন। 


গত বছরে আমার মনে যে নিরাশা ছিল আজ সেটা কেটে যাচ্ছে। আজ সাহস করে এ 
কথাও ভাবতে পারছি যে নিকট ভবিষ্যতে এমনও দেখে যেতে পারবো যে, 'মেড ইন বেঙ্গল বাই 
বেখগলা টেকানশিয়ানস” পণোর তেমান আদর হয়েছে সবন্, যেমন এখন আছে সারাভাইয়ের 
ক্যালিকো কাপড়ের, বিড়লার গোয়ালিয়র পেয়নের অথবা বাটার জতোর। 

এই তো দেখা যাচ্ছে যে, মিত্র এস-কে'র মতো বাঙালী সংস্থার ক্লায়েন্টেলে এক-আধ জন 
ছাড়া বাঙালী বলতে প্রায় কোনো খাঁন মালিকই নেই। সরকারি, আধা-সরকার প্রাতিষ্ঞান এবং 
জাপানশ-জার্মীনদের কাছেও তাঁদের প্রচুর সম্মান। বাঙালীর পক্ষে এটা কত বড় গৌরবের কথা। 

জাপানের কথা বলাছলাম। মিত্র এস-কে'র টোকিও, ওসাকা এবং অন্যান্য আফসের ভার 
নিয়ে আছেন বিকাশ বিশ্বাস, অশোক সেনগুপ্ত, প্রশান্ত সরকার ও কুণাল চক্রবতর্ণ। (জাপানে 
মিন্ন এস-কে'র ব্লমবধমান কাজের চাপ সামলাতে ১৯৬৯-এর জুন মাসে রমারঞ্জন চৌধুরী নামে 
আরও একজন এখান থেকে গেছেন)। 

বিকাশবাবূর সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় থাকার কথা সাপ্তাঁহক 'দেশ' পান্রকাতে তাঁর 
লেখা সুন্দর সৃন্দর 'টোকিওর চিঠির' মাধ্যমে । 

এম এম টি সি-র আঁফসে বসে কলকাতা ও হলাঁদয়া বন্দরের বিষয়ে আলোচনার প্রসঙ্গটা 
এদকে চাপা পড়ে যাচ্ছে। সেটা বলে নিই। 

আয়রণ-ওর, মানে আকারক লোহার কথাটাই ধরা যাক। ৫&৭-৫৮ সাল থেকে দশ বছরে 
আয়রণ ওরের রপ্তানি ৪৪ লক্ষ টন থেকে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টনে এসে দাঁওয়েছে। তার মধ্যে 
এম এম টি সি ১৯৬৭-৬৮তে রপ্তাঁন করেছেন ৮৫ লক্ষ টন। বাকীটা হয়েছে গোয়া থেকে; 
সেখানকার রপ্তানি বাণিজ্য এখনও ব্যবসায়ীদের হাতেই আছে, কারণ গোয়া ভারতের সঙ্গে 
যুক্ত হবার সময়ে শর্ত ছিল যে ভারত সরকার গোয়ার স্বাধীন ব্যবসায়ীদের অথবা খাঁন 
মালিকদের বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করবেন না। নিম্নমানের হলেও গোয়ার খানজ সম্পদ অগাধ। 

গুকন্তু বাকণ ভারতবর্ষের ৮৫ লক্ষ টনের মধ্যে কলকাতা বন্দর থেকে রপ্তানি হয়েছে 
বছরে মান্ন ৪ থেকে ৮ লক্ষ টন। তার কারণ একাধিক 


দ৮৩ 


আট দশ হাজার টনের ছোট ছোট মালবাহী জাহাজে করে এই সব ভারী ভারী ধাতু 
নেওয়া আজকের দিনে কোনো বিদেশী ক্লেতাই (বিশেষ করে আমাদের প্রধান গ্রাহক জাপান) 
একেবারেই পছন্দ করেন না। অনেক অসুবিধার মধ্যে প্রথম হলো ছোট চাল।নের ব্যয়বহূলতা । 
জাপান এখন স্বদেশে প্রস্তুত লক্ষ টনের ওর-ক্যারিয়ার-ও সমহ্দ্রে ভাঁসিয়েছেন, যেমন ছেড়েছেন 
লাখ দুই টন তৈলবাহশ ট্যাত্কার। কলকাতার কথা বাদই দিলাম, ভারতবর্ষের কোনো বন্দরই 
এখনও ৪০,০০০ টনের চেয়ে বড় জাহাজে মাল বোঝাই করতে অসমর্থ । তার দুটো কারণ । প্রথমাট 
হলো, তীরের কাছে সমুদ্রের জলের গভনরতা (ড্রাফট) কম-মাতর ৩৪।৩৫ ফন্ট, যার জনে] 
বড় ভারী জাহাজ সেখানে লাগানো যায় না। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে জাহাজ ভেড়ানোর বার্থগাঁলর 
অপ্রশস্ততা। কলকাতার বন্দর তার ধার কাছ দিয়েও যায় না। এখানকার ড্রাফ বর্ধাকালেও 
২৬1২৭ ফুটের বেশী থাকে না, আর গঞঙ্গানদীর এখানে-ওখানে বাঁলর চড়া এবং ঘন ঘন্ন বান 
ডাকার প্রকোপে এখানে ১৫1২০ হাজার টনের মাঝাঁর জাহাজও পেশছতে পারে না। যে 
ছোটখাঠো জাহাজ এই সব বাধাবিঘ্য কাটিয়ে কলকাতায় পেশছয় তারাও পোতাশ্রয়ে আশ্রয় খুজে? 
বেড়ায় বেশ কয়েক 'দিন। মল্থরগাঁতিতে বোঝাই এবং বন্দরের নানা অব্যবস্থার জনোই সেটা হম। 
বজবজ খাঁদরপুরের গঙ্গায় জাহাজগুলি বেকার দাঁড়য়ে থেকে দৈনিক হাজার হাজার টাকার 
লোকসান গোণে আর পোতাধিকর্তারা ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে হিমাসিম খান। 


এখানে যন্বের সাহায্যে গাল বোঝাই প্রায় হয়ই না--সেটা হয় শ্রমিকের মাথায় চাপানো ঝাড় 
বা ঠেলাগাঁড় দিয়ে । সারা দনে মাল বোঝাই হয় গড়ে ১০০০ টন। কেবল &নং গকং জর্জ ডকসে 
একটু বেশী হয়--গড়ে হাজার তিনেক টন সারা দিনে। কলকাতা বন্দরের পোর্টচার্জ আবার 
ভারতের সব বন্দরের চেয়ে বেশন। 

উন্নত দেশের কথা বেশী না-ই বললাম, আমাদের বিশাখাপত্তন, গোয়া প্রভৃতি বন্দরেও 
যাল্মক পদ্ধতিতে বোঝাই হয়। বিশাখাপত্তনে বর্তমানে ঘণ্টায় ২৩।২৪০০ টন ধাতু বোঝাইয়ের 
ব্যবস্থা আছে। তা হয় কিনা জান না। 

আর ব্যবস্থা আছে পারাদঈপে। পারাদীপ বন্দরে সাধারণ পণ্য অর্থাৎ জেনার্যাল কাগেণ 
বোঝাই হয় না, কেবল এম এম টি স-র ধাতব দ্রব্যের রপ্তাঁনর জন্যেই এই নতুন বন্দরটি 
ব্যবহৃত হয় বলে শুনলাম। এটা বললেন ন্মভয়বাবু। তিনি আরও বললেন যে, প্রাথামক পর্যায়ে 
পারাদশপের উন্নতির জন্যে আমাদের দিলীপ চন্দ্র মশায়ের প্রচেষ্টা সাত্যই প্রশংসাহ্হ। তিনিই 
নতুন বন্দরটিকে চলু করে দিয়োছিলেন। অনেক প্রাতিকলতার মধ্যেও পারাদীপ এগিয়ে চলেছে। 
যান্তিক বোঝাইয়ের ব্যাপারে এই বন্দর প্রায় প্রথম সারতে পেশছেছে এবং সে বিষবে 
এম এম টি স-র বর্তমান স্থানীয় আঁধকর্ভা শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচাের কৃতিত্বও অনেকখানি । 


ওঁদকে অস্ট্রোলয়ার বন্দরে মাল বোঝাই হয় ঘণ্টায় ৪০০০ টন, আর আমাদের মতোই 
উন্নাতশীল দেশ ব্রোজলের টুবারো বন্দরে হয় ঘণ্টায় ৬০০০ টন। 

নাবিকরা সাগর পাড়ি দিয়ে পোতাশ্রয়ে এসে ঘুমোয় আর আরাম করে-কিন্তু দুজ্ট 
লোকেরা বলে ষে আমাদের অধিকর্তারা পোতাশ্রয়ে বসে বসেই ঘুমোন; মাঝে মাঝে চটকা ভেঙে 


২৮৭ 


কাজ করতে উঠে হিমাসম খান। কিন্তু কেবল তাঁরা জেগে উঠলেই হবে না, সমস্ত অসঙ্গাতির 
তার করা সম্ভব আমাদের হলদিয়া বন্দরকে তাড়াতাড়ি গড়ে তুলে। 

ডিভ্যালুয়েশনের হিসেব ধরেও হলদিয়া বন্দর গড়ে তোলার জন্যে ভারত সরকার ৩০ 
কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। কাজ কিছু দূর এগোবার পর এখন দেখা যাচ্ছে যে আরও 
২০ কোট অর্থাৎ মোট ৫০ কোট টাকার দরকার । কী হিসেব করে ৩০ কোটি ধরা হয়েছিল 
প্রথমে? আর গৌরী সেনের কত টাকা আছে, যে দিয়েই চলবে চাওয়া মান্রই ; আমাদের পোর্ট 
কমিশনের প্ল্যানারদের মুন্শিয়ানা আছে বলতে হয়। 

1ঞণতু যা-ই হয়ে থাকুক এতদিন, হলাদয়া আমাদের ঢাই-ই। বন্দরীটিকে পুরোপ্নীর সাঁজয়ে 
তোলার টারগেট ছিল ১৯৭১-৭২। কিন্তু চেনাশোনা সাংবাদক ও ব্যবসায়ীরা যাঁরা হলাঁদয়া 
দেখে এসেছেন, তাঁরা বলেন কাজ হতে হতে এখন যেমন থমকে গেছে তাতে আগামী পাঁচ 
বছরেও সেটা সম্ভব হবে না। 


হলাদয়াতে এখন তশরে জাহাজ ভেড়ানোর ব্যবস্থা নেই; মাঝ নদীতে দাঁড় কাঁরয়ে বাজে 
করে জাহাজে মাল বোঝাই হয়। আধকাংশ জাহাজই কলকাতা বন্দর থেকে খাঁনকটা মাল তুলে 
হলাদয়ায় এসে দাঁড়ায়। সেখানে হয় আপটাঁপং, অর্থাৎ আধাবোঝাই মালের ওপর জাহাজের 
সাধ্যান্যায়ী পুরো মাল চাপানো হয়। একে তো কলকাতায় এত খরচ আর সময় নষ্ট, তার ওপরে 
এই ঝামেলা-বিদেশগ ক্রেতারা খুশগ থাকবেন কেন? তাই তাঁরা ঝঃকেছেন পারাদীপ, ভাইজাগ, 
মাদ্রজ আর গোয়ার 1দকে। তাতেও অসীবধে হলে তাঁরা চলে যাবেন দাক্ষিণ আামোরিকা, আফ্রকা 
আর অস্ট্রোলয়াতে, যেসব দেশ খাঁনজ সম্পদ রপ্তানিতে তৎপর হয়ে উঠেছে। 


হলদিয়ার গঙ্গা প্রায় পাঁচ মাইল চওড়া । এপার থেকে ওপার দেখা যায় না প্রায়। এখানকার 
'্রাফট' ৪২ ফুট; তাহলে বার্থ তৈরি হলে তাতে ৪৫,০০০ টন জাহাজও িড়তে পারবে । 
বাহাত্তর সালে যাঁদ বন্দর তৈরি হয়ে ওঠে তবে গোড়ায় সেখানে বছরে ১৪ লক্ষ টন থেকে শব 
করে চুয়াত্তর সাল পর্যন্ত ৩০ লক্ষ টন মাল রপ্তাঁনর ব্যবস্থা হবে বলে কর্তৃপক্ষ আশা করছেন। 
তাহলে অসংখ্য বাঙালী ছেলের কর্মসংস্থানের পথ উন্মৃস্ত হওয়া উাচত। 'কন্তু-এটা একটা 
বড় 'কল্ভীহবে বি তাই অঘটনাট কি ঘটবে 2 দেখা যাক! সব যে নির্ভর করছে আমাদের 
1বগাতা কেন্দ্রীয় সরকারের দাক্ষণ্য আর কলকাভা পোর্ট কমিশনারদের ৬পরতার ওপর। 

বন্দরাঁট গড়ে তোলার কনন্রান্ট যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের নিজেদেত্র এন্‌ং তাঁদের ক্সী ও 
শ্রমকদের কন্টের সীমা নেই। একে তো কলকাতা থেকে হলাদিয়ায় স্থলপথে ৬০1৭০ মাইল। 
যাতায়াতের ভটঁষণ অস্মাবধা; সময়সাপেক্ষ ব্যাপারও সেটা। হলদিয়াতে রাত কাটানোর কথা 
কিছ দিন জাগে পযন্তিও ভাবা যেত না। ভব্যবস্থার নাবি, চূড়ান্ত ছিল। তাই সকালের স্টীমারে 
করে হলদিয়া পেখছেই কনন্রান্টার ফার্মের ম্যানেজার এজনীয়ারদের এবং সরকার অফিসারদের 
বাকেলর ফিরতি স্টীমারের কথা ভাবভে হতো। আর রাত কাটানোর দরকার হলে ওই যে রেস্ট 
না গেস্টহাউস আছে, তাতে আশ্রয় নিতে হতো । সেখানে সব আছে-একজন ঠাট্টা করে আমায় 
বললেন--বিছানাপন্নও পাওয়া যায়; ভয়ানক মশার জন্যে মশারিও আছে, কিন্তু টাঙাবার দাঁড় 
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নেই। মশারি খাটাতে গেলে দু'জন লোকও দরকার হয় সঙ্গে, যারা সারারাত দ: দিকের খ:ট ধরে 

দাঁড়য়ে থাকবে। মশকদংশন থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আবার সেই দণ্ডায়মান ব্যান্তদ্বয়কে 

গ্যামাক্সিন বা কেরোসিন লেপন করতে হবে সর্বাঙ্গে। সেখানে রাল্নাবামা।ও হয়, দকল্তু একট; 

বেশী খাবার জলের দরকার হলে চলে যেতে হবে নদীর তীরে পাঁবন্র গঙ্গোদক পানের 'নীমস্ত। 
যাক গে ওসব ফালতু রাঁসকতা, কাজের কথা বাকী থেকে ষাচ্ছে। 


মেজর চন্দ্র বললেন আকাঁরক ধাতুর কথা আর ভুজঙংগভুষণ তারপরে তুললেন কয়লার 
প্রসঙ্গা। ১৯৬৫ সালের দোসরা সেপ্টেম্বর থেকে ভারত সরকার কানুন জার করলেন যে, কয়লা- 
রপ্তানি কারবারটি ব্যবসায়শরা আর করতে পারবেন না, এম এম টি ি-ই সেটা করবেন। কানুন 
জাঁরর অব্যবহিত পরেই বড় খদ্দের পাকিস্তানের সঙ্গে হামলা-হামাল লেগে গিয়ে সে কারবারটা 
মাটি হয়ে গেল। এখন ব্যবসাটা আবার একট ইমপ্রুভ করেছে। বর্মা রেল, 'িংহল রেল এখন 
এম এম টি সি-র সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী ফূরন করেছেন কয়লা সাপ্লাইয়ের জন্য। কিন্তু সে কাজটা 
ভালো করে চালাতে হলে যে কোলিয়ারী থেকে সময় মতো কয়লা এনে জমা করা, বন্দরে ঠিক 
মতো জাহাজ ভিড়িয়ে তাড়াতাঁড় মাল বোঝাই করা (বর্তমানে কখনো কখনো বোঝাই এত আস্তে 
হয় যে দিনে ৪1 &০০ টনের বেশী কয়লা জাহাজে ওঠে না), আর বন্দর অণ্ুলের চোরাই কয়লা 
ব্যবসায়ীদের কারবারটা সমূলে উচ্ছেদ করা, প্রভাতি আবাশ্যক কর্তব্যগুলি পালন করা উঁচত 
সেটা কি ভুজঙ্গভুষণ ভেবে দেখেছেন ভালো করে ? 

বিদেশী ক্রেতারা এখনও আমাদের আয়রন-ওর*, কয়লা, ম্যাত্গানীজ, ক্লোমাইট, কায়ানাইট, 
বক্সাইট, লাইমস্টোন, ডলোমাইট, ফায়ার ক্রে, চায়না ক্রে প্রভাতি অনেক রকম খাঁনজ প্রচুর পারমাণে 
কেনেন। 

কিন্তু এটা আমাদের কর্তাদের মনে রাখতে হবে যে, খানজসমূদ্ধ অন্যান্য অনুন্নত ও 
উন্নাতশশল দেশও আধুনিক বন্দর গড়ে তুলছে। খাঁনর সঙ্গে বন্দরের যথাযথ যোগাযোগের বাবস্থা 
আগে থেকে করেই তাঁরা এগোচ্ছেন! তাঁরা তৈরি হয়ে বিশ্ববাণিজ্যে প্রবেশ করার আগেই আমাদের 
কমকুশলতা না বাড়লে পরে আমাদের জন্যে ক্রেতারা অর্থাৎ জাপান, জার্মেনী, ইংল্যান্ড, আমেরিকা 
কেউ বসে থাকবেন না। সয়েজ খাল বন্ধ হয়ে জাহাজ ভাড়া অনেক বেড়ে যাবার পরে তো 
এমনিতেই অনেক খদ্দের ভারত ছেড়ে আকফ্রকা আর দাঁক্ষণ আমোরিকা থেকে মাল গিকনতে শুরু 
করেছেন । 

পুনরজ্জীবিত কলকাতা বন্দর এবং নতুন হলাদিয়া বন্দরই পশ্চিম বাংলা ও বাঙালশর 
রপ্তানি বাণিজোর মেরুদণ্ড হবে এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পদধূিলাস্কত ভূমিতে বাঙালখব 
নতুন কর্মকেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে-এই কথাটা আমরা যেন প্রাত মুহূর্তে মনে রাখ, সেই জনাই 
অনেকখানি চার্বতচর্বন করা গেল। 


* ম্যাঙ্গানীজের সওদা এম এম টিসি এবং খনি মাঁলক উভয়পক্ষই পৃথকভাবে করেন, কিল্তু খাঁন মালিকরা 
সরাসার টাকাপয়সার লেনদেন করতে পারেন না। অতীতে 'আশ্ডার ইনভয়েসিং হয়ে বহ ফরেন এক্সচেঙ্গ পাচার 
হবার পর থেকে সরকার এই মূল্য বিনিময়ের ভারটি নিজের হাতে নিয়ে এম এম টিসি-র ওপর ন্যস্ত করেন। 
আয়রন-ওরের সবটাই কিন্তু এম এম টিসি নিজেরাই রপ্তাঁন করেন। অন্য কেউ পারেন না। এম এম টিসি-র 
এক্সপোর্টের অত্ক হলো বছরে ৬০। ৬৫ কোট টাকা। ইমপোর্টের অঞ্ক বছরে ২৫। ২৬ কোটি টাকা। 


১৮১ 
৩৭ 


[মত্ত এস-কে প্রাইভেট লিমিটেডের লক্ষীলাভের কাহনশর ভূমিকাটা মস্ত বড় হয়ে গেল। 
তার দরকার ছিল, কারণ ভারতবর্ষের খনিজ ও ধাতব পদার্থের রগ্তান ও আমদানির সঙ্গেই 
তাঁদের অস্তিত্ব ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত। 


স্বগরয় সন্ভোষকুমার মিত্র মশায় ১৯২৮ সালে ছাঁব্বশ বছর বয়সে বার্ড কম্পানর 
বড়জাঘদা আফসে কেমিস্ট হসেবে যোগ 'দিয়োছলেন। বহার গাঁড়শার সীমান্তে অবাস্থত 
বড়জামদার প্রধান আধিবাসী হলেন 'হো' (কোল) উপজাতির আঁদবাসীরা। 

হো-দের প্রসঙ্গে তাঁদের নেতা আমাদের বিখ্যাত আলাম্পক হাঁকি খেলোয়াড় বর্তমানে 
লোকসভার সদস; গ্রীজয়পাল সং এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীমত্তত জাহানারা জয়পাল সিংয়ের ঠোতনিও 
এম পি) নাম উল্লেখ্য। 

সন্তোষ মিরর মশায় বার্ড কম্পানিতে বছর অ।ম্টেক কাজ করার পর এক পরিচিত ভদ্রলোকের 
প্রেরণায় চাকার ছেড়ে স্বাধীনভাবে ধাত সমীক্ষার বাবসায় লামলেন। 'কন্তু সেই পার্টনারশিপ 
ফার্ম বেশী দিন চললো না। তখন ১৯৩৮ সালে গাঁড়শার কেওনঝড় স্টেটের বড়বিল নামক স্থানে 
সন্তোষবাব একক একটি ব্যবসা আরম্ভ করলেন। সন্তোষবাবূর মান নির্ণয়ের ওপর সব খাঁন 
মালিকদেরই শ্রদ্ধা ছিল । তাই তাঁরা অনেকেই সন্তোষবাবূর ল্যাবোরেটারিতে মালের নমুনা 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দিতে লাগলেন। তিনি টাটা, বার্ড, মার্টন কম্পানি, ডি কে পান্ডে, 
এ 'স ফিগ্রেড, এম এ টালক প্রভৃতি প্রাচীন খাঁনমালিকদের পৃঙ্পোষকতা পেলেন। পরে এলেন 
চাইবাসার বিখ্যাত রুংটা পাঁরবার, 'িশ্রীলাল ধরমচাঁদ, সিরাজুদ্দিন কম্পানি । 

ওই অণ্চলে বাঙালীদের মধো ম্যাঙ্গানীজের খাঁন ছিল স্বীয় বিভূঁতি 'ন্র ও শ্রীশৈলেন 
সেন মহাশয়দের। আর উল্লেখ হলেন স্বগাঁয় নৃপেন রায় মহাশয়, যাঁর সহধার্মণণ শ্রীযমত্তা 
সাবতা রায় ও তাঁর ছেলেরা এখনও কাজ চালয়ে যাচ্ছেন 'ইণ্ডিয়া ট্রেডস করপোরেশন" নামক 
প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে । 

ভারতবর্ষের অন্যান্য অণ্চলেও বাঙালী মালিকানায় দু'চারটে ম্যাঙ্গানীজ প্রভাতি 
আকারিক ধাতুর খনি ছিল এবং সম্ভবত এখনো আছে। এ বিষয়ে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে 
পেরেছি তা হলো. অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলম জেলাতে স্বর্গত সতীশচন্দ্র ভদ্রু মহাশয়ের ছোট 
ম্যাঙ্গানীজ খাঁনাট এখন তাঁর দুই ছেলে শ্্রীক্ষতীশ ভদ্র ও প্রীআঁজত ভদু চালাচ্ছেন। অভয়কৃষ্ণ 
বললেন যে, ওই অণ্চলেই কলকাতার মিঃ জে. ব্যানার্জ মহাশয়েরও আরেকটি খাঁন 'ছিল। 

বর্তমানে জারও একজন বিশিষ্ট বাঙালশ ভদ্রলোকেরও লোহা ও ম্যাঙ্জানীজের খাঁন 
আছে। তাঁর নাম ডন্টর শৌনকচন্দ্র বসু । খনিজ অর্থনীতিতে ডক্টরেট উপাধিধারগ শৌনকবাবূর 
সঙ্গেও সোঁদন এম এম টি সি-র আঁফসে আমার পারিচক্ হয়োছল। 


সন্তোষবাবুর কাজের শুরু বেশ সুন্দর ভাবেই হয়োছিল 'কন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে সব তছনছ হবার উপকূম হলো। রপ্তানি বন্ধ থাকাতে সন্তোষবাব 
নমো নমো করে টাটা আর ইন্ডিয়ান আয়রনের স্থানীয় কাজ করতে লাগলেন। তাতে কোনো 
রকমে ব্যবসাটি চালু রইলো । উল্লেখযোগ্য তেমন কিছ ছিল না। 
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অবশেষে দীর্ঘ ছ' বছর পরে ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হলো এবং সরকার তার কিছু দিন 
পর থেকেই সাধারণ ব্যবসায়ীদের মাইনিং লীজ দিতে আরম্ভ করলেন। নতুন খাঁন মাঁলকরা 
'সন্তোষবাবুর সাহায্য নেওয়াতে এতকাল পরে তিনি হালে পান পেলেন। 

ব্যবসাঁটি তখনও এস কে মন নামে ছিল। এই জাতীয় বিশেষজ্ঞের বাবসা পণ্য তোর 
বা বেচাকেনার মতো রাতারাতি বাড়ে না। কিন্তু তখন থেকেই সক্তোষবাবুর বাবসার উঁমিক 
উন্নাতি হতে লাগলো । 

বিভাীতি মিত্র নামে চাইবাসার এক ছোট সাইজের খনির মালিকের কথা একট, আগে বলোছি। 
[তিনি সন্তোষবাবর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। কাজ বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে আ্যসস্ট্যান্ট কৌমস্টের 
দরকার পড়াতে বিভূতিভূষণের ছেলে মণীন্দ্রনাথ ১৯৪৭ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে সদ্য বি. এস-সি. 
(কেমিস্ট্রতে) পাস করে বড়ীবলে সন্তোষবাবূর ল্যাবোরেটারিতে যোগ দিলেন । 

সন্তোষ মিত্র ও বিভূতি মিত্রের বন্ধু চাইবাসার লব্খপ্রাতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী ভ্রজগোগাল 'মিন্ত 
মহাশয়ের পত্র এবং মণিবাবুর সতীর্থ অভয়কৃষ্ণ তখন এম. এস-স. পড়তে পাটনা সায়ান্স কলেজে 
ভার্ত হয়োছলেন। ফাইন্যাল পরাঁক্ষায় কেমিস্ট্রির একটি পেপারে শন্ত প্রমেনের অজদহাতে ছাত্রদের 
সঙ্গে অভয়কৃষ্$কেও পরাক্ষার হল থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। তারপরে কাজের মধ্যে জাঁড়য়ে 
পড়ে তাঁর আর পরাঁক্ষায় বসা হয়ে ওঠোঁন। 


১৯৫২ সালে সন্তোষবাবু যখন কলকাতায় আঁফিস খোলা 1ক করলেন তখন মণিবাবুধ 
পর্ামর্শে তিনি অভয়কৃষ্ণকে কলকাতা অফিসের ভার দিতে চাইলেন। অনাভিজ্ঞতার জনে) মনের 
অনেক '্বিধা দ্বন্ব কাঁটয়ে অভয়বাব্‌ সেই ভার 'নলেন। 

মজার ব্যাপারই হলো সেঠা। প্রো সন্তোষ মিত্র মশার আর দুই যুবক মণীপ্দ্র মিত্র ও 
অভয় মিত্র, যাকে বলে মিন মিত্রে ঢল পরিমাণ, অথচ কারুর সঙ্গে কার,র রন্ডের সম্পক নেই। 

কলকাতার অফিস হলো ১৪নং হেয়ার স্ট্রীটে এবং লমবোরেটারি বসলো গ্রেস্ট্রগট অণ্লে। 

এই সময়ে করুণাকুমার দত্ত নামে এক ভদ্রলে।ক বার্ড কম্পানি ছেড়ে কলকাতায় মি এস-কের 
কেমিস্ট হিসেবে যোগ দিলেন। এখন তিন এই প্রাতিজ্ঞানের টচফ কেমিস্ট। এস. কে. মিত্রের 
কাজ ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো । (এখন মির এস-কে প্রাঃ লামটেডের আঁফস মৌলালণর কাছে 
শি-১১ সি. আই. টি. রোডে)। 


সফলতা জিনিসটা মানুষকে উচ্চাশার পথে গেলে দেয়? দ্রুত উন্নাতিশশল বশাখাপন্তন 
বন্দরে কাজ করার ইচ্ছে সন্তোষবাবুর মনে অনেক 'দিন থেকেই হয়োছল, 'কল্তু সেখানে তখন 
সাতাট পুরনো ওর-সাভেয়ার ফার্ম আঁফিস খুলে বসে আছেন। তা সত্তেও নিভীক সন্তোষকুমার 
অভয়কৃষ্ণকে পাঠিয়ে ১৯৫৫ সালে বিশাখাপত্তনে ব্লাড অফিস ও ল্যাবোরেটারি খোলালেন। 
১৯৫৬ সাল। প্রাতিষ্ঠানের ব্যবসা ও মর্যাদা অনেক বেড়ে গিয়েছে । সন্তোষ মিত্র এবাত্র 
দুই বিশ্বস্ত তরুণকে অংশীদার করে সেটিকে এক প্রাইভেট লিমিটেড কম্পানিতে পাঁরণত 
করলেন। “এস. কে মিন্ন প্রাইভেট লিমিটেড নামে ইতিপূরেই একাঁট প্রতিষ্ঠান থাকাতে ঘাঁরয়ে 
এই নতুন সংস্থার নাম হলো “মিত্র এস-কে প্রাঃ লিঠ'। 
২৯১ 


এখন থেকে মত এস-কের ব্রমোন্নতির লয় দ্রুততর হয়ে উঠলো। দুই শিষ্যকে নানা 
শহল এবং বন্দরে পাঠিয়ে সন্ভোযবাবু শাখা অফিস খুলতে ল।গলেন। সেই সময় থেকে আজ 
পর্যন্ত নণিবাবু খুলেছেন নোয়ামুণ্ডি, পারাদপ, দুর্গাপুর প্রভৃতি শাখা, আর অভয়কৃষ্ণের 
তত্তাবধানে খোলা হয়েছে বিশাখাপত্তনের পর ১৯৫৭ সালে মান্দ্রাজ, ১৯৬০-এ ব্যাগ্গালোর এবং 
আরও দ." একটার পর পণ্রধাট্ুতে সাগরপারের টোকিও আঁফস। মনত্র এস-কে'র শাখা আঁফসের 
সংখ্যা বর্তমানে ১৪। 


বড়বিল ও বিশাখাপস্তনম আণ্ুলিক আফসের ওপর এই সব শাখাগুলির পরি- 
চালনার ভার। আণ্লিক আফস দুটির পারচালক হলেন যথাক্রমে রমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
তপন বন্দ্যোপাধ্যায় । দক্ষিণ ওাঁড়শার খাঁন অঞ্চলের শাখাসমূহের তত্তাবধানের জন্য সম্প্রাত 
কটকেও একাঁট আঁফস খোলা হয়েছে। তার চার্জ নিয়ে আছেন মলয়কুমার দে। দেশের অন্যান্য 
বন্দরেও তাঁরা শীঘ্রই নিজেদের অফিস খুলবেন বলে আয়োজন উদ্যোগ করছেন। 'বদেশে 
জাপান ছাড়া আনা দেশেও ব্রা% খোলার তোড়জোড়ের কথা অভয়বাবু বললেন। বিদেশে আফস 
রাখার মূল উদ্দেশ্য হলো ভারতীয় বিক্কেতাদের স্বার্থ বজায় রাখা । এখন এদেশ থেকে রপ্তাঁনর 
আধকাংশ ক্ষেত্রে 'ফাইন্যাল মেটেলমেন্ট' হয় গন্তব্যস্থলে 'স্থরীকৃত মানের উপর। অনেক দেশী 
ক্রেতা অকারণে অথবা সামান্য খত পেলেই প্রেরিত মালের বাবদ অযৌ্তক খেসারত আদায়েবর 
ফন্দিফাঁকর খোঁজেন। তার ফলে আমাদের বহুমূল্য বৈদোশক মুদ্রার অপচয় হয়ে যায়; সেই 
জন্যেই এই সতর্কতা । জাপানে মিত্র এস-কে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করাতে তাঁদের কাছে অনুরোধ 
এসেছে ইয়োরোপ ও আমোরকায় আঁকস খোলার জন্য। এ বিষয়ে তত্তৃতল্লাস করার উদ্দেশ্যে 
অভয়কৃষণ শঈঘ্ই আবার ইয়োরোপ আমেরিকা সফরে যাচ্ছেন। 


১৯৬০ সালে সন্তোষকুমার দেহত্যাগ করলেন। তখন তার বয়স মাত &৮ বছর। 
এক নীরব কমার মৃতু। হলো । 

সন্তোষকুমারের কাজের ভার নিলেন তার স্তর শ্রীযন্তা ইলা মণ্। এখনও তানি মত 
এস-কে'র ম্যানোঁজং িরেইর। একধাঁটরতে তাঁর ছেলে তপনকুমারও বি. এস-সি. কোমাস্ট্ 
অনার্সে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হবার পর প্রাতিষ্ঠানে যোগ দিলেন। মণনন্দ্রনাথ, অভয়কৃ্ণ ও 
তপনকুমার তিন জনই কম্পানির ডিরেইর । 

অভয়বাবূর স্ত্রী সদাহাস্যময়শী লাবনী কথায় কথায় রাঁসকতা করেন। কথা না বলে চোখের 
চাউনিতেও তাঁর রাসকতা প্রকাশ পায়। প্রথম আলাপে আমার বিরলকেশ মস্তকের দিকে একবার 
তাকিয়ে নিয়ে মুখে একটু হাঁস ফোটালেন। অভয়কৃষ্ের বেয়াল্লিশ বছরের টাক আমার ইন্দ্রলুপ্তের 
চেয়েও বড়ো। কিন্তু মাথার শেপ-টা সুন্দর বলে দীর্ঘদেহ সৌোম্যদর্শন অভয়কৃষ্ণকে দেখে হঠাং 
মনে হয় ষেন তিনি হলিউডের ইউল ব্রিনারের মতো মাথা কাময়েছেন। সমবয়সণ মাণবাবূর কিন্তু 
মাথা ভরা কালো চুল। অভয়বাবূর পাশে তাঁকে অনেক জহনিয়ার মনে হয়। তবে, অভয়কৃষ্ণকে 
যেসব আউটডোর মুভমেন্টে সারা বছর কাটাতে হয় তাতে তাঁর ওই কেশমূস্ত মাথা সহায়তাই 
করে_ডিগনিাটিটা বাঁড়য়ে দেয়। 


২২৭৯২ 


দুর্ভাগ্যবশত মাপা দীপালি বা তপনকুমারের স্ত্রী চচ্দ্ুলেখার সঙ্গে আমার আলাপ 
হলো পা। 


১৯৬৮-তে আল্তজণাতিক মানক সঞ্ঘের এক সাম্মপন মস্ডনে অনম্ঠিত হয়োছিল। তাতে 
ভারতশয় মানক সংস্থার পক্ষ থেকে তঘ দুজন প্রাতীনাধ গিয়েছিলেন অভয় মত তাঁদের অনাতম। 
কিন্তু ঠিক সেই সময়ে এম এম টি গস-র অনুরোধে তাঁকে আধকতর প্রয়োজনসয় কাডে। 
ইয়োরোপের নানা দেশ পাঁরক্রমায় লিপ্ত থাকতে হয়েছিল বলে সেই সম্মেলনে তিনি যোগ দিতে 
পারেনান। 

এ ছাড়াও 'তাঁন ভারত চেম্বার অব কমার্সের বিশেষ কামাটিতে গত দু" বছর ধরে মনোনগত 
সভ্য হিসেবে আছেন ।* 

৯৯৩৮ সালে সন্তোষ মিত্র $০,০০০ টন আয়রন-ওর এবং ২০ হাজার টন ম্যাঞ্গানণও্। 
নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিলেন । সেই জায়গায় সাতষাঁটিতে গমন এস-কে ৩৮ লক্ষ টন আয়রন-ওতর, 
৬ই লক্ষ টন ম্যাগ্গানীজ এবং ১ই লক্ষ টন ক্রোমাইটের মান-নণণয়ের কাজ করেছেন । এ ছাড়। 
অন্য ধাতু নিয়ে ছোটখাটো কাজের কথা না হয় নাই-ই ধরলাম। এর মধ্যে প্রায় অধধেকই ছিল 
রপ্তানির মাল। দেশ প্রাতিজ্ঞান ব্যতীত জাপান এবং ইয়োরোপণীয় ক্রেতাদের হয়েই তারা এ 
কাজ করেছেন । 

আড়াই শো কমার (যাঁদের আধকাংশই বাঙাল৭) কর্তব্যপরায়ণতার জন্যেই িন্র এস-কে 
প্রাইভেট লিমিটেড ?দনে 'দনে উন্নাভির শিখরের গদকে এগিয়ে চলেছেন। 


অভয়বাবুরা নতুন হাওড়া প্রীজ তৈরির উদ্যোগপর্বে প্রনসেপ ঘাটের কাছে নদীর মাটি 
ও জল নিয়ে গবেষণা করছেন। কতরকমের কাজই না এরা করেন! কোন দিন শুনবো যে 
অভয়বাব ইস্টারন্যাশান্যাল স্ট্যাপ্ডার্ডস কনভেনশনে ভারতগয় প্রাতানাধ হয়ে চাঁদের জল মাটি 
ধাতুটাতুর 'বিষয়ে সমশক্ষার জন্যে চন্দ্রধানে আরোহণ করেছেন । 


৪ জানুয়ারি, ১৯৯৬৯ 


* উনসম্তরের জুন মাসে অভয় মিত্র পণ্যসমণক্ষকদের সর্বভারতীয় পরিষদ 'অল ইন্ডিয়া আসোসিয়েশন অব 
ইনস্পেকশন এজোন্সজ--এর উপ-সভাপাতি নির্বাচিত হয়েছেন। মনত এস-কোর মর্বাদাবদ্ধির এটি আরেকটি 
সোপান। 


৯৩ 
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বত্রিশ 


সদ; ঠাকরুণ তাঁর লোলচর্ম বাহু দ:ট "দিয়ে শ্রীপাঁতিচরণকে বুকের কাছে টেনে আনলেন। 
ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, “মরার আগে আমায় তীর্থ করালি বাবা- আশীর্বাদ কার ধনেপনে 
লক্ষী লাভ হোক তোর!” বৃদ্ধার দুই ফেটা আনন্দাশ্রু শ্রীপাঁতিচরণের জামার ওপরে পড়লো । 
তাঁর নিজের চোখ দুটও একটু ভিজে উঠোছিল। আঁস্তনে চোখ মূছে নিয়ে চাঁরাঁদকে একবার 
তাকালেন কৃতাঞ্চ শ্রাপাতি কুন্ডু । তাদের দুজনকে ঘিরে দাঁড়য়ে সহযানীরা দৃশ্যটা দেখছেন। 
সকলেরই মুখ আনন্দে উদ্ভাঁসত। একজন প্রো এবার এগিয়ে এসে শ্রীপাতিবাবুর গলায় একাঁট 
সোনার মেডেল ঝুলিয়ে দিলেন। যাত্রীরা নাকি নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে মাঝপথের কোনো 
শহর থেকে এটি ?িনে রেখোঁছলেন, 'ফরাতি পথে বাঁকুড়ায় গাঁড় পেখছলে শ্রীপতি কুন্ডুকে 
পরিয়ে দেবেন বলে। 


শ্রীপাঁতচরণের খড়াপুরের প্রকান্ড বাঁড়র দোতলার দালানে ধসে চৌন্িশ বছর আগেকার 
সেই দৃশ্যটা কল্পনা করাঁছলাম মস্ভ একাট ছবির ওপর চোখ রেখে । কুণ্ডু মশায়কে নিয়ে চারশো 
ন'জনের একটি গ্রুপ ফটো- প্রথম কুণ্ডু স্পেশালের তীর্থ ফেরত যাদের সমাবেশ। ছাবাটর 
নীচে লেখা আছে : যাত্রা, সন ১৩৪১, ১০ মাঘ । প্রত্যাবতন, ৩০ ফাল্গুন। 

সৌদামনীর আশশর্বাদ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। ১৯৩৪ সালের সেই প্রথম তীর্থষাতী 
স্পেশালের পর থেকে আজ পযন্তি কুণ্ডুদের স্পেশাল ট্রেন এবং রিজাভড কোচ যাতী 'নয়ে 
বোৌরয়েছে সাতশ'বারের কাছাকাছ; জাহাজে করে আন্দামান-নিকোবার প্রমোদ ভ্রমণের ট্রিপও বছরে 
বছরে যায়; আর সম্প্রতি এদের প্রস্তীতিপর্ব শুরু হয়েছে, যাতে নিজেদের লাকসার বাসে 
করেও খান্রীদের নানা জায়গায় ঘুরিয়ে আনতে পারেন। মোটামুটি হোম কমফর্টস' যুগিয়ে 
কুপ্ডুরা সস্তায় যে-সব রেলওয়ে ট্রিপের ব্যবস্থা করেন, তার চেয়েও নাক সস্তা এবং আরামের 
হবে এই লাকসারি বাস-বহার। উপরল্তু তাঁরা মধাবন্ত বাঙালীর জন্যে দারাঁজালংয়ে একটা 
হোটেলও খুলেছেন। তার নাম 'হোটেল কুনডুজ-”। এইসব ছাড়াও প্রীপতিচরণ আর তাঁর সাত" 
জন কমণি পুত্র রেলওয়ে, পি ডবলিউ ডি এবং অন্যান্য কনন্রীকটার করে যথার্থ লক্ষমীলাভ 


কুণ্ডু স্পেশাল 
৪০/১ স্ট্র্যা্ড রোড 
কাঁলকাতা--১ 


করেছেন। সারা জাঁবন পারশ্রমের পর আজ আশা বছর বয়সে শ্রীপাঁতি কুণ্ডু বন্ধা পদবী ছেলে- 
মেয়ে নাঁত-নাতনী *নয়ে খজাপুরের কুণ্ডু-ভবনে বিশ্রাম করছেন। তীর্থসালল আর তাঁর্থযাতীর 
মঞ্গলকামনাই তাঁকে এই পুরস্কার 'দয়েছে। 


বিধাতা যে কখন কাকে দিয়ে কী করান তা বোঝা ভার। বাঁকুড়া শহরের চালের আড়তদার 
স্বগঁয় দিগম্বর কুণ্ডু মশায়ের ছেলে শ্্রীপাঁতিচরণ ১৯০৭1৮ সালে তারি উীনশ বছর বয়সে 
বেঙ্গল নাগপুর রেলের কেটারং বিভাগে এক কনিম্ঠ কেরানির পদে বহাল হয়েছিলেন। করবা 
নিচ্তার জন্য তিনি প্রমোশন পেয়ে বছর দশ পনেরোর মধো কেটারং ইনসপেক্টারের পদে উন্নীত 
হয়োছলেন। সেকালে রেলের চাকাঁরতে স্বাস্ত ছিল, শান্তি ছিল এবং মর্যাদাও 'ছিল। কি 
'নিয়াত এক একটি যুবককে সুখে থাকতে ভূতে গকলিয়ে সাধারণ থেকে অসাধারণের পর্যায়ে এনে 
ফেলে । সাধারণ মানুষ হলে অমন সুখের চাকরিটি করে কর্মজীবনের পুরোটাই কাটাতেন; 
রিটায়ার করে পেনসন 'নিতেন। শ্রীপতি কুণ্ডু সেই "সুখের চেয়ে সোয়াস্ত ভালো, জাতের মান, 
ন'ন। তাই তান নিজের ব্যবসা গড়ার সুযোগ পেয়ে 'রটায়ার করার কিছু আগেই চাকার ছেড়ে 
নতুন কাজে ঝাঁপয়ে পড়লেন। ওপরওয়ালাদের সহায়তায় তানি 'ব এন আর-এর রামরাজ।তলা 
থেকে পুরী স্টেশন পর্যন্ত কেটারিংয়ের কনন্রীক্ক পেলেন। 


সেটা হল ১৯৩২ সালের কথা । আটাত্শ সাল পর্যন্ত সেই কাজাট করার পরে এক ধনবান 
অবাঙালী প্রাতযোগনীর চক্রান্তে রেল কম্পানর সঙ্গে তাঁর ভাল সম্বন্ধাট ক্ষুপ্ন হল। অন্য সব 
স্টেশন হাতছাড়া হয়ে গিয়ে কেবল খড়াপুর স্টেশনের কেটারিং নিয়েই শ্রীপাঁতিচরণ আরও বছনন 
খানেক রইলেন, আর পেলেন বেঙ্গল নাগপূর রেল কম্পাঁনর নিজস্ব কারখানায় তৈরী সোড়া 
লেমোনেডের িসাট্রবিউশন কনদ্রান্। ১৯৩৯-এ কেটারিং কনট্রাক্টের কাজ পুরোপ্দার ধন্ধ হয়ে 
গেল। তবে পুরনো খাতিরের জোরে শ্রীপাতিচরণের বড় ছেলে বিজয় কুণ্ডু খঙাপুর কেটারিং 
ম্যানেজার হলেন! বিজয়বাবু ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ওই 'বভাগেই ছিলেন; ব্যবসায় যোগ দেবার 
জন্যে চাকরিতে ইস্তফা দেবার আগে পযন্তি তিনি আ্যাঁসিসট্যান্ট কেটারিং স.পারিনটেনডেণ্ট 
হয়োছিলেন। 


কম খরচে লোককে তীর্থ করানো আর সুন্দর সুনার জায়গায় ঘারয়ে আনার আইডিয়াটা 
শীপাতবাবুর মাথায় এসোঁছল কেটারিং ব্যবসাতে নামার আগে থেকেই! ১৯৩০ সালে "তান 
কয়েকজন সহকমাঁর সঙ্গে একবার দাক্ষণ ভারত ভ্রমণে বোৌরয়োছলেন। অনেক তার্থস্থানেও 
তাঁরা গিয়োছলেন। পুণ্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা চাঁরতার্থ করতে শিয়ে তীর্থযাত্রীরা ঘে কত কল্ট 
করেন, সেবারে শ্রীপাতিচরণ সেটা ভাল করে দেখে এসেছিলেন। তখন থেকেই তরি মাথায় এল 
তীর্থযান্রীদের 'নয়ে স্পেশাল ট্রেন বের করার ব্যবসার কথা । কিন্তু তাঁর হাতে এমন মূলধন ছিল 
না ষে, তাই নিয়ে তিনি অজ্জানা নতুন একটি কাজে নামবেন নিরাপদ চাকারটিতে জলঞ্জাল 
[দয়ে। 
বছর দুই পরে যাঁদও তিনি তাঁর জানা লাইন কেটারংয়ে ঢুকলেন, কিন্তু মনে মনে সেই 
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ইচ্ছাটা পৃষতে লাগলেন। তাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আরও দু বছর পরে, ১৯৩৪ সালে। কেটারং 
ব্যবসাটা তখন বেশ গাঁছয়ে নিয়েছেন । 


আজ না হয় কুন্ডু স্পেশাল ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও গঠিত হয়েছে, আর হয়েছে সরকারি 
ট্যারজমৃ-শ্রীপাঁত কুণ্ডু যখন শুরু করলেন, তখন সে রকম কেউই ছিলেন না। ছুটিছাটা আর 
পুজোপাব্ণে রেল কম্পানরা আদ্দেক ভাড়ায় রেল ভ্রমণের সুযোগ দিতেন বটে, কিন্তু গন্তব্য 
স্থানে উপনীত হয়ে সেখানকার দর্শনীয় মন্দির, মসাঁজদ, স্থাপত্য আর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার 
পরে দিনের শেষে নিরাপদ আশ্রয়ে যান্রীকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব তখন কুন্ডু স্পেশাল" ছাড়া 
সরকার বে-সরকারি কোন প্রাতিম্ঠানই নিতেন না। সরকার ট্যারস্ট ব্যরো এখনও তাঁর্ধযাত্রী- 
স্পেশাল বলতে যা বোঝায়, তেমন ?কছুর ব্যবস্থা করেছেন বলে শ্ানান। 


শ্রীপতিচরণই এ বিষয়ে পাঁথকৎ হয়ে এবং পাঁথকৃতের মস্ত ঝাঁক নিয়েই এই কাজ আরম্ভ 
করোছলেন। সেই প্রথম যাতায় পুরো একাঁট স্পেশাল ট্রেনের ভাড়া রেল কম্পানিকে কবুল করে 
তিনি কাগজে বিজ্ঞাপন 'দলেন। মান্ত ১৪৬ টাকায় কুণ্ডু স্পেশালে করে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান 
তীর্থস্থানে ঘুরিয়ে আনা হবে ৫০1৬০ দিনের মধ্যে। খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা ওই খরচেই কুলিয়ে 
যাবে। (এখন অবশ্য ক্রমবর্ধমান রেলভাড়া আর মূল্যস্ফীতির জনো কুণ্ডু স্পেশালের চার্জও 
বহু গুণ বেড়ে গেছে)। কুণ্ডু স্পেশালের আফস খোলা হল বর্তমান অফিস ৪০/৯, স্ট্রাযান্ড 
রোডের কাছেই আরেকটা বাড়তে । 


পৃথিবীতে ট্র্যাভেল-এজোন্সি বাবসার পথপ্রদর্শক ছিলেন ইংল্যান্ডের এক ব্যাপাঁটস্ট 
পাদ্রশ টমাস কুক (১৮০৮-৯২)। মদ্যপান বজন ও নিবারণ বিষয়ে প্রচার করার জন্য পাদ্রী- 
সাহেবকে স্থানে স্থানে যাতায়াত করতে হতো। ১৮৪১ সালে তিনি একটি স্পেশাল ট্রেন ভাড়া 
করে আন্দাজ সাড়ে পাঁচ শ' জন যাত্রীকে মস্ত এক “েম্পারেল্স' মোদক 'নিবারণশ) সভায় নিয়ে 
গিয়েছিলেন। তার পর থেকেই তিনি এই কাজকে বাবসায়িক রূপ 'দিলেন। ১৮৫১ সালে 
লণ্ডনে ষে গ্রেট একাঁজবিশন' হয়েছিল সেই প্রদর্শনী তিনি পালা করে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার জন 
দর্শককে দেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৮৫৬ সালে কুক-ই প্রথম সারা ইয়োরোপে এবং 
সইজারল্যান্ডে যথাক্রমে 'সারকুলার' ও 'কনডাক্টেড্‌ ট্যরের আয়োজন করেন। এইভাবে ধীরে 
ধীরে পাঁরাঁধ বাঁড়য়ে ১৮৭২ সালে টমাস কুক সাহেব এক রাউন্ড দা গ্যালড' অর্থাৎ পাঁথবী 
ভ্রমণের ব্যবস্থাও করোছলেন। কুক সাহেবের পৌন্রের সময় পযন্ত পাঁরবাঁরক ব্যবসা হিসেনে 
চলার পর ১৯২৮ সালে টমাস কৃক আ্যা্ড সনের কর্তৃত্ব চলে গেল এক বেলাঁজয়ান কম্পানির 
কবলে । হাত ঘোরাফেরা হয়ে ১৯৪২ সালে পার্লামেন্টের এক বিশেষ আইন পাস হয়ে টমাস 
কুক আ্যাড সন-এর কর্তৃত্ব পেশছোছল ব্রিটিশ মেইন-লাইন রেলওয়েজ-এর হাতে । 'বশ্বব্যাপশ 
এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান কতৃত্ব এবং অবস্থার বিবরণ সংগ্রহ করার সময় পাইান। ক্মোম্নীতির 
পথে টমাস কুক আশ্ড সন ব্যাঙ্কং ব্যবসাও হাতে নিয়েছিলেন । (কুস্ডুরা এখনও ব্যাঙ্ক করেনান : 
করলেই আমিও একটা বিনাবন্ধকণ ধারের দরখাস্ত করবো)। 
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আমার কিন্তু মনে হয় ঘে, কুণ্ডু স্পেশাল আর টমাস কুকের ঢের ঢের আগে আমাদের এই 
বাংলা দেশেই খ্র্যাভেল-এজেলন্সি এবং তীশর্থযান্রা-স্পেশাল ব্যবসার প্রচলন ছিল। ওই যে আমাদের 
মৈত্র মহাশয়--তিনি যখন 'তীর্থস্নান লাঁগ' সাগর সঙ্গমে গেলেন তখন তিনি যাদের সঙ্গে 
নিয়েছিলেন তাদের কি তান ছেড়ে কথা বলেছিলেন, কেবল ভান্তশ্রদ্ধাটুকু নিয়েই ১ অসম্ভব-- 
একে ব্রাহ্মণ, তায় বারেন্দ্র! মোদ্দা কথা, সেকালে যাঁরা সদলবলে পদরজে, গরুর গাঁড়তে আর 
নৌকো করে তীর্ধযান্রার আয়োজন করতেন, তাঁরা যে সহযাত্রীদের কাছে ক্যাশে না হোক বিকল্পে, 
কলাটা, মূলোটা কিংবা দু'এক কাঠা জাম কামশন হিসেবে আদায় করতেন না, এটা একেবারেই 
বিশ্বাসযোগ্য নয়। 


শ্রীপাতিবাবুর আশা ছিল, কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোনো মাত্রই এত দরখাস্ত এসে পড়বে যে, 
একটা দ্রেনে সব প্যাসেঞ্ারকে জায়গা দেওয়া যাবে না। কিন্তু কোথায় 2 সামান্য দু চারটে 
চিঠির পরই সব চুপ। প্রমাদ গুণে শ্রীপাতিচরণ খদ্দের জোটাবার জনয কলকাতা ছাড়াও মোঁদনী- 
পুর, বাঁকুড়া আর ওাঁড়শায় ছোটাছুটি করতে লাগলেন । অনেক ধরা করার পর ২৫৬ জন যাতে 
1টাকিট 'িনলেন। কিন্তু নিজের দেশ বাঁকুড়ার লোক, যাঁদের মধ্যে আঁধকাংশই ঘরের পাশে 
পুরীধামেও সাহস করে যেতে পারেননি কখনো, তাঁরাই পিছিয়ে রইলেন । "পারবে কি শ্রীপাতি 
স্পেশাল ট্রেন চাল করতে. নাক আমাদের টাকা জলে যাবে ১" ইচ্ছা আছে অথচ সাহস নেই, এই 
হলো তাঁদের মৃতিগাতি। কেবল সামান্য কয়েকজন দুঃসাহস করে 'টাকিট কিনে ফেললেন । 

কিন্তু যাত্রী সংখ্যা কম হলেও 'ীনার্দন্ট 'দনে কলকাতা থেকে স্পেশাল স্রেন ছাড়লো। 
হাওড়া থেকে উঠলেন মাত্র একজন যাত্রী; বাকী ২৫৫ জন উঠবেন বাঁকুড়া, গবঞ্পুর আর গড়বেতা 
থেকে । বাঁকুড়া স্টেশনে যখন ট্রেন ইন করলো, তখন শ্রীপাঁত দেখেন প্ল্যাটকরম লোকে লোকারণ্য। 
যাবেন তো মান্র ক'জন, তা এত লোক কেন? ট্রেন থামতেই হই-হই পড়ে গেল। “হ্যাঁ, মরদ-কা- 
বাত বটে শ্রীপতি কুণ্ডুর”, নতুন অনেকে তাঁকে ধরে বসলেন সঙ্গে নেবার জন্যে । শ্রীপতি রাজী 
হতে সবাই ছুটলেন বাঁড় থেকে টাকাকঁড় লটবহর আনতে । ট্রেন ডিটে্ড হয়ে গেল চার পাঁচ 
ঘণ্টা! যান্তার তারিখটা তো আশেই বলেছি--১০ মাঘ ১৩৪১--আজ থেকে চৌন্রিশ বছর আগে। 
বাঙালনর গৌরব করার মতো এক উদ্যোগ এক 'নিম্নমধ্যবিন্ত বাঙালীর চেষ্টায় গড়ে উঠলো। 


১৯৩9 সালে শ্রীপাঁতচরণ যখন তীঁর্থযান্রা-স্পেশাল ব্যবসাতে নামেন সে সময়ে ধরাবাঁধা 
সূচী অনুসারে অল-ইন্ডিয়া অথবা কেবল উত্তর ভারত কিংবা দক্ষিণ ভারত ট্যুরের সঙ্গে তাল 
রেখেই চলতে হতো । নতুন রুটে ট্যুর চালু করায় তখন ঝ:ঁক অনেক । িকন্তু গতানুগাতিকত। 
ভেঙে শ্রীপাতচরণ প্রথম কয়েকবার লোকসানের বোঝা ঘাড়ে করেও নতুন পথের পাঁরক্রমা শুরু 
করলেন। তাঁর দূরদর্শিতার ফলেই কুশ্ডুরা আজ ভারতের 'দিকাবাদক্‌, এমন ক নেপাল এবং 
ীসংহল ভ্রমণের ব্যবস্থাও করেছেন। যাঁদের কাছে তশর্থদর্শনই প্রধান সেই সমস্ত যাত্রগদের জন্যে 
আছে অমরনাথ, কেদারবদ্রী, পশপাঁতিনাথ, কামাখ্যা, সোমনাথ এবং দাক্ষণ ভারতের অগুণাতি 
তীর্থস্থান, আর যাঁরা শুধুমাত্র রমণীয় স্থান দর্শনে যেতে চান তাঁদের জন্যে কুন্ডুরা শিলং 
দাঁজলং থেকে আরম্ভ করে কাশ্মীর, রাজস্থান, অজন্তা-ইলোরা, আন্দামান-নিকোবার এবং 
সিংহল যাহার ব্যবস্থা রেখেছেন। 
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এইভাবে তাঁরা তপর্থযাত্তা অথবা নিছক ট্যুরিজমের জন্যেও বছরে ৫০/৫৫টি- ট্যুরের 
আয়োজন করেন। তার মধ্যে গড়ে ১৪/১৫টিতে তাঁরা লোকসান দেন। সেটা তাঁরা না করেও 
পারতেন, কারণ যথেষ্ট যাত্রী না হলে এইসব ট্যুর ক্যানসেল করার অধিকার তাঁদের আছে। কিন্তু 
শ্লীপাঁত কুণ্ডুর সেই মরদ-কা-বাত নীতির কোনো 'বিচ্যত এ'রা ঘটতে দেন না। যাল্লীসংখ্যা যথেম্ট 
না হলেও কুণ্ডু স্পেশালের ট্যুর বাতিল হয় না। যাঁদ কখনো তার প্রয়োজন হয় তো সেটা হয় 
প্রাকীতিক দূর্যোগের কারণে । 


প্রাকীতিক দুর্ধোগের জন্যেও মাঝে মাঝে কুণ্ডুদের মোটা লোকসান হয়ে যায়। সেই জন্যে 
একবার তাঁদের অমরনাথ ট্যুরে এক ধাক্কায় দশ হাজার টাকার ক্ষাত হয়ে গিয়েছল। 

সেটা ১৯৯৫৭ সালের কথা । একশ'পণচশ জন যান্রী নিয়ে সেবারে অমরনাথ যাত্রার পথে 
পহেলগাঁও পেশছে জানা গেল যে অত্যধিক তুষারপাতের ফলে আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। সে 
পথ খুলতে লাগলো পুরো একমাস। দেবাদদেবের দশনপ্তার্থীরা যেখানে অয়রনাথে পেশছবেন 
আধাঢ়শ প্ার্ণমায় সেখানে তাঁরা পেশছলেন শ্রাবণ পূর্ণিমায়। কিন্তু এই বিলম্বের প্রায় সমস্ত 
আর্ক বোঝাটাই কুণ্ডু স্পেশাল নীরবে বহন করলেন। 

এইভাবে সাড়ে 'তিন দশক ধরে কুণ্ডুরা ট্যারজমের উন্নাতসাধন করে চলেছেন, বাঙালীর 
মনে ভ্রমণের নেশা বাঁড়য়ে তুলেছেন। প্রতি বংসর তারা রেলওয়ের তহাবিলে তন চার লক্ষ টাকার 
যোগান দিচ্ছেন। তা সত্তেও, কেন বাঁঝ না, কী রেলমন্ত্রক, কী সরকার ট্যুরিজম বিভাগ, কেউই 
এমন একটি প্রাচীন প্রাতিজ্ঞানকে ইজ্জত দিচ্ছেন না। শত অনুরোধ উপরোধ সর্তেও কুন্ডু স্পেশাল 
আজ পর্যন্ত রেলের ট্র্যাভেল এজেন্সি পানান। এইসব প্রাতিষ্ঠানকে উৎসাহ দলে ভারতবর্ষে 
ট্যুরিজমের যে দ্রুততর উন্নাত হতে পারে সেটা বোধহয় আমাদের শলথ লালফিতেবাজ রেলমন্দ্রক 
বা ভ্রমণমন্তকের মন্তী-উপমন্ত্রী ও আমলাবর্গের ধাতে সয় না। অবশ্য সরকারি ট্যুরিজম মল্লকের 
গাফিলতি নিজেদের বেলাতেও কম প্রযোজ্য নয়। কেন্দ্রীয় অথবা অন্য রাজ্যের কথা বাদ 'দিয়ে 
আমাদের পশ্চিমবঙ্গ ট্যুরিস্ট বাচুরো-র কথাটাই ধরা যাক। সেখানে যেসব ছেলেমেয়েরা আছেন 
সকলকেই কাজের মানুষ বলে মনে হয়, ব্যবহারেও তাঁরা ভদ্র। কিন্তু এই বুদ্ধিতে উজ্জল 
চেহারার সুন্দর তরুণ তরুণনীরা-যতদ্‌র মনে হলো, ইচ্ছে থাকলেও কাজ করার, মানুষের ভ্রমণের 
নেশা বাঁড়য়ে দেবার যথেষ্ট সুযোগ পান না। 


বহুকাল ধরে কুণ্ডু স্পেশালের নাম শুনে এসোছ, 'কন্তু ইতিপূর্বে এদের কর্তৃপক্ষের 
সঙ্গে পরিচয়ের অবকাশ ঘটে ওঠোন। দন কুঁড় আগে গোরা মিত্র নামে এক ভদ্রলোকের 
উৎসাহে বৃদ্ধ শ্রীপাতচরণ কুণ্ডু মশায়ের দর্শনাভিলাষে খঙাপূর গিয়োছিলাম। হঠাৎ গোরা 
মাত্তরের নাম করতে সকলে হয়ত বান্তাটিকে জানতে চাইবেন। মান্তর একবার কুণ্ডু স্পেশালে 
করে অমরনাথ মহাতীর্থে গিয়োছলেন। সেই থেকে ইনি কুশ্ডুদের বন্ধ। আমি নিজে কুন্ডু 
স্পেশালে করে কোথাও না গিয়েও গোরার মুখে কুস্ডুদের, বিশেষ করে শ্রীপাঁতবাবুর চতুর্থ 
পুর ফাকরচন্দ্রের প্রশংসা শুনে, আর এদের আরেক বন্ধু সত্যেন ঘোষ মশায়ের তোলা কুণ্ডু 
২৯৮ 


স্পেশালের অমরনাথ আভষান এবং দক্ষিণাপথ পরিক্রমার রগুাীন চলচ্চিত্র দুটি দেখেই এ+দের 
সম্বন্ধে এমন করে লিখতে সাহস পাচ্ছ। 

খকাপুরে কিন্তু শ্রীপাভবাব আর তাঁর তিন ছেলে ছাড়া বাকী চারজনের সঙ্চো দেখা হল 
না। সাত ভাই-_বিজক্ব, দুর্গাপদ, সত্যনারায়ণ, ফঁকিরচাঁদ, সুকুমার, শত্কবীপ্রসাদ আর দেবদাস, 
শদনরাত তুফানের মতো খেটে বেড়ান। কেউ হলাদয়ার নতুন রেলপথের কাজ করছেন । কেউ যাচ্ছেন 
উত্তর ভারত স্পেশালে, আবার যাত্রীদের নিয়ে কেউ গেছেন দাঁক্ষণাতে)-সবাই ভীষণ ব্যস্ত। 
শুনলেও আনন্দ হয় যে, একট খাঁট বাঙালশ পাঁরবারের প্রত্যেকেই লক্ষন্ীলাভ করার পরেও 
এমন মেহনত করে ব্যবসার প্রসার করে চলেছেন। শতাধক বাঙালন কমণচারীর কমদংস্থান 
হয়েছে কুশ্ডুদের 'বাভন্ব শ্রাতিষ্ঞানে। 

কুপ্ডু-কুললক্ষমী এবং কন্যাদের মধ্যে বড়বৌমা প্রভাময়ণ, ফাঁকরজায়া কানন, শঙ্করশপ্রসাদেতর 
স্তশ লাঁতকা এবং শ্ীপাঁতবাবূর এক কন্যা গতা'র আঁতিথেয়তার সুখ্যাতি না করলে আমার পক্ষে 
অকৃতজ্ঞতা হবে । এপ্রা সেই 'বুকভরা মধু, বাঙলার বধ ও কন্যা । 'দনরাত্রর যে কোনো প্রহরে 
অভ্যাগত ঘরে এলে এরা হাসমখে আতিথিসৎকারের জন্য প্রস্তুত থাকেন । এদের তুলনা হয় না। 


খড়াপুর থেকে ফেরার পথে সন্ধ্যের অন্ধকারে গাঁড় ড্রাইভ করে আসাঁছলেন ফ?কিরবাবু। 
সঙ্গে ছিলাম আমরা িনজন--মাশ্তর, আম আর কুণ্ডুদের কলকাতার প্রাতবোশিনী ইভা সাহা । 
ফাঁকরবাব; আর আম তাঁদের ব্যবসার বর্তমান সমস্যা, কুণ্ডু স্পেশালকে আরও জনাপ্রয় করে 
তোলার ব্যাপারে রেল কর্তৃপক্ষের অসহযোগ--এবম্প্রকার গট় আলোচনায় মগ্ন 1ছিল।ম। কিন্তু 
মাত্তর বাদ সাধলেন। নাম্বার 'সিকস্‌ ন্যাশনাল হাইওয়েতে পড়া মান্ই তিনি “আগুনের পরশমাণ' 
জুড়ে 'দলেন। সকালবেলায় ইভাকে জিজ্ঞেস করাতে সে বলোছল গান গাইতে পারে না--এখন 
দোঁখি সে-ও গলা মালিয়ে গুন-গ্ুন করছে । ফাঁকরবাবুরও ছোঁয়াচ লাগলো ; তিনিও বেশ সুরেলা 
গলায় ইভার সঙ্গে যোগ দলেন। আমিই বা কেন গান গাওয়ার এই সুবর্ণ সুযোগটি ছাড়; 
সোজা হয়ে বসে হেখ্ড়ে গলা ছেড়ে দিলাম । 

ঘটনাটা দাঁড়ালো কুণ্ডু স্পেশালের ধান্লীদের মতো । একটু আগে ফাঁকর বলছিলেন যে, 
যাল্লারচ্ভে যাত্রা পরস্পরের একটু দূরে দূরে থাকেন, কিলম্তু বত দন যায় সধ্য বাড়তে বাড়তে 
ঘরে ফেরার আগে আর ভেদাভেদ থাকে না। সমাজের মানী ধনশ লোক থেকে শুরু করে সাধারণ 
গৃহস্থ পযন্তি সবাই হয়ে যান সকলের আপনজন-_গান করুন বা নাই করুন, সকলেরই মনে তখন 
বাজে একই মধুর একতান। 


আনন্দবাজার পাকা 
১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ 


২৯১৯ 
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তোন্রশ 


দৃএ|টা বড় মধুর, বড় মম্পশীঁ প্রৌঢ় স্বামী তাঁর [িগতযৌবনা স্তীর গলায় সোনার 
মটরমালাটা দুলিয়ে দিলেন। তারপরে স্ত্রীর পেছনে দাঁড়িয়ে স্বামী যখন মালার হুকটা লাগয়ে 
দিচ্ছিলেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁর মনে পড়ছিল অনেক দন আগের সেই বালিকাবধূর কথা-যে- 
চেলিপরা অগনরু-চন্পদন-চর্চিতা মেয়োটকে গিছন থেকে দু হাতে 1ঘরে প্রায় আলিঙ্গন করেই 
নবযুমবক তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বলোছিলেন : যাঁদদং হুদয়ং মম. তাঁদদং হৃদয়ং তব। 





দন কয়েক আগে এক সন্ধ্যেবেলায় ১৭১।১৯-এ রাসাবহারী আযাভানউয়ের এ-সরকার 
আযান্ড সম্সের গয়নার দোকানে এই দৃশ্যটি দেখোছিলাম। মালিক শ্রীরাজে*বর সরকারকে আম 
ইশারা করাতে তিনি রাঁসকতা করে আমাকে বললেন বে, মেয়েরা কিন্তু স্বামীর চেয়েও গয়না 
বেশী ভালোবাসে । 

আমার তা মনে হয় না। মেয়েরা অলঙকার 'নশ্চয়ই খুব ভালোবাসেন। আদম যুগের 
বনফুল আর ক বাঁশের-ডগার তৈরী দুল, গজদন্ত, পশুশৃঙ্গ, শঙ্খপ্রবালের আভরণ, তারপরে 
হরে পান্নার অলঙ্কার আর মোতির মালা এবং আরও পরে তামা পেতল সোনা রূপোর মূল্যবান 
অঙ্গভূষণ ছাড়াও সস্তা পল্কা রেশমা চুড়ি--চিরল্তনী নারী মন প্রাণ 'দয়ে সবই ভালোবেসেছেন। 
কিন্তু দায়তের নজ হাতে পরানো কণ্ঠহার, প্রেমের স্পর্শে রোমান্টিত কোমল বাহুতে বেধে 
দেওয়া বাজুলন্ধ আমার মতে সেই পাওয়ার মধো আয়তীর মনে প্রণয়মাধূযই ফুটে ওঠে বেশী 
করে, লোভ নয়। রাজার ঘরের কথা জানি না, মধ্যবিত্ত স্বাম' কত কম্ট, কত পারশ্রমে উপার্জন 
করে, সণ্টয় কবে স্ত্রীকে যে স্ন্দর 1জানসাঁট গাঁড়য়ে দেন তাতে থাকে ভালোবাসার ছোঁয়া, আর 
থাকে অজ্জানা দীর্দনের পাথেয়। যে স্ত্রী একাঁদন স্বামীর কাছ থেকে রত্বাভরণের উপহার পরম 
আনন্দের সঙ্গে নেন, অবসর সময়ে নিজে একা একাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন আর সখীদের 
দেখান, সেই স্ত্রীই স্বামী-পুত্র-কন্যার মঙ্গলের জন্যে সেই অলঙ্কারই খুলে দিতে একটুও দ্বিধা 
করেন না। যাঁদ সেই গহনার 'বাঁনময়ে অসুস্থ বা বিপদগ্রস্ত স্বামী সুস্থ নিরাপদ হতে পারেন, 


এ. সরকার আ্যান্ড সল্দ 
১৭১/১-এ রাসাঁবহারী আভিনিউ 
কলিকাতা-১৯ 


মেয়ের বিয়ে আর ছেলের উচ্চশিক্ষার পথ যাঁদ প্রশস্ত হয় তাহলে মহশয়স মহিলাদের সেই 
সাধের জীনসও নিমেষে বর্জন করতে যে চোখের পলকও পড়ে না তা আম নিজে দেখোছ। 

এটাই আমাদের বাঙাল ঘরের নিয়ম। তবে আনয়মও যে ঘটে না তা নয়, কিপ্তি সেটা 
বরল ঘটনা। 


এ সব কথা ভালো করে জেনেশুনেও ওটা হয়ে গেছে আমাদের স্বামীদের স্টক-রাসকত1। 
এ-সরকার আ্যান্ড সন্সের সোল প্রোপ্রাইটার রাজেশ্বর সব্ূকার রাঁসকতাটা করলেন বটে, কিঞ্তু 
তিনিও তাঁর নিজের জীবন দিয়েই জানেন যে, কথাটা সাত্য নয়। রাজেশবরের স্ত্রী অঞ্জল তাঁর 
যৌতুকের গয়নাগুলো স্বামীর হাতে তুলে না দিলে এ-সরকার আ্যন্ড সম্সের জল্মই হতো না 
আর আমার এই গল্পটাও বলা হতো না। 

রাজেশ্বর সরকার গিনি-হাউসের এম. বি. সরকারের ছেলে-এ কথা শুনলেই মনে হবে 
তাহলে আর তেমন হলো কোথায়! বড়লোকের ছেলে বাপের ট।কায় দোকান খুলোছল, এখন 
নাম ভাঁঙয়ে ফলাও ব্যবসা করছে--এতে রোমান্টিক গল্পের মশলা কোথেকে আসবে? কিনতু 
তা নয়, এ যে-সে মশলার ব্যঞ্জন নয়, জায়ন্রি জায়ফল এলাচ লবঙ্গের সঙ্গে এতে শকশোরী' 
রঙেরও কয়েক চিমটে ছোঁয়ানো আছে; সেটা ভালো করে আসবে গল্পের শেষের দিকে । আগের) 
আগে বলে নই । 


সরকারের জমিজিরেত কিছ; ছল বটে, 1কল্তু নগদ বলতে 'কছু ছিল না। বিশ্বে*বর 
সরকারের বড় ছেলে হাজারীলাল চাকার করতেন। কোনো কারণে তাঁর ক্যাশ টাকার ভীষণ 
দরকার পড়লো । যে করে হোক সেটা যোগাড় করতে না পারলে মান ইজ্জত যায়। হাজারখলাল 
তাই বাবা আর ভাইয়েদের সঙ্গে পরামর্শ করে মায়ের আর স্শর গয়না বিক করেই টাকাটার 
সংস্থান করা ঠিক করলেন। কিন্তু বেচতে গিয়ে দেখেন গয়নার নায) দাম পাওয়া যায় না। ব্যাপার 
দেখে সেই শিয়রে-সংক্লান্ত অবস্থাতে অন্য একটা চিন্তা তার মাথায় শিকড় গেড়ে বসলো। 
দায়ে পড়ে মানুষ ষখন আপনজনের গায়ের গয়না বাজারে বাক করতে যায় তখন যে এমনি 
করে মোটা লোকসানে তা হাতছাড়া করতে হয়, এর কি কোনো প্রাতিকার নেই * অথচ হাতে 
টাকা থাকলে পরিবার পরিজনের জন্যে গয়না গড়াতে মানুষ দু দশ টাকা বেশী খরচ করতেও 
কুশ্ঠিত হয় না, যাঁদ বোঝে যে খাট জিনিসাট সে পাচ্ছে, আর বিপদের সময়ে সেটা বন্ধক রেখে 

বা বিক্ু করে ন্যাধ্য অঙ্কের টাকা সে পাবে। 
প্রাতকারের জন্যে হাজারীলাল নাজেই অলঙ্কারের ব্যবসায় নামা ঠিক করে ফেললেন। 
কিন্তু তাঁর একার পক্ষে উল্লেখযোগ্য কিছু করার মতো ক্ষমতা ছিল না। যথেষ্ট মূলধন সংগ্রহের 
জন্য তিনি পথ খ:জাছলেন, এমন সময়ে এক পূজোর ছুটিতে আসাম থেকে কলকাতায় এলেন 
তাঁর চতুর্থ ভ্রাতা মল্মথভুষণ। তিনি আসামের এক ইংরেজ চা-করের বাগিচায় কাজ করতেন। 
সে কালের ইংরেজ গ্লান্টাররা এ-দেশ কর্মচারীদের সঙ্গে সাধারণত কেমন ব্যবহার করতেন সেটা 
আমরা সকলেই মোটামুটি জানি। সেখানে চাকরি করার স্পৃহা মল্মথভুষণের অনেক আগেই 
৩০১ 


ঘুচে গিয়েছিল। মাইনে অবশ্য [তিনি মন্দ পেতেন না; মিতব্যাযনিতা বজায় রেখে তিনি সেই 
পারশ্রামক থেকে গোপনে সঞ্চয় করতেন । 

ছযাঁটতে বাড়ি এসে যখন তিনি শ্দনলেন যে বড়দা হাজারীলাল চাকার ছেড়ে ব্যবসায় 
নামছেন তখন তিনিও পরম আগ্রহে দাদার সঙ্গে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন এবং দাদার 
সম্মতি পেয়ে আঁবলম্বে চাকরি ছেড়ে দিলেন। 

১৯০৪ সাল থেকে তোড়জোড় করে ১৯৯০৫-এ হাজারশীলাল ও মন্মথভুষণের ব্যবসার পত্তন 
হদে]। এদের পতদেব বিশ্বেখবধ সরকার মহাশয় তখন গীবিত; তাঁর নামেই দোকানের নাম 
রাখা হলো ব-সরকার আ্যা্ড সম্স। শেয়ালদার খুব কাছে ১৬০ নম্বর বউবাজার স্ট্রগটে 
বি-সরকারের শো-রুম ও আফিস স্থাপত হলো। 


যে সমস্ত কারণে সৌদন পুরনো সোনার গয়না 'বাক্ত করে লোকে ন্যায্য দাম পেত না 
তার ব্যাখ্যা করে এ সরকারের মালিক রাজেশ্বর এবং তাঁর ঝ্ধ, ও সহকর্মী সুধীন নিয়োগ 
বললেন যে, অতীতে স্বর্ণকাররা আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই খাঁরদ্দারের কাছ থেকে পুরনো গয়না পেতেন, 
যে-সব ভেঙে তাদের নতুন গয়না গড়ে দিতে হতো । নতুন বাট থেকে তৈরী গয়না খুব বেশী 
হতো না। পুরনো গয়না গলালে তার সোনার সঙ্গে আগের যে "পান, জোড়াতাড়া দেবার জন্যে 
সোনার সঙ্গে রুপো এবং তামার খাদ) থাকতো সেটা মিশে যেত এবং তারপরে যখন তা থেকে 
নতুন গয়না গড়ানো হতো তখন আর এক প্রস্ত খাদ মিশে সোনার মান আরও নেমে যেত। এই- 
ভাবে একই গয়না বারবার ভেঙে গড়াতে গড়াতে শেখ পর্যন্ত সেটা মরা সোনায় পারণত হতো । 
অতএব পুরনো গয়না 'বান্ি করতে গেলে ন্যাধ্য দাম পাওয়া লোকের পক্ষে অসম্ভব হতো। 

আরও একটা কারণ ছিল; সেকালের বাঙালী স্বর্ণকারদের শো-রুম বা তৎসংলগ্ন কারখানা 
বলতে তেমন কিছু থাকতো না। তাঁরা বাঁড় বাঁড় ঘুরে অর্ডার আনতেন এবং কিছুটা নিজেরা 
তোঁর করতেন ও বেশীর ভাগটা করনে তৈরি করতে দিতেন কর্মকারদের কাছে। এক্ষেত্রে 
কর্মকার কিন্তু লৌহশিজ্পী কামাররা নন; এ+রা হচ্ছেন যাঁদের আমরা স্যাঁকরা বলে থাকি চলাতি 
কথায়। রাজে*বর সরকার একটা উদাহরণ দিলেন। স্বর্ণকার কর্মকারকে একটা ৮ ভার ওজনের 
কঙ্কণ সাত দিনের মধ্যে তৈরি করার ফুরন দিলেন; তার মজুরী ঠিক হলো তখনকার দিনের 
& টাকা। কর্মকার সেই পাঁচ টাকা তো পেলেনই, উপরন্তু কঙ্কণটি তোর করতে যে 'পান”-টুকু 
কর্মকার বাবহার করলেন, ঠিক সেই ওজনের সোনাও 'তিনি প্রাপ্য হিসেবে নিলেন। এই 
রেওয়াজকে কেউ অসাধূতার পর্যায়ে না ফেললেও উৎপাদনের এটা একটা প্রকান্ড গলদ ছিল। 

হাজারীলাল ও মন্মথভুষণ দোকান খোলার সঙ্গে সঙ্গেই এই সমস্ত দোষ ত্রুটি শোধরাতে 
আরম্ভ করলেন । 

কর্মকারকে ফুরনে কাজ দেওয়ার পথ একেবারেই না মাড়িয়ে মাস মাইনের মিস্ব রেখে 
শো-রুমের সংলগ্ন নিজ কারখানাতে চোখের সামনে গয়না গড়ানো আরম্ভ করলেন। 

এর ফলে বি-সরকারের গয়নার সোনার মান বাজারের চাইতে অনেক উন্নত হলো; খাঁরদ্দার 
ঠিক যত ক্যারাটের যে জিনিসাঁট চাইতেন তাই পেতে লাগলেন। 


৩০ 


হাজারীলালই প্রথম বাঙালী যিনি (বি-সরকারে 'ার্মত গহনায় '২২ ি.টি" এবং 
ণব. এস." মার্কা দিয়ে গ্যারাস্ট-করা সোনার জিনিস কলকাতায় চাল; করলেন। 

সঙ্গে আছেন সদালাপশ মল্মথভূষণ। রেতারা তাঁর ব্যবহারে মৃখ্ধ; আঁধকন্তু প্রাতীট 
গয়নার সঙ্গে তাঁরা পাচ্ছেন প্রয়োজন মতো টাকা ফেরতের গ্যারাস্টিপন্ত। মুখে মুখে কথাটা 
সারা কলকাতায় ছাঁড়য়ে পড়লো, আর সামান্য দু এক বছরের মধ্যেই বি-সরকার আ্যান্ড সম্সের 
ব্যবসা বিরাট রূপ নিল । সেই সময়ে এদের মেজো ভাই বিভূতিভূষণ, সেজো গ্রমথভূষণ এবং কনিষ্ঠ 
চারুচন্দ্রুও ব্যবসাতে যোগ 'দলেন। 

কৌতূহলোদ্দীপক একটা খবর দেওয়া হয়নি-বি-সরকারের প্রথম বড় অর্ডার এসৌঁছিল 
কলকাতার বিখ্যাত নস্কর পরিবার থেকে-৮০ ভরি ওজনের কোমরের বিছেহার। ওজন শুনে 
এখনকার স্লিম বাঙালী মাহলারা বোধ হয় মূ যাবেন। আজকের ট্র্যাভেল-লাইট আধানক।রা 
সেকালের "চলন্ত গিনি-হাউস' গরীয়সীদের কাহনী শুনেই থাকেন: দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল 
আমার মত প্রবীণদের । সেকালের ধন ঘরের মহিলার পূজো পার্ণ আর বিয়ে বউভাতে যখন 
একসঙ্গে দু চারশো ভরি সোনা আর জড়োয়া গয়না পরে উপস্থিত হতেন তখন পচশ ওয়াটের 
বাঁতর আলোতেই তাঁদের ঝাড়লণ্ঠনের মত দেখাতো। সেদিন এক বিয়ে বাঁড়তে নেমন্তঃ 
খেতে গিয়ে কিন্তু দেখলাম যে এখন লুগ্তোদ্ধার পর্ব চলছে। উনিশ কুঁড় বছরের একটি খেয়ে, 
খুব সুন্দর দেখতে মেয়েটি আর তার নামটাও বেশ মানানসই, স্নগ্ধা-মাক থেকে কান পর্ণ 
টানা একটা ফাঁদ নথ পরে টোবিলে টেবিলে ঘুরে আতাঁথ আপ্যায়ন করছে। মেয়োট আমার 
চেনা; তাকে ডেকে তার রুচির প্রশংসা করাতে সে বললো, “আপানিই একমাত্র আপ্রাশয়েট 
করলেন, বাঁড়র সবাই আমাকে খুব বকাবকি করেছেন ।” 

'আপ্রশিয়েট তো করলাম কিন্তু ওই সাত আট ভাঁরর গয়না মেয়ে বউকে গাঁড়য়ে দেবার 
সামর্থ আজ ক'জন বাপের আছে ? 

২২ স.টি.-বি.এস-এর কথায় আমার হল-মার্কএব ইতিহাসটি মনে পড়ে গেল। 'হল- 
মাক”, শব্দটার উৎপাঁন্ত ইংল্যান্ডে, ১৭২১ সালে। সেই আড়াই শো বছর আগেই ইংরেত? 
স্বর্ণকাররা ক্লেতার আস্থাভাজন হবার জনো তাঁদের 'গোল্ডস্মিথ, কম্পানি-র মাধ্যমে ধাতুর 
বিশদ্ধতাজ্ঞাপক যে ছাপ গয়নাগাঁটি আর সোনার্পোর তোর জিনিসে মারতে শুরু করেছিলেন 
তাকেই বলে হল-মার্ক। উত্তরকালে ইংরেজ সরকারও হল-মার্ক ব্যবহার করতেন সরকারী সোনা- 
রূপো বিক্রির সময়ে । আপনারা বিলেত সফরে গিয়ে যখন রূপো বা সোনার সিগারেট কেস 
কনে আনেন তখন লক্ষ্য করবেন তার ভেতরে হল-মাকক আছে কি না: না থাকলে বৃঝবেন 


1জনিসটা খাঁটি নয়। 


১৬০ নম্বরের ভাড়া বাঁড় থেকে সরকার মহাশয়রা ১৯১৫ সালে ১৩০ বউবাজার স্ট্রীটে 
নিজেদের বাঁড় গান হাউস'-এ উঠে এলেন। 'বিশ্বেশবর সরকার এবং তাঁর জ্যেম্ঠপূতর হাজারশী- 
লালের মৃত্যু হলো । কিন্তু হাজারীলালের অনুজবূন্দ সসম্মানেই কাজ চালিয়ে যেতে. লাগলেন। 
বউবাজারের শো-রূম সব সময়েই লোকে লোকারণ্য তো থাকতোই, দরকার হলে সরকাররা 
খাঁরদ্দারের বাঁড় গিয়েও অর্ডার আনতেন। 


৩০৩ 


মল্মথভূষণের বড় তিন ছেলে--গোম্ঠবিহারী, কৃফগোপাল এবং পুলিনাবহারী- ইতিমধ্যে 
ব্যবসাতে যোগ দিয়েছেন । গোহ্ঠাবহারশ বিশ্বেশ্বরের জ্যেন্ত পৌন্ু। স্কাঁটশ চার্চ কলেজে পড়তে 
পড়তেই ১৯৩০ সালে তিনি আযাকাউ্ট্যান্সি ও বিজনেস অগ্যানাইজেশন শিখতে বিলেত যাত্রা 
করলেন। কিন্তু বছর দুই সেখানে কাটয়ে ডিগ্রি-ডিগ্লোমা পাওয়ার আগেই মল্মথভূষণের কঠিন 
অসুখের জন্যে তাঁকে কলকাতায় ফিরে আসতে হল। 

বিলেত থেকে ফিরে ব্যবসাতে আবার ঢোকার পর গোম্ঠবিহারী কিন্তু বিপদে পড়ে 
গেলেন। তাঁর আজতি বিদ্যা ব্যবসাতে প্রয়োগ করতে গিয়ে গুরুজনদের সঞো তাঁর পদে পদে 
মতের অমিল হতে লাগল। মল্মথভূষণ তখন সেরে উঠেছেন। তিনি দেখলেন যে, এভাবে 
পরস্পরের মধো প্রগীতিসম্পকেরি অবনাতি ঘটতে দেওয়া উচিত নয়। তাই যে-দোকানের সঙ্গে 
তরি নাঁড়র সম্পর্ক, সেই বি-সরকার আযন্ড সম্স থেকে বেরিয়ে এসে তান নিজের আলাদা 
দোকান খোলা স্থির করলেন। তিনি চোখের জল ফেলতে ফেলতে বোঁরয়ে এলেন কিছুদিন পরেই। 
সেটা ১৯৩২।৩৩ সালের কথা । বোৌবাজার স্ট্রীট ও আমহাস্ট স্ট্রীটের মোড়ে প্রাতঃস্মরণণয় 
নিমলিচন্দ্র চন্দ্র মশায়ের অনুজ, আই. সি. এস. এবং উত্তরকালে কলকাতা হাইকোর্টের জজ, স্বগীয় 
কমল চন্দ্রের বাঁড়র একতলার পুরোটা ভাড়া নিয়ে 'এম. বি. সরকার আযান্ড সল্স (সন আ্যান্ড 
গ্র্যা্ডসল্স অব লেট বি-সরকার)' প্রাতিষ্ঠানের স্থাপনা হল ১৯৩৪ সালে। কয়েক বছরের মধ্যেই 
এম. বি. সরকার আযান্ড সম্সের যে সুনাম ও সমাদ্ধ হয়েছিল. তার বিবরণ 'দিয়ে পাঠকের ধৈর্য চ্যুতি 
করতে চাই না। সারা বাংলা দেশ এবং বাংলার বাইরেও সেই প্রাতিজ্ঠানের নাম ছাড়িয়ে পড়েছিল 
এবং এখন তার আস্তত্ব না থাকলেও আজও বহু লোক বি-সরকার এবং এম. বি. সরকান 
জুয়েলার্সকে এক কথায় চেনে। সেই পরিবারের বংশধরদের মালিকানায় কলকাতা শহরে এখনও 
দশ-এগারোটা বড় বড় প্রাতিষ্ঠান আছে। রাজেশ্বরবাবর এ সরকার আণ্ড সম্স তার অন্যতম 


মন্মথভূযণের মৃত্যু হল ১১৯৩৪ সালেই । তাঁর ছয় ছেলের মধ্যে গোম্তবিহারী, কৃষগোপাল 
ও পুীলনবিহারী তখন সাবালক, লক্ষ্নীকানণ্ত ও ব্রজে*বর নাবালক, এবং কনিম্ত রাজেশ্বর মান্র 
এক বছরের শিশু। 

১৯৩৪ থেকে ১৯৫৫-এই একুশ বছরে এম.বি. সরকার আ্যান্ড সম্স ভারতজোড়া নাম 
কিনলো । কলকাতার শো-রুম ও কারখানার প্রভূত উন্নাত সাধন ছাড়াও বছর বছর পুজোর সময়ে 
স্পেশাল একাঁজাবশন দ্রেন-এ এম.'ি সরকারের অলঙ্কার প্রদর্শনী বাংলা দেশের চাঁরাদকে 
ঘ.রে বেড়াতো, বাংলার বাইরেও গিয়েছিল দু' একবার। একবার যে এম.বি. সরকারের গয়না 
[কনতো, সে নজেই শুধু বারবার ফিরে আসতো না. সঙ্গে আনতো আত্মীয়স্বজন বন্ধৃবান্ধব। 
অলঙ্কার শব্দটি উচ্চারণ করলেই লোকের মনে এম.বি. সরকারের শো-রুম আর ক্যাটালগের ছবি 
ভেসে উঠতো । রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রপূর্ব যুগের অনেক লেখকের গল্প-উপন্যাসে হ্যামিলটনের 
বাড়র গয়না আর র্‌পোব বাসনকোসনের উল্লেখ পেয়েছি ডোলহাউীসি স্কোয়ারের কাছে আজও 
হাযামিলটনের মস্ত শো-রুম দাঁড়য়ে আছে)। এম.বি. সরকার আন্ড সল্সের গহনার খ্যাতিও 
সেই পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। দক্ষিণ কলকাতার হিন্দুস্থান মার্ট এবং জামসেদপুরেও 
প্রাতষ্ঠানের শাখা খোলা হল। 


৩০৪ 


কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, লক্ষত্রীর অপার কৃপালাভ সম বি-সরকারের মতো এম. বি. 
সরকারের মূল শ্রীতষ্ঠানাটও আজ অবলংগ্ত। আজ তাঁদের বংশধররা একটির জায়গায় আলাদা 
আলাদা দশ-এগারোটি প্রতিষ্ঠান গড়েছেন। রূপক করে বলা চলে যে, খাঁটি সোনার মানের 
অবনয়ন ঘটেছে। 


মল্মথভুষণের কনিম্ঠ পুত্র রাজেশ*বরের অলঙ্কার ব্যবসায় হাতেখাঁড় এম বব. সরকারেন্র 
বালগঞ্জের দোকানে । তাঁর তখন বম্নস আঠারো উনিশ । স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে গড়ার 
তাঁর খুব সাধ ছিল, কিন্তু দাদারা তাঁর ওপর এত কাজের ভার দিলেন যে, তা আর হয়ে উঠলো 
না। কিন্তু তাঁর খুব একটা লাভ হল এই যে, দুচার বছর বালিগঞ্জের দোকানে শিক্ষানাবিসণ 
করে কেবল ব্যবসা শেখাই হল না, ও-পাড়ার মাহলা মহলে তিনি সপরিচিত হয়ে গেলেন। 
কিশোর ছেলেটির কাছে মেয়েরা কেউ হলেন দিদি, কেউ বউঁদ, কেউ মাসিমা আর কেউ পিসিমা। 
এত বছর পরে আজও 'তাঁন মহিলাদের সঙ্গে সেই সম্পর্ক রেখেই একান্ত আপন জনের মতো 
ব্যবহার করেন। তাঁর দোকানের সংম্দর ডিজাইনের গয়না ছাড়াও খারদ্দারের সঙ্গে তার এই 

ন্দর ব্যবহারই তাঁকে আজ লক্ষমীলাভ কাঁরয়েছে। 

নাকি আম ভুল বললাম! রাজেশ্বরকে লক্ষশলাত কাপয়েছেন তো তাঁর গৃহলক্ষনী অঞ্জলি । 

না, সে পাঁরচ্ছেদ্টা এখনও মুলতুবী থাক একট,দ্ষণের জন্যে। 


তাঁকে কলেজে পড়তে দেওয়া হচ্ছে না বলে বাজে*বর একদিন অভিমান করে দাদাদের 
আশ্রয় ছেড়ে একাই বেরিয়ে এলেন বাঁড় থেকে । সামান্া কিছ; টাকা যোগাড় করে বালিগঞ্জের 
দোকানটা ছোট্র করে খুললেন ১৯৫৭ সালে। কিন্তু দোকান আর চলতে চায় না। কখনো নগদ 
টাকার অভাবে সময়মতো সোনা কেনা হয় শা, আবার কখনো কারিগরকে মাইনে দিতে দোঁর হয়ে 
যায় বলে তাঁরা কাজ করতে চান না. এইভাবে দন গুজরান হচ্ছিল । 

এমন সময়ে ঘটনাচক্ে ছোট একট মেয়ের সঙ্জে তরি দেখা হয়ে গেল। কোন এক 
আত্মীয় না বন্ধুর পান্রী দেখতে গিয়ে পান্রপক্ষের পিছনের সার থেকে একুশ বছর বয়সের 
রাজে*বর কিশোরী অঞ্জালকে দেখলেন । দেশাপ্রয় পাকেরি পাশে রায়সাহেব স্বগী্ঘ অনুকলচগ্দ্ 
বসুর বাড়ি। অঞ্জাল দেবী অনুকলচন্দের কনিম্ঠা কন্যা । বার বার রাঙ্জেশ্বরের তার দিকে 
অপাঙ্গ দৃষ্টিপাত 'কশোরী মেয়েটির মনেও আনলো চাণ্চল্য। 


এসব গোপন কথা আম শুনোছি রাজে*বরের আবালা সৃহদ ও সহচর সংধীন নিয়োগীর 
কাছ থেকে । কাহনাীটা পড়ে আপনারা বয়োজ্যেষ্ঠরা বলবেন, “বান্বাঃ, আজকালকার ছেলেমেয়ে 
গুল কী পাকা!» কিন্তু তাহলে তো চোদ্দ বছরের শকুন্তলা (পাঁন্ডত হরপ্রসাদ শাস্তী মহাশয়ের 
মতে) ও জুলিয়েটরাও পরমপাকার দলে পড়েন। 
যাই হোক, এর পরে কী করে যেন পথেঘাটে রাজেশ্বর আর অঞ্জলির দেখাশোনা হতে 
লাগলো এবং প্রজাপাঁতর 'নর্বদ্ধে অনাতিবিলম্বে তাঁদের পরিণয় মগ্জালোধসব অন্যান্ঠিত হল। 
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একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি--রাজেশ্বরের মা শেষ বয়সে এই কনিষ্ঠ সল্তানের কাছেই 
থকতেন এবং রাজেশবরের বাড়তেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। 


বিয়ের পরেই অঞ্জাল স্বামীর টাকার টানাটানি, প্রতিদন বিব্রত থাকাটা লক্ষ্য করলেন। 
কয়েকাদন পরে তিনি আর ঢুপ করে থাকতে পারলেন না। অবস্থাপন্ন পিতার দেওয়া যৌতুকের 
গয়নার-ডা প্রায় দশ-বারো হাজার টাকার গয়না হবে- প্রায় সবটাই তরুণ স্বামীর হাতে তুলে 
লেন যোলো-সতেরো বছরের সেই নববধ। এ সরকার আ্যান্ড সম্স-এ নতুন প্রাণের সণ্টার হল 
সেই কিশোরীর অকৃপণ দাঁক্ষণ্যে। তাঁর কল্যাণহস্তের স্পশটিকুর জন্যেই রাজেবরের ক্ষুদ্র 
প্রচেষ্টা যেন এভাঁদন অপেক্ষা করে ছিল। 

অঞ্জালর বড়দা শ্রীঅসীম বসুও তরুণ ভগ্নঈপাতিকে সাহাষ্য করতে এগিয়ে এলেন। 
ন্যাশনাল গগ্রপ্ডলেজ ব্যাঞ্কের চীফ ম্যানেজারের সচিব 'হসেবে তাঁর দশর্ঘ অভিজ্ঞতা 'দয়ে 
রাজে*্বরকে তিনি নানাভাবে সহায়তা করেছিলেন। 


সাতান্ন থেকে বাষাট্র সাল পর্যন্তি এ-সরকারের ব্যবসা প্রচুর উন্লাত করলো । 

তারপরেই এলো চীনের আক্রমণ, যার ফলে এলো ভারতরক্ষা আইনের কড়াক্কাড় এবং 
আমাদের মোরারজনীভাইয়ের গোল্ড কন্ট্রোল রুল। স্বর্ণকারদের অনেকের ব্যবসা চিরকালের 
ভুন্যে বন্ধ হয়ে গেল আর অনেকে করলেন আত্মহত্যা। (সোনার বিশ্ধতার পারমাপ হলো ২৪ 
ক্যারাট, সোজা কথায়, খাঁটি সোনার মাপ হলো ২৪ ক্যারাট। শান সোনার হলো ২২ ক্যারাট। 
গিনি সোনার সঙ্গে ১ ক্যারাট আন্দাজ রূপো আর ভামার 'পান' মেশানো মিশ্র ধাতৃতেই সবচেয়ে 
ভালো গয়না গড়া যায়। গোল্ড কণ্ট্রোলে বেধে দেওয়া হল যে, ১৪ ক্যারাটের বেশ সোনা 
অলঙ্কার নির্মাণে ব্যবহার করা চলাবে না। তাহলে কী করে বাবসা চলবে, এই ভেবেই স্বর্ণকারদের 
মনে ত্রাসের সণ্চার হয়ে মিছিমিছি কতকগুলি নিরপরাধ মানুষ আত্মবিসরজন দিল। এখন 
অবশ্য সেই আইনের বাঁধাবাঁধ অনেকটা কমেছে । ধীরে ধীরে সেটা আরও কমবে বলেই আশা 
হয়, কারণ, মোরারজীকে আমরা যা-ই বাল না কেন, রাশিয়া প্রমুখ কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের সহায়তা 
তো আছেই, আঁধকন্তু তিনি পাকেপ্রকারে অ-কমিউনিস্ট ধনী দেশগুলো থেকেও আরও অনেক 
অর্থসাহাধ্য আনার রাস্তা প্রায় করে ফেলেছেন। অবশ্য ঠিক তাঁর নিজের হাতিষশে এটা ঘটবে 
বলে বলা চলে না, ভিয়েতনামে মাঁক্ন রাজনীতির বত'মান দৈন্যই তার প্রধান কারণ হবে বলে 
মনে হচ্ছে)। 

গোল্ড কণ্টোলের আগে বাংলা দেশে জড়োয়া গয়নাতে ছাড়া ১৪ ক্যারাট-এর প্রচলন 'ছিল 
না। জড়োয়াতে আরও কম ক্যারাটের সোনাও চলতো । সাধারণ গয়না, মানে যে-সব গয়নায় 
নন্সা, মাঁণপুরী বা কটকা কাজ হয়, তা যে ৯ম ক্যারাট সোনায় হতে পারে, সে কথা বাংলা দেশের 
কর্মকাররা ভাবেনান। সেই জনোই বৃথা আত্মবিসজনের কথাটা আগে বললাম! আসল ব্যাপারটা 
ছিল শত্রুর আক্রণ। সেই অবস্থায় মানুষ ২২ ক্যারাট কেন, ৯ ক্যারাটের গয়না গড়াবার কথাও 
ভাবতে পারছিল না। 
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১৯৬৩-৬৪ সাল। বেচাকেনা প্রায় বধ । কিছুটা ন্যাধ্য কারণবশত এবং ?িছুটা অহেতুক 
ঘাসে সোনার ব্যবসার কাঠামোটাই ভেঙে পড়োপড়ো। মোরারগ্শভাইও স্বর্ণ খাবসায়শদের 
বিকল্প প্রচেম্টার দকে ঝকতে উপদেশ দিয়ে ফেলেছেন। এক ভদ্রলোকের উৎসাহে রাজেন্বর 
সোদপুরে জম কনে এক লোৌহেতর ধাতুর ফাউন্ড্রী খুলে বসলেন, অর্থণৎ অব্মপারে জাঁড়িয়ে 
পড়লেন। এই উদ্যোগে বেশ কিছু টাকা খরচ করলেন, অর্ডার-টর্ডারও বেশ পাচ্ছলেন, কিন্তু 
ষে ভদ্রলোক তাঁকে এই কাজে নামিয়োছলেন, তান অন্যত্র বেশী মাইনের কাজ পেয়ে মধ্যপথে 
বিদায় নিলেন। মাঝের থেকে রাজেশ্বরবাবূর কতকগুলো লোকসান হয়ে গেল। তিনি আবার 
ঘরে ফিরে এলেন। আবার সেই গয়নার ব্যবসা । তান এবার ১৪ কারাট সোনার গয়না গড়ে 
তার প্রচার ও প্রচলনের চেষ্টায় গ্রাহকের বাঁড় বাঁড় যেতে লাগলেন। সেই উদ্যোগের ফলে নাঁঢু 
মানের সোনাও খানিকটা জনাপ্রয়তা অন করলো । বিক্রি বেশ কিছুটা বেড়ে গেল। 

ছ্যোঁট্র সালে ভারত সরকার কন্ট্রোল অর শিথিল করে আবার ২২ ক্যারাটের গয়না 
গড়ার অনুমতি 'দিলেন। এ-সরকার আন্ড সল্দ আবার পৃর্ণোদামে কাজ আরম্ভ করলেন। 
তারপরে এই দ:' বছরে এ সরকার আযাণ্ড সন্সের বিক্রি প্রকাণ্ড আকার ধারণ করেছে। দোকানের 
ওপরের অপ্রশস্দ জায়গার কারখানায় অনেকদিন ধরেই কুলোতো না, ভাই ১০৭ নং মাঁতলাল 
নেহরু রোডে এ সরকারের বড় কারখানা বসনো হয়েছিল। সেখানে এখন উনিশ-কুঁড়জন কর্মকার 
ও কারিগর কাজ করেন। ব্লাজেশবর ও সুধীন নিয়োগীর সহকমর্ট হিসেবে আছেন প্রবীণ 
শ্রীপ্রফুল্পনকুমার নাগ--সরকার পরিবারের সঞ্জো যাঁর দীর্ঘ পণ্াধশ বছরের সম্পর্ক। কাঁশয়ারের 
দায়ত্বপূর্ণ পদে যান আছেন তানও প্রবীণ বাঁন্ত; নাম শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার । 'হসাবরক্ষক 
শ্রীজ্যোতস্নাবরণ রায়ের নামও উল্লেখযোগ্য । অগণী সাউ, আনন্দ মণ্ডল প্রমুখ পাঁচ-ছ'জন 
সেলসম্যানদের সকলের নাম করা সম্ভব নয়। তা সকলেই তরুণ হওয়া সত্তেও এরই মধ্যে প্রচুর 
দক্ষতা অজশন করেছেন। 

কারখানায় যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগা হলেন শেখ মোসলেম আলি এবং 
শ্রীনবারণ পাল। এরা সংপারভাইজার। এ সরকার আ্যাপ্ড সম্সের দট নেপালী দারোয়ান এবং 
একাঁট বিহারী ড্রাইভার ছাড়া সবাই বাঙালণ। 


রাজে*বর আর সুধাঁনকে আম সোঁদন সন্ধোবেলাব প্রচণ্ড ভিড়ে কোনঠাসা হয়ে দাঁড়িয়ে 
বললাম যে, যোদন ভিড়টা একটু কম থ।কে সোঁদন এলে পারতাম । শুনে রাজেশ্বর সলব্জ হাঁসি 
হেসে বললেন, “সন্ধ্যেবেলায় এলে প্রায় রোজই এখন এমনি ভিড় পাবেন। তিবে আপনার চেনা 
অনেকের দেখা এখানে পাবেন ।” যেমন, শিজ্পশ যামনী রায় মশায়ের বাড়ীর লোক (দুর্ভাগ্য, 
বশতঃ তাঁদের আম চিনি না), রাধারাণী দেবী (হ্যা, বাল্যকাল থেকে তাঁর কবিতা পড়া ছাড়াও 
তাঁকে ব্যন্তগতভাবে চিনি আমাদের নবনীতা সেনের মা বলে), আশাপূর্ণা দেব ও প্রাতিভা বসু 
(সাঁহতাজগতের এই উজ্জ্বল তারকাদের আম সসম্দ্রমে দূর থেকে দোখি), অনলাশঙ্কর (ছেলে: 
বেলায় এর সঙ্গে যথেষ্ট জানাশোনা ছিল) প্রমূখ কলকাতার “এলিট সমাজের অনেকের নাম 
করলেন রাজেবর সরকার । 

তিনটি মাহলা ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন । একজন আমার বেশ চেনা, শিল্প রণেন 


৩০৭ 


আয়নের স্তর, হিল্লোলা আয়ন দর্ত। তাঁরা নিজেদের জন্যে প্রথমসারিতে জায়গা করে নিয়ে গভগর 
মনোযোগ সহকারে একাঁট সদ্যানার্মিত কঙ্কণের কার-কার্য পরাক্ষা করতে লাগলেন। 


আর আম আরও একটু কোনঠাসা হয়ে এ সরকারের ক্যালেন্ডারের এরাবতরূঢ্া লক্ষত্রী- 
দেবশর (কোন্‌ পুরাণে মালক্ষনর এই রুপ আছে সেটা আমার জানা নেই) ছবির তাৎপর্য 
হৃদয়গ্গম করার চেম্টা করণে লাগলাম । 


২১ ডিসেম্বর, ১৯৬৮ 
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চোন্রিশ 


'অলরাইট ভেরণ গুড 


ছেলেবেলায় ডাংগাঁল, লাট্র;, আর মার্কেল খেলার সময়ে আমাদের যেসব রানং কমেন্ট 
চলতো তার মধ্যে 'নাঁথং নট কিচ্ছ' আর 'অলরাইট ভেরী গুড'টা আমরা খুব খলতাম। আও 
ক ক যেন বলতাম মনে নেই। 

সব বাঁড়তে তখনো সকাল বিকেল পাউরুটি টোস্ট খাবার রেওয়াজ হয়নি। কেউ খেতো 
বাঁড়র তৈরশ লূচি তরকারি, কেউ মুড়ি চি'ড়ে, আবার কারও চলতো দোকানের 'র্জালাঁপ কচুরি। 
আমাদের বাড়তে কিল্তু আমরা সবাই সকাল বেলায় জলখাবার খেতাম রুটি মাখন পিয়ে। আগের 
দন বিকেলে রাজাবাজারের মুসলমান রুটিওয়ালা তার বাজরাতে (চ্যাপ্টা গোল ঝুড়িতে) থাকে থাকে 
সাজানো গরম গরম পাউরুটি থেকে আমাদের দুটো একটা দিয়ে ষেতো। তার গণ্ধ ছিল অপূব। 
এখনকার মতো ওয়াক্স-পেপারে মোড়া দুস্ধহীন মিন্ক-ব্রেড আর মাখনের নামগপ্ধ ছাড়া 'বান' 
তখন 'ছল না। 

কিন্তু সেই হাতে গরম তাজা রূটি মা আমাদের খেতে দিতেন না; বলতেন, পড়ির"ট 
বাসী না হলে খেতে নেই। কেন খেতে নেই তার বৈজ্ঞানিক কারণটা আমাদের মা-ও বোধ হয় 
ঠিক জানতেন না। 


এতকাল পরে সোৌঁদন “আর্য বেকারী আযান্ড কনফেকশানারী'-র মালক শ্রীসংধাংশুকুণার 
ঘোষ মশায় ব্যাপারটা আমাকে বাঁঝয়ে দিলেন। 

ময়ান 'দয়ে ঠাসা ময়দার খাঁমর-এ (ডো-তে) নুন, চিনি ও দু একটা কোমিক্যালের সঙ্গ 
মদ অর্থাৎ বায়ার-এর গাদ_এক কথায় যার নাম 'ইস্টমিশিয়ে নিতে হয়। ইস্ট-এর 
গবকল্প আরও একটা বস্তু আছে 'হপস্7; তারও প্রয়োজন হয়। তারপরে আবার কিছুটা দলাই- 
মলাই করে রুটির ছাঁচে সেই খামির ভরে 'দিতে হয়। এক দেড় ঘণ্টা ফেলে রাখলেই দেখা যাবে 


আর্য বেকারশ আযাপ্ড কনফেকশানারণ 
৪/১ পণ্ডিতিয়া রোড, 
কাঁলকাতা ২৯ 


কাঁচা রুটিটা ফূলে ফে'পে উঠছে-কচি কঁচা মেয়েটা যেন বাল্য আর কৈশোর পোঁরয়ে এক লাকেই 
মদালসা যুবতা হয়ে উঠেছে। 

আসলে সেটা তখন গাঁজিয়ে, মানে তার মধ্যে 'ফারমেন্টেশান' হয়ে কার্বানক আযসড গ্যাস 
হচ্ছে আর নানা ব্যান্নিরিয়া জল্মাচ্ছে। এর পরে মেই ফোলা ফোলা খামর সুদ্ধ ছাঁচগুলোকে 
'অভেন' বা তদ্দ-রে ঢ্াকয়ে আধ ঘণ্টা সে'কে বের করবার পর তৈরী রুটি নিরাপদে খাবার যোগ্য 
হতে ৫1৬ ঘন্টা লাগে। ততক্ষণ ওই তাজা বর্ণচোরা পাউরুটি দ.ম্পাচ্য থাকে। কিন্তু কয়েক 
ঘণ্টা পরে সেই রুঁটই খেয়ে হজম করা এত সহজ হয় যে, ডাগ্ডররা রোগণদেরও তাই 'দিয়ে পথ্য 
করান। 


সুধাংশুবাবুর বাবা স্বগঁয় শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের লেখা 'পাশ্চাত্ত্য পাক প্রণালী ও 
বেকারী দপণ' বইটিতেও দেখলাম একই কথা আছে। আরও জানলাম যে, বিলেতে যে-সব কড়া 
কড়া ব্রেড ল'জজ আছে তাতে আছে যে, তৈরির ছয় না আট ঘণ্টা পেরোবার আগে কোনো পাউিরু টি 
গ্রাহককে বিক্রি করলে 'বেকার'-এর কিন দণ্ড হবে এবং তাঁর রুটি তৈ1র? লাইসেল্স বাজেয়াপ্ত 
হয়ে যাবে। 

শরংবাবুর বইটিতে আরও অনেক টীকা ও ভাষ্য আছে। পড়তে 'জবে জল আসে । তাতে 
এ-ও আছে যে, "ইস্ট" বা 'হপস্‌ত পাওয়া না গেলে খাঁটি স্বদেশ ভাঁড়র গাদ 'দয়েও পাঁউর্ঁটি 
বানানো যায়। বইটা এখন আর পাওয়া যায় না। 

গ্রন্থাটর মুখবন্ধে আচার্য প্রকলুল্লচন্দ্র লিখছেন : শীপ্রয় শরৎচন্দ্ু, তুম যে উন্নত এবং 
আধুনিক ধরনের 'বেকারা' স্থাপন করিয়া একটি নূতন অর্োপাজনের পন্থা সাধারণকে দেখাইয়া 
'দিয়াছ, ইহাতে আম 1বশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছ।...বাভন্ন কারবার 'ীবষয়ে আভিজ্ঞ শাক্ষিত বান্তগণ 
তোমার ন্যায় যাঁদ স্বীয় আভজ্তার দ্বারা বেকার সমস্যা সমাধানের ভিন্ন 'ভন্ন পথ দেখাইয়া দেন 
তবে দেশের ও জাতির অশেষ কল্যাণ হয়।” 

আর গ্রল্থপ্রণেতার পারিচয় দেওয়া আছে 1,710 ()10061-17-01)209 13102] €201071107)] 
11101116106 1119918 অর্থাৎ বাংলা পুলসের গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার । সেকালের রায়- 
সাহেবের পূ, স্বয়ং পুলিস আফসার ভদ্রলোকের চাঁরন্রের এই দিকটা আমায় চমংকৃত করলো । 

শরংচন্দের বাবা রায়সাহেব তারাপদ ঘোষ মহাশয় ছিলেন ২৪ পরগনা-_আলিপুরের 
রেজিস্ট্রার। অর্থাৎ বাপ-ছেলে দু'জনেই সরকারি চাকুরে ছিলেন। 

সুধাংশুবাবু বললেন যে, শরৎচন্দ্রের চাকরিতে স্পৃহা কোনোদিনই ছিল না। মনে-প্রাণে 
[তান প্রফুল্লচন্দ্রের অনুগামী ছিলেন। তাই শরৎচন্দ্র তাঁর বড় দ'ই ছেলে সুধাংশুকুমার ও 
1হমাংশুকুমারকে কলেজে ইন্টারামাঁডয়েট পযন্ত পাঁড়য়েই পড়া ছাঁড়য়ে ব্যবসাতে ঢঁকয়ে দিলেন। 

ভবানীপুরের চক্তবোঁড়য়াতে শরংবাবুর নিজ বাঁড়। ১৯২৭ সালের ১১ নভেম্বর চার 
আনা, মানে আজকের পণচিশ পয়সার ময়দা এনে রুটি তৈরির ট্রায়াল হলো । ট্রায়াল সাকসেসফুল- 
এবারে শুরু হলো ছোট সাইজের পুরো একটি বেকারী" বসানোর তোড়জোড় । 

বাঁড়র সংলগ্ন জামতে একটি জার্মান হাবাম্ফা" মিক্সিং মোশন (ময়দা মাখা ও ঠাসার জন্যে) 
ও দু"ট ছোট ছোট ফায়ারাব্রক-এর তৈরণ তন্দূর বাঁসিয়ে কিছ দিনের মধোই “আর্য বেকারণ আযান্ড 


৩১০ 


কনফেকশানারখ'-র জল্ম হলো । শরৎবাব্‌ এই প্রতিষ্ঠানের দেখাশোনার সঙো স্দো কাজ শেখার 
ভার দিলেন বড় ছেলে সুধাংশুকুমারের ওপর । 


এখন যেমন আমাদের মফস্বল শহরে সাইকেল-রিকশাতে গ্রামোফোনের বাজনা বাঁজয়ে, গান 
বাঁজয়ে আর লাউডস্পশকারে ঘোষণা করে 'সিনেমা-খিয়েটার আর সার্কাসের বিজ্ঞাপন করা 
হয়, সোঁদন তেমনি আর্য বেকারী কাজ শুরু করার পর ব্যাপ্ডপা্ট” নিয়ে ঘটা করে সংধাংশ 
বাবুদের উৎপন্ন কেক-পাঁউরুটির হ্যান্ডবল বিলি করা হলো। রাস্তায় রাস্তায় রঙবেরঙের 
পোস্টারও মারা হলো সারা শহরময়-বাঙালশর প্রথম মেশিন-মেড মিল্কব্রেড । আর্য বেকারীব 
তৈরী কেক-পঁিরুটির কথা লোকের মুখে মুখে প্রচার হতে লাগলো । বাঙালণর তখন দেশাত্মবোধ 
ছিল, স্বদেশী জাঁনস কেনার আগ্রহ ছল । তাই আর্ধ বেকারীর রুট-কেক প্যাট-পেস্ট্রি হু হও 
করে বিক্রি হতে থাকলো । 


আর্ধ বেকারীর আগে কলকাতা শহরে বাজার-চালু মেশিন-মেড ব্রেড বলতে আমরা যে যে 
বেকারীর বা হোটেলের নাম শুনোছি তা হলো, 'উইলসন হোটেল" অর্থাৎ অধুনা "গ্রেট ইস্টার্ন 
হোটেল'-এর রুটি এবং 1নউ মাকেটের পাশে লিন্ডসে স্ট্রীটে এখন যেখানে 'ফেরাজান' জাছে 
সেইখানে পৃরনো একটা বাঁড়তে 'ওয়ালেস' নামে যে রেস্তোরাঁটি ছিল তার তৈরগ রুাট। যতটা 
মনে পড়ে, ফারপো (অতশঁতে কস্টেলো ত্রাদার্সএর হোটেল) অথবা গ্র্যা্ড হোটেল কেবল হোটেলে 
অভ্যাগতদের জন্যেই রুটি তোরি করতেন, বাজারে বেচতেন না। এরা সব ছিলেন কুলন। 

মীর্জাপ্‌র-পাজাবাজার অণ্চলের মুসলমান রুটিওয়ালাদের কথা তো আগেই বলোঁছ। 

তিন নম্বর ছিল বউবাজারের 'বামূনের রুট" । বয়স্ক বাঙালীর মনে থাকারই কথা যে, 
বর্ধমান, হুগলি, মোঁদনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের নিম্নমধ্যবিজ্ত হিন্দু ত্রাঙ্গণ রুটিওয়ালারা বিশেষ 
করে বউবাজারেই (শেহবের ও শহরতলির অনাব্রও কিছু কিছ ছিল) কতকগুলি ছোট ছোট 'বেকারণ' 
খুলেছিলেন। দোকানে বিক্রি ছাড়াও তাঁরা ধামায় করে সেই 'বামুনের রুটি" ফেরি করে বেড়াতেন। 
বিশুদ্ধ ময়দা, নুন-চান এবং স্নেহপদার্থদাত পাঁউিরুটি বলেই তাঁরা চালাতেন। কিন্তু একটু 
তাঁড়র গাদের অনুপান ছাড়া ?ি সে রুটি ফুলতো? তা হলোই বা-কারণবার তো পাবি জানিস, 
মূনিখষিরা পান করতেন! 'বদণ্ধ ব্যান্তরা এখনো করেন। 


আর্ধ বেকারী যখন প্রাতিষ্ঠিত হয় তখন স্বাধীনতা-আন্দোলনের মধ্যযুগ । সারা দেশে 
উত্তেজনা ও উল্মাদনা। ১৯৩০ সালে গান্ধিজীর লবণ-আইন ভঙ্গ ও বিদেশী বয়কট আন্দোলন 
শুর্‌ হলো। সশস্ বিগ্লবীরা চট্টগ্রাম অস্তাগার লুণ্ঠন করলেন। 
কিন্তু তার আগেই ১৯২৮ সালের শীতকালে কলকাতায় জাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনের 
সময়ে সদ্যোজাত আর্য বেকারী-র ডাক পড়লো আধিনায়ক সুভাষচন্দ্রের বিরাট চতুরঙ্গ স্বেচ্ছা- 
সেবক বাহিনী “বেঙ্গল ভলাশ্টিয়ার্স-এর ঘোড়সওয়ার, মোটর-সাইরিস্ট, সাইক্রিস্ট এবং পদাতিক 
ছেলেমেয়েদের পাউরুটি ষোগানোর জন্যে। পুরো দায়িত্বটাই সুধাংশুবাবূদের ওপর পড়লো । 
পশ্ডিত মৃতিলাল নেহরু সেবারে সভাপাঁতিত্ব করেছিলেন, আর গান্ধিজশ থেকে শুর করে 
৩৯৯ 


ভারতের স্বাধশনতা-সংগ্রামের প্রায় সকল নেতা ও নেত্রীই আঁধবেশনে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯২৫-এ 
দেশবন্ধূর মৃত্যুর পরে বাংলাদেশে কংগ্রেসের নেতৃত্বে তখন ছিলেন দেশীপ্রয় যতীন্দ্রমোহন 
সেনগুপ্ত, স্বগর্শয় শরৎচন্দ্র বস, স্বশ্ায়ি বিধানচন্দ্র রায়, স্বগাঁয় কিরণশঞ্কর রায়, স্বর্গতি নির্মল- 
চন্দ্র চন্দ্র এবং অপেক্ষাকৃত তরুণ দলে নেতাজীর মতো ব্যান্তবর্গ। বাঙালী নেন্লীদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য ছিলেন শ্রীষুন্তা বাসন্তী দেবী, স্বর্গতা মোঁহনী দেবী, স্বগীয়া হেমপ্রভা মজুমদার 
প্রমংখ মহিলারা । স্বর্গতা সরোজিনধ নাইডুও নিশ্চয়ই ছিলেন, কিন্তু তিনি যেন ঠিক বাঙালণ 
নেত্রীর দলে পড়তেন না। 

'আধবেশনে এক প্রকাণ্ড গানের দল এঁকতানে সবাইকে দেশাত্মবোধক অসংখ্য গান শুনিয়ে- 
ছিলেন। সেই বৈতাঁলকের নেত্রী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নৰ স্বগীয়া সরলা দেবী চৌধুরানন। 

সমস্ত মন্ডপাটির চাঁরাদক ঘিরে স্বদেশ পণোর বড় প্রদর্শনী হয়েছিল। সেখানে আর্ধ 
বেকারীর স্টলও 'ছল। 

আমরা ৩খন পরাধীন 'ছিলাম বটে, কিন্তু তবুও যেন আজকের চেয়ে তখনকার দিনগুলি 
অনেক দিক দিয়ে ভালো ছিল। 'শকল ছিড়ে ফেলার প্রাতিজ্ঞা ছিল, আবার সংহাতি ও সংগঠনের 
দঢ়ৃতাও ছিল সোঁদনের মানুষের মনে। 


যা বলছিলাম, সকলকে খাওয়াবার যে ব্যবস্থাটি হয়েছিল তাতে পাউরুটি সরবরাহের ভার 
পড়েছিল আর্য বেকারীর ওপর। সুম্তু পাঁরচালনার জন্যে সুধাংশুবাবুরা একজন দক্ষ বিদেশন 
'বেকার'কেও নিয়োগ করেছিলেন। 

সমস্ত কাজটি তাঁরা ভালো করেই করতে পেরেছিলেন বলে সুভাষচন্দ্র 4] ঞ্া। 0190 
(0 (67111 ইত্যাঁদ বয়ান দিয়ে ১.0, 3058, 09. 0, 0 7305091 0100)65215 সই করে 
চমৎকার একাঁট শংসাপন্ত আর্য বেকারীকে দিলেন। সধাংশুবাবুরা সেটা এখনও সযত্বে রেখে 
দিয়েছেন ভালো ফ্রেমে বাঁধিয়ে । 

সুধাংশূবাঝু বললেন যে, নেতাজী আর সৌঁদনের বাঙালী এইভাবে আমাদের তুলে না 
ধরলে আমরা কি আর সেই 'ব্রাটিশ রাজত্বে বেশী দিন টিকতে পারতাম ? তাঁর কণ্ঠে কৃতজ্ঞতার 
আবেগ ফংটে উঠলো । 


এর পরেই একে একে এলো '্রিশ ও বাত্রশ সালের লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন অগ্রান্য 
আন্দোলন। সঙ্গে রইলো বালিতশ বয়কট । ইংরেজের তৈরী কোনো িনিস ছোঁয়া হবে না বলে 
সকলে পণ করলেন। 

নেশাখোরেরাও এই বলতে যোগ দয়োছিলেন। 'বিলিতী সিগারেটের বদলে দেশশ 'বাঁড় জোরসে 
চালু হলো। যাঁদের 'বাঁড় চলতো না তাঁরা জাপানী আর চীনে সিগারেট খেতে লাগলেন! 
ধূমশপানরতা চৈনিক সুন্দরীর (নাকটা কিন্ত চ্যাপটা ছিল না) ছাবওয়ালা শচমাই' মার্কা সিগারেটের 
কথা এখনও আমার মনে আছে। আমার দাদারা খুব খেতেন। রসাঁপপাসূদের মধ্যে অনেকে সেই 
যে স্কচ হুইস্কি থেকে ধানোশ্বরণীতে সরে এসেছিলেন, তাঁরা শুনোছ সেই অপূর্ব নতুন স্বাদটি 
পেয়ে আর স্কচ-এ ফিরে যানান। 


৩১৯৭ 


আন্দোলনে যোগ দেওয়া হাজার হাজার বন্দ কলকাতা ও দঘদতমর স্পেশাল জেলগণাল 
ছেয়ে ফেললেন। বন্দী নেতারা বললেন যে, তীরা স্বদেশী বেকারীর পাউরা১ ছাড়া খাবেন না, 
আর 'কে সি বোস'এর বাল ছাড়া পথ্য করবেন না। সরকার তখন বাধা হয়ে 'আর্ফ বেকারণ'কে 
ডাকলেন। সুধাংশুবাবুরা আটাশ সালের কংগ্রেস আঁধবেশনে বড় এক ধাপ উঠোছলেন, এবারে 
আরও বড় এক ধাপ উঠলেন, কারণ এটা ভো আর কয়েকাদনের আধবেশন নয়, এই সাস্লাই চলবে 
যতাঁদন না লড়াই থামে। 


এর পরে আসতে হয় ১৯৩9 সালে। সুধাংশুবাবু তাঁর "আর্য বেকারী'কে পৈতৃক চক 
বেড়ের বাঁড় থেকে রানী শংকরী লেনের ভেবানীপুর থানার কাছে) একটা বাড়তে উ উঠিয়ে নিয়ে 
এলেন । পুরনো মেশিনের সঙ্গে যোগ করে সম্প্রসারণ নয়, দ,টো নতুন সাকিং মেশিন এবং গোটা 
পাঁচেক 'ফায়ারব্রিক্স-এর তৈরী তন্দূর বাঁসয়ে আর্য যা বড় কারখানা স্থাপিত হলে।। 

সঙ্গে সঙ্গে বাবা শরতবাবু মস্ত বড় একট কাজ হাতে নিলেন। চক্তবেড়িয়ার একটা মিক্সার 
ও দুটো তদ্দনর নিয়ে শরৎচন্দ্র ১৯১৩৪ সালেই 'বেকারা নং কলেজ নাম দিয়ে এক শিক্ষায়তন 
খুললেন । রবার্ট প্যাটন নামে এক সাহেব বেকারী এক্সপাউকে শিক্ষক-পদে আনলেন মোটা মাইনে 
দিয়ে । উত্তরকালে সুধাংশুবাবর পরের ভাই হিমাংশ,বাবু কাজ শিখে এই কলেলে শিক্ষকতার 
ভার নিয়েছিলেন। 

আচার্ প্রকলল্লচন্দ্রের মল্্রশিষ্য শরৎচন্দ্র ঘোষ মশায় ব্যবসাতে নিজের লাভের দিকটাই কেবল 
ভাবতেন না। যে বিদ্যা আমত্ত করে তান লাভবান হয়োছলেন, আরও দশজন বাঙালণ যাতে সেটা 
শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সেইটাই ছিল শরংচন্দ্রের মহৎ উদ্দেশ্য। 

কলেজের প্রোসিডেশ্ঠট হলেন শিল্পায়নের আর একজন খ্যাতনামা গুরু, স্বগায়ি জানান 
[নিয়োগী মহাশয় । 

এইরকম একটি শিক্ষালয় প্রাতাষ্ঠত হয়েছে জানতে পেরে খাঙালখ ছাড়াও সুদূর মালস, 
নেপাল প্রভাত দেশ থেকেও ছাতা এসে ভা হয়েছিলেন । বাঙালগ ছান্ুরা কেউ কেউ কলেড 
থেকে বেরিয়ে নিজেদের বেকার? খলাছিলেন। সেইসব বেকারীর মধ্যে কোনো কোনোটা এখন 
সস্ত বড় হয়ে নাম বরেছে। শুশালান ভার মধ দএকা০ বেকারী এখন আয়ভনে আর্য বেকারার 
চাইতেও বড় হয়েছে। 


প্রাচীন রোমের ইতিহাসে এইরকম একাঁট কলেজের নথা আছে । তান নাম ?ছিল 'কলোজয়ান 
ধপস্টোরামত। শপস্টর” মানে 'বেকার'। খুব কড়া আইনকানুন ছিল সেই কলেজের ছাত্রদের জন্যে 
একবার যে সেখানে ঢূকতো, তাকে এবং ভার অধস্তন চোদ্দ পুরুষকে বাধ্যতামলকভাবে 'বেকার'-এর 
কাজই করতে হতো । আর রাজনোতিক কারণে 'বেকার'রা কোনো সভাসামিতি বা জনসমাগমে যোগ 
দিতে পারতেন না। বেকাররা তো বড় বড় লোকদের, নেতাদের বাড়তে চাকরি নিতেন, স্বাধীন 
ব্যবসা করতেন না-তাই পাছে ভারা সেকালের স:প্রচলিত প্রথা অনুযায়শ ঘুষ খেয়ে তাঁদের 
ক্ষমতাশালণ প্রভুদের বিষ খাইয়ে মেরে না ফেলেন সেইজন্যেই এত কড়ান্কাঁড় ছিল বোধ হয়। 

'ওকড টেস্টামেন্ট' অর্থাৎ বাইবেলের আঁদকাণ্ডের শুরুতে 'জেনোসিস' অধায় থেকেই পাভায় 
পাতায় 'ব্রেড' ও “বেকার শব্দ দুটির উল্লেখ আছে । 
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উত্তরকালে' ইহুদী জাতির মহান নেতা, সুদর্শন ইহুদী যুবক ক্লীতদাস জোসেফের 
প্রেমোল্মস্তা ও প্রত্যাখ্যাতা প্রভুপর্ণী পটিফার-জায়ার কুচক্ে জোসেক যখন ফারাওর (মিশর সম্পাটের) 
বন্দীশালায় নাক্ষিগত হলেন তখন সেখানে আার একজন বন্দীর সঙ্গে জোসেফের আলাপ হয়েছিল। 
তিনি ছিলেন ফারাওর "ণফ বেকার'। জেনোসস-এর চত্বারিংশৎ শ্লোকের এই উল্লেখই সম্ভবত 
(পরোক্ষভাবে) পাঁউরুটর প্রথমতম ইভিহাস। তারপরে অবশ্য বাইবেলের পাতায় পাতায় পিরু'টির 
উল্লেখ আছে। 

(ভাষাতে গ.রূচণ্ডাল? হয়ে গেল। রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল- এইসব ধর্মপ্রল্থের আদ- 
রসের কথা ভিখতে গেলেই আমার কাঁচা রচনাশৈলশতে আরও তালগোল পাকিয়ে যায়। নব্য বাংলা 
ভাষার ডি এইচ লব্েন্স আর জেমস জয়েসদের কাছে নাড়া বাঁধানো দরকার, যাতে সোজা কথায় 
সহজ ব্যাপারটি খুলে বলতে পারি। যেমন, সোজাসুঁজ লিখলেই হতো, পাঁটফারের কামুক বউটা 
কার পেয়ারের নফরটার সঙ্গে শুতে চেয়োছিল..ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ)। 

ফাঁনাশিয়া, গ্রীস, পাঁম্পয়াই, ক্রীট, রোম, স্পেন, গল (ফ্রান্স) হয়ে পাউরুটি ক্রমে ক্রমে সারা 
ইওরোপে ছড়িয়ে পড়োছল। রোমে বারোয়ারঈ তন্পদপও ছিল। সরকার সেটা চালাতেন, আর 
জনসাধারণ নিজের নিজের তৈর৭ খামির নিয়ে সেই তশ্দ:রখানায় রুটি সে'কে আনতেন। 

পাঠান-মুখলরা তণ্দনরী পট অনেক আগেই এনে ছিলেন, কিন্তু 'পাঁউরট' শব্দটা থেকে 
পারহ্কারই বোঝা যায় পোতুগিনিজরাই এদেশে খাদাটির প্রচলন করেছিলেন। পোর্তুগীজ 'পাড 
শব্দের মানে হলো পাউিরট। আধুনিক পাউরুটি না হলেও তা ছিল একই কুল ও মেলের। 

তাল তাল ময়দা ঠেসবার জনা রচওয়ালারা হাতের বদলে পা ব্যবহার করতেন, তাই এর 
নাম হয়েছে 'পাঁউির' পোগধাঁটি) বলে যে প্রবাদ আছে, তা ভূল। 

ছাঁচে ঢালা খামির তন্দদরে সেকার পর ফুলে উঠে অনেক বড় দেখায় বলে উত্তর ভারন্রে 
এর নাম 'ডবল রোট'। 


১১৪১ সালে শ্রত্চন্দের কমমিয় জীবনের অবসান হলো । আর একচ্লিশেই দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধের রণাজ্গন পূর্ব এশিয়ায় প্রসাতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'কন্ট্রোল'-এর যুগও আরম্ভ হলো। 
খাদাদুবা সরবরাহে দেশে নানারকম বিশৃঙ্খলার সস্টি হলো আর সেই সময়েই বাংলা দেশে পঙ্গ- 
পালের মতো এলো কালোবাজারী আর মঞজ্তদারের দল । 

ঘাটি তৈরিতে সেই যে বিশৃঙ্খলার শুরু হয়োছিল আজ ২৭ বছর পরেও তার কোনো 
প্রীতকার তো হয়ই নন, বরং দিন দিন অবনতিই হয়ে চলেছে । গত বছরের এরাপ্রল থেকে কয়েক 
মাস আগে পযণ্তি রাাটির দগভকক্ষের কথাটা আমাদের মনে তাঙ্গাই আছে। ঠিক গম বা ময়দার 
অভাবেই যে এসব ঘটে তা যে নয়, সে কথাটটাও আমরা এখন ভালো করেই বুঝতে পেরেছি সংবাদ- 
পত্রের গম পচতে দেওয়া বা খোলা ওয়াগনে ভিজতে দেওয়ার সচিন খবর থেকে । সরকার 
অকর্মণতা এবং অপবণ্টনই এর মূল কারণ। এই অনাচারের বিষয়ে এত আলোচনা আর এত 
চাঠচাপাটি হয়ে গেছে যে. নতুন করে বলার মতো আমার আর কিছু নেই। 

কিছু দিন আগে পযন্তি বেকারীর মালিকরা কখনো সারা মাসে ময়দা পেতেন ২০০। ২৫০ 
মণ, আবার কোনো মাসে পেতেন ৩1৪,90০ মণ। ওদিকে এস্টাব্রিশমেন্ট বহাল রাখতে হতো 
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উৎপাদনের ক্ষমতা বরাবর। ছিরিছাঁদ কিছুই থাকতো না কাজ করার । 

সোঁদন অবশ্য সূধাংশুবাবুর বড় ছেলে "আর্য বেকারী'র বঙমান কায ধ্যক্গ সংশাশতবাব 
বললেন ষে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেকারদের চার শো মণ করে ময়দা বাফার স্টক রাখার আদেশ 
দিয়েছেন। সরকার যাঁদ ময়দার কলগুলকে যথেস্ট গম সরবরাহ করে সেই অবস্থাটা ধজায় র।'খতে 
পারেন তো আতি আনন্দের ও প্রশংসার কাজ হবে সেটা। দেখা যাক--ব্যাপ।রট। সরকার তো! 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, যে-সমস্ত বেকারী ও কনফেকশানারীতে মৌশন-মেড বস্কুত ভৈরন 
হয় না তাঁরা ময়দার 'কোটা' পান রাজ্য সরকারের কাছ থেকে, আর যাঁদের বিস্কুট মোশনে তৈরা 
হয়, যেমন "ব্রটানিয়া' বা 'কোলে' তাঁরা পান ভারত সরকারের কাছ থেকে। 

ময়দা ছাড়া র7াট তৌরর অন্য যে-সমস্ত প্রধান উপাদান আছে তার মধো ইস্ট এখন 
এখানে (শ' ওয়ালেস কম্পানির উদ্যোগে) তৈরণ হলেও তার অপ্রতুলতা ঘটে এবং হপস্‌্। আমদানি 
হয় 'স্টেট ট্রেডিং কর্পেরেশন'-এর মারফত । 'হপসৃএর আবার চমংকা একট কালাবাজার 
আছে। পাঁচ টাকার এক প্যাকেট 'হপস্‌' নাকি চল্লিশ টকাতেও বিক্রি হ্য়। 

'কন্ট্রেল-এর কথায় আবার সুধাংশুবাবুর ব্যান্তুগত জীবনের কথা এসে পড়ে। 

১৯৩৩ সালে সুধাংশুবাব্‌ সেদিনের বধিক্ু চাল ও তেলকল মাঁপিক মাকড়দা র সগীয় 
অল্নদাপ্রসাদ দত্তের কন্যা শ্রীমতী সভীরানগ'র পাঁণগ্রহণ বদেন। ধধাআান থেকে কোলাঘাও 
পর্যন্ত বেশ কয়েকটা মিল ছিল অন্বদাবাবর; তা ছাড়া তান শ' ওয়ালেস কম্পানির ডরেহইরও 
[ছিলেন। 

শিল্পপাঁতির মেয়ে সতীরান? বাঁণঞ্যের ওঠাপড়াটা বুঝতেন । ভাই বিয়ের দখশাতিন বছরের 
মধ্যেই যখন কন্ট্রোলের ঠেলায় স্বামী বিপন্ন হয়ে পড়লেন, ভার নগদ ঢাকার অভাব পড়লো, তখন 
গায়ের দামশ দামী গয়না স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, “এখন এই 1দয়ে সামলাও, সময় ফিরলে 
আবার চুনপান্না দিয়ে মুড়ে দিও ।” 

এমন মেয়ে যাঁর সহধাণী, আীবনযুদ্ধে তাঁর কিসের ভয়ঃ স্ধাংশুবাবু লড়ে চললেন। 

বাজারে 'বাকু ছাড়াও হাসপাতাল, ছাণ্রাবাস আর মেস-বোর্ডি-এও আর্য বেকারীর পাট 
চল হলো। ততদিনে কলকাতায় বাঙাপার মালিকানায় আরও কয়েকটা বেকারী হয়েছে। তাদের 
মধ্যে কারও কারও এবং উত্তরকালে প্রাতষ্টিত কয়েকটি বেকারঈ-ব নাম ননচে লিখা: 


প্রতিষ্ঠানের নাম কণা বা মালিক 

এরিয়ান বেকারণী রর রর .. চট্টোপাধ্যায় পারিলার 

লর্ডস বেকার কনফেকশানারণ আন্ড বিকট কোং এ শ্রানানল ঘোষ 

সুধাংশ; বেকারী টি রর ... শ্ীপ্রভা৩ দত্ত 

বড়ুয়া বেকার প্রাঃ 'লিঃ রর রি ... প্রীমনোরজন বড়,য়া 

রয়নস বেকারী রর রঃ .. জ্রীদীপক রায়চৌধট 

ইস্ট ইশ্ডিয়ান বেকারী ক রী .. আ্চিত্তরঞ্জন ও শ্রীগোচ্ঠেশবর সাহা 
সন্তোষ বিস্ম কোং প্রাঃ লিঃ রঃ .. শ্রীমণীন্দ্রনাথ সাহা? 

জলযোগ ফন5 প্রোডাইস সঃ রি .. শ্রীগোপালচন্দ্র সিংহ রায় 


৩১৯৫ 


মোশন-মেড পাউর্টি আরও কোনো বাঙাল? প্রাতিষ্ঠান করছেন কিনা জানি না। খুটে 
খ.টে এইসব তথ্য বের করা শন্ড কানা । বেঞাল ন্যাশন্যাল চেম্বার যাঁদ এ বিষয়ে তৎপর হন তো 
আমর ইওবগনেরা উপকৃত হই। ওয়েস্ট বেঙ্খল বেকার্স আআসোসিয়েশন' নামে এদের একটা 
সঙ্ঘম আছে। সেই সংঘ "ভারত চেম্বার অব কমর্সাএর অন্তভুন্তি। সেই চেম্বার অবাঙালনপ্রধান। 
বেজাল ন/াশন্যালের সংবিধানে অবশ্য বাঙাল অবাঙালখ বলে কোনো ভেদাভেদ নেই, কিন্তু 
বাবে তা বাঙালীপ্রধান। তই বলাঁছল।ম যে, বেজাল ন্যাশন্যাল চেম্বারের পরিসংখ্যান বিভাগ 
যাদ এইসমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে রাখেন তে খুব ভালো হয়। বাঙালখর সমস্যা যে বড় কঁঠিন। 

১১৫০ সাল থেকে আর্য বেকারী নতুন রূপ নিল। পণ্ডিতিয়া রোডে ক্যালকাটা কেমিক্যালের 
কারখানার অদূরে এক বিঘা জামির ওপর সুধাংশুবাব বঙমান দোতলা কারখানাটির স্থাপনা 
করলেন। তাঁর পাঁরকত্পনা ছিল যে, রুট কেক ইত্যাঁদর সঙ্গে মোশন-মেড বিস্কুটও তৈরি 
করবেন। পাউিরাটর জন্যে ইওরোপের বাঁভন্ন দেশ থেকে আনয়ে আধাঁনক মেশিনারী বসালেন। 
তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, 'ডবল-ডেকার স্টীম অভেন' এবং পাঁউরুটি স্লাইস করার মোশন । 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ। যে, বাংলা দেশে স্লাইস কবা রাটর প্রবর্তক হলেন আমাদের 
সুধাংশ-বাবু। 

এই মোশন ও তন্দুর বাঁসম়ে আর্য বেকারণর উৎপাদন-ক্ষমতা দাঁড়ালো ?দনে ১৫০ মণ 
ময়দার পাউরুটি, কেক, বিস্কুট ইত্যাঁদ তৈরি করার। কিন্তু দুভশগ্যবশত কখনো ময়দার অভাবে, 
কখনো শ্রামক সমস্যার জন্যে উৎপাদনে এতাঁদন নানা ব্যাঘাত "বটে এসেছে। 

সুধাংশুবাবু বছর তিন চার মেশিনে তৈরী 'বস্কুটও করেছিলেন, কিন্তু শ্রমিক আন্দোলন 
হওয়ার জন্য বহাঁদন আগেই সে কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়োছিলেন। 

তখন থেকে আর্য বেকারী-র উৎপাদন নানারকমের বুট, কেক, প্যাটি এবং হাতেগড়া 'নমাকি 
বিস্কুট ও মিন্টি নানখাটাইয়ে সীমাবদ্ধ আছে। 


আর্য বেকারখর বাক এখন বছরে ১২।১৩ লক্ষ টাকা। শ্রামক সংখ্যা এক শো-র ?কছ; 
বেশী । 

মানেজার শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য ও সেলস শ্যানেজার শ্রীতারাশংকর দেকে সঙ্গে নিয়ে 
সুধাংশবাবর মেগো ছেলে সংশাত আমাকে বেকারীর কাজ দেখালেন। আঁনিলবাবু এখানে 
আছেশ ৩০ বছর, আর তারাশংকরবাব আছেন ৩৪ বছর। ৩ঙারাশংকর চোদ্দ বছর বয়সে আর্ধ 
বেঝারী- অগন্বাবুর বাজারের স্টল-এ দোকানদাবেন যোগানদার হয়ে ঢ;কেছিলেন: এখন তিনি 
কলক।তা ছাড়াও বাইরে বহার, উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত আর্য বেকাম-র মাল 'বাকুর কাজে সুধাংশু- 
কুমার ও সুশান্৬ র সহায়তা করেন। 

সুধাংশুবাবূর ধে পাট ছেলে জাজ প্রাতিষ্তানের শারক, সেই সুশান্ত, শ্যামল, কমল, গৌতম 
ও ক্লঘণের উন্নপ্রাশনে কম্পানির এই গ্রিন কমচারীরা উপশ্থিত ছিলেন। তাঁরা ছিলেন না 
শন্ধ; সংধাংশ,বাবুর বড় ছেলে রবির ম:খেভাত-ঞ। রাবি আজ নেই। একচাঁলেশ সালে, মান্ন সাত 
বছর বয়সে সে তার পিসীমা, ময়মনাসংহের আঠারো-বাঁড়র জমিদারগৃহিণণ শ্রীমতী বীণাপাণি 
রায়চৌধুরানীর বাড়তে বেড়াতে গিয়েছিল। ইনি এর ছোট ভাই সধাংশু আর তাঁর পারবারের 
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সকলকে খুব ভালোবাসতেন । সধাংশুকুমারের আর্ক অনটনের সময়ে আর বেকারী-কে রঙ্গনা 
করার ব্যাপারে ইনি অনেকথানি সহায়তা করেছিলেন । 

সেই সীমার বাড়তে আর কোন্‌ কোন: ছেলের সঙ্গে খেলা কর্পতে গিয়ে একট। টোডাভরা 
বন্দুকের গুলি ছুটে গিয়ে রবি মারা যায়। 

কোনো প্রতিষ্ঠান দেখতে গিয়ে সেখানকার মেশিনের চাইতেও আমি মানুষগ্লকে বেশা 
করে দোঁখ। তাঁদের জীবনের ওঠাপড়া আর হাসকান্নার সঙ্জোই তো এইসব মোশনের ৯লা বা 
অচল হওয়া জাঁড়য়ে থাকে । কখনো কখনো ৩ঙ।দের অন্দরমহলের পর্দা সাঙয়েও তাদের মা, বোন, 
স্তী আর মেয়েকেও পাদপ্রদীপের আলোর সামনে উপাস্থিও কারি এইটা প্রমাণ করবার জনে। যে, 
সেই শান্তর্পিণীদের সহায়তা ছাড়া কর্তারা কর্মে পটত্ব দেখাতে পারতেন না; আগ অ হলে 
কারখানাও বসতো না, মোশনও চলতো না। সুধাংশ,বাবুর বেলায় যেমন তার দিদিকে আর 
সতারানন দেবকে একেবারে স্প)টলাইটের আলোয় টেনে আনলাম। 

কথায় কথায় অপ্রাসাঁগাক আরও কত কিছু এসে পড়ে”-সংধাংশুবাবর ধম বনের কথা, 
তাঁর গর? শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী আর গুরুভাই শ্রীমদ্‌ মোহনানন্দ ব্রন্ষচারী মহারাজের গ্রভাবে 
[তিনি কত প্রভাবান্বিত তার কথা-িন্তু ভালো কথা হলেও সে. সমস্ত এই প্রবন্ধে অবান্তর হবে। 
অথবা বগ্গভঙ্গ-রোধ আন্দোলনের সময়ে সুধাংশুবাবুন্ন মামার বাঁড়, বাগবাজারের স্বনামধনা 
স্বর্গত পশুপতিনাথ বসু মহাশয়ের বাড়িতে বাঙালীর রাখীবন্ধন অনষ্ঠানের বর্ণনার অবকাশও 
এখানে নেই । | 

কলকাতার কনভেন্ট রোডে একটি সরকারি প্রশিক্ষণ সংস্থা আছে। ভার না 'কেটানিং 

”আ্যান্ড আযাগ্লায়েড 'নউীন্টরশন কোর্স'। সেখানে 'বেকারী ও কনফেকশানারী'র প্রয়োগগঠত দিকটা 

শেখানো হয় বলে শুনলাম । অনেক বাঙালণ ছেলে তার ছান্র। আর্থ বেকার*তেও তাঁদের একজন 
আছেন। তাঁর নাম শ্রীসমীর সেনগুপ্ত। সমারবাবুর কাছে জানলাম যে, দিল্লগতে ভারও সরকারের 
উদ্‌যোগে "মডার্ন বেকারীজ প্রাইভে১ লিমিটেড' নামে যে প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে এক উচ্চপদস্থ 
বাঙালী অফিসার আছেন-নাম শ্রাপ্রেমাংশু দত্ত । তান অস্ট্রেলিয়া থেকে বেকারী এক্সপাট হনে 
এসেছেন। 


অন্য বিদেশী ভাষা জানি না, কিন্তু ইংরেজী “1170 10001) 70147 00010110700 
5110 (৫0 (90707770910) (011909) নামক মোটা মোটা চার খণ্ডের একটি বইয়ের পাতা 
উল্টে উল্টে দেখলাম যে, কী নিষ্ঠার সঙ্গে িদেশশরা সন কার্জ করেন এবং কোন: সূত্র অতাীত- 
কাল থেকে । অতীতে আমাদের মুনিখাযরাও এই ধরনের সংহিতা ও শাস্ট রচনা করে গেছেন 
অবশ্য। 
ইংরেজী বইটিতে পাঁউরুটি বিষয়ে বেশ কয়েকটা কবিতাও আছে, যেমন একটা হল : 
0771)0111218 1716511, 17151), 81116077000 4811 112066667)0 67501) 
10০01171511 0110 79011 1922170 4৫5০৫. 10111870450). 
76710771018 0৫1) 26)) (80 07741 0760 51746) 
137660 5 160176/1 011 19681701716. 51111 01 116. 


--তার মানে, মাছ মাংস সবার চাইতে-ভালো পাউরুটি (আর ঝোলাগুড়!) 
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পদাটদ্য না লাগালে সাহিত্য রচনা হয় না। আমি পাকা সাহিত্যিক হবার আশায় লেখাটা 
শু, করেছি একটা ছড়া 'দয়ে, মাঝে আর একটু পদবাদ্ধর জন্যে দিলাম ইংরেজস পদ্য; এখন 
পর্পশপাকা হবার চেষ্টায় আর একটা ছড়া দিয়ে শেষ কাঁর। সবই পঁডিরুটি সাহত্য। 


নিনি বাবা নান 

মাখন রুট 1চানি, 

থা যা বাবা খা-যা-- 

লাল পালংক্‌ পর সো- যা--॥ 


চে আন্টোবর, ১৯৬৮ 





৩১৯৮ 
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পণ্মন্রিশ 


গৌরকিশোর ঘোষ ৪ নভেম্বরের আনন্দবাজার প্রিকায় 'যল্ল-গণক' বিষয়ে এক মূলাবান 
প্রবন্ধ লিখেছেন । প্রবন্ধের সমা1ঙডে তিনি বলেছেন : বিজ্ঞানের দানকে অগ্রাহ্য করার অর্থ আলো 
থেকে অন্ধকারের দিকে উল্টোরথের যাত্রা । 

গৌরাঁকশোরের এই উপসংহারে নিহিত আছে এক ৯*ভাশশল মান.ষের ক্ষোভ। বলাতে 
গেলে রাজনৈতিক কারণেই, ভারতাঁয় জনসাধারণের একাংশ আন্ত ইলেকট্রনিক যন্ধ-গণকের বির,খে। 
জেহাদ ঘোষণা করেছেন। আমাদের কর্মবাস্ত নেতারা কিন্তু সময় বাঁচাবার জনো জেট.প্লেনে করে 
দেশেবিদেশে যাতায়াত করেন এবং ইলেকট্রনিকসের অনাতম শ্রেষ্ঠ দান অটোম্যাটক টোলফোন 
বাবহার করেন 'দনে বিশ পঞ্চাশ একশো বার। অথচ তাঁদেরই বন্তবা হলো যে, ভারত যাঁদ এখন 
কমপিউটার ইত্যাঁদর মাধমে আরও অগ্রসর হয় তা হলে বেকার সমস্যাও বেড়ে যাবে সলো সঙ্গে । 
কিন্তু বেকার সমস্যা কি এই যন্্রগণক এবং অন্যান। আধুনিক যন্ বাবহারের জনোই বাড়ছে ? 
নাহলে কি বাড়তো নাঃ আমার তো তা মনে হয় না। বরণ, শতুন নতুন যন্ধের গনমণণ ও 
তত্তাবধানের জন্যে নতুন কর্মসংস্থানের পথ প্রশস্ত হয়েই চলেছে । 

নেতৃবৃন্দের কথা বাদ দিয়ে আপনার আমার মতো সাধারণ মানুষের কথাতেই আস। আমর! 
আজকাল ইলেকাট্রক ট্রেনে যাতায়াত ধরতে পারলে স্টীম-এাঞ্জন টানা সেকেলে ট্রেনে চড়তে চাই 
কাঁঃ ইলেকাট্রক ও ডাঁজেল এঁজিনের প্রবঙনে ফায়ারম্যানের পদটি বিলপ্ত হতে চলেছে। কিন্ত 
মোট কর্মসংস্থানে কি কোনো বাধা হয়েছে তাতে ই আর আমবা কি ইলেকট্রিক ও ডখজেল খ্রেন 
বন্ধ করে স্টীম এাঞ্জনের যুগে ফিরে যেতে চাই, ভারপর স্টীন-এজিনকেও বাদ দিয়ে গরুর গড 
আর 'কাস্তর নৌকো' সভ্যতায় ফিরে যেতে চাই-অনেক গাড়োয়ান, অনেক মাঝি আর অসংখ্য 
দাঁড়র কর্মসংস্থান হবে বলেঃ দিশ্চয়ই নহ। 

কাজেই বিশ্বের অম্টপ্রহরব্যাপশ সংকীর্তনে পশ্চিমগ মূলগায়েমদের দোহারকি ভারতকে 
করতেই হবে; অনেক দোরতে হলেও আধুীনকভম যন্ধের বাবহার আমাদের দেশেও চাল, করণে 
হবেই। 





দাস রিপ্রোগ্রাফিকস প্রাঃ লিঃ 
দাস জিমারম্যান প্রাঃ লিঃ 
১৯০, তারাতলা রোড 
কলিকাতা-৫৩ 


আজ কয়েকটি যন্ত্র ও সরঞ্জামের কথা বলবো । এইসব যল্ের সাহাযোই আজকের ধাল্লিকরা: 
ও বিজ্ঞানণরা সামান্য সাইকেল থেকে আরম্ভ করে মহাকাশযান পষন্তি সমস্ত কিছুরই পরিকল্পনা 
করছেন নকশার পর নকশা একে । 

দের কথা বলোছিলাম--তা অনেক দেরি করেই ময়েস্ট ডায়াজো' মেশিন এবং সেনজিটাইজড 
কাগজের সুপরিকল্পিত উৎপাদন ভারতে আরম্ভ হলো। এর সূচনা হয়েছিল সাঁইত্িশ বছর 
আগে হল্যান্ডের ভেনলো শহরে । ১৯২৬ সালে সেই শহরের ডইর কার্ল ও ডস্তর লুইস ভ্যান্ডার- 
গ্রনটেন নতুন পদ্ধাতিতে নকশার প্রাতীলাঁপ (চলাতি ভাষায় যাকে বলে ব্রুীপ্রন্ট) তোলার মোশন 
এবং সেই মেশিনে বাবহার্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত কাগজ তোরির উদ্ভাবন করেছিলেন । মাত্র 
সোঁদন ১৯৬৩ সালে শ্ত্রীগোরাঙ্গসূন্দর দাস নামে এক বাঙাল ব্যবসায়ী ভারতবর্ষে সেই দৃটিরই 
উৎপাদন আরম্ভ করলেন। 

ডঃ কার্ল ও ডঃ লুইসের গবেষণার ফলে এখন তাঁদের সেই আবিম্কার আধুনিকতম রূপ 
পেয়েছে । অবশ্য অয়েস্ট ডায়াজো'র পরেও আবিষ্কৃত হয়েছে 'ইলেকক্রোস্ট্যাটিক' প্রণালী এবং তা-ও 
এখন দেশে দেশে প্রচলিত হয়েছে। 'ডায়াজোথার্ম নাশে সর্বাধানক আরও একটি পদ্ধাত 
আবিচ্কৃত হয়েছে, কিন্তু ইয়োরোপেও তার প্রচলন এখনো ভালো করে হয়ান। আমোরকান 
আঁবচ্কার 'জেরক্স' প্রণালগও বেশ কয়েক বছর ধরেই চালু হয়েছে, কিন্তু সেই কাজের জন্য মেশিন 
কিনতে পাওয়া যায় না; টোলাপ্রণ্টার বা টেলেকস মেশিনের মতো ভাড়া 'নভে হয়। 

এইসব আবিচ্কারের আগে ছিল সূষের আলোর তেতে। ছাপানো কেরোশীপ্রন্ট এবং হজ্ত- 
চালিত যন্তে আ্মোনিয়া-প্রণ্টিং প্রণালশ। ভারতবর্ষে তারও অন্যতম পাঁথকৃৎ ছিলেন নাট্যাচাষ' 
স্বগীত়ি শিশরকুমার ভাদুড়র আত্মীয় ভাদাঁড় মহাশয়দের প্রাচশন প্রাতিষ্ঠান 'বেঙ্গল মিসোলান'। 

আগোরাঙ্ঞসন্দর দাস অবশ্য ভ্যান্ডারাগ্রনটেনের লাইসেন্সী হওয়ার আগে জার্মোনর 
ডুসেলডর্ফ শহরের এ-এম্‌ জিমারম্যান কম্পানির সহযোগিতায় আমোনয়া-প্রণ্টার এবং আরও 
কয়েকাঁটি যন্ত্র ভারতে নির্মাণ শুর করোছিলেন। কিন্তু সেটা ছিল অনেক ক্ষ,দ্রতর প্রচেম্টা। কেমন 
করে গৌরাষ্গস,ম্দর এইসব কাজে নামলেন এবারে সেই কাহিনীটা বলা যাক। 


বঙমান পাকিস্তানের ফরিদপুর জেলার গোরাষ্ঞসুন্দর দাস কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ 
থেকে বি, এস-সি. পাস করার পর গভ মহায্‌দ্ধের সময়ে ১৯৪১ সালে) ডি জ এম দি দপ্তরে 
একট সাধারণ চাকরি পেলেন। নিষ্ঠা ও একাগ্রতার ফলে লড়াই থামার আগেই তানি গেজেটেড 
আফসার পদে উন্নীত হলেন। কিন্তু ব্যান্তগত কারণে ১৯৪৬ সালে গৌন্নাঞ্জবাবু সরকারি ভালো 
চাকরিটি ছেড়ে 'দিলেন। 

মধাবন্ত ঘরের ছেলে, এমন কিছু সঙ্গীতি নেই যে, নিজে একটা কিছু গড়ে তুলবেন--তাই 
এক বন্ধূর সত্গে তান ফার্নিচারের ব্যবসাতে নামালেন। শরিকে শারকে বাঁনবনা না হওয়াতে 
পিছ; দিনের মধোই সে বাবসা গুটোতে হলো । 

তারপনে গোৌরাঙ্গবাবু নিলেন কমিশন এজেন্সপীর কাজ। সাবানের এজেল্সী বটে, কিল্তু 
তাতে বেশ ভালো রোজগার হচ্ছিল। মন এদিকে পড়ে আছে নিজের একটি ব্যবসা-প্রাতিষ্ঠান 
গড়ে তোলায়; তাই কিছু টাকা জমিয়ে গৌরাধ্গসূন্দর এবারে একাই বৌবাজার অঞ্চলে একাঁট 
৩২০ 


ফার্নিচারের দোকান খুললেন। কাঠ জিনিসটা বোধ হয় তাঁর ধাতে ময় না, তাই এই একক 
ব্যবসাতেও লোকসান হয়ে গেল। এইভাবে স্বাধীন বাবসার পথে তাঁর প্রতি পদক্ষেপেই বাধা 
পড়তে লাগলো । 

তখন তিনি পাঁরচিত এক ধনশ মুসলমান ব্যবসায়ীর ত্রাণ্থ অফিসের চার্জ নিয়ে চট্টগ্রাম চলে 
গেলেন। এটা হলো ১১৪৮ সালের কথা। সে সময়ে ভারতীয় নাগারকের পক্ষে পাকিস্তান 
যাতায়াতে কোনো অস্াবিধে 'ছিল না, কারণ তখনও পাসপোর্ট ভিসার প্রবর্তন হয়নি । আট বছর 
যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করার পর ১৯৫৬ সালে তিনি সেই প্রতিষ্ঠান থেকে বিদায় নিলেন। 


এই আট বছরে বেতন ও কমিশনের টাকা থেকে গৌরাঞাসুন্দর বেশ িছো সঞ্চয় 
করোছলেন। চাকরি ছেড়ে ছাস্পান্ন সালেই তিন ইয়োরোপ সফরে বেরোলেন। মনে মনে তাঁর 
উদ্দেশ্য ছিল যে, কোনো উন্নত দেশ থেকে খোঁজখবর নিয়ে নতুন কোনো 'শিল্পপ্রচেন্টাতে তিনি 
নামবেন। এমন কোনো কাজে নামবেন যাতে প্রাতিযোগতা কম। 

জার্মেনির হানোভার শহরে তখন বিরাট শিজ্পমেলা বসোছিল। ঘ.রতে ঘরতে গৌরাঙ্গাস্দর 

সেই প্রদর্শনীতে পেশছলেন। তখনো তান কেবল দেখেই বেড়াচ্ছেন আর ভাবছেন। পাকাপাকি 
িছুই ঠিক করতে পারছেন না যথার্থ যোগাযোগের অভাবে । 

যোগাযোগ ব্যাপারটা বড় অদ্ভূত। শিল্প ও বাণিজ্য প্রচেম্টাতে কত যে বিচিন্ন যোগাযোগ 
হয়ে মানুষকে কেমন করে সফলতার শিখরে টেনে উঠিয়েছে তার কিছু উদাহরণ আমার পর্ব 
রচত প্রবন্ধমালায় আম [লীপবদ্ধ করোছি। 


একটা ব্যান্তগত যোগাযোগের কাহনী মনে পড়ে গেল। একটি ডাঁসা পেয়ারা কেমন করে 

এক ব্যাক্তির জীবনে চিরস্থায়ী যোগাযোগ ঘটিয়েছিল এটা তারই উপাখ্যান। 
কলকাতার কিছ দরে এক শহরের একটি সহশিক্ষা বিদ্যালয়ে ঘটনাটি ঘটেছিল। এক 
অপরাহে সেখানকার কলেজের দুই সহপাঠী কিশোর সেই বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণের বড় রাস্তা ধরে 
হে'টে যাচ্ছল। পথের ধারে একটা পেয়ারা গাছ। ছেলে দুটি সেই গাছের কাছাকাছি এস 
পেশছতেই কোথা থেকে যেন একটা ডাঁসা পেয়ারা বুলেটের মতো একটি ছেলের বুকের পাঁজরে 
সজোরে আঘাত করলো । অতাঁকতে লাগাতে ব্যথাটা যেন খুব বেশীই মনে হলো ছেলেটির । 
দুই বন্ধূতে আততায়ীর সন্ধানে গাছের কাছে গেল। পেয়ারাগাছের শাখাপ্রশাখা এমন নয় যে, 
তার আচ্ছাদনে একটি মনূষ্যদেহ পুরোপুরি লুকনো যায়। আততায়ীর মুখ দেখা গেল না বটে, 
কিন্তু পুজট দুটি পায়ের গোছ স্পম্ট দেখা গেল। তা দেখেই অন্য ছেলোঁট হাসতে হাসতে আহত 
কিশোরকে বললো, “আমার ছোট বোন, এখানকার নধচের ক্লাসে পড়ে, ছাঁটির পরে সারা দিন 
গাছে গাছেই থাকে; আমার গায়ে ছংড়ে মারতে গিয়ে তোমাকেই জখম করে বসেছে । এই, নেমে 
আযম!” অপরাধিনী এবারে পাতার আড়াল থেকে মুখ বের করলো । দুষ্টামতে ভরা ডাগর দটি 
চোখ আহত ছেলেটির ওপর পড়ে একট; যেন অপ্রস্তুত হলো। পেয়ারার আঘাতের বেদনাটা মধুব 
হয়ে উঠলো ছেলোটির পক্ষে, আর সে বেদনা তার অন্তরের অন্তস্তলে বাসা বাঁধলো । যোগাযোগটা 
ধদনে দিনে দানা বেধে এমন হলো যে, কয়েক বছরের মধ্যেই সেই গেছো মেয়ে চোল আর কনেচম্দন 
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পরে ছেলোটর গলায় বরমাল্য পরালো। ওই ডাঁসা পেয়ারার চোটটি না খেলে ছেলোটর পক্ষে সেই 
যোগাযোগ হয়তো হতোই না। 

গোৌরাষ্গসুন্দরের যোগাযোগটাও 'অতার্কতেই ঘটে গেল। তান আজীবন নিরামিষাশশী। 
একাঁদন শুয়োরখোর জার্মানদের দেশের শিল্পমেলার রেস্তোরাঁতে নিরামিষ খাবারের অর্ডার দিতে 
তাঁর খুব অস্াবধা হচ্ছিল । 'বয়'ট জ্ঞার্মান ছাড়া অন্য ভাষা বোঝে না। এমন সময়ে পাশের 
টেবিল থেকে এক শ্বেঙকায় ব্যন্তি উঠে এসে সবনয়ে গোরাাবাবুকে বললেন, “ক্যান আই 
হেলপ্‌ ইউ ?” 

এই ভদ্রলোক এ. এম. জিমারম্যান কম্পানির মালিকের জামাতা । এর সঙ্গে সোঁদন থেকে 
যে ধম্ধৃতা গড়ে উঠলো সেই সৃতেই গোরাঙ্গসূন্দর জিমারম্যান-এর আযমোনিয়া-প্রিপ্টার এবং 
সাজসরঞ্জামের লাইসেল্পী হয়ে দেশে ফিরলেন। 

ভারত সরকারের অনমাতি নিয়ে কাজ শুরু করতে প্রচুর সময় লাগবে । সেই সময়টা চুপ 
করে বসে না থেকে গৌরাত্গসত্দর হাওড়াতে একটা ফোর্জং (যল্চালিত প্রকান্ড প্রকান্ড হাতুঁড় 
দিয়ে লোহা আর ইস্পাত পিটিয়ে আরও শন্ত করা মানে ফোঁজং) ওয়াকশিপ খুলে ফেললেন। 
সেই প্রাতিষ্ঠানের নাম হলো 'এ এস. দাস আণ্ড কোং প্রাঃ লিমিটেড'। সেটা এখনো পুরোদমেই 
চলছে, 'িম্তু আগকের কাহ্নীতে তার অংশ গৌণ। 

'দাস জিমারম্যান 'লিমিটেড'-এর লাইসেল্স ভারত সরকারের অনুমোদন পেলো ১ নভেম্বর, 
১৯৫৮ থেকে। 1ঞমারম্যানের সঙ্গে এাগ্রমেণ্টের স্থায়িত্ব হলো ১০ বছরের । কেয়েকদিন আগে 
১ নভেম্বর ১৯৬/ থেকে দাস-জমারম্যান পুরোগ্ার বাঙালন প্রতিষ্ঠানে পারণত হয়েছে) 
ঢাকুরিয়া-যোধপহর পার্কে একটি ১২৫ টাকা ভাড়ার ফ্ল্যাট 'নয়ে গোরাঙ্গবাব এবং তাঁর ছোট 
ভাই শ্রীসুনীলকুমার দাস হস্তচালিত শজমকো” আমোনিয়াশপ্রন্টার প্রভাতি কয়েকটি যন্ত্রপাতির 
উৎপাদন আরম্ভ করলেন ১৯৬০ সালে। 

'লাইসেন্পী' শব্দটির মানে যাঁরা জানেন না তাঁদের জন্যে টীকা করে 'দিচ্ছি। সব দেশের 
ছোট বড় প্রায় সব মোশনের এবং যল্লেউৎপন্ন কোনো কোনো পণ্যেরও “পেটেন্ট নেওয়া থাকে, 
অর্থাৎ আন্তজাতিক বাঁণজা নীতি অনুসাবে মূল উৎপাদকের বিনা অন্মাতিতে সেগুলির হুবহু 
নকল করে অন্য দেশের লোকেও সে জানস তোর করতে পারে না। এই অনূমাতির সংজ্ঞা হলো 
লাইসেন্স এবং যে সেটা নেয় তাকে বলা হয় লাইসেল্পী। স্বভাবতই লাইসেন্স হতে গেলে 
'রয়্যালা" অর্থাৎ নাম ও নকশা ব্যবহারের কমবেশী ভাড়া লাইসেন্সী লাইসেল্সরকে দিয়ে থাকে। 
টন্ত যেটা হয় তারও ম্রেয়াদ থাকে। সেই মেয়াদের সময় পার হয়ে গোল আধিকাংশ ক্ষেত্র 
লাইসেন্সী কোনো রয়্যালাটি না দিয়েও 'বদেশশ উৎপাদকের প্রণালী তো ব্যবহার করতে থাকেই, 
নামটাও বাবহার করে যায়। 


ডঃ কার্ল ভ্যান্ডারগ্রিনটেনের সঙ্ে শ্রীগৌরাঞ্গসুন্দর দাস মহাশয়ের পাঁরচয়ের ইতিহাসটাও 
অসাধারণ ভ্যাপ্ডারগ্রিনটেনের মতো বিরাট প্রতিষ্ঠানের ইংল্যান্ডের লাইসেন্সী হলেন বিশ্বাবখ্যাত 
'ইলফোড” সংস্থা । সেই ভ্যাণ্ডারগ্রিনটেন-এর ভারতীয় লাইসেন্সটি গৌরাঙ্গাবাবুর মতো সামান্য 
লোক পেয়ে গেলেন ডক্কুর কালল-এর স্নেহের নিদর্শন হিসেবে । 
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দু'জনের আলাপ হয়েছিল ১৯৬১-র হানোভার শিল্পমেলাতে। গৌরাজা দাস কার্লকে 
বললেন যে, পাঁরচয়টুকুই যথেন্ট; আর কিছু তো সম্ভব নয়, কারণ তাঁর ছোট্ু হইীপ্ডয়ান কনসান" 
কাল“-এর প্রকাণ্ড সংস্থার লাইসেন্পী হবার দুরাশা পোষণ করতে পারে না। বৃস্ধ ডর কাল 
সম্নেহে যুবককে বললেন, “বসো, এক পেয়ালা কফি খাও । তুম ও-কথা বলছো কেন: ছোটরা 
ক বড় হতে পারে না, মিঃ দাস; আমরা দুই ভাই-ও তো ভেনলো-র এক ছে:টু ফামেণস-র এক 
কোণে বসে কাজ শুরু করেছিলাম ।” 

এই যোগাযোগের ফলে ভ্যান্ডারাগ্রনটেনের প্রতিনিধি কলকাতায় এলেন। তখন যোধপঞ্ 
পাকের ফ্ল্যাট ছেড়ে দাস ভ্রাতারা 'প্রল্স আনোয়ার শা রোড়ের এক অল্প ভাড়ার দোতল। ধাঁড়তে 
উঠে এসেছেন । দোতলায় দু'জনে থাকেন আর একতলায় দাস-ডিমারম্যানের ছোট কারখানা । যে 
ওলন্দাজ যাল্তিককে কার্ল সাহেব পাঠিয়েছিলেন 'তাঁন সেই কীটিরাশিজ্প দেখবার পরেও যে সেই 
মহামূল্য লাইসেল্স দেওয়াটা অনুমোদন করবেন, গৌরাঞ্গবাব্‌ ঘুণাক্ষরেও তা ভাবেনান। 1কন্তু 
ভাগ্য ভালো যে, সেই পরিদর্শকও গৌরাশাসুন্দরের প্রচ্ছন্ন প্রতিভা বুঝতে পাপণেন। ১৯৬২ 
সালে নতুন কম্পানি গঠিত হলো। নামকরণ হলো 'দাস রিপ্রোগ্রাফকস: প্রাইভেট লামিটেড'। 

ভারতবষের শিল্পযোজনা তখন পুরোদমে ৮লেছে-তাই উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্জোই দাস- 
রিপ্রোগ্রাফকসের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির দারুণ চাহদা হলো। এদের তৈরী ও-পিই ডায়াজো 
মোশন মিনিটে ৩০ ফুট কাগজের ওপর প্রাতিলাপ ছেপে বের করতে পারে। চিপ দালস: 
দস্তাবেজের কাপ রাখার ছোট যন্ত্রটও দেখতে হলো ভারী সংন্দর। বিক্রি বেড়েই চললো। 

আর একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানও গোরাজ্গসুন্দরের বাণিজ্য ও শিল্প প্রচেষ্টার প্রধান সহায়ক 
হয়ে দাঁড়ালেন-ন্যাশান্যাল আযাপ্ড "গ্রণ্ডলেজ ব্যাঙক। গৌরাজ্ঞস,্দরের প্রথম যখন টাকার খুব 
টান তখন সেই ব্যাঙ্ক তাকে অপ্রত্যাঁশতভাবে সাহাষ্য করাতেই তান কাজ চালাতে পেরোছলেন। 
সেই সাহায্য না পেলে তান যে কতখান এগোতে পারতেন তা বলা যায় না। 

তা ছাড়াও উত্তব্নকালে উল্লেখযোগ্য সাহায্য করেছেন "ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিনানশিক়্যাল 
করপোরেশন'-এর ম্যানেজিং ডিরেরর শ্রীমানস রায়। 

গৌরাত্গস্ন্দর তেষাট সালে বেহালার ১০নং তারাতলা রোডে সাড়ে চার 'বঘা জাঁমর 
দীর্ঘমেয়াদী লজ নিলেন পোর্ট কমিশনের কাছে। সেখানে তিনি 'নজের তত্বাবধানে নতুন ফাষ্টীর 
ও আফস-বাঁড় তৈরি করালেন। 


এইরকম ছবির মতো সুন্দর পাঁরবেশে আঁকস ও কারখানা আমি খুব কমই দেখোছি। 
ভিতরটি হয়তো সুন্দর কিন্তু বাইরেটা অপরিচ্ছন্ন-এমন কারখানা অবশা এর আগে দেখোঁছি, 
কিন্তু দাস-ীজমারম্যান এবং দাস-বিপ্রোগ্রাফকসের ভিতর বাহর দুই-ই সমান। সুপারিকল্পত 

তারাতলা পল্লীতে গেলে মনে হয় পাশ্চান্ত্য কোনো দেশে ডুকলাম। 
নতুন লোকের মনে ছাপ রাখার পক্ষে ফ্যান্তীরর পেপার সেনাঁজটাইজিং' বিভাগাঁটি সবচেয়ে 
ভালো । লম্বা একটা মোশন, কিন্তু কঁ ছিমছাম! সমস্ত ফ্যান্টীরর মধ্যে অবশ্য এই একটি মেশিনই 
হল্যান্ড থেকে ইমপোর্টেড; আর সবই প্রায় দেশশ। সেইসব মোশনও দেখতে খুব সংম্দর, আলু 
সবচেয়ে সদশ্য হলো এদের 'িাীজেদের তৈরশী ও-স-ই মেশিনগলি- যাকে বলে স্ট্রীমলাইনড্‌। 
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হল্যাণ্ডের মেশিনটায় দু তিন মিনিটের মধ্যে সেনাজটাইজভ্‌ কাগজ তৈরাঁ হয়ে বোরয়ে 
আসছে, এত দ্রুত তার গতি। আসা মান্্ই সেই কাগজকে এয়ার-কপ্ডিশন করা গুদাম ঘরে নিয়ে 
যাওয়া হচ্ছে। যতটা মনে পড়ছে এই বিভাগের সবটাই শতাতপনিয়ান্িত। কারণ, সেনজিটাইজভড্‌ 
কাগজকে অসূর্যম্পশ্যা, ফুলের ঘায়ে মূছণ যাওয়া বড় ঘরের তন্বীর মতো আদর করে, খাঁতর 
করে রাখতে হয়। 

এই রাজকন্যার পাঁরচর্ধায় আছেন প্রিয়দর্শন এক যুবক শ্রীঅআমতাভ ঘোষাল। তিনি এই 
সেনাঁজটাইজিং বিভাগের কর্তা । ফ্যাক্টীর চালু করার সময়ে সাহাষ্য করতে যে দু-একজন ওলন্দাজ 
1বশেষজ্ঞ হল্যা"্ড থেকে এসোছিলেন আমঙাভ তাঁদের কাছে শিক্ষালাভ করেই এখন অনায়ামে 
এটার তত্বাবধান করছেন। 

গৌরাঙ্গসন্দর বললেন যে, এই আঁমতাভ এবং ডেভেলপমেন্ট ও প্রোডাকশন বিভাগের 

ইন-চার্জ শ্রীঅচ্যুতানন্দ হালদার ও শ্রীসমীর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তরুণ কমণি যুবকদের ওপরেই 
তানি ফ্ান্ঠার চালাবার ভার 'দয়ে রেখেছেন। তাঁদের মমত্ববোধ ও কর্তব্যপরায়ণতাই দাস- 
[জমারম্যান এবং 'রপ্রোগ্র্যাফিকসের সফলতার "ভাত্ত। 


গৌরা্গবাবুর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ভাই সুনীলবাবু বহু 1দনের শিক্ষানাবাঁসতে পাকা 
হয়ে মাত্র কয়েক মাস আগে ডিরেক্টর পদে উন্নীত হয়েছেন। (গোরাঙ্গসূন্দররা পাঁচ ভাই। বড় 
এক ভাই ডর সুধীররঞ্জন দাস কলকাতা 'বশ্বাঁবদ্যালয়ের প্রত্ততত্বের অধ্যাপক)। গৌরাঙ্গবাবু 
চান যে, সুনীলকুমারের মতো অমিতাভ, অগ্্যতানন্দ এবং সমীরকেও তিনি যেন কর্তৃপক্ষের 
অন্তভূন্ত করতে পারেন। পাঁরবাঁরক উত্তরাধিকারে তিনি বিশ্বাস করেন না। 

এই দট প্রাতিষ্ঠানের মোট কার্মসংখ্যা আন্দাজ ২০০। তার মধ্যে কয়েকটি দারোয়ান ছাড়া 
আর সবাই বাঙালী এবং তাঁদের মধ্যে বাঙালী মূসলমানও আছেন ১৫। ১৬ জন। 

আর একি ৭৩ বছর বয়স্ক তরুণকে দেখে মুগ্ধ হলুম। তিনি হলেন এদের চীফ- 
আাকাউষ্ট্যাণ্ট শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু। দূর থেকে দেখলে এই পরুকেশ সুদর্শন ভদ্রুলোককে 
শরৎচন্দ্রের কথা মনে পাঁড়য়ে দেয়। ইনি সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা আটটা পর্যন্ত 
কাজ করেন। আমাকে দ€ুই কম্পানর মোট 'বক্লয়ের অঙ্ক বিষয়ে অবাহত করার সময়ে বীরেনবাবু 
বললেন, “সেই গোড়া থেকেই ওয়াদের সঞ্জে আছ ।” (খুইল্‌নে জেলার লোক আর ক!) 


বন্রয়ের অন্ক 
সাল মোট 'বান্র 
১৯৬২ রর .. ১২,২৮.০০০ টাকা 
১৯৬৪ রর ., ... ১৯,১৬,০০০ টাকা 
১৯৬৭ রর ৮ ... ই৭১,৭৯,০০০ টাকা 


৩২৪ 


আর একটি প্রাসিম্ধ ও প্রাচীন বাঙালণ প্রতিষ্ঠান শস দি কম্পান' এদের পূ ও উত্তরাণ্থলের 
'ডাস্টীবিউউর। (কণ্টিনেন্টাল কমার্শিয়্যাল কম্পানি এবং তার করত শ্ীতারকদাস চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের কথাও সকল বাঙালশরই জানা উঁচিত)। 

শ্রীগৌরাজাস্ন্দর দাস শিষ্পায়নে এগিয়ে চলেছেন। ভার গাঁতবেগও প্রবল। সঙ্গে সঙ্গে 
[তিনি আর একটি উদ্যোগ করছেন; সর্বভারতীয় 'ভাত্ততে একটি 'ইনাস্টাটউট অব রিপ্রোগ্রাঁফ' 
গঠনের চেষ্টায় আছেন। তার প্রয়োজনীয়তা অসীম, কারণ যোজনা ও 'শিজ্পায়নের মূলে হলো 
পাঁরকল্পনা, আর পাঁরকজ্পনা অসম্ভব হতো ব্রু-প্রন্ট না থাকলে । দাস-জিমারম্যান এবং দাস- 
বিপ্রোগ্র্যাফকস-এর প্রয়াসে তারই পথ প্রশস্ত হচ্ছে। দেশশি মেশিনে, দেশশ কাগজে 'মানটে বিশ 
ফুট করে ছাপার বাবস্থা করেছেন গোৌরাঞ্গসুন্দর- ব্লু, ব্যাক এবং ব্রাউন, তিন রঙেরই 'প্রন্ট। 


২৩ নভেম্বর, ১৯৬৮ 





৩৭৫ 





০০০১০ 


$ ১68৫ ১৫১৪ 


ছান্রশ 


রাষ্টরগুর; সংরেন্দ্রনাথ বললেন, “কিছ; ভেবো না খগেন, দেশ স্বাধীন হলে তোমার হাত 
সোনা দিয়ে মএড়িয়ে দেবো ।” 

স্বদেশী যুগের একেবারে গোড়ার দিকের কথা; সালটা উনিশ শ' চার কি পাঁচ। চৌরঙ্গণর 
'হোয়াইট ওয়েলেড-ল' কম্পানি, মানে অধুনা ইউ এস আই এস আঁফসের সামনে, রাজপথে 
একক 1পকোটিং করার সময়ে পুলিসের লাঠির ঘায়ে খখেন্দ্রন্দ্র দাশ নামে এক যুবকের হাত 
ভেঙে যায়। তাঁকে উদ্দেশ করেই সংরেন্দ্রনাথ এই কথাগুলি বলোছলেন। 

মহাপুরুষের আশীর্বাদ বিফল হয়নি। 

ক্যালকাটা কোঁমক্যাল কম্পানি লামটেড অথবা তার উৎপাদিত পণ্যের নাম জানেন না, 
এমন কোনো 1শক্ষিত বাঙালী আঞজ্জ আছেন বলে আমার মনে হয় না। সেই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ 
লাভও সববজনাবাঁদত। খগেন্দ্রন্দ্র বছলেন তারই [তিনজন স্বনামধন্য প্রাতষ্ঠাতার অন্যতম । কিন্তু 
দেবীর অঢেল কৃপালা৬ও এই দেশপ্রোমক কর্মযোগণর নিবোদিত সত্তাকে জবনের শেষ দন পর্যন্ত 
পৎন্রম্ট করতে পারোনি। চিরকালের মোটা খদ্দরের ধৃতপ পাঞ্জাবী পরে আর চটের একট থাঁলকে 
অফিসের ব্যাগ 1হসেবে ব্যবহার করেই খগেন্দরচন্দ্র কর্মময় জীবনটি কাটিয়ে দিয়ে গেলেন। তাঁর 
বিষয়ে আরও বলার আছে, কিন্তু ভার আগে তাঁর অন্য দুই সহকম্শর কথা বলে নিই। 








যথার্থ উপমার বাবহার সাহিত্যিকের কর্ম। আম তা নই। আমার ভাষায় এদের তিন- 
দ্রনকে আমি বলবো ব্রিধারা, যার জলসেচনে ক্ষেত আজ উর্বর, সমদ্ধ। 


অধ্যক্ষ রাজেন্দ্রনাথ সেন বহ্‌কাল আগে, ১৯৩৬ সালে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। খগেন্দুচন্দ্ 
সম্প্রীত (১৯৬৫-তে) পরলোকগত। আছেন কেবল ৮০ বংসর বয়স্ক প্রীবীরেন্দ্রনাথ মৈত্র, যাঁরই 
জন্যে ?শজ্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে তিন অধ্যাপক বন্ধুর যোগাযোগ ঘটোছিল। 


্হ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন-এর প্রেরণায় উদ্বদ্ধ এবং মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে 
দীক্ষিত ব্রাহ্ম মধুসূদন সেন মহাশয়ের তৃতীয় সন্তান রাজেন্দ্রনাথ ১৮৯৮ সালে ২০ বছর বয়সে 


ক্যালকাটা কেমিক্যাল কম্পাঁন 'লাশ্লটেড 
৩৫ পণ্ডিতিয়া রোড 
কাঁলকাতা ২৯ 


প্রেসিডেন্সগ কলেজ থেকে ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রিতে এম-এ পরাঁক্ষায় (তখনও এখানে এম. এসসির 
প্রবর্তন হয়নি) প্রথম স্থান আঁধকার করেন। তাঁর খ্যাতনামা জ্যেন্তভ্রাতা অধ্যাপক স্বগণ্ন 
িনয়েন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের মতো রাজেন্দ্রনাথও অধ্যাপনা ব্রত গ্রহণ করে প্রথম দিকে কিছুকাল 
উত্তরপাড়া কলেজ ও ঢাকা জগন্নাথ কলেজে শিক্ষকতা করেন। জগন্নাথ কলেজে থাকতে থাকতেই 
আনুমানিক ১৯০৭ সালে 'ঘোষ স্কলারাশিপ' 'নয়ে রাজেন্দ্রনাথ বিলেতে যান এবং লীডস 
বশ্বাবদ্যালয়ে এম. এসসি. পাস করেন। ১৯১০ সালে আই-ই-এস অর্থ হীণওয়ান এডুকেশনাযাল 
সার্ভসে মনোনশত হবার পর দেশে ফিরে শিবপুর এজিনীয়ারিং কলেছের এ০ংক্টোরিয়াল 
কোমাস্ট্র' (রঞ্জক রসায়ন) বিভাগের অধ্যাপক পদে নিযান্ত হন। 


নাটোরের এনং পরবতাঁকালে কলকাতা হাইকোটের বাধ বাবহারেজগবী স্বগণষি 
কাশশনাথ মৈন্রের পত্র শ্্রীবীরেন্দ্রনাথ মৈহ মহাশয় ক্যালকাটা কোমিক্যালের তিন প্রাতিষ্টাতার মধো। 
কনিষ্ঠ । সেন্ট জোভয়ার্সে এফ-এ এবং প্রোসডেল্পী কলেজে বি. এস সি. পাসের পর ওই কলেজ 
থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রবার্তিত এম. এসনস. কোসেরি প্রথম ছাবদলের অনাতমরপে 
১৯১০ সালে কোমাস্ট্রতে এম. এসসি, ডিগ্রী পান। তখন তিনি আচার্য প্রফ-জচন্দের ছাত্র। 
পাস করার কিছুকাল পরেই বীরেন্দ্রনাথও কোমিস্ট্রির লেকচারার পদে শিবপুদ এজিনীয়াগিং 
কলেজে যোগদান করেন। 
বীরেন্দ্রনাথের পারিবারক ইতিহাসে দেখা যায় যে, তাপ পিতা ও ভ্রাতবূন্দের বারসা- 
বাণিজোর দিকে বিশেষ আগ্রহ ছিল। কাশশনাথবাবু একটি ব্যাত্কের স্থাপনা করেছিলেন তিনি 
এবং তাঁর অন্য ছেলেরা বঙ্মান পূর্ণ থিয়েটারের বাঁড়টা লশীজে ভাড়া 'নয়ে বাঙালীক্ন প্রথম 
সিনেমা হাউস 'পসা থিয়েটারএর সাঁণ্ট করেন। অন্যতম প্রথম বাংলা ফিল্ম 'বিল।ত ফেরত'-ও 
তাঁদেরই প্রযোজত। 
খগেন্দরচন্দ্ের প্ারবারিক এতিহ বিস্ময়কর । তাঁর পিতা তারকচন্দ্র দাশ ছিলেন ঢাকা 
আদালভের জজ। পিতামহ ছানন্দমমোহন কলকাতা হাইকোটেরি বিচারপাতি পদাভাষন্ত 
হয়োছলেন। কিন্তু নানা কারণে তানি একদিনের জন্যও এজলাসে বসেনান। ওদিকে মা ছিলেন 
প্রাতঃস্মরণীয়া মোহিনী দেবী, যিনি রাজপুরুষের পরী হযেও মহাত্মা গার্পশির অননপ্রেরণায় 
ধগ্রেসে যোগ দিয়ে ১৯২১-এর নন-কোঅপারেশনের যৃগ থেকেই আহিংস স্লাধীনতা সংগ্রামে 
ঝাঁপয়ে পড়েছিলেন। তিনি একাঁধকবার ফ্কারাবরণ করোছিলেন। 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩০-এর 'বালিতী ধয়কট ও লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলন- 
কালশন কারাবাসে মোহিনী দেবীর সঙ্গে স্বগণ/় প্রফল্লক্মার সরকার মহাশয়ের পরশ ('আনন্দ- 
বাজার' ও 'দেশ' সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকারের মাতৃদেবী) স্বর্গতা 'নিঝীরণণ দেবী, ঢাকায় 
প্রকাশিত অধূনাল:প্ত 'ভারত মহিলা" পর্নিকার সম্পাঁদিকা স্বগরয়া সরযূবালা দত্ত ভারতণ প্রমূখ 
দ্‌-তনজন বধষাঁয়সী মাহলাও কারাবরণ করেছিলেন ১৯৩২-এর আইন অযানা, এবং 
বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনেও মোহিনী দেবী কংগ্রেসের নেব্রশস্থানীয়া ছিলেন। 
মোহিনী দেবীই বোধ হয় প্রথম সম্দরান্ত বাঙালী মাহলা যিনি একা একা সেকালের ট্রামে 
চলাফেরা করে সারা কলকাতা শহরের রক্ষণশীল সমাজকে চাঁকত করেছিলেন। আর তাঁর চতুর্থা 
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কন্যা ডস্তর প্রভাবতণী দাশগুপ্ত, নারশপ্রগাতি-উৎসাহক পিতা তারকচন্দ্র দাশ মহাশয়ের প্রেরণাতে, 
উচ্চতম শিক্ষা লাভ করেছিলেন । ডন্টরেট বিভূষিতা ভারতী য়াদের মধ্যে প্রথমতম মাহলা (বর্তমানে 
৭৫ বৎসর বয়স্কা) প্রভাবতী দেবীর শতায়ু কামনা কার। 


বঙ্গবাপী কলেজে এফ-এ োস্ট আর্টস অর্থাং আজকের আই-এ) এবং প্রোসডেল্সীতে 
শব-এ পড়ার পর স্বদেশশ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়ে খগেন্দ্রন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ ছাড়াও সখারাম 
গণেশ দেউস্কর ও বালগঞ্গাধর 'িতিলকের মতো বিরাট পুরূষদের ঘনিম্ত সান্নিধ্যেও এসেছিলেন। 

১৯০৫ সালে জাস্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের পুত্র স্বীয় রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্ 
ঘোষ, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের অগ্রজ স্বীয় সুবোধচন্দ্র রায় এবং স্বর্গয় বনোয়ারলাল 
চোঁধূরট প্রমুখ কয়েকজন দেশপ্রেমিক বাঙালী এ দেশের তরুণদের বিদেশে পাঠিয়ে বৈজ্ঞানিক 
ও শিল্পশিক্ষায় ব্যুংপাত্তলাভের জনা 4590106 001 09 40215007761) 01 501970050 2700. 
11011517121 15011026018 001 [00191)5” সংস্থা গঠন করেন। সেই সংস্থার ধনভান্ডারের সহায়তায় 
১৬ জন (মতান্তরে ১৯ জন) বাঙালী যুবক বিদেশে, বিশেষ করে জাপানে গিয়ে নানা শিল্পে 
পারদর্শিতা লাভ করে আসেন। এরা অবশ্য সকলে একই সঙ্গে যানান; পর পর কয়েক বছরে 
এ“দের বৃত্তি দিয়ে পাঠানো হয়েছিল । সংস্থার উদ্দেশাই ছিল যে, এই যুবকরা নানা রকম কাজ 
1শখে এসে স্বদেশের শিজ্পোন্নয়ন করবেন । সেই বৃত্তি যারা পেয়োছিলেন তাঁদের মধ্যে পার্সলেন- 
এর শ্রীসত্যসূন্দর দেব ও গোয়ালিয়র পটারজের স্বগাঁয় দীনেশচন্দ্র মজ্মদার মহাশয়দের 
অবদানের বিষয়ে আগের এক প্রবন্ধে লিখেছি। আরও যাঁরা 'ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হলেন, 'বেঞ্গল ওয়াটারপ্রুফের' স্বগী়্ সুরেন্দ্রমোহন বসু, মনোরমা' মোমবাতির উদ্ভাবক 
নগেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়, 'যশোর কোম্ব (চিরূনী) বাটন আ্যান্ড ম্যাট (মাদুর)'-এর স্বগন় 
মন্মথনাথ ঘোষ, 'রংপুর টোব্যাকো? কম্পানির আম্বিকাচরণ রায় মহাশয় এবং চুলের কাঁটা তৈরীতে 
স্বগর্য়ি অবনশনাথ মিত্র প্রমুখ পাঁথকৃত্বর্গ। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আচার্য 
প্রফুল্পচন্দ্র রায়ের শিষ্য। বাঙালীকে শিল্পায়নে পরিচালিত করার জন্য আচার্যদেব তখন 
উদাত্তস্বরে তাঁর আহবান, তাঁর ভর্খসনা এবং তাঁর সাবধানবাণন প্রচার করে চলেছেন। 

খগেন্দ্রচন্দ্র এই ষোলো জনের অন্যতম। তিনি ১৯০৬ সালে জাপান যান। উল্লেখযোগ্য 
বিষয় এই যে, এই দলের বাইরের একজন, কাবিপুত্র রথীন্দ্রনাথও একই জাহাজে খগেন্দ্রচন্দ্রে 
সহযান্শ হন। 

রথীন্দ্রনাথ যাচ্ছিলেন কৃঁষাবদ্যায় পারদর্শিতা লাভের জন) আমেরিকার ইলিনয় 'িশ্ব- 
বিদ্যালয়ে' অধায়ন করতে । তাঁর সঙ্গে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ঘানম্ঠ বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 
মহাশয়ের পূত্র স্বগ্য় সন্তোষচন্দ্র মজুমদার । এপ্রা দু'জনেই ইলিনয়-এর স্নাতক হয়ে দেশে 
ফিরেছিলেন। 


খগেন্দ্রন্দ্র দাশ জাপান থেকে আমেরিকা যান উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশো এবং ১৯১০ 
সালে স্ট্যানফোর্ড বিশ্বাবদ্যালয় থেকে কেমিস্্রতে বি. এস-সি. হন। কিছু দিন আমোরকারই 
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এক বড় কারখানাতে রাসায়নিকের কাজ করার পর দেশে ফিরে খগেনবাবু শিবপুর পিই কলেজে 
কেমাস্টরর অধ্যাপক নিষুন্ত হয়োছিলেন। 

কিন্তু সে কাজ তাঁর বেশ দিন করা হল না। ১৯১৪ সালে 'কোমাগাটামার্রন বাপারে 
খগেন্দ্রন্দ্র ও তাঁর সূহূৎ 'বেঞ্গল ওয়াটারপ্রুফ' কম্পানির প্রাভিষ্ঠাতা স্বগণয় সংরেশ্দমোহন 
বস: গ্রেপ্তার হলেন। কিছু দিন পরে তাঁরা ছাড়া পেলেন বতে, কিন্তু সরকারের চাপে খশেনবাধ 
সরকার চাকরি ছাড়তে বাধ্য হলেন। 

অধ্যাপক বীরেন মৈত্র বিই কলেজের কাজ ছেড়েছিলেন খগেন্দ্ুচন্দ্রের প্রায় বছরখানেক 
পরে। ১৯১৫ সালে শিবপুর বি-ই কলেজের টিংক্টোরিয়াাল কেমিস্ট্রি বিভাগটি বন্ধ হয়ে যায়। 
রাজেন্দ্রনাথ তখন আলিপুর গভর্ণমেন্ট টেস্ট হাউসে অস্থায়ী কোমিস্ট্রিবিশেষজ্ঞ হিসেবে যোগ 
দেন। এটা হলো ভার ১৯১৮ সালে প্রেসিডেন্সি কলেছের অধাপক পদে নিয়োগের আগের 
কথা । প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯১৮ থেকে ১৯৩২ পযন্ত প্রেসিডোন্স কলেজে অধ্াাপনার 
পর রাজেন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগর কলেজের অধাক্ষতা করেন। দয বছর পরে ১১৩৪ সালে বিটায়ার কষে 
ক্যালকাটা কেমিক্যালের পরিচালনায় সক্রিয় অংশ নেন। দ,ভাগাবশ 5 ১৯৩৬-এ তাঁর মতা হয়। 


তখন ইওনোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে । ববীরেনবাবু কিছ একটা করবেন বলে নানা 
জায়গায় যাতায়াত করছিলেন! তারি মনে তিখন কাজ করছে আচার্য প্রফ-ল্লচন্দ্রের আদর্শ ও 
প্রেরণা । কোনো কাজে একাঁদন শেয়ালদায় ওরিয়েন্টাল গ্যাস কম্পানির ডিপোভে গিয়ে দেখলেন 
যে, সেখানকার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে গ্যাস তৈরির উপাদান 'স্পেন্ট অক্পাইডের' পৰতিপ্রমাণ স্তুপ 
অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকে । ব্রাসায়নিক বীনেন্দনাথের খেয়াল হলো যে, এই দগ্ধাবশেষ থেকে 
'ইয়েলে। প্র-শিয়েট অব পোটাশ' নামে যে পদার্থীট উপপণার্পে নিগতি হয়, ইস্পাত তেশ্পারিং এএ 
পক্ষে সোট আবশ্যিক । অথচ গ্যাস কম্পানি ভার সদ্ব্যবহার করে না। 


* গত শভাব্দী থেকেই বেশ কয়েক হাজার কম্টসাহফু উদযোগখ শিখে কমর্ষেত হয়ে দাঁড়িয়েছিল 
যুস্তরাম্ট্র এবং কানাডার কঁষপ্রধান পাশ্টিমান্চণ । স্থন্গিয় লোকের চাইতে এব কম মাইনেভে হাগিকের কাজ 
করতেন বলে শ্বোতকায় শ্রামিকবা পদে পদে এদের শপর অতাচার বকাতন। এমন কি একাটি আইনও পাশ 
কাঁরয়ে নিয়েছিলেন যে, বিদেশশ শ্রমিকরা স্বদেশ থেকে জাহাজে করে পথে কোনো বন্দরে না নেমে সরাসারি 
আমোরিকা বা ফানাডাতে জাতাজ ভেড়ালে তাঁদের প্রাশ করতে দেওয়া হলে; অনাথায় নয়। ভারাতদয়দের নিজস্ব 
কোনো জাহাজ ছিল না বলেই বোধ হয় এই আইন লঙ্ো। সেই সমযে লালসা হরদযাল নামে দিলতর এক বিগ্পবী 
সে দেশে গিয়ে উপাস্থত হন এবং ভরি সম্পাদনায় 'াদর' (বিদ্রোত) নামে এক পতিকার হিজল ও উদ্দ দুটি 
সংস্করণ প্রকাশিত হতে থাকে। প্রায় একই সময্সে শিখনেভা বাবা গুরদিৎ সিং 'কোমাগাটামারদ নামক পলো 
একটি জাপানখ জাহাজ ভাড়া করে বিরাট একদল শিখ শ্রমিক নিয়ে হংকং থেকে আমোরিকার পাঁশ্টিম উপকলাটি 
মুখে যাত্রা করেন। উদ্দেশা, স্থানশয় আইন বাঁচিয়ে সে দেশে প্রবেশ কলা এবং কমসিংস্ধানের লন্দোব্ত করা। 
িন্ভু এত করা সত্তেও কানাডা বা আমেরিকার কোনো বন্দরে তাঁদের শাহতে দেওয়া হালো না। জাহাজ সবলাকে 
গিনয়ে ভারতে বে এলো এবং ১৯১৪ সালের ২৮ সেশ্টে্পর কলকাতার বঙ্ছলজে উপনীত হলো । বাবা গন্বাদিং 
ধসংয়ের এই দলের নাম হায়োছল দর পারত । পাঞ্জাবের শিখ বিস্লবশরা বাঙলার নশ্ললীদদের সো যাতে 
যোগাযোগ না করতে পারেন দেই জন্যে ইংরেজ সরকার এই দলের কলকাতাম এসে পেপছবার আগেই পারা 
একটি ত্রেন মজুত রাখলেন, আর 'কোমাগাটামাব্য কলকাতায পেশছতেই দলনে চাদের বলা হলো যে সেই এনে 
করে দলবল 'নয়ে তাঁরা সোজা পাঞ্জাব ফিরে যান। এই সব নিয়ে পালিসেন লঙ্গে শাদর পাটির মহা হানা 
হয়ে শিখ পক্ষে একজন বাঙালপ ও একজন গুঁড়শানাসসহ আঠারোজনের এনং কিছু পুঁলসের প্রাশতালি হলো। 
স্রেন্দ্রমোহন, খগেন্দ্রল্দ্র এবং কলকাতার অন্যান্য বিপ্লবী ও দেশপ্রোমিকরা 'কোমাগাটানারুার যায়ীদের সাহামা 
করতে এনিয়ে হাওয়াতেই তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়! 
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খবরটি নিয়ে বশরেন্দ্রনাথ তাঁর বম্ধু ও ভ্রাতৃপ্রাতম খগেন্দ্রচন্দ্রের সঞ্চো পরামর্শ করলেন। 
দু'জনে মিলে গ্যাস কম্পানির সঙ্গে এক চুন্তি করে সেই পাঁশের গাদা কিনে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 
'ইয়েলো প্রুশিয়েট-এ পরিণত করে ইওরোপে চালান দেওয়া শুরু করলেন। বছর দুয়েকের মধ্যে 
সেই রপ্তানি দাঁড়ালো কয়েক লক্ষ টাকায়। 

১৯১৬ সালে রাজেন্দ্রনাথও এদের দুজনের সঙ্গে যোগ দিলেন, কিন্তু আগেই বলেছি 
যে, সরকারৰ চাকুরে বলে সাকুয় অংশবদার হতে পারলেন না। 

পাতষ্ঠানের নাম হলো ক্যালকাটা কোমক্যাল কোং প্রাইভেট লিমিটেড । প্রত্যেকে 
৩০০০ টাকা করে জমা 1দয়ে মোট ৯০০০ টাকা মৃূলধনে তিন বন্ধুর সমস্বামিত্বে প্রাতিষ্তঠানের জন্ম 
হলো। কারখানা স্থাপনার আয়োজন হলো পণ্ডিতিয়া রোডে। 


ঝোপঝাড় আর খানাডোবায় ভরা বাঁলগঞ্জের পণ্ডিতিয়া অঞ্চলে তখন সূর্যাস্তের পরেই 
শেয়াল ডাকতো । মোটা মোটা বিষধর শাপেরও বাস ছিল । মাঝে মাঝে সুন্দরবনের দক্ষিণরায়ের 
চেলা-চাম.ন্ডারা দ' চার মাইলের মধ্যে এসে ঘোরাফেরা করে তাঁদের চতুষ্পদের ধূলো "দিয়ে 
যেতেন। হাজরা রোডই বলতে গেলে কলকাতার দাক্ষিণ প্রান্ত "ছিল, যাঁদও কালিঘাটের 'দকটা 
আরও একট, ঠেলে এগিয়ে গয়েছিল। 

বীরেন্দ্রনাথের কাকার এক বম্ধর পণ্ডিতিয়াতে পাঁচ বিঘা জমির ওপর এক বাগানবাঁড় 
ছিল। মাঁসক ৫০ টাকা ভাড়ায় পাঁচ বছরের লীজে ৩৫ নং পাণ্ডিতিয়া রোডের সেই বাড়টাই 
ক)লকাটা কেমিক্যাল-এর জন্য নেওয়া হলো। শেষ পর্যন্ত কতদূর কি হয়ে ওঠে সেই ভয়ে 
প্রাতিষ্ঠাতারা বেশী দিনের লজ নিতে সাহস পেলেন না। 


বিক্লির দিকটা ধরলে আজকের ক্যালকাটা কেমিক্যাল মৃখ্যত সাবান ও প্রসাধন পণ্যের 
উংপাদক। ১৯৬৭ সালের ২ কোট ৮২ লক্ষ টাকার মধ্যে ২ কোট ৮ লক্ষই হলো সাবান ও 
প্রসাধনীর 'বাক্রি। 1কন্তু সেই ১৯১৬ সালে সেটা একেবারেই কোঁমক্যাল ফ্যাক্টরি ছিল। তাৰ 
প্রথম যুগের কাযক্রিম পোাশিয়াম ও সোভিয়াম সাইট্রেট এবং ল্যাকঢটক, 'স্টয়ারক, ও'লক প্রীতি 
আযসিডের উৎপাদনেই সীমিত ছিল । ক্যালকাটা কোমিক্যালই ভারতবর্ষে প্রথম স্টিয়ারিক্‌, ওলিক্‌ 
ও ল্যাকৃটিক আসি, পোর্টাশিয়াম কার্বনেট, ফামেন্টেশন পদ্ধাতিতে ক্যালাসয়াম ল্যাকৃটেট 
প্রত্ীতর উত্পাদন শুর করেন । পোটাশিয়াম কার্বনে১ বিদেশে রপ্তাঁন হতো । আসিডগুলির 
মানেন উতকধষেরি জনা সরকার ঠযারফ প্রোটেকশন দয়োছলেন। এখনো পি কোয়ালিটি ওলিক্‌ 
অীসড একমাত্র এখ্নাই তোর করেন। 

বাজারে এইসব কেমিক্যালের প্রচুর চাহদা ছিল এবং তিন কৌঁমিস্ট্রি অধ্যাপকের তত্বাবধানে 
উৎপন্ন ক্যালকাটা কেমিক্যালের উৎকৃষ্ট আঁসড ও কেমিক্যাল বাজারে পেসছতে না পেশছতেই 
বাক হয়ে যেতো। চাহিদার ক্ষুদ্রতম অংশও সরবরাহ করা কিন হয়ে উঠলো । 


চার বছরে তিন মালিকের যতটা লাভ হলো তার সামান্য ভাগ নিজেরা রেখে বাকণটা 
কম্পানিতে পুনানম়োগ করে ৯০০০ টাকার মূলধন ৫০,০০০ টাকায় দাঁড়ালো। কিল্তু যথেষ্ট 
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সম্প্রসারণের পক্ষে সে টাকাও অপ্রতুল হলো। তাই কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন যে. মূলধন বুদ্ধির 
জন্যে কম্পানকে পাবলিক 'লীমিটেড করে বাজারে আরও শেয়ার বেচবেন। 

১৯২০ সালে ক্যালকাটা কোৌমক্যাল লিমিটেড কম্পানতে পারণত হলো। ম্যানেজিং 
এজেন্টস হলেন 'সেন দাশ মৈন্' কম্পানি । রাজেন্দ্রনাথের স্থানে তার স্তস শ্রীযুস্তা সজাতা সেন 
এই ম্যানোজং এজোন্সর পাটনার হলেন। 

কর্তারা প্রথমেই যে কাজাঁট করে জ্ঞান ও বাদ্ধিমভ্তার পারচয় পলেন তা হলো, যথার্থ 
রাসায়ানক পরপক্ষা-নরবক্ষার দ্বারা উচ্চমানের কোমক্যাল উৎপাদনের জনা প্রতিষ্ঠানের সেই 
ক্ষুদ্রাবস্থাতেই প্রচুর সাজসরজাম সংবাঁলত একাট ল্যাবোরেটারর স্থাপনা করা। সেই গবেষণাগারে 
একের পর এক রিসার্চ চললো । চরকসংহিতায় উল্লেখিত আয়ংবেদীয় সপশাণ্ধা লতা অর্থাৎ 
রাজাঁসক রোগ ব্লাড-প্রেসার বা হাইপাপুটেনশনের অমোঘ গুষধ রাওলাফয়়া সাপেধস্টনা 'নয়ে এদের 
গবেষণার ফল আপনারা অনেকেই আজ পাচ্ছেন । 

কিন্তু ক্যালকাটা কোঁমিক্যালকে যে বক্তুঁটি ধিশবাবখ্যাত করেছে ত7 হলো নিমের তেল থেকে 
প্রস্তুত 'মাগেণ সোপ ও নিম টত্থপেস্ট । খাঁটি নিমের তেলের দুগ্ধ প্রায় নাশান্যাল ট্যানাগির 
ভেজিটেবল ট্যাঁনং বা ছালপাকাইয়ের গন্ধের সমান । সে গন্ধে আগনার আমার বাম আসবে । সে 
গন্ধের উৎস হলো 'নমের ফল ছেশ্চা তেলের গন্ধ । 


অথচ নিমফুলের গন্ধ কী মধনর। 
'শাপমোচনে' রবসন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, কমালকার অন্ধকার ঘরে একাঁদন নিমফলের গন্ধ 
আনবণনীয়ের আমল্দণ' 1নয়ে এসোছিল। 


ক্যালকাটা কোমক্যাল উগ্রগন্ধ 'নিমতেলকে সহ্রেম করে তুললেন । এখনকার কথা জান 
না, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর '্বিতীয় দশক পধন্তি পাঁথবীর কোলো দেশের লাসায়াীনকরাই এই 
কাজে সফল হতে পারেনান। ক্লকাটা কেমিক্যালের গবেষণাগারেই তা সম্ভব হয়োছিল । নিম- 
তেল নিয়ে রাজেন্দ্রনাথ এবং তাঁর শ্যালক কর্নেল করুণাকুমার চ্াাটাজ এই গবেষণা করোছিলেন। 
তার ফলে নানারকম ওষুধপতও তৈরী হয়েছিল । 

উপাধ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, করুণাকুমার রাজেন্দ্রনাথেল মতোই সরকারশ কর্মচারশ 
ছিলেন । আত্মীয়তা ও বন্ধূতাসূত্রে তিতা ক্যালকাটা কোমিক্যালের কতপিক্ষকে এইভাবে সাহাষা 
করতেন । খগেন্দ্রন্দ্র ও বশরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রাতি কৃতজ্ঞ ছিলেন বলেই সবকারণ চাকাপ্রি থেকে অবসর 
গ্রহণের পর বছর কয়েক আগে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত করুণাকুমার ক্যালকাটা কোঁমক্যালের ওষুধ 
তৈরির ব্যাপারে উপদেষ্টার্পে কাজ করে গেছেন । 


ক্যালকাটা কেমিক্যালের পরিচ্ছত্র এয়ার-কশ্ডিশন্ড ল্যাবোরেটারাটি দেখবার মতো । দামপ 
দাম ইম্পোর্টেড যন্ত্রে ওষৃধপন্রের পরাঁক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রস্তুতি চলেছে । কোমিক্যাল ল্যাবোরেটরির 
কার্যক্রম কিছুটা বুঝতে পারলাম; ধিম্তু অদ্ভুত লাগলো এদের ইলেকট্রনিক যল্মসংবালত 
শফাঁজক্যাল ল্যাবোরেটন্িশট দেখে । 
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ওষুধ তৈরীতে কেমিক্যাল পরণক্ষা ছাড়াও যে সপ্তাম্ববাহন সর্ষের সহায়তা প্রয়োজন তা 
আমার একেবারেই জানা ছিল না। অনেকের মধ্যে একটি যন্ত-দাম নাকি তার ৫০9,090০০ টাকা-সেই 
যন্টে বেগাানপ।র (আলত্ত্রা ভায়লেট) ও লাল-উঞ্জাঁন (ইন্ফ্রারেড) আলোয় ওষুধের উপাদান পরাঁক্ষা 
করে ভার গুণাগন্ণ সম্বশ্ধে সবশেষ রায় দেবার পর সেই ওষুধ বাজারে ছাড়া হয়। 'কোয়াঁলাট 
কশ্টোল'-এর এই উচ্চমাগেরি পদ্ধতিটি আমি বুঝলাম না, তবে এটুকু আমার মাথায় ঢুকলো 
যে, উৎপাদনের আধ্ানকতার জন্যেই ক্যাশকাটা কৌমক্যাল দনে 1দনে এত এঁগয়ে যাচ্ছে। 

রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে ভেষজ শিল্পের দিকেও প্রতিষ্ঠানের বিশেষ 
পক্ষ/)। ক্যালকাটা কেশিকঠালের সি-বি-টিনা, ডলোরন, কে-সল্ট, কোঁলাবল, সাইক্রোস্যাক, 
উইনোৌমনোস নোপিন বাম প্রভাতি ওষধ বাজারে প্রচুর সুনাম অঞ্জন করেছে । কয়েকজন প্রখ্যাত 
র'সায়ানক ও চিকিংসক রিসাচের তত্তাবধান করেন। 

সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স পেয়ে এরা মেন্থল ও ফেনাসোঁটন”- এই দুটি অতি 
প্রয়োজনখয় রসায়নও সর্বপ্রথম তৈরি করেন। স্যাকারিনের উৎপাদনও যথেষ্ট। 


(তিলজলার ২ নম্বর কারখানা । এর স্থাপনা হয়োছল ১৯৩৮ সালে। ততাঁদনে লীজ 
নেওয়া বাঁড়াটর সংলগন কেনা-জামর ওপর কমপাঁনর নিজস্ব বাঁড়র অনেকটা তৈরি হয়ে গেছে। 
দ্‌' শম্ধর ফ্যানটর বসাবার সময়ে এমি কম ছিল; এখন প্রকাণ্ড প্রকান্ড 'শেড' এবং ?িতন চারটে 
নতুন বৃহৎ অট্রালিকা সহ জাঁমর আয়ঙন হয়েছে ১০ বা । পশ্ডাতিয়া রোডের ক্যান্ীরাঁট 
বালিগঞ্জের সবাই চেনে । আকাশচুম্বী বিরাট সৌধটি গৃহস্থ পাড়ার মধ্যেই অবাস্থত এবং 
বহুদূর থেকে তার মনির ধোয়া দেখা যায়। 

সোঁদন িলজলার কারখানাতে মার্গোসোপ, রেণুকা পাউডার, আর মাথার তেলের মধ্যে 
প্াহ্মী আমলা, কোকোনল, ভূঙ্গল প্রভাঁতির প্রস্তুত পর্ব আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন 
এই প্রাতিষ্তানের খ্যাতনামা প্রচার সঁচব শ্রীশ্রীহরি গঞ্গোপাধ্যায় এবং কম্পানর প্রাচীনতম 
কমা্দের অন্যতম, আসিস্ট্যাণ্ট সুপারন্টেন্ডেন্ঠ শ্রীধজটিপ্রসাদ ভট্রাচার্য। প্রকাণ্ড ব্যাপার। 
দোতলার সমান উপ্চু এক একা দানবীয় কেট্ীলতে এদের স্বীবখ্যাত নিম সাবানের শত শত 
মণ উপাদান একসঙ্গে তৈরি হচ্ছে। বেশ দুগন্ধি। পাশেই মহাভৃঙ্গরাজ লতার স্তৃূপ। তাতেও 
দ.গন্ধি। এইসব কড়া গণ্ধকে সুরভিত করা কাতিত্বের কাজ বইকি। 

কিছ; দৃরে নতুন চারতলা বাঁড়গহীলতে তৈরা হচ্ছে রমণী মনোরঞ্জন সব প্রসাধন সামগ্রী । 
পদরুষের ব্যবহার্য জানসও অনেক আছে বটে, কন্তু আবহমান কাল থেকে অঙ্গরাগ হলো 
নারীরই জন্মগত আঁধকার : পধুষ সেখানে গৌণ (অবশ্য রাজারাজডাবের বদ িয়ে)। 


প্রসাধনের ইতিহাস কে না-জানে! আঁদমানব, আমাদের দেশেব হরাপ্পা-মহেঞ্জোদারোর 
আঁধবাসী, মিশপের রানী নেফারাঁভাতি ও 1রুওপ্যান্রা, চীনের প্রাচীনতম সয়া রাজবংশ (অবশ্য 
চীনের নারীদের প্রসাধনে কাঁচা ডিমের স্থান খুব আদরের), রোমক নারীকুল্‌, মুঘল হারেম 
প্রভীতির অঙ্গসজ্জার উপাখান থেকে শুরু করে ফরাসী পুজ্পসার ও প্রসাধনী-প্রয় নর-নারীর 
রূপচর্চার বিষয় 'নয়ে আপনার আমার কিশোরী কন্যাও কয়েক পাতার প্রবন্ধ লিখে ফেলতে 
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পারে। (আমার এক কন্যার প্রবন্ধ অলরোভি ছেপে প্রকাশিত হয়ে গেছে বহু দিন আশে; 
ক্যালকাটা কেমিক্যালের লিটারেচার নাড়াচাড়া করে নিলে আপনার কন্যা পুরো একটা বই লিখে 
ফেলতে পারবে)। 

তবুও কালিদামের কালের মন্দালিকা চিন্লেখা মঞ্জালকা মঞ্জারণশদের অঙ্গরাগের 
বর্ণনার সেই অপরূপ ছন্দোবন্ধ 'লটাধেচার-এর লাইন ক"ট দিয়ে ইতিহাসের পালা শেষ করি- 


অলক সাজত বুদদফন্খল শিরীষ পরত করমিলে 
মেখলাতে দুলিয়ে দত নবনঈপের মালা! 

ধারাযন্ত্ে স্নানের শেষে ধৃপের ধোঁয়া দিত কেশে 
লোগ্রফুলের শুভ্র রেণু মাখত মুখে বালা । 
কালাগনরুর গর, গন্ধ লেগে থাকত সাজে, 
কুরুবকের পরত মালা কালো কেশের মাঝে ॥ 


এর পরে 'কুত্কুমোর পন্রলেখায় বক্ষ প্ইত ঢাকা' দিয়ে যে স্তবকাঁটি আছে সেটাও এখানে 
টেনে আনলে লেখাটা ঝুলে পড়বে । থাক গিয়ে সেটা । 

'ধতুসংহার' আর 'কুমারসম্ভব' থেকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেকালের সংন্দরশীদের অঙ্গরাগের 
এই ছাঁবাঁট একেছেন বলেই শ.নোছলাম। কাব্যে অন্ঞভার জন্যে আমি খাতুসংহার ও কুমার 
সম্ভবের উল্লেখের পারম্পর্ষে যাঁদ ভুল ক'রে থাঁক তো অনবধানতার জন্যে আপনারা আমা 
ক্ষমা করবেন। খতুসংহার লেখা না হলে কুমারসম্ভব লেখা অসম্ভব ভেবেই এটা আম আন্দাজে 
লিখলাম । 

আজ আমি আফসোস করে মরাছি যে, বিশ্বকর্মা কাজটা যাঁদ আম যৌবনকালে পেতান 
তাহলে শ্রীহারবাবদর সৌজন্যে আমার কত লাভ হতো! নবোঢ়া কিশোরী বধূকে আনন্দিত 
করার --তাঁর দন্তর2৮র কৌমুদটর ছটায় আমার দ্ান্ট সার্থক করার; আর স্নো টীম, পাউডাল, 
শ্যাম্পুল্যাভেন্ডার, ওাডকলোন ও পুচ্পসার দিয়ে তাঁর দেহবশ্রররী সরভিত করার সবকিছুই 
এক জায়গায় হাত বাঁড়য়ে পেয়ে ষেতাম। তিনি খুশি মনে থাকলে ক্যাপ্থারল বা ক্যাস্টরপ, 
আর রুম্ট হলে ভূঙ্গল তেল মাখতেন মাগার । সারা বাঁড়টা গন্ধাবধুর হয়ে থাকতো । 

ক্যালকাটা কেমিক্যাল এয়োতীর িপথর ও ঠোঁটের স“দুর ছাড়া আর সবই তৈরি করেন 
কিনা! 


১৯৫৯ সালে মাদ্রাজের কোডাম্বকমূ অণ্চলে এই প্রাতিষ্তানের তিন নম্বর কারখানা 
স্থাপিত হলো। দাঁক্ষণ দেশে, দুলের তেল, ট্যালকম পাউডার, প্রভাতি জিনিসের প্রচুর চাহিদার 
জন্যেই এই সম্প্রসারণ জরুরী হয়ে পড়োছিল। 

ভারতবর্ষে এখন ক্যালকাটা কেমিক্যালের নিজস্ব শাখা আফিসের সংখ্যা সতেরো । 
শসগগাপুরেও একজন বাঙাল্ণ প্রাতীনাধ আছেন । এছাড়াও এজেন্সি দেওয়া আছে নানা জায়গায় । 
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জলজঙ্গলে ভরা প্ডাতিয়া রোডের সেই ছোট্র প্রতিষ্ঠানের বার্ধক 'বাকত এখন প্রান 
[তন কোটি টাকার। ব্রমোল্লাতির একটি পারসংখ্যান নশচে 'লাপবদ্ধ করছি। 


সাল বাক 1ডাভিডেন্ড 
১৯২২ ১,৪৭,০০০ টাকা ৬ পারসেন্ট 
১৯৩২ ২,৮৪,০০9০ » এ 
১১৯৪৯ ১২৯১৯১২১০০০ * ৯১ র্‌ 
১১৬৪ ২,৩৫১২৩,০০০ »+ ৯৮. ্ 
১১৬৭ ২১৭৯৯৩৩১০০০ * ৯৮ ?ঃ 


কম্পাঁনর বর্তমান পেড-আপ ক্যাঁপচ্যাল ২০,২১,০০০ টাকা এবং রিজার্ভ ফাণ্ড 
৪৬,২৩,০০০ টাকা। 

একটি কোৌত্‌হলোদ্দীপক কথা শুনলাম। এত যে মন্দা আর সঙ্কট গেল তা সর্তেও 
এই প্রতিষ্ঠানের প্রসাধন দ্রব্যের বিক্লি বছরে বছরে বেশ বেড়ে গেছে । দেশময় অভাব আর অভাব, 
অথচ মানুষের অঙ্গরাগে স্পৃহার অভাব নেই। এখন আাবার শৌখিন লোকের জন্যে সেরা জাতের 
দামী দাম প্রসাধনীও এখানে তোর হচ্ছে । 'ল্যাভেণ্ডার্‌ িউ' সাবান, ট্/ালকম এবং ও-াঁড-টয়লেটের 
মধুর গন্ধে ভারতবষেরি ধন ব্যান্তদের গৃহ ভরপত্র। 


সহ-প্রচারসাঁচব শ্রীরণাঁজৎ সংহের চোবলে বসে ওথ্যসংগ্রহ-কালে টিফিনের সময় হলো । 
জলখাবারের গ্লেট আমার জন্যেও এলো--একটি বড় সাইজের ম্তমান কলা, বিস্কুট বেশ কয়েকটি, 
দংট প্রমাণ সাইজের মিষ্টি ইত্যাঁদ। ভাবলাম, এসব হচ্ছে আতিথেয়তার নিদর্শন। 'এত কেন' 
বলাতে রণাঁজৎবাবু বললেন যে, এই খাবার ক্যালকাট। কেমিক্যালের ছোট বড় প্রত্যেক কমর 
দৌনিক বরাদ্দ; বিকল্পে ডলভাত, মাছতরকারি এবং দুধের ব্যবস্থাও আছে ওপরের খাবার ঘরে। 
আগে জানতাম যে, ফাস্টক্রিংস মাচেস্টি অফিসের ভাগ্যবান আফিসাররাই কেবল ফ্রী লা আর ফ্রুশ 
হুইস্কি, এইসব পেয়ে থাকেন । আহার্ষের বিধরে ক্যালকাটা কোঁমক্যালে মানুষ এবং তার শ্রমেরই 
মূল্য দেওয়া হয়, পদের নয়। কম্পাঁন বাংসাঁরক নট লাভের &০/৫% পারসেন্ট এইভাবে 
কমী দের 'হিতের জন্য ব্যয় করে আসছেন বহুকাল ধরে। 

ছদ্রান্বেষীরা সম্ভবত বলবেন, এ হচ্ছে সবকারকে ট্যাব কম 'দয়ে খরচ করে ফেলার 
ব্যবস্থা । তা যাঁদ হয়-ও, সেটা করেন ক'জন শিল্পপাঁতি? পাকেপ্রকারে অনেকেই তা অন্য খাতে 
ঢুকিয়ে ফেলেন নলেই তো শ্বান। 


ক্যালকাটা কেমিক্যালের কমীর্দের “স্টেট ইনাসিওরেন্স-এ শিাকৎসা এবং ওষুধপত্রের 
বাধাতামূলক সুবিধা দেওয়া ছাড়াও পৃথকভাবে 'মোঁডক্যাল বোৌনাফট'-এর ব্যবস্থা আছে। 





* ১৯৬ সালের মাঝামাঝ খবর পেলাম যে 'বীক্ুর অগ্ক সাড়ে তন কোটি টাকার কাছাকাছি । 
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কমীদের সম্তানসন্ততির বিদ্যাশিক্ষার জন্যেও সাহায়ক ভাশ্ডার আছে। আর এক অভিনব ব্যবদ্থা 
আছে। তা হলো, বছরে একবার, পূজোর আগে 'লটার করে যাঁরা জেতেন তাঁদের দেশভ্রমণ ও 
পাথেয় খরচের জনো সাহায়ক। 

ক্যালকাটা কোঁমক্যালে এয়ার-কাণ্ডিশানং আছে, কিন্তু সেটা লাগে ওষুধ তৈরির ঘরে 
আর গবেষণাগারে কর্তাদের আরামের জন্য নয়। 


এখানে চেম্বার আছে, দযজাও আছে; কিন্তু সেই দরজা হাট করে খোলাই থাকে আঁধকাংশ 
সময়ে কারও পক্ষে কর্তাবান্তদের সেসব ঘর দক্প্রেবেশ্য নয়! সকলেই কাজে ব্যস্ত, তাই কাশ 
ছাড়া কোনো কমর্ণ কর্তাদের খোলা দরজার সুযোগ নিয়ে উৎপাত করেন বলে মনে হলো না। 

কেবল দেখলাম পিতামহ স্থানীয় বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র মশায়ের আঁদকালের পুরনো বানিশি 
ওঠা কাঠের দরজার হাফপাল্লা কখনোসখনো বন্ধ থাকে । বৃদ্ধের প্রাতি সম্মান ও সম্দ্রমের 
নিদর্শন বলে মনে হলো। সেই ঘরে খোলা জানলার সামনে গায়ে গায়ে ঘে'মাঘেশিষ করে দহ'জ্োড়া 
টোঁবল চেয়ার পাতা । একটিতে বীরেন্দ্রনাথ বসেছিলেন, আর একটি খালি- থগেন্দ্রচন্রর এই 
সোঁদনও সেই শন্য আসন পূর্ণ করে বসতেন। পণ্চাশ বছর দু'জনে একসঙ্গে পাশাপাশি বসে 
কাজ করার পর বীরেনবাব্‌, এত লোকের মধো থেকেও, আজ একলা । 

খুল্লা দরওয়াজা' হলো এই প্রাতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য। এখানকার সহম্র কমণর প্রাণ কতণদের 
সঙ্গে যেন একই সবে বাঁধা হয়ে রয়েছে এই খোলামেলার জনোই । কারা সহজ মানুষ - 
বৈষ্বী 'িনয়ও নেই আর দম্ভও নেই। 


এখানে কখনো স্ট্রাইক বা লক-আউট হয় না। 

অনেক জায়গায় ঘুরে আমার এই প্রতায় হয়েছে যে, বাঙালস প্রতিষ্ঠানে ঠাট-এর আধিকা। 
কমিয়ে দেওয়া উচিত, যাঁদ-না আমাদের কতা ভাদের কমর্দের সকলকে মোটামাট একই 
পর্যায়ে সেই সুযোগ সুবিধা [দিডে পারেন। অবশ্য নিজেদের মধ্যে গোপন বাণিজাক আলাপ 
আলোচনা এবং মান্য বিদেশশ আতাঁথকে আদর আপায়নের জনা, ক্রেতাকে খাতির করার জনোও, 
এয়ারকণ্ডিশনিং বা প্লাশ কার্পেটে মোড়া ঘর রাখা এয্‌গে আবশ্যক; আর আবশ্যক ব্যাঞ্কের 
মতো প্রতিষ্ঠানে, যেখানে মীস্তচ্কের বাবহারই বেশন, গোপনধয়তা রক্ষা করা তো আছেই । 

এ কথায় অনেকে হয়তো আমাকে আধুনিকতা-বিরোধী মান্ধাতার আমলের লোক বলে 
মনে করবেন, কিন্তু ক্যালকাটা কেমিক্যাল এবং অন্য দহ চারটে বৃহৎ প্রাতিজ্ঞানের শ্রমিক-মালিক, 
সম্বন্ধের মাধূর্য দেখে আমার খুবই মনে হচ্ছে, শ্রমিকসমস্যাসঙ্কুল বাংলাদেশের বাঙালণ 
শিজ্পপাঁতি ও বণিকশ্রেম্ঠদের উচিত অন্তর থেকে কমর্দদের সাহিবধ্যে এগিয়ে আসা । বাহাক 
আচারের দ্বারাও সেই আন্তরিকতা কয়ে তোলা বোধহয় খুবই দরকার। অনেক জায়গায় 
গিয়ে মনে হয়েছে ঠাটের আতিশয্য চরম; তার একটি মাঝারি জাতের অফিসে আযপয়েন্টমেন্ট 
করে গিয়েও ঘণ্টাখানেক বাইরে বসে থাকার পরে কর্তার কার্পেট মোড়া এয়ারকশ্ডিশনড্‌ ঘরে 
ঢুকে তাজ্জব হয়েছি। কর্তার খাবার স্লেটটা, জলের গেলাসটা এগিয়ে দিচ্ছেন এক শিক্ষিত ভদ্র 
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হ;ঃকোবরদার। একট. ভুল করতেই প্রো ভূত্যকে কতা বার তিনেক রূঢ় ভাষায় তিরস্কার করলেন 
আমার সামনেই । 

বাস্তবের দিকে লক্ষ্য রেখেই কথাগ্ঁল বললাম, কেউ যেন একে অযাচিত উপদেশ 
বলে মনে না করেন, এটাই আমার অনুরোধ । আমাদের রোদে-পোড়া আর জলে-ভেজা প্রাতষ্ঠাতা 
পাঁথকৃৎ-দের উদাহরণ সব সময়ে আমাদের মনে উজ্জ্বল থাকা উচিত বলেই মনে হয়। 


আলথাল, চুল আর আধময়লা খদ্দরের ধূতীপাঞ্জাবী পরা খগেন্দ্রচন্দ্রের অনুজ শ্রীজগদীশ- 
চন্দ্র দাশগুস্ত মহাশয় প্রতিষ্ঠানের অন্যতম ডিরেক্টর এবং 'কামাটি অব ম্যানেজমেন্ট-এক্র 
চেয়ারম্যান। ১৯২৬-এ সেন্ট জোঁভয়ার্স কলেজ থেকে বি. এস-সি. পাস করে সায়াল্স কলেজে 
ফাঁলত রসায়নে পণ্বার্ষক শ্রেণীতে পড়ার সময়ে সাধারণ কমণচারী হিসেবে ১৯২৭ সালে 
ক্যালকাটা কেমিক্যালে ঢোকেন। ক্রামক পদোন্নাতর পর এখন বাষট্ট বছর বয়সে তাঁর স্থান 
বরেন্দ্রনাথের পরেই। শরয়ী প্রতিষ্ঠাতার পরেই জগদণশচন্দ্রের নাম উল্লেখ্য। 

বীরেন্দ্রনাথ মৈরু মহাশয় এখন ডিরেক্টর বোর্ড থেকে অবসর নিয়ে উপদেষ্টারূপে সকালের 
দিকে অফিসে বসেন। তিনি বিশ-পণচশি সরকার ও বেসরকারণ সংস্থা এবং সঙ্ঘের সঙ্গে 
জড়িত এবং বতনানে 'ইনাস্টাটউশন অব কোমস্টস'-এর সভাপাতি। তান আগে ইন্ডিয়ান 
কোমক্যাল ম্যান্ফ্যাকচারার্স আসোপসিয়েশন এবং ইস্ডিয়ান সোপ এণ্ড টয়লোট্রজ মেকার্স আযাসো- 
[সিয়েশনেরও সভাপাঁত ছিলেন। 

আর জগদশচন্দ্রও দেশী ও বিদেশ ১৪/১৫ট সংস্থা ও সঙ্বে আছেন। ইনি এখন 
'ই্ডিয়ান সোপ জ্যান্ড টয়লেট্রিজ মেকার্স আসোসিয়েশনের'-ও সভাপাঁত। 


িতনজন 'বাশিম্ট ব্যান্তর কথা আমার প্রথমেই বলা উচিত ছিল। বাঙালীর শিল্প ও 
বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান সহায়ক, ভূতপর্ব কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ম্যানোজং ডিরেক্টর এবং 
ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর, ডক্টর শান্তিভূষণ দত্ত, এম-এ, 'পি'এইচ-ডি, ব্যারিস্টার-আযাট-ল' 
মহাশয়ের বিশদ পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। তিনি গত কয়েক বছর থেকে ক্যালকাটা কেমিক্যালের 
বোর্ড অব ডিরেক্র্সের চেয়ারম্যান। বেঞ্গল কেমিক্যালের প্রান্তন প্রধানপুরুষ শ্রীসত্প্রসন্ন সেন 
এবং প্রখ্যাত এঞ্জনীয়ার শ্রীসুরেন্দ্রকুমার গুহ মহাশয়-ও এই প্রতিষ্ঠানের 'ডরেন্টর। 

খগেন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যুর পর এবং বীরেন্দ্রনাথের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদ থেকে অবসর গ্রহণের 
পর 'ডিরেক্ঈর বো়ই কম্পানির কার্য পাঁরচালনার ভার গ্রহণ করেছেন। এখন আর ম্যানেজিং 
[ডরেক্টরের পদ নেই । বোর্ড অফ ডিরেষ্টরস তাঁদের পক্ষে দৈনন্দিন কার্য পাঁরচালনার জন্য 
ছ' জন একজি কিউটিভ ডিরেক্টরকে নিয়ে 'কামাট অব- ম্যানেজমেন্ট গঠন করে 'দিয়েছেন। এই 
কমিটির চেয়ারম্যান জগদীশচন্দ্র ছাড়াও জনে জনে বাঁক পচিজনের সঙ্গে দেখা হলো । 

সবাই কর্মবাস্ত; সকলেরই টোঁবলে স্তূপীকৃত কাগজপন্র আর সামনের চেয়ারে অভ্যাগতের 
ভশড়। এ*রা কেউ ক্রয়, কেউ উৎপাদন আর কেউ বিরুয়ের দায়ত্ব নিয়ে আছেন। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ 
মৈত্র এখানে বহুকাল ধরে আছেন; তান উৎপাদন প্রভৃতি 'বাভন্ন কাজের তত্বাবধান করেন। 
শ্রীসমরেন্দ্র দাশগুগ্ত খগেন্দ্রচন্দ্রের একমান্র পূত্র। তিনি সেলস-এর বিষয়েই প্রধান তত্বাবধায়ক। 
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রাজেন্্রনাথের পন্য শ্রীসরোজেন্দরনাথ দেন 'পারচেজ'-এর প্রধান তত্বাবধায়ক। বীরেশ্দ্রলাথের জোত্ঠ- 
পর শ্রীধীরেন্্াথ মৈত্ের দায়িত্ব হলো উৎপাদনের উৎকর্ষ সাধন। আর আছেন কম্পানির 
সেক্কেটার অন্যতম প্রাচীন কমশ" শ্রীসৃধশরকুমার বসু। ইনি ক্যালকাটা কেমিক/লে সাতাশ বছর 


রাজেনবাব, এবং সুধাঁরবাবুও খণ্দরের ধৃতীপাঞ্জাব পরিহিত, তবে জগদীশবাবর মতো 
দিন দশেক আগের পাটখোলা ময়লা মোটা খন্দর নয়, একটু মাহ আর ধোপদুরস্ভ। 

আর এই জাতীয় পণ্য, উপপণ্যের বিরুয়ের ষে প্রচারকার্ম আবশ্যক তার তত্তরাবধানে আছেন 
শ্রীহরবাবু। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, বিজ্ঞাপন ও ফটোগ্রাফি জগতে সুপরিচিত এই 
মাঁজতিরূচি মধ্যবয়সণ ভদ্রলোক ১৯৪৭ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানের প্রচার বিভাগে আছেন । 


তিধারার মিলিত জলম্তরোতি আয়তনে বর্ধমান, গতিতে দ্রুত, জলোচ্ছহাসে প্রবল, সাগরের 
মোহনা যেন অদুরে-ব্যন্তির বিষয়ে যেমন যায়, তেমনি কোনো প্রাতষ্ঠানের ভাবমৃতিও যদি 
কল্পনায় আঁকা যেত তবে এইটাই যেন ক্যালকাটা কেমিক্যালের ইমেজ হতো । 


২০ জুলাই, ১৯৬৮ 
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সাইত্িশ 


১৯৪৩ সালে স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং যখন পোঁনাঁসালন আঁবম্কার করলেন আর 
১৯৪৪ সালে প্রফেসর ওয়াকসম্যান দুনিয়াকে স্ট্রেপটোমাইপসিন দিলেন, দে'জ মোঁডক্যাল স্টোর্সের 
প্রতিষ্ঠাতা শ্রীভুূপেন দে তখন তাঁর ৬।২-বি লিণ্ডসে স্ট্রগটের ছোট্ট এক-দরজার দোকানের 
কাউণ্টারে ধুতি শার্ট পরে দাঁড়য়ে আমাদের ওষুধ 'বাক্র করতেন। 

দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্সের দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত, যুদ্ধের বাজারে দ্প্রাপ্য অনেক 
বিদেশী ওষুধ কলকাতার আর কোনো দাওয়াইখানায় পাওয়া না গেলেও দে'জ-এর দোকানে পাওয়া 
যেত; দ্বিতীয়ত, ধন দাঁরদ্র সব শ্রেণীর তারাই সেখানে সমান আদর, সমান খাতির পেতেন। 
কারণ, ভূপেন দে এবং তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দ, যাকে বলে লাইভওয়্যার সেলসম্যান, তাই ছিলেন। আমি 
তখন দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্স থেকে একটা জরুরী ওষুধ আনতে গিয়ে ভামনীমনোরঞ্জক দু 
একটি প্রসাধনসামগ্রী কিনে আনতে বাধ্য হতাম। সুপুরুষ ভূপেনবাক হাসিমুখে কথা বলতে 
বলতে এমন মোহত করে ফেলতেন যে, ডান্তারের ওষুধের প্রেসক্রিপশনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 
প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী শখের জিনিসও কিনতে বাধ্য করতেন_সে জিনিসের দরকার থাক বা না 
'থাক। ওষুধের বেলাতেও যদি প্রেসক্রাইব করা ওষুধটি তাঁর স্টকে না থাকতো তো তার বিকল্প 
ওষ্‌ধ সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে দিতেন। ব্যবস্থাপত্রের বাইরে অন্য কিছু নিয়ে গেলে আমাদের ডাক্তার 
আপাত্ত করতে পারেন শুনে নাছোড়বান্দা ভূপেন দে তৎক্ষণাৎ সেই ডান্তারবাবূকে নিজেই ফোন 
করে অনুমাতি আদায় করে ছাড়তেন। 

অসাধারণ সেলসম্যান ভূপেন দে তাঁর প্রত্যেকটি পেটেন্ট ওষুধের কুলমেল এবং প্রসাধনধর 
গোত্র-প্রবরের খবর নখদর্পণে রাখতেন। স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং মৃত্যুর কয়েক বছর আগে 
ভারতবর্ষে পদার্পণ করেছিলেন। সেই সময়ে এই মেধাবী ওষধ বিক্রেতার সঙ্গে পরিচয় হতে 
[তান ভূপেন দে মশায়কে বিক্রয়-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ তোঁরর কাজে নামবার উৎসাহ 
দিয়ে গিয়েছিলেন; এবং পরবতাঁকালে ভূপেনবাবূরা যখন বড় কর্মসূচী নিয়ে বন্ডেল রোডে 


দে'জ মেডিক্যাল প্টোস প্রাঃ লিমিটেড 
৬/২-বি লিন্ডসে স্ট্রট 
কালকাতা--১৬ 


ফ্যাক্তীর চালু করলেন তখন স্ট্রেপটোমাইপিনের আবিজ্কর্তা প্রফেমর ওয়াকসম্যান সেই ক্যাক্লারতে 
পদধূঁল দিয়োছলেন। ভূপেন দে সৌদন ক্রমবর্ধমান বিরাট এক প্রাতজ্ঠানের ম্যানোজং ডিরেইুর। 


অনেকে বলবেন যে, ফার্মাস্উটক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে বাঙালীর কথা লিখতে গেলে 
সবাগ্রে আচার্য প্রফল্লচন্দ্র প্রাতীষ্তিত বে্গল কেমিক্যালের ইতিহাস দিয়েই আরম্ভ করা উচ৬। 
নানা কারণে অগ্রজকে নিয়ে লেখা শুরু করা গেল না বলে উল্লেখযোগ্য মণন্টমেয়র অধে। 
সর্বকানম্তঠকে নিয়েই এই পর্ব আরম্ভ করলাম। অগ্রজদের কথা একে একে পরে বলা যাবে। 

বে্গল কোমক্যালের জন্ম হয়োছিল আজ থেকে পণ্চান্তর ধছর আগে ১৮৯৩ সালে, এবং 
কোমক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে পাঁথকতের সম্মান ভারতবর্ষে বাঙালশরই | কত আজ। 
সেই এতিহ্য নিয়ে ঢেশ্ড়া পেটানোর মতো পদমর্যাদা আর আমাদের নেই । আমরা অনেক পায়ে 
পড়েছি। | 

তুলনামূলক একটি মান্র উদাহরণ দিলেই আমাদের দুরবস্থাটা সহজে বোঝা যাবে। 
ভারতবর্ষে এখন প্রায় ১৭৫ কোটি টাকার আআলোপ্যাথিক ওষুধ বিক্রি হয়। তার মধো ভিটামিন, 
টনিক ইত্যাঁদ বাদ 'দয়ে মুমূর্র জীবনরক্ষায় আতি প্রয়োজনীয় 'সালফা' এবং 'আান্ট-বায়োিক' 
শ্রেণীর ওষুধের শতকরা ৩০ ভাগেরও বেশী তৈরি হয় মহারাষ্ট্রে। গুজরাটেও বেশ খানিকটা 
হয়। সেই জায়গায় বাংলা দেশে আমরা বাঙালশরা তৈরি করি শতকরা ৪ ভাগের মতো । আমর 
আচার্য রায়ের উত্তরসাধকরা কি এর বেশ কিছু করার যোগা নই 2 

ইচ্ছা আর যথার্থ চেম্টা থাকলে আমরা পারতাম, "তু সেই উদ্যমেরই একান্ত অভাম 
আমাদের! 

ভূপেন দে মশায়ের নেতৃত্বে দে-ভ্রাতুবৃন্দের বিষয়ে কিন্তু ওপরের মন্তব্য খাটে না। মাহ 
দশ বছর আগে ১৯৫৮ সালে বড় স্কেলে উৎপাদন শুরু করে ১৯৬৮ সালের মধ্যে দে'জ 
মেডক্যাল স্টোর্স (ম্যানুফ্যাকচারিং) প্রাইভেট 'লীঘটেড এবং দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্স প্রাঃ 
(লামিটেড দেড় কোট টাকার মূলধনে বছরে ছ' কোটি টাকার ওষুধপন্র তৈরি আর বিক্রি করছেন। 
উপরন্তু, তাঁরা 'বদেশণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোল্যাবোরেশনে দে-স-কেম 'লামিটেড নামে ১ 
কোটি ৩০ লক্ষ টাকা মূলধনের একটি সংস্থা গঠন করে সর্বাধুনিক যল্সংবলিত নতুন একাঁট 
ফ্যান্তীর স্থাপন করেছেন। এই কারখানাতে আযান্ট-বায়োটিক ওষুধ তৈত্রির অনাতম মৌলিক 
উপাদান 'ক্লোরামাফনিকল' তৈরণ হবে। সাজ-সরঞ্জাম ফিট করা প্রায় শেষ; উৎপাদন আরম্ভ 
হতে বেশী দেরী নেই। 

এই কৃতিত্বের-বাঙালীর পক্ষে এ এক অভাবনগয় কাতত্ব--এই কর্মীনজ্ঠতার জনো দে 
মোঁডক্যাল স্টোর্স আক্ত সমস্ত বাঙালীর ধন্যবাদার্হ। কেবল দেশের 'শিকপবাণিজ্যের উন্নাভিই 
নয়, দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্স ৯৩০০ বাঙালীর (এদের মোট কর্মিসংখ্যা ১৬০০) কর্মসংস্থান 
করেছেন। কর্মচারীরা ছাড়াও আর প্রায় ২০০০ বাঙালশ সাঞ্লায়ার আছেন যাঁদের একমাহ 
উপজাঁব্য দে'জ-এর তিনটি প্রাতিষ্তানের পজ্ঠপোষকতা । 


ভূপেন দে নিজেও বলতে পারলেন না যে, ঠিক কবে তাঁর পূর্বপ্রুষরা বর্ধমান জেলার 
৩৩৯ 


চকদশঘি থেকে উত্তর কলকাতার জোড়াবাগানে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। দেশের বাড়তে 
বড়রকমের একটা ডাকাত হবার পরেই তাঁরা সপরিবার চকদী'ঘ থেকে কলকাতায় চলে এসে- 
গলেন, এইট.কুই তিনি বাবা-কাকার কাছে শ.নেছিলেন। পিতামহ স্বীয় কালশকুমার দে কোন 
এক মাচেন্ট আঁফসে কাজ করতেন তা-ও ভপেনবাব্‌ জানেন না। পিতা স্বর্ঁয় ফণীন্দ্রনাথ দে 
মহাশয়ই এই পরিবারের প্রথম ব্যান্ত যিনি ব্যবসাতে নেমোছলেন। ফণীন্দ্রনাথের ছোট দু'একটা 
ব্যবসার মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেকার শশবাজী স্টীল ট্রাক ফ্যাক্টীর'-র নামই উল্লেখযোগ্য । 

ভূপেনবাব্‌ মেট্রোপালটান স্কুলের বড়বাজার ব্রাণ্ের ছান্র ছিলেন । "কন্তু পড়াশোনার চেয়ে 
1তাঁন 'বায়োস্কোপ' দেখতে বেশ ভালবাসতেন। ছোটবেলায় আমরা সনেমাকে 'বায়োস্কোপ' 
বলতাম । নেশাটা তাঁর এমন ধরেছিল যে, স্কুল পালিয়ে তিনি সকালের শো-তে শান্তমান এডি 
পোলো আর এলমো দি মাইটি-র 'সিরিয়্যালে (পাঁচ ছ ঘণ্টার একটানা ২৫1৩০ রীলের তেমন 
ছঁব আজকাল আর দেখানো হয় না) তুলকালাম ধামগুজা'র কাণ্ড, বেলা ৩টের ম্যাটিনিতে 
বনরাজ টারজনের চমকপ্রদ কাহিনী এবং সন্ধ্যায় সেই নিবাক যুগের জুলাঁপওয়ালা নায়ক 
রুডলফ ভ্যালেন্টিনো এবং তার জুট পোলা গোগ্র কিংবা থেডা বারার রোমান্টিক ছাব দেখে 
বেড়াতেন। বড় ডগলাস ফেয়ারব্যা্কস, চারঁ্ল চ্যাপলিন, হ্যারজ্ড লয়েড-কারও ছবিই ভূপেন 
দে-র বাদ পড়তো না। সে যুগের বাংলা ছবির কথায় ভূপেনবাব্‌ বললেন, হ্যাঁ, কৃষ্ণকান্তের উইল, 
কপালকুণ্ডলা, “দ প্যামপার্ড ইয়ুথ-আদুরে ছেলে, এমনি অনেক ছবিও তিনি দেখতেন। 
পরদার ওপর ছায়ার নড়াচড়া লাফালাঁক হলেই হলো-তাই মহা আনন্দে দেখতেন তেরো চোদ্দ 
বছর বয়সের ভূপেন দে। 

এই ছবি দেখার মরসূম বেশ কিছু দিন চলোছল বাবাকে লুকিয়ে । শেষে একাঁদন ধরা 
পড়ে ভূপেন বাবার কাছে প্রচণ্ড বকুনি খেলেন। দারুণ আঁভমানে তান শুধু গৃহত্যাগ নয়, 
কলকাতা ছেড়েই পালালেন। 

এই পালানোটা তেমন কিছ নয়; অনেক কিশোর বয়স্ক ছেলেই বাপ-দাদার ভ্সনায় এমাঁন 
করে পালায়; কেউ কেউ আবার পালায় আ্যাডভেপ্টারের জন্য। আর তারপরেই কাগজে "বিজ্ঞাপন 
বেরোয়, ধাবা হারাধন, তোমার মা অন্নজল ত্যাগ করিয়াছেন, তোমার পোষা কুকুর টমি দনরাত 
কেউ কেউ করিতেছে, তুমি শীঘ্র রিয়া আইস' ইত্যাঁদ। কিছুদন নাকানচোবানি খেয়ে 
খেয়ালী দুরন্ত টাঁন-এজার ছেলেগ্াল বাঁড় ফিরে আসে আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই । শান্ত হয়ে আবার 
লেখাপড়ায় মন দেয়। 


মাস দুই বাংলা দেশের এ-শহর সে-শহর ঘুরে ভূপেনও বাড় ফিরে এলেন, কিন্তু লেখা- 
পড়ায় একেধারে ইস্তফা দিলেন 'তাঁন। স্বাধীন হবার জন্যে সেই চোদ্দ বছরের ছেলে চীনে- 
বাজারের এক স্টীল ট্রাঞ্ক আর বালাতর দোকানে সেলসবয়ের কাজ 'নিলেন। গ্রাহক খারদ্দারকে 
বশে আনার যে অদ্ভূত ক্ষমতার উদাহরণ আগে 'দিয়োছি তাতে ভূপেন দে-র হাতেখাঁড় হয়োছল 
চীনেবাজারের সেই ক্ষুদ্র পরিবেশে । সেটা ১৯২১ সাল। 

ছাব্বিশ সালে ভূপেনবাব্‌ মুর্শিহাটা পাড়া থেকে বনেদী নিউ মাকেটের এক দোকানের 
কর্মচারী হয়ে এলেন। সেটা ছল ট্র্যাভেলিং রেকুইজিট, মানে বাক্সপেন্টরা-হোজ্ড-অলের দোকান । 
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এখানে 'তনি প্রায় চার বছর ধরে আর এক শ্রেণীর খদ্দেরের মনস্তত্তবে অভিজ্ঞ হলেন। 

তারপরে ১৯৩০ সালে [তান প্রথম পদক্ষেপ করলেন ওষুধ আর প্রসাধন সামগ্রীর 
ব্যবসায়। যে কোনো পণ্য নিয়েই ভূপেনবাবু নাড়াচাড়া করতেন, তার আগাগোড়া বুঝে নেওয়াটাই 
ছিল তাঁর স্বভাব। কলেজের চৌকাঠ না মাঁড়য়েও তিনি নিজের অনুসান্ধংসূ মন ও বুদ্ধি 
দিয়ে যে জ্ঞান লাভ করতে লাগলেন সেটাই হয়ে দাঁড়ালো তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয়। 

আম অনেক তরুণকে দেখোঁছ, তাঁরা বড় বড় প্রতিষ্ঠানে 'সেলস্‌ বিপ্রেজেনটোটভ' 
হওয়ার চেয়ে "ম্যানেজমেন্ট দ্রেইন?' হওয়াটাকেই বেশী পছন্দ করেন। তাতে নাকি সম্মান বেশী। 
কিন্তু যে ছেলে বিক্লয়বাণিজ্যে ব্যুংপত্তি লাভ করতে পারে, সে একটু সুযোগ পেলেই নিজের 
ব্যবসা ফেদে অনেক ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনীর কম-সংস্থানও করে দিতে পারে । ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনী 
যাঁদ সেলস্‌-এ যথাযথ দ্রোনং না পান তবে 'তান হয়তো কম্টেস্স্টে স্বাধীন বাঁণজ্য গড়ে 
কোনোরকমে সেটা চালাতে পারেন। কিন্তু সেলস 'িপ্রেজেনটেটিভ একাধারে বাঁণক ও 
মনস্তাত্তিক। স্বাধীন ব্যবসাতে তাঁর মতো সাফল্য অঞ্জন করা আর কারও পক্ষে সহজ নয়। 

১৯৩০ থেকে ১৯৪০ পধন্তি দশ বছরে ভূপেনবাবু এই ছোট ব্যবসাতে বড় অভিজ্ঞতা 
অন করলেন। সংদশর্ঘ শিক্ষানবিসির পর তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার সুযোগ 
পেলেন একচাল্লশ সালে। 

১৯৪১ সালে ৬।২-বি লিন্ডসে স্ট্রীটে সর একফালি জায়গা পেয়ে ভূপেনবাব্‌ নিজস্ব 
দে'জ মৌডক্যাল স্টোর্সের স্থাপনা করলেন। দোকানের পণ্য হলো ওষুধ আর প্রসাধনী । 


ভূপেনবাধূরা পাঁচি ভাই। জ্যেষ্ঠ স্বগর্ময় শৈলেন দে দে'জ মোডক্যালের পত্তনের সময়ে 
অন্য কাজ করতেন। তিনি দে'জ মোডক্যালে যোগ দিয়েছিলেন অনেক পরে। তাই গোড়ার দিকে 
মেজদা ভূপেনকে সাহায্য করতেন সেজো ভাই ধাঁরেন দে। চতুর্থ রবীন ও কনিষ্ঠ অমর তখন 
ছোট! বাবা কণীন্দ্রনাথ তখন জীবিত। (তিনি দেহ রেখেছিলেন বাহাম্ন সালে আর শৈলেনবাবু 
গেছেন চৌষাট্র সালে)। 

ভূপ্নবাবুর যেমন ব্যবসার নেশা, ধাঁরেনবাবূর তেমাঁন খেলার নেশা । ভারতবর্ষের খেলার 
জগতে ধীক্ষেন দে আজ একজন 'বাশম্ট ব্যান্ত। 

রবীনবাবু ও অমরবাবু এদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তরা ব্যবসাতে আরও অনেক 
পরে যোগ দিয়েছেন। 

ভূপেনবাবূনর প্রারতভা ও পারিশ্রমের ফলে বছর দুয়েকের মধোই দে'জ মেডিক্যাল স্টোসের 
খ্যাতি চারাঁদকে ছাড়িয়ে পড়লো । ডান্তার বিধান রায়, ললিত ব্যানাঁজ+ঁ, নাঁলনী সেনগুপ্ত, অমল 
রায়চৌধুরী, কর্নেল ডেনহ্যাম হোয়াইটের মতো কলকাতার প্রাথতষশা চিকিৎসকরা কঠিন কঠিন 
রোগের ব্যবস্থাপত্র দিয়ে দ্প্রাপ্য ওষুধের বিষয়ে রোগণীর আত্মীয়স্বজনকে বলে দিতেন যে, 
ওষুধটা আর কোথাও না পাওয়া গেলে দে'জ-এ খোঁজ করতে । ওষুধ বিক্রেতার কাছে এর চেযে 
বড় প্রশংসা, বড় বিজ্ঞাপন আর কাঁ হতে পারে! দেজ মেডিক্যালের খ্যাত দ্রুতবেগেই সারা 
দেশে ছাঁড়য়ে পড়লো এবং দূর দূরান্তর থেকে বড় বড় চিকিংসকদের প্রেসক্রিপশন ভুপেনবাবু- 
ধীয়েনবাবূর কাছে আসতে লাগলো । 
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দোকানে বড়বাবূ, মেজোবাবু আর সেজোবাবু, আর বাঁড়তে মাথার ওপরে ছিলেন কর্তা 
ফণখন্দ্রনাথ এবং তাঁর সহধাঁম্মণী ননশীবালা দেবী । কর্তা চলে যাবার পর থেকে একাম্নবতাঁ দে- 
পরিবারের করণ হয়ে রয়েছেন ভূপেনবাবুদের মা শ্রীষুন্তা ননীবালা দেবী। তাঁর এখন ৮৬ 
বছর বয়স। কর্তা চলে গেছেন ষোলো বছর আগে, বড় ছেলেকেও হাঁরয়েছেন আজ চার বছর- 
তবুও তান ঈশ্বরে মন রেখে শন্ত হাতে সংসারের হাল ধরে আছেন আজও । দে-পাঁরবারেব 
বতমান আবাস দেওদার স্ট্রীটের বিরাট বাঁড়তে ভরা সংসার নিয়ে আছেন ননীবালা। এই বয়সেও 
রোজ সকালে গঙ্গাস্নানে যান, আর 'ফিরাতি পথে জোড়াবাগানে শ্বশুরের ভিটে ঘুরে আসেন। 
সে বাঁড়র একমান্ বাসিন্দা সমবয়সী অকৃতদার দেবর গণ্চাননকে দেখে তীর সুখস্বাচ্ছন্দোর 
ব্যবস্থা করা ননীবালার নিত্যকর্তব্য। গ্রীষ্ম বর্ষা শীত শরৎ কোনো খধতুতেই তার খেলাপ 
হয় না।* 

ভূপেন বললেন যে, মা-ই হলেন তাঁদের ফ্রেপ্ড, ফিলজফার আর গাইড । কিন্তু ননীবালা 
তাঁর সেজো ছেলে ধীরেনকে ঠিক গাইড করতে পারেননি । সে ছেলে ব্যবসা করে, খেলার মানে 
নেতৃত্ব করে, কিন্তু বিয়ে করে ঘরসংসার করোন। ধরেন দে এখনে। অবস্থাটা শোধরাতে পারেন- 
পুরুষকে কেউ দোষারোপ করবে না। এই দেখুন না, বাধাঁট্র বছরের ওনাঁসস সৌদন কেমন 
করলেন! আর চার্লি চাপাঁলন, মনীষী বার্টরান্ড রাসেলকেও বাদ দেওয়া চলে না। ধীরেনবাবু 
তেমন করলে মাতৃদেবী বোধ হয় খুশীই হবেন। 


১৯৫০ সালে ভূপেনবাবু বিখ্যাত এক বিদেশ কম্পানির আ্যাণ্ট-বায়োটক ওষুধের সোল 
'এজেল্সী নিলেন। দে'জ মেডিক্যালের উন্নাতর সোপানে এট একটি বড় ধাপ। আরও এক ধাপ 
তাঁরা আরোহণ করলেন যখন লিন্ডসে স্ট্রটের দোকানের পেছনেই কয়েকটা, ঘর নিয়ে দেজ-এব 
ওষ্‌ধ তৈরি আরম্ভ হলো। সামনের দিকে দোকানের আয়তনও আস্তে আস্তে বেড়ে প্রায় 
চারগুণ হলো। 

ওযুধ তৈরির কাজ বেড়ে গিয়ে জায়গার অকুলান হতে ১৯৫৮ সালে এরা বাঁলিগঞ্জ 
বন্ডেশ গেটের কাছে দু বিঘা জাম 'কনলেন। আর উৎপাদন 'বিভাগাটকে সাঁমাতিভূন্ড করে নাম 
রাখলেন দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্স (ম্যানুফ্যাকচারং) প্রাইভেট লিমিটেড । দোকানাটিও তখন 
প্রাইভেট লিমিটেড কম্পানিতে পারণত হয়ে গেছে। 

আজ দু বিঘার জায়গায় সেখানে ন' বিঘা জমি হয়েছে ভূপেনবাবুদের, আর প্রকাণ্ড তেতলা 
ফ্যান্তীর-বাঁড়টির আয়তন হয়েছে প্রায় পৌনে দু লক্ষ বর্গ ফুট। এখন সেখানে আমদানি করা 
মোলিক উপাদানের মাধামে টাইকয়েড, নিউমোনিয়া প্রভাতি মারাত্বক রোগের অমোঘ ওষুধ এনটেরো- 
মাইসোটন ছাড়া সালফা ভ্রাগ, ভিটামিন, হরমোন প্রভৃতি তৈরি হচ্ছে। (কোন্‌ এক ডান্তার 
সাহেবের কাছে যেন শুনেছিলাম যে, হরমোন সেবনে রাজা যযাতর মতো যৌবন ফিরে পাওয়া 
যায়- ছেলের যৌবন 'লোন' না নিয়েও)। 

বিশাল ফ্যাক্টুরিটি সম্পূর্ণভাবে এয়ারকশ্ডিশশ্ড অর্থাৎ শীতাতপনিয়ন্তিত, ডি-হিউামিভি- 


* এই গ্রল্থ যন্্রস্থ থাকাকালে ননীবালা দেবী ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে চিরশাল্তি লাভ করেছেন। 
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ফাইভ মানে আর্দুতামুস্ত, এবং স্টেরাইল অর্থাৎ অবাচ্কিত জীবাশূর সংস্পশনমূস্ত। এই পরিবেশে 
যতজন বিজ্ঞানী একনিম্ঠভাবে পরণক্ষা-নিরাক্ষা করে উীল্লাখত কঠিন কঠিন ওষুধ তোর করেন তাঁদের 
সকলের পারচয় দিতে গেলে এক মহাভারত হয়ে দাঁড়াবে । এরা কেউ উপাধ্যায়, কেউ মহ্থো- 
পাধ্যায় আবার কেউ মহামহোপাধ্যায়। 

সুন্দর করে সাজানো-গোছানো বিক্ুয় বিভাগের যে কৃতী তরুণ আঁধকর্তাটি সারা ভারতের 
প্রধান প্রধান রাজ্যে অবাস্থত ১৩টি শাখার মাধ্যমে দে'জ-এর ৬ কোটি টাকার ওষুধ বর্ভমানে 
ধবাক্র করাচ্ছেন তাঁর নামও উল্লেখ করা খুবই উচিত ছিল, কিন্তু কমীঁদের কারও নামই যখন 
করলাম না, তখন এ যান্রা তাঁরটাও উহ্য থাক। 

এই সব বনেদী পাশ্চান্ত্য মতের ওষুধের সঙ্গে এখানে আমাদের একান্ত স্বদেশ একাট 
ভেষজও তোর হচ্ছে । সেটা হলো কাঁবরাজী গাছগাছড়া থেকে প্রস্তুত 'কেও কাঁপন' কেশতৈল। 
আশা ছিল ভূপেনবাবু বলবেন যে, এই তেল মাখলে টাকেও চুল গঞজাবে গজগজ করে বধাকালের 
তৃণলতার মতো । কিন্তু উন ভা বললেন না। টাকে চুল গজানোর মতো কোনো তেল বোঁরয়েছে 
বলে ভূপেনবাব্‌ পণয়তাল্লশ বছরের অভিজ্ঞতায় জানেন না, তবে যাঁদের চুল কমে টাক পড়ার 
উপব্রম হয় এই তেলে তাঁদের বেশ উপকার হয়। 

ভূপেনবাব আর একটা কথা বললেন, যা আগেও যেন কার কাছে শুনোছ। মানুষেব চুল 
একেবারে কালো হয় না। ঘন কালো কেশ-টেশ বাজে কথা। সেই কৃষ্ণকুন্তলে উজ্জ্বল আলো 
ফেললেই দেখা যাবে যে সেটা ডাপ-ব্রাউন কিংবা স্টীল-গ্রে। পাঠিকারা যাঁদ এ 'বষয়ে কোনো 
প্রতিবাদ করতে চান তো সরাসার ভূপেন দে মশায়কে পত্রাথাত করুন; ঠিকানা দেওয়া আছে। 

মাস দেড়েক আগে “অরগ্যানাইজেশন অব ফার্মাসউটিক্যাল প্রোঁডিউসার্স অব হীণ্ডিয়ার 
(সংক্ষেপে ও. পি. পি. আই) এক প্রেস কনফারেন্স উপলক্ষে দে'জ মোঁডক্যাল এবং ইস্ট ইণ্ডয়া 
ফার্মাসউটিক্যাল-এর দুটি কারখানাই দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। উৎপাদনসৃচিতে দুটি 
প্রীতম্ঠানের অনেক পার্থক্য থাকলেও আধুনিকতায় দুইটিই চমৎকার । আর দুটিই নিভেক্জাল 
বাঙালণ প্রতিষ্ঞান। এ*দের দেখবার পর শি্প ও বাণিজ্যে বাঙালীর ক্ষমতা বিষয়ে মনের মধ্যে 
নতুন করে প্রেরণা পেলাম। 

প্রবন্ধ শেষ করার আগে আমি দে'জ প্রাতিষ্ঠানব্রয়ের শ্রামক ও কার্মবজ্দকে অভিনন্দন 
জানাচ্ছি। বাঁলম্ঠ নেতৃত্ব ছাড়া কোনো প্রচেষ্টাই সফল হতে পারে না সন্দেহ নেই, কিন্তু উপয্্ত 
অনুচরের অভাবে শ্রেষ্ঠ নেতৃত্বও ব্যর্থ হয়ে যায়। দে'জ মোঁডক্যাল গ্রুপ উভয়তই ভাগাবান। 


এদের নেতাটি কিন্তু অসাধারণ। 'সিনেমা-বাতিকগ্রস্ত, লেখাপড়ায় অমনোযোগী এক 
পলাতক ছেলে- গ্‌রুজনরা যাকে হয়তো বখা বাউন্ডুলে বলে খরচের খাতাতেই লিখে রেখে- 
ছিলেন তার কৈশোরে-সে ছেলেটিই 'কিনা সারা জীবনের শ্রম ও অধ্যবসায় দিয়ে আজ একযাটু 
বছর বয়সে নিজেকে এবং বাঙালখর অতিপ্রয়োজনশয় এক শিজ্পকে ধাপে ধাপে বিরাটত্বের দিকে 
এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। 


১৮ জানয়ারি, ১৯৬৯ 
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আটীন্ত্শ 


ফুটবলের পেলে, ইউসোবিও, চুনি গোস্বামী আর প্রদীপ ব্যানাঁজদের মতো আমাদের 
শিজ্পবাণিজ্যর ভাস্বর জ্যোতিজ্কদের কৃতিত্বের কথায় আজ অবাধ প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ ভারয়ে 
ফেলেছি। পাঠকের মনে হয়তো এই ধারণা জল্মিয়ে দিয়েছি যে, শিজ্পবাণিজ্যের রাশদ আর 
আহমেদরা যেন একা লড়েই গোল স্কোর করেছেন রাউন্ডের পর রাউণ্ড, ফাইন্যাল পর্যন্তি। 
যাঁরা ব্যাক হাফব্যাক ইন আউট থেকে বল যাঁগিয়েছেন অনেক সময়েই তাঁদের কথা ঝাপসা হয়ে 
গেছে দু একটি আদত্যের চোখ-ধাঁধানো আলোর ঝলকে । ভুলে গিয়েছি যে, ফুটবলে যেমন 
কাঁম্বনেশন ব্যতীত, টীঁম-স্পারট ছাড়া কোনো স্কোরার গোল দিতে পারেন না, তেমনি শিল্প- 
বাঁণজ্যেও সহকারী ও কর্মচারখদের যথার্থ সহায়তা ছাড়া কেউ শিল্পপাত কিংবা শ্রেম্ঠী হতে 
পারেন না। নিজের দোষ আমি স্বীকার করাছ, কিন্তু আমার একটি অনযোগও আছে। 
অনেক ক্ষেত্রেই টীমের ক্যাপ্টেন এবং দু? একজন তারকার নাম ছাড়া বাকী খেলোয়াড়দের 
[বিষয়ে কোনো উল্লেখই করা হয়ান আমার কাছে। 








ইস্ট ইশ্ডিয়া ফারম্মাসিউাটকাল ওয়ার্কস ামিটেডের ইতিহাস শূনতে শুনতে 'টীম-স্পারিট' 
কথাটাই বারবার মনে হাচ্ছল। মনে পড়ছিল স্কটল্যাণ্ডের 'সেলটিক' ফুটবল টাঁমের কথা-- যাঁরা 
পেলে, ইউসোবও বা সার স্ট্যানীল মাঁথিউজ ছাড়াও 'নছক দলগত একের জোরে কিছু দিন 
আগে 'ইয়োরোপাীয়ান কাপ" জিতলেন --পোর্তৃগাল, হাঙ্গোরর চেয়েও বেশী পয়েন্ট পেয়ে। 

ইস্ ইপ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালের ম্যানোজং ডিরেক্রয্‌গল. শ্রীঅশোক সেন এবং শ্রীহীরেন 
দত্তগ্‌প্ত মহাশয়রাও তাঁদের প্রতিষ্ঠানের কমাদের মধ্যে এই টাম-স্পিরিটের উল্লেখই করলেন 


একাধিকবার । 
রসায়নে এম এস-স. শ্রীঅশোক সেন ডালহাউীস পাড়ার ৮ নম্বর হেয়ার স্ট্রীটে মান্র 
৫&।৬ জন কর্মী নিয়ে ১৯৩৬ সালে ছোট্ট একটা ওষূধের কারখানা খুলে সামান্য কিছু 


ইস্ট ইপ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়াস 'লামিটেড 
৬ লিটল রাসেল স্ট্রগট 
কিকাতা--১৬ 


ইনজেকশনের আমপুল, ম্যালেরিয়ার প্রাতষেধক শকলোম্যাল'এর মতো গোটা দুচ্চার বাঁড় এবং 
একটা পাউডার তৈরি শুরু করেছিলেন। সোঁদন তিনি স্বস্নেও ভাবেননি যে, সেই ছোটু ইস্ট 
ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল আজ বেহালার সাত বিঘা জামির ওপরে কারখানা আর সরষুনার ষাট 
বিঘার ওপরে ছড়ানো ছাঁবর মতো সাজানো ফ্যাক্কীর গড়ে তুলে বছরে প্রায় সাড়ে তিন কোটি 
টাকার ওষুধ বাক করতে পারবেন। কেবল তাই নয়, দুর্গাপুরে যাট বিঘা জাম নিয়ে ইস্ট 
ই্ডিয়া. সিনথোটক এবং ফাইন কোমক্যাল তোঁরর জন্যে প্রকাণ্ড একটি ফ্যাক্কার পত্তনেন্ন 
ব্যবস্থাও করেছেন। মৌলিক উপাদানের অনেক কিছুই দুর্গাপূর কেমিক্যাল থেকে পাওয়ার 
আশাতেই তাঁরা এই স্থান নির্বাচন করেছেন। 

গোড়ার &।৬ জন কর্মীর জায়গায় এখন কার্মসংখ্যা দাঁড়য়েছে প্রায় ১৫০০, এবং বলা 
বাহুল্য যে, তার মধ্যে শতকরা ৮০ জন বাঙালী । বেতন, বোনাস প্রভৃতি খাতে সেই দেড় হাজার 
কর্মী বছরে ৬৩ই লক্ষ টাকা উপার্জন করছেন। সরকার তহবিলে পেশছচ্ছে- ইনক্যাম-টযাক্ 
বাবদ ১৪।১৫ লক্ষ টাকা, সেল-ট্যা্স বাবদ ১১।১২ লক্ষ টাকা এবং একসাইজ ডিউটি বাবদ 
২৫।২৬ লক্ষ টাকা। এত সব দিয়ে-থুয়েও ২৪ লক্ষ টাকা পেড-আপ ক্যাপিট্যালের কম্পানির 
রিজার্ভ ফান্ড আজ এসে দাঁড়য়েছে ৩৫ লক্ষ টাকারও ওপরে এবং তারপরেও অংশদাররা 
ডিভিডেন্ড পাচ্ছেন ১৪1১৫ পারসেন্ট। 

ইস্ট ইন্ডিয়ার ওষুধ বিক্রির ক্লামক উন্নতির সামান্য একটু পারিসংখ্যান এবং তুলনামূলক 


কয়েকটি তথ্য 'লধপবদ্ধ করে হসেবানকেশ একবারেই শেষ করে নেওয়া যাক। 
কি 

১৯১৪০ রর রঃ ..০-৪২ লক্ষ 

১৯১৫০ রি রঃ ২৮:৩৪ » 

১৯৬০ রঃ রর ১ ১২০৫৭ ১ 

১৯১৬৭ রর র্‌ .. ২৯৪-৩৬ 

১৯৬৮ 2 ৪ ৮.৮৩৫০-০০ ৯» 

(আন.মানিক) 


আটাশ বছরে ৪২ হাজার টাকা থেকে ৩ই কোটি টাকার 'বাক্র-ক্রকেট ফুটবলের পারভাষায় 
বলতে হয় টল স্কোর, । বাঙালশর মালিকানায় বাঙালী পরিচালিত উল্লেখযোগ্য ফার্মাসিউটিক্যাল 
প্রাতষ্ঠানগীলর মধ্যে দে'জ মোঁডক্যালের পরেই এখন বোধ হয় ইস্ট ইন্ডিয়ার "বাক; কারণ, 
শ্রামক আস্থরতায় বেঙ্গল ইমিউনাটি আজ প্রায় বন্ধ। সেই প্রতিষ্ঠানের বিক্রি ইতিপূর্বে 
পৌনে তিন কোটি আন্দাজ 'ছিল; চাল থাকলে তাঁদের অগ্কও সম্ভবত তিন কোটি টাকার অনেক 
বেশীই হতো। 


ভারতাঁয় মালিকানায় প্রাচনতম ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাতজ্ঠান হলো ১৮৯৩ সালে আচার্ধ 
রায়ের প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রাচীনত্বে 'দ্বিতয় হলো বরোদার আআলোম্বক কেমিক্যাল। 
৩৪৫ 

88 


আ্যালেদ্বিকের বিক্লি বছরে প্রায় দশ কোটি টাকার । প্ল্যান্সো ল্যাবোরেটারজ, ্কুইব-সারাভাই, 
ফাইজার, স্যান্ডোজ, ব্রিটিশ ড্রাগ হাউস, রোশ প্রভৃতি প্রাতষ্ঠান এই শ্রেণীতে পড়ে না। তাঁদের 
বিক্িও মস্ত। এক প্ল্যান্সো ওষুধ ও বেবি-ফুড ইত্যাঁদর 'বারু বছরে ২০।২১ কোটি। 

বাংলাদেশে অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্ট্যাডমেড, ইন্ডিয়ান হেলথ, জি 
[ড ফার্মাসিউঁটিক্যাল (বোরোলিন-এর আবিজ্কর্তা), ক্যালকাটা কেমিক্যাল প্রভাতি বাঙালণ 
প্রতিষ্ঠান, আযালবার্ট ডেভিড, মার্টিন হ্যারিস, স্মিথ স্ট্যানিস্ট্রখটের মতো অবাঙালণ প্রাতষ্ঠান, 
এবং স্বর্গত ডান্তার হেমেন ঘোষ প্রাতিষ্ঠিত স্ট্যান্ডার্ড ফার্মাসউটিক্যাল। 


শ্রদ্ধেয় ডান্তার ঘোষের নামের উল্লেখ করে আপনাদের একট; প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে যেতে ইচ্ছে 
করছে। ভারতীয় ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে 'হেমেন ঘোষ নামাঁট আচার্য প্রফলল্লচন্দ্রের নামের 
সঙ্গে উচ্চারিত হওয়ার দাবী রাখে । আচার্যদেব প্রধানত বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি রসায়নের 
ক্ষেত্নে অনেক কিছুর সূত্রপাত করে শিয়েছিলেন। কিন্তু ওষ,ধের প্রস্তুত-প্রণালনকে যথা 
আধূনিকত্ব দেওয়ার কৃতিত্ব ডান্তার হেমেন ঘোষের । ওষধধ জগতে একজন যেন শ্রীরামকৃফ আন 
অন্যজন স্বামণশ বিবেকানন্দ । ভারতবর্ষে সিরাম, ভ্যাকসিন ইত্যাঁদ প্রথম তৈরি করার ব্যাপারেই 
শুধু নয়, ইজ্জত দেওয়াতেও অগ্রণী ছিলেন ডান্তার ঘোষ এবং বেঙ্গল ইমমউীনাটর প্রাতচ্ঠাতা 
স্বর্গীয় ক্যাপ্টেন নরেন দত্ত। 


১৯৩৬ থেকে ১৯৪০-এ যে ক'জন ইস্ট ইস্ডিয়া ফার্মাসিউাটক্যাল 'ামটেডে অশোক 
সেন মহাশয়ের সঙ্গে একে একে যোগ 'দিয়োছলেন তাঁরা হচ্ছেন শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীনির্মাল্য 
সেন, স্বয় জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত, স্ব্গয় নির্মলচন্দ্র গুহ, শ্রীনির্মলাপদ চট্টোপাধ্যায় এবং 
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তগৃপ্ত। 

দলটা যে একটু বৈদাপ্রধান সেটা লক্ষণীয়। বারেন্দ্র ও বৈদ্যরা শুনোছ বেজায় 
স্বজাতিবংসল হন। কালি তৈরির সূলেখা ওয়াকসে গিয়ে মনে হয়েছিল বরেন্দ্রভৃমিতে প্রবেশ 
করোছি। আর ইস্ট ইন্ডিয়ায় মনে হলো, যেন ঢাকা জেলার অতশত বৈদ্য-স্ট্রংহোল্ড বিক্রমপুরে 
ঢুকলাম। ইউনিয়ন পাবলিক সা্ভস কাঁমশনের প্রান্তন সভ্য এবং পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন 
মহাশয়ের জামাতা ডক্টর আশুতোষ সেন এবং স্বনামধন্য চক্ষুচিকিৎংসক ডাঃ নীহারকুমার মুন্সী 
মহাশয়দের মতো বৈদ্যকুলভূষণেরা এখন প্রাতজ্ঞানের বোর্ড অব 'িরেন্টরস্‌ অলগ্কৃত করে 
রয়েছেন। আম আবার নিজে বৈদ্য না হয়েও সারাজীবন এক বৈঙগাকন্যার সঙ্গে ঘর করে এবং 
নিজ কন্যাকে বৈদ্যসমাজে পান্স্থ করে ওই সম্প্রদায়াটকে রীতিমতো ভয় ও সম্ভ্রম করে চাল। 

শ্যালককৃুলের বিষয়ে রহস্যালাপ করতে গিষে আমি কিপিং অনৃতভাষণ করে ফেললাম 
বোধহয়। ইস্ট ইন্ডিয়ার ডিবেক্র বোর্ডে বৈদ্য ছাড়া ব্রাহ্ষণ কায়স্থও অনেকে আছেন এবং 
অতাঁতেও ছিলেন। এমন ক কম্পানির প্রথম যুগের পরিচালকবৃন্দের মধ্যে অতীতের চিফ 
প্রোসডোন্স ম্যাজিস্ট্রেট স্বর্গত যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস মহাশয়ের মতো প্রাতঃস্মরণীয় খঃশচ্টানও 
ছিলেন। বিশ্বাস মহাশয় যে খাীম্টান হয়েও রামক্ মিশনে প্রভূত দান করে গিয়োছজী সে 
করা এখনকার অনেকেই জানেন না। 
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আদ গিরেন্র বোর্ডে উল্লেখধোগ্য আরও যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন লম্খপ্রণতষ্ঠ 
কল্ট্রান্ার স্বগণযকস জশতেল্দ্ুনাথ দভ্তগুস্ত, উকশীল স্বগ্গয় রাসাবহারী গোস্বামী, ডাং কামাখ্যাচরণ 
মুখোপাধ্যায় এবং ভাঃ ধশরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । কামাখ্যাবাবং ও ধীরেনবাব এখনও বোর্ডে 
আছেন । 

বর্তমান 'ডরেক্টরবৃন্দের নাম আরেকবার গাছয়ে বাল : ডাঃ কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়, 
ডাঃ ধশরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাং নীহারকুমার মৃল্পসী, শ্রীআশৃতোধ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবিনয়কৃ 
মন, শ্রীমণীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, ডঃ আশুতোষ সেন, ডঃ শিবনারায়ণ দেন এবং দুই ম্যানোঁজং 
ডিরেষ্র শ্রীঅশোককুমার সেন ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দশ্তগুপ্ত। 

আশুতোষ গঞ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, কিন্তু তাঁর লাভের মোটা অংশ বায় 
জনাশিক্ষার জন্য বহুমুখী দানে। রি 

কলকাতা 'বশবাবদ্যালয় থেকে এম. এস-স. পাস করে অশোক সেন সায়াল্স কলেজেই 'রিসাচ 
শুরু করোছলেন। এমন সময়ে খবর পেলেন যে, ক্যাপ্টেন নরেন দণ্ড তাঁর বে্গল ইমিডীনাটির 
জন্যে উচ্চাশাক্ষত বিজ্ঞানের ছাত্র খজছেন। তাঁর ডাক শুনে অশোককুমার ও 'নির্মলানল্দ 'রসাচ 
ছেড়ে বেষ্াল ইমিউীনাটতে যোগ 'দলেন। নির্মল গুহ আগে থেকেই সেখানে ছিলেন । 


কমরসংগঠনের মতো শস্ত কাজটা দেখা যাচ্ছে কুমিল্লার লোকদের বৈশিষ্ট্য । আর নরেন 
দত্ত' নামধেয়রা দোখি ঠেলে গেলে সবার সামনে এঁগয়ে আসেন । স্বামধ বিবেকানন্দের কথা 
নতুন করে কিছু বলার নেই। উপরন্তু কুমিল্লার দুই নরেন দত্তও বাংলা দেশকে অনেক 'দয়ে 
গেলেন। একজনের অবদান বাঙালশর ব্যাঙ্কিং-এ, আর অন্যজনের হলো বাঙালণর ফারম্ণাসিউ- 
1টিকাাল শিল্পে। ক্যাস্টেন দত্তের কম্ীবৃন্দের মধ্যে ইস্ট ইশ্ডিয়ার অশোক সেন-রা ছাড়াও যে 
সমস্ত শিল্পোদ্যো্তার নাম উল্লেখযোগ্য, তাঁরা হলেন ইউনিয়ন ড্রাগ কম্পানির প্রাতষ্ঠাতা স্বগণয় 
বিনোদ সেন এবং ইশ্ডিয়ান হেলথ: ল্যাবোরেটারিজের স্থাপয়িতা শ্রীবিমল দাশ এবং জ্বগর্ণয 
ডান্তার অমূল্য সেন। ভাঃ হেমেন ঘোষও প্রথমে বেগ্গল কোমক্যালে চাকরি করার পর বেজ্গল 
ইমউীনাটতেও কছুদন 'ছিলেন। তারপরে তানি স্বাধীনভাবে স্ট্যা্ডার্ডের স্থাপনা করেন। 
এইরকম আরও কে কে ছিলেন তার খবর আম পাহীন। 


বেঙ্গল ইমিউনাটির চাকাক্স ছেড়ে স্বাধীন একাট প্রতিষ্ঠান স্থাপনার পাঁরিকজ্পনা ইস্ট 
ইশ্ডিয়ার দলের মধ্যে অশোক সেনের মাথাতেই আগে খেলোছল। তাতে ইন্ধন খুশিয়োছলেন 
নির্মল্য সেন ও প্রভাত গুপ্ত নামে দুই ভদ্রলোক । সহকর্মী নির্মল গুহ এবং নিম্লাপদ 
চ্যাটার্জকেও অশোকবাবু দে টানলেন । ইস্ট হইীণ্ডিয়া ফার্মাসউটিক্যাল ওয়াকর্স লিমিটেডের 
জল্ম হলো। তার পরের পারচ্ছেদের শুরুটা আঙগেই বলোছি। 

হশরেন দত্তগুপ্ত অশোকবাবৃর চেয়ে অনেক ছোট। অশোকবাবূর এখন চৌধষাট্ট আর 
হশরেনবাবু সবে পণ্ঠা্ো পেরিয়েছেন । হাীরেন্দ্রনাথ ১৯৩১ সালে ১৮ বছর বয়সে যুগান্তর পার্টির 
িপ্লবী কম হিসেবে পুলিসের হাতে ধরা পড়ে বছর চারেকের দণ্ড নিয়ে জেলে ঢুকলেন । 


৩৪৭ 


সাজা খাটবার পর জেল থেকে বেরোবার মুখে আবার তিনি কারাগারে প্রত্যাবর্তন করলেন 
ডেটেনউ হয়ে। ছাড়া পেলেন ১৯৩৮ সালে, অর্থাৎ মোট সাত বছর একটানা বন্দী থেকে। সেই 
সময়ে স্বগীয় জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত-ও তাঁর সঙ্গে বছর সাতেক জেলে ছিলেন রাজবন্দী হয়ে। 
বন্দশ হবার সময়ে হীরেনবাবু বিজ্ঞানের ছান্ন ছিলেন, কিন্তু ডেটেনিউ অবস্থায় জেল থেকে 
সায়াল্স পড়া বা পরাক্ষা দেবার সুযোগ ছিল না বলে ভেতরে বসে বি-এ পরাক্ষাটা পাস করে 
ফেললেন--ক্যালকাটা ফ্যানের অন্যতম ডিরেক্টর শান্তি গাঙ্গুলির মতো। 

মাণ্ত পেয়ে হীরেনবাবু কিছু দিন বৈজ্ঞানিক ষল্পাতির ব্যবসা করলেন। এটা হলো 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার কথা। লড়াই জমে উঠতেই সেসব বিদেশী যন্পাতির আমদানি 
বন্ধ হয়ে গেল। দেশে তখন সে জাতীয় সরঞ্জাম খুব কমই তোর হতো। অতএব হনরেনবাবুর 
একক বাণিজ্য প্রয়সের ইতি হয়ে গেল। 


তারপর বিপ্লবী বন্ধু জ্যোতিম়বাবুর মাধ্যমে হরেন দত্তগ্প্ত চল্লিশ সালে ইস্ট 
ইশ্ডিয়াতে যোগ 'দিলেন। প্রভাত গুপ্ত মশায় ইতিমধ্যে ঢাকা শহরে নিজের আর একটি ব্যবসা 
দেখাশোনার চাপে ইস্ট ইশ্ডিয়া ছেড়ে দিলেন। বলতে ভুলে গিয়োছলাম যে, প্রভাতবাবৃও 
পালাটক্যাল সাফারার ছিলেন। 


ভারতবর্ষের ম্তি সংগ্রামে যাঁরা সন্রিয় অংশ নিয়োছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিন শ্রেণীর যোদ্ধা 
'ছিলেন। 

প্রথম শ্রেণীর সকলেই অল্পাঁবস্তর সন্ত্রাসবাদী ছিলেন। তাঁদের কাছে সপাহী বিদ্রোহের 
ইতিহাস পুরনো হয়ান এবং সেই মনের আগুনে ইন্ধন যাঁগয়োছল ইট্ালয়ান বিপ্লবী 
মাাসনি ও গ্যাঁরবলাডর বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে মীন্তসংগ্রামের ইতিহাস। সিপাহী বিদ্রোহের 
পর ভারতবর্ষে আবার সশস্ত্র বি্লবের সূচনা করোছিলেন মহারাষ্ট্রের বীর বাসুদেব বলবন্ত 
কাড়কে। ১৮৭৮-৭৯ সালে তিনি মহারাষ্ট্রে বিপ্লবের আগুন জবালিয়ে 1দয়োছলেন। কিন্তু 
সে আন্দোলন বেশী দিন চললো না। কাড়কে বন্দী হলেন। তাঁর দ্বীপান্তর হলো সদর 
এডেনের জেলে এবং সেখানেই তিন প্রাণত্যাগ করোছিলেন। তারপরে এলেন মহারান্ট্রের পুণা 
শহরের তিন ভাই.-দামোদর, বালকৃষ ও বাসুদেব চাপেকার এবং তাঁদের সহাঁবপ্লবী 'বিনায়ক 
রাণাডের মতো অসমসাহসী বীরবৃন্দ। এ*রা চারজনেই ফাঁসর মণ্ডে শহশদ হলেন ১৮৯৮ ও 
১৮৯১৯ সালে। লোকমান্য তিলক 'ছলেন এইসব তরুণ িব্লবীদের সমর্থক। অনেকে বলেন 
যে, বালগঞঙ্গাধর তিলকের মন্লেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বরোদার 'শিক্ষাত্তশ শ্ত্রীঅরাবন্দ ঘোষ । 
বিপ্লবের আঁলাম্পক ফায়ার বয়ে নিয়ে শ্রীঅরাঁবন্দ এলেন বাংলাদেশে । তার পরের ইতিহাসও 
অদ্ভুত, কিন্তু এখানে অবান্তর। এখানে আম মদনলাল 'ধংড়া, বিনায়ক সবরকার আর ব্রক্বান্ধব 
উপাধ্যায় বা সূর্য সেনের কাহনণ বলতে বসিনি; সুভাষচন্দ্রের বীরত্বের কথাও নয়। 

দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলেন আহংস সংগ্রামে বিশ্বাসী গাম্ধীবাদীরা। 


আর তৃতীয় সারিতে ছিলেন নীরব দেশপ্রেমিকরা। তাঁদের ব্রত ছিল গঠনমূলক কাজের 
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মধ্য দিয়ে দেশকে উন্নাতির পথে এগিয়ে দেওয়া । তাঁদের কার্যনূচশতে ছিল শিক্ষার প্রসার, শহর 
ও গ্রামাণলের সামগ্রিক উন্নাতর প্রয়াস এবং স্বদেশখ শিজ্প ও বাঁণজ্য প্রচেষ্টাকে সমৃষ্ধ করা। 


ইস্ট ইস্ডিয়ার প্রাতষ্ঠাতা শ্রীঅশোককুমার সেন মশায় এই পছনের সারির দেশাহতৈষগ । 

হরেন দত্তগুপ্ত আগে ছিলেন উল্লিখিত প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধা । তানও দখর্ঘ সাত বছন্র 
কারাবাসের পর তৃতীয় পথটাই বেছে 'নিলেন। 
: ধীরে ধীরে অক্ভূত একাঁট টম গড়ে উঠলো, যার পুরোধায় রইলেন এণ্রা দু'জন এবং 
স্ব্গয় নির্মলচন্দ্র গুহ, শ্রীনির্মলাপদ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীনির্মাল্য সেন। 

এ"রা নিজেদের সাধূতা এবং অধ্যবসায়ের দ্টান্ত সর্বদা সকলের সামনে রেখে এই 
প্রতিষ্ঠানের প্রাতাট কম্ীকেও টীমে ভার্ত করে নিতে পেরেছেন--স্কটল্যান্ডের সেই 'সেলটিক' 
ফুটবল টীমের মতো । 


আ'ঁম জান না, জোর করে বলতেও পারি না যে, ধাঁতি-পাঞজাব পরা লোককে কেন এত 
কাছের মনে হয়। সুট পরলেই ?ক সেই লোকটি দূরে সরে যায় £ তা তো নয়। সু.ট পরা মানুষের 
মধ্যেও তো অসংখ্যজন আছেন যাঁরা সহজ, যাঁদের কাছে পেশছতে ভয় করে না। ফিল্তু তাঁরাই 
যখন সুটের বদলে ধাঁত-পাঞ্জাঁব পরে আমাদের সামনে আবির্ভূত হন তখন যেন তাঁদের আরও 
বেশ আপনজন বলে মনে হয়। সুট-বুটের এত চল হবার পরেও এটা আমার কেন হয় ? 

ধাঁত-পাঞ্জাব পরা অশোক সেন আর হারেন দত্তগুপ্তকে আমার খুব ভালো লাগলো 
তাঁদের নম্র ও সরল ব্যবহারের জন্য নিশ্চয়ই, কিন্তু বোধ হয়, সাদাসধে পাঁরচ্ছদের জন্য আমার 
দ5ু'জনকেই খুব কাছের লোক বলে মনে হলো । এই পোশাক তাঁদের 'মাঁটং-কা-কাপড়া নয়। তাঁরা 
তাই পরেই কাজ করেন ও সবন্তু যাতায়াত করেন। 


িল্তু এসব কথা তুলে আমার আসল কথাটাই চাপা পড়ে যাচ্ছে । সোদকে এগোই। 

ইস্ট ই্ডিয়ার ১৯৪০ সালের 'বাক্রর অঙ্ক যে ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না তা আমরা দেখোঁছ 
দিনগত পাপক্ষয়ের মতো কাজ চলার বেশী নয়। তাও হতো না বোধ হয়, যাঁদ না অধুনালুস্ত 
সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঞ্কের ম্যানোজং ডিরেক্টর শ্রীদেবীদাস রায় আর্থিক সাহায্য করে ইস্ট 
ইশ্ডিয়াকে বাঁচিয়ে রাখতেন । 

অত কম্টের মধ্যেও এদিকে ধিন্তু নির্মল গৃহ, নির্মলাপদ চ্যাটাজ প্রমুখ গবেষকরা 
হাতেকলমে পরাক্ষণ-নিরীক্ষা চাঁলয়ে যাচ্ছলেন নতুন কিছু পাওয়ার আশায় । 

প্রফেসার ডোমাগ্‌ নামে এক জার্মান রাসায়নিকের গবেষণার ফলে ১৯৩৬ সালে 'লালফা 
ড্রাগ” বলতে এখন যা বোঝায়, সেই গ্রুপের ওষুধ রোগ নিরাময়ের কাজে প্রথম ব্যবহৃত হয় । তখন 
ওষুধটি ছিল খানিকটা উপপণ্যের মতো; “ডাইস্টাফ' অথ্নৎ রঙের উপপ্পণ্য বা বাইপ্রোডাক্ট । এই 
জাতের একটি বিষহর ওষুধের কথা আমার মনে আছে। তাব্র নাম ছিল 'প্রোস্টোসিল রূবরাম, 
কাটাকুটি থেকে সেপাঁটিক হয়ে গেলে এই লাল রঙের ওষুধাঁট ছিল অমোঘ প্রাতিষেধক। গনোরিয়া 
সাঁফালসের মতো বিশ্রী রোগেরও এটা একটা মোক্ষম দাওয়াই ছিল । ডোমাগের গবেষণাকে ধভাস্ত 
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করে অন্যান্য জাম্দন এবং ফরাসী রসায়ন পণ্ডিতরা এর আরও উন্নতি করেন। এর মূল সংজ্ঞা 
ছিল “সালফোনামাইড গ্রুপ' এবং একে “সনথোটিক ড্রাগ' আখ্যা দেওয়া হয়োছিল। 


১৯৪১ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া সিনথেটিক ড্রাগ তৈরি আরম্ভ করেন। পরবতাকালে তাঁরা 
এই গ্রুপেরই প্রশাখা 'সালফাসটামাইড' গ্রুপের একাঁটি ওষ্‌ধ 'লকুলা' তোর করেন। আজ সেই 
ওষুধ ভারতাবিখ্যাত এবং সেটা আজ লক্ষ লক্ষ লোকের চোখ কান ও নাকের অসুখ সারাচ্ছে। 

'আইওডোক্লোরহাইড্রোল্সোকুইনোলিন' শব্দটি উচ্চারণ করতে গিয়ে আপনার দাঁত ভেঙে 
গেলে কি ওষুধ ব্যবহার্য তা আমি হরেন বাবুকে জিজ্ঞেস করে পরে জানাবো । ইস্ট ইশ্ডিয়াতে 
এই শ্রেণীর ওষুধ (ঞএটারও দেশজোড়া নাম) 'এস্টেরোকুইনল' তোর হলো ১৯৪২ সালে। 

আম নিজে এই ওষুধটাকে জানি যৌবনকাল থেকে । অখাদ্য-কুখাদ্য চিরকালই চেখোঁছ। 
তার ফলে হীশ্ডয়ান ন্যাশনাল ভডিজনীজ আমাশা বা আযাঁমাবআঁসসের কবলেও পড়োছ কখনো- 
সখনো। বহ্যাদন আগে উত্তর কলিকাতার 'চাচার হোটেল" না কোথায় যেন ফাঁসির খাওয়ার মতো 
ভুরিভোজন করে পরের দিন কাত হয়ে পড়ছিলাম । তখন ডান্তার আমকে কয়েকাদনে গোটা 
'িশ চল্লশ ওই বাঁড়র ব্যবস্থা করে দেন। সেই যে ওটা খাবার অভ্যেস করলাম, এখনো তাই চলছে। 
লোভ এখনো সামলাতে পাঁর না বলে কোনো নেমন্তন্ন বাড়তে চর্বচৃষ্য খেয়ে বাঁড় ফিরেই 
নিজের প্রেসক্রিপশনে গোটা দুই বাঁড় খেয়ে ফোল 'প্রভেনাটিভ হিসেবে । শত্রুর মুখে রসগোল্লা 
দয়ে এখনো যে মোটের ওপর সুস্থ সবল আছি এটা বোধ হয় তার একটা কারণ। 

আরও কত রকমের ওষুধের গবেষণা এবং প্রস্তুত প্রণালী এদের সরষুনার 'বিরাট কারখানাতে 
দেখলাম। তার পরে আর তাঁদের বেহালার কারখানা দেখতে যাওয়ার শন্তি রইলো না। শুনলাম 
সেখানে জন পনেরো রসায়নশাস্ত ইস্ট ই-্ডিয়ার গবেষণা 'বভাগে কাজ করে চলেছেন। 


ডেভেলপমেন্ট বিভাগও বেহালাতে অবস্থিত। কেমিক্যাল লাইব্রেরিও সেখানেই । এদের 
[লিটল রাসেল স্ট্রীটের হেড আফসে একট সবিন্যস্ত মোঁডক্যাল লাইব্রোরও আছে। কোয়াঁলটি 
কনক্ট্রোল বিভাগাঁট সরষুনার কারখানাতে। আযানালটিক্যাল ও মাইক্লো-বায়োলজিক্যাল বিভাগও 
সেইখানেই । উপরন্তু, এদের সাহায়কে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ, দায়াল্স কলেজ এবং যাদব- 
পুর, উত্তরবঙ্গ ও কল্যাণশ বিশবাবদ্যালয়ে, এমন কি মান্দ্রাজ মোড়ক্যাল কলেজেও রিসার্চ 
স্কলাররা 'বাবধ গবেষণায় িলপ্ত আছেন । 

উৎপাদনের কথাটাই এতক্ষণ বললাম, বিপণনের বিবরণ দেওয়া হয়নি । সংক্ষেপে বলা যায় 
যে, কলকাতার হেড আঁফস বাদ দিয়ে পূব পশ্চিম, উত্তর ও দাঁক্ষণ ভারতে ইস্ট ইপ্ঙয়ার নিজস্ব 
৯৮টি শাখা আছে । সবই বিক্রয় কেন্দ্র। 


সরষুনায় যোঁদন আমরা কয়েকজন সাংবাদক দল বেধে গিয়োছলাম সেদিন আকাশে সাদা 
সাদা মেঘ ভাসছিল, আর ইস্ট ইণ্ডিয়ার বিশাল প্রাঙ্গণের সশমানায় সার সার নারকেল গাছ 
মৃদু হাওয়ায় মাথা দোলাচ্ছিল। ফ্যাক্তীরর সামনের দিকে কেয়ার করা কূলের বাগান--এত রঙান 
আর এত নবম যে ছ:তে মায়া হয়। 


৩৫০) 


প্রাসাদের মতো মস্ত বাঁড়টার ঝকঝকে দরজায় ঢুকেই ইতস্তত অনেককে দাঁড়য়ে থাকতে 
দেখলাম । অশোক সেন ও হশরেন দত্তগৃশ্তের সম্গে তখনো আলাপ হয়নি । যাঁরা আমাদের 
অভ্যর্থনা করলেন তাঁদের মধ্যে কাউকেই কেম্টাবিন্টুর মতো লাগলো না। দেই দলের মধ্য থেকেই 
ম্যানোঁজং ভিরেক্র দুজনকে খুজে নিতে হলো । অন্য প্রাতিত্ঠানে এত অস্হীবধে হয় না; এক- 
নজরেই বুঝে নেওয়া যায় ষে, কে সবার উপরে আর ফে তার পরে । বুঝলাম যে এটা তারকাখাঁচিত 
মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল কিংবা পোর্তুগাল, ব্রোজল টশম নয়-_এ হলো স্কটল্যান্ডের '“সেলণটক', 
যে টীমের খেলার বৌশিন্ট্য হলো সংহাতি। 


১ ফেররুয়ার, ১৯৯৬৯ 
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উনচাল্লশ 


জ্যোভির্বিদরা বলেন যে, গ্রহসংস্থান অনুসারে জাতকের যেমন ভালোমন্দ হয়, তেমাঁন 
দেশ-মহাদেশেরও নাকি শুভাশুভ ঘটে থাকে। তাঁদের কথা যাঁদ 'ঠিক হয় তবে নিশ্চয়ই উনিশ 
শতকের 'দ্বতীয়ার্ধে বাংলা দেশের ওপর এমন সব শুভগ্রহের সান্নবেশ দীর্ঘকাল ধরে প্রভাব 
[িস্তার করেছিল যার ফলে কয়েক দশকের মধ্যে একাধিক মহাপুরুষ, নহ্‌ মনীষী এবং একদল 
সংগঠক জন্মগ্রহণ করে উত্তরকালে জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এনোছলেন। 


বেঙ্গল ইমিউনিটি কম্পানি লিমিটেড-এর ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়েই সেই মনীষীদের 
কয়েকজনের নাম সগোৌরবে উল্লেখ করা চলে । 

বেঙ্গল ই'মিউনাটর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্যার নীলরতন সরকার, স্যার কৈলাসচন্দ্রু বস;, 
এবং ভাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমূখ বাংলা দেশ, তথা ভারতবর্ষের চিাকৎসা জগতের বিরাট পুরুষরা । 
তাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের স্থাপনায় উদ্বুদ্ধ হয়োছলেন ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে। 


মহাযুদ্ধের আগে 'সিরাম, ভ্যাকসিন এবং জৈবভেষজ (বায়োলজিক্যাল প্রোডাক্টস) ইত্যাঁদ 
বিলেত থেকে আমদানি হতো। যুদ্ধের সময়ে এই অত্যাবশ্যক ওষুধগুলির আমদানি বন্ধ হয়ে 
গিয়ে ভারতবর্ষে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। দেশে মহাপশ্ডিত চিকিংসকের অভাব 
নেই, অথচ প্রয়োজনীয় ওষুধ ও প্রতিষেধকের অভাবে অসংখ্য রোগী ভডিপথোরিয়া, টিটেনাস 
এবং ব্যাসিলারি িসোন্ট্র প্রভৃতি মারাত্মক রোগে নিতান্ত অসহায়ভাবে মারা যেতে লাগলো । 
পারা্থতির এই শোচনীয়তাকে নশলরতন কৈলাসচন্দ্ররা বিশেষ গুর্ত্ব দিয়ে ১৯১৯ সালে 
কলকাতার কলেজ স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ের কাছে ছোট একটি ঘরে ল্যাবোরেটরি বাঁসয়ে 
ভারতবর্ষে পাশ্চাত্ত্য প্রণালীতে জৈবভেষজ শিল্পের পাঁথকৃৎ বেঙ্গল ইঁমিউনিটির কাজ আরম্ভ 
করলেন। 

প্রথমে এটিকে তিন লক্ষ টাকা অনুমোদত মূলধনের একটি প্রাইভেট লিমিটেড কম্পানি 
হিসেবে গঠন করা হয়েছিল। তার মধ্যে পেড-আপ ক্যাঁপট্যাল ছিল ৮৩ হাজার টাকা। 


পরবতঁকালে অবশ্য তার রুপাল্তর ঘটে নতুন পাবাঁলক 'লামটেড কম্পানির মূলধন করা হলো 
৫০0 লক্ষ টাকা, যার মধ্যে এখন পেড-আপ ক্যাপিটাল ২৬ লক্ষ টাকার কিছু কম। বর্তমানে 
কম্পানর অর্থনৈতিক কাঠামোর আরও একটি বোৌশম্ট্য হয়ে দাঁড়য়েছে এই যে, প্রাতিষ্ঠানের 
আঁধকাংশ শ্রামক এবং কর্মচারীই এর শেয়ারহোজ্ডার। 

আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, উত্তরকালে প্রতিষ্ঠানের করৃত্বে অনেক রদবদল 
হওয়া সত্তেও স্যার নীলরতন মৃত্যুকাল পর্যন্ত বেঙ্গল ই'মিউঁনাটির বোর্ড অব িরেক্র্সে 
চেয়ারম্যান ছিলেন। 


িছুদন পরে ল্যাবোরেটরিটি স্থানান্তারত হয়ে ২০৫নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের দোতলায় 
স্থাপিত হলো। সরাম তৈরির জন্যে কয়েকটি ঘোড়া কিনে মানকতলার এক খোলার চালের 
আস্তাবলে রাখা হলো এবং ডাঃ চারুব্রত রায় নামে এক বিজ্ঞান কয়েকজন সহকারণর 
সহযোগিতায় 'সরাম প্রস্তুতের কাজ আরম্ভ করলেন। ডাঃ অমূল্য উকশলও চারুব্রতর সহকমণ 
ছিলেন। 

তখনকার +দনে ভারতে রাম তৈরি করা মোটেই সহজসাধ্য 'ছিল না। ঘোড়া আর 
ল্যাবোরেটার হলেই সরাম তোর হয় না; ঘোড়ার সণ্চরমান রক্তের মধ্যে রোগের 'আযাশ্টিবডি' বা 
বিষঘ্যতা আনতে হলে রোগ বিশেষের জীবাণুর যে মারক বিষ বা 'আ্যস্টিজেন'-এর দরকার তার 
এক ফোঁটাও তখন ভারতবর্ধে তৈরি হতো না. তৈরি করতে কেউ জানতোও না। সুতরাং বেঙ্গল 
ইামউনাটির বিজ্ঞানীদের তখন প্রাতপদে পরণক্ষা-নিরাক্ষা ও গবেষণা করে আত সন্তর্পণে কাজ 
করতে হয়েছিল। 

উচ্চমানের 'সরাম তৈরি করেও তাকে জাতে তোলা 'ছিল আরেক দুঃসাধ্য কর্ম । স্বাধগনতার 
একুশ বছর পরে আজও আমরা অনেকে 'বালতশ মাল পেলে দেশ ছ'তৈ চাই না, আর তখন 
তো ছিল বিলিতশরই রাজত্ব। তায় আবার ওষুধ। এ বিষয়ে বিধান রায় মশায় বহুকাল পরে 
এক সভায় বন্তৃতাপ্রসঙ্গে বলোছলেন যে, বেঙ্গল ইমউীনাটর 'সরাম বা ভাকসিন ব্যবহার করা 
তো দরের কথা, সেকালের উন্নাসক ইংরেজ আই এম এস-রা এ*দের আান্টিটিটেনাস্‌ সরাম 
ব্যবহারের ফলাফল 'বিচার করে দেখতেও নারাজ 'ছিলেন। শেষে বিধানবাবুর বম্ধু এক আই- 
এম-এস ভদ্রলোক অনগ্রহ করে সেটার ট্রায়াল দিতে রাজ হলেন। হাই মার্কস পেয়ে সেই 
পরাঁক্ষায় বেঙ্গল ইমিউনাটি পাস করলো এবং সেই থেকেই আজ এমন দাঁড়িয়েছে যে, যে-কোনো 
বিদেশী 'সিরামের তুলনায় এই প্রাতিষ্ঞঠানের উৎপাদনকে আর কেউ নিকৃষ্টতর বলে মনে করেন না। 


কাজ বাড়ার সঙ্গে স্থানের অকুলান হতে 'কছাঁদন পরে ল্যাবোরেটারাট ডাঃ বিধান রায়ের 
ওয়েলিংটন স্ট্রগটের বাঁড়র পশ্চিমে ১৩৫নং 'প্রনসেপ স্ট্রীটে উঠিয়ে আনা হলো। কয়েক বছর 
ব্যবসা বেশ ভালোই চলছিল; কিন্তু ১৯২৩-২৪ সালে দেখা গেল যে অলক্ষ্যে অনেক তৈরী 
মাল ও পাওনা টাকা নম্ট হয়ে 'শগিয়ে কম্পাঁনর সঙ্গন অবস্থা হয়ে দাঁড়য়েছে। ভালো করে 
অনুসন্ধান করে কর্তারা- মানে ডিরেন্্ররা দেখলেন যে, বাজারে প্রচুর দেনা জমে গিয়েছে আর 
কম্পানির এমনই অপযশ হয়েছে যে দশ টাকার 'জনিসও ধারে পাওয়া যায় না। 
৩৬৩ 
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কিংকর্তব্বিমূড় ডিরেক্টর বোর্ড পারচালক সংস্থার পারবর্তন করা স্থির করলেন। তাঁদের 
অনাতম পরামর্শদাতা (পরবতাঁকালে ক্যাপ্টেন দত্তের প্রধান সহকারী) স্বর্গত ডাঃ অমূল্যরতন 
চক্রবতরশ তখন বেঙ্গল ইমিউনিটির সঙ্গে যান্ত ছিলেন। ডাঃ চক্রবতাঁ ক্যাপ্টেন নরেন দন্ডের সতীশর্থ 
ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু 'ছিলেন। পাঁরচালনায় রদবদলের জন্যে যখন কম্পানীর ডিরেক্টররা জঙ্পনা কল্পনা 
সলাপরামর্শ করছেন এমন সময়ে যুদ্ধ ফেরতা ক্যাপ্টেন দত্তের সঞ্গে ডাঃ চক্তবর্তার দেখা হলো 
এবং তাঁরই মাধ্যমে নরেন্দ্রনাথের ওপর বেঙ্গল ইমিউনিটির সব দায়িত্ব আর্পত হলো। কম্পানির 
তহবিলে তখন নগদ ৪২ টাকা জমা এবং বাজারে ৩৪,০০০ টাকা দেনা । এই ভীষণ বোঝা মাথায় 
নিয়ে ১৯২৫ সালে ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত বেঙ্গল ইমিউনিটির কর্ণধার হলেন। 


মাথায় বোঝা বওয়া কাজি নরেন্দ্রনাথের পক্ষে নতুন কিছু ছিল না। “চমকপ্রদ' 'লোমহর্ষক' 
প্রভৃতি কতকগ্ঁল বিশেষণ আছে যা আম সাধারণত এাঁড়য়ে চলি। 'কল্তু ডাঃ অমৃল্যরতন 
চক্রবতাঁ গিলখিত ক্যাপ্টেন দত্তের 'জীবনকথা, বইটি পড়ে প্রথমোন্ত বিশেষণাট একাধিকবার আমার 
মনে এসোছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তরুণ বয়সের কৃচ্ছুসাধনার ইতিহাসের পর 
এমন একটি উদাহরণ আর পেয়েছি বলে মনে পড়ছে না। যে সাধনা করে ঈশ্বরচন্দ্র সরস্বতীর 
বরপূত্র হয়েছিলেন এবং জাতি ও সমাজের হিতৈষণায় বাংলার শিরোমণি হয়েছিলেন, এ যেন 
ঠিক তারই প্রাতিচ্ছবি। তফাত শুধু ইম্টদেবতার ; নরেন্দ্রনাথের পক্ষে তান ছিলেন বাঁণজ্যলক্ষনী। 

১৮৮৪ সালে কুমিল্লা শহরের অদূরে শ্রীকাইল নামে ছোট্র একটি গ্রামে আতি সাধারণ 
গৃহস্থ পরিবারে নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তা কৃষ্ণকুমার টট্টগ্রামে স্কুল মাস্টার করতেন। 
নরেন্দ্রনাথের ছ' বছর বয়সে মাতাঁবয়োগ হয়। কৃষ্ককুমার তাঁর জ্যেষ্ঠপূত্র কামিনীকুমার এবং 
দ্বিতীয় সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে চট্টগ্রাম ফিরে যান। তৃতীয় নরেন্দ্রনাথ ও কনিম্ঠ দেবেন্দ্রনাথকে 
তিনি দেশের বাড়তে তাঁর বড় ভাই এবং ভগ্নীর তত্বাবধানে রেখে যান। নরেন্দ্রনাথ নিম্ন 
প্রাথামক স্কুলে পড়তেন এবং পড়াশোনায় ভালোই ছিলেন; কিন্তু কঠোর দারিদ্যের জন্য খাতা 
পেনাঁসল কেনার সঙ্গাতও তাঁর ছিল না। দু-তিন বছর যেতেই নরেন দেখলেন যে এভাবে 
চললে তাঁর লেখাপড়ায় কোনো উন্নীতিই হবে না। ইতিমধ্যে তার বৃদ্ধ জ্যাঠামশায়ও দেহত্যাগ 
করেছেন। স্বাবলম্বী হয়ে কি করে নিজের বইখাতা কেনা আর স্কুলের মাইনেটুকু যাঁগয়ে 
যাওয়া যায় সেই ভাবতে ভাবতে তিনি একাঁদন এক বাধ; কৃষকের খেতে আগাছা 'নিড়ানোর 
কাজ নিলেন। এক কাঠা জম নিড়ানোর পাবিশ্রমিক চার পাঁচ পয়সা । তখন বালক নরেনের বয়স 
ন' বছর। তারপরে তিনি এক মুঁদর দোকানে চাল ডাল বিক্রির কাজে সাহায্য করার চাকার 
নিলেন। মুঁদ মাসে মাসে তাঁকে কিছু 'দিতেন। এই কাজ করতে করতেই তানি নিম্ন প্রাথামক 
পরাক্ষা পাস করে মাসিক দু" টাকার জলপাঁন গেলেন। ছাববৃত্ত পরাঁক্ষাতে 'তনি "কিন্তু 
জলপানি পেলেন না। কায়ক পাঁরশ্রমে হীতপূর্বে সামান্য সামান্য যা রোজগার করোছিলেন 
তা থেকে সঞ্চয় করার অভ্যাস তাঁর সেই ছেলেবেলা থেকেই ছিল। সেই সাঁঞ্চিত ষৎসামান্য 
পুজি নিয়ে নরেন্দ্রনাথ একাই কুমিল্লা শহরের হাইস্কুলে পড়তে গেলেন। সেই ক'টা টাকা 
নিয়ে সেখানে বেশশ দিন পড়াশোনা চালাবার ক্ষমতা নরেনের থাকতো না যাঁদ-না স্থানীয় 
এক ভদ্রলোকের বাসায় গৃহশিক্ষক হয়ে খাওয়া-থাকার ব্যবস্থাটা হতো। কিন্তু কেবল তাতেই 
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চলে না, জামা জুতো লাগে আর পড়তে গেলেই বইখাতারও দরকার হয়। সেই অভাব মেটাবার 
জন্যে তিনি শাকসবাঁজর ফেরণওয়ালার ব্যবসা আরম্ভ করলেন। 


ডান্তার চক্রবতাঁ তাঁর গ্রন্থটিতে লিখেছেন যে, ক্যাপ্টেন দত্ত অ/নত প্রচারাবমুখ ছিলেন। 
নিজের ছেলেবেলার কথা, দারুণ অর্থাভাব মোচনের জন্য এইসব তথাকাঁথত হেয় বাঁস্ত অবলম্বনের 
কাহনী কিছুই বন্ধুবান্ধবদের কাছে প্রকাশ করতেন না। পরিণত বয়সে একবার এক পাঁরাঁম্থাতর 
সম্মুখীন হয়ে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে এই সমস্ত কথা ডাঃ চক্তবতাঁর বাড়তে বসে বলোছিলেন। 
চক্রবতীঁ-দম্পাতি ছাড়া এর শ্রোতা আর কেউ ছিলেন না। তাঁদের দু'জনের কাছ থেকে ক্যাপ্টেন 
দত্ত প্রাতশ্রাতি আদায় করে নিয়েছিলেন যে, তাঁর জাবদ্দশায় যেন এই কাহিনী তীয় ব্যান্তর 
কর্ণ গোচর না হয়। নরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'জীবনকথা' গ্রপ্থাটর কোনো কোনো 
জায়গায় ডাঃ চক্রবতাঁ নরেন্দ্রনাথের জবানিতেই যা লিপিবদ্ধ করেছেন তার কিছু কিছু উদ্ধাতি 
এখানে উপস্থিত করাছি : "নকটস্থ গ্রামে গ্রামে ঘ্যারয়া পেপে কলা বিঙা বেগুন ইত্যাদ 
ক্রয় করিয়া (ঝাঁকায় করিয়া) মাথায় লইয়া সন্ধ্যার পূর্বেই সদর বাজারে আসিয়া দোকানদারদের 
নিকট সামান্য লাভে বিব্য় কারতাম। প্রত্যহ দশ-বারো আনা লাভ থাকিত।...অজ্প দিনের মধ্যে 
(গ্রামে) সকলেরই সঙ্গে ঘাঁনম্ঠতা হইল ও মাস শাঁস খাঁড় সম্পর্ক পাতাইলাম।...এত ক্রেশ 
কাঁরয়া পাঠের খরচ চালাইতেছি বালিয়া সহানুভূতিও বেশ প্রকাশ কারত। স্কুল থেকেই ছুটিয়া 
গ্রামে গিয়া ঘরে ঘরে সংগ্রহ করিয়া ফিরিতাম বলিয়া অনেকেই মাড় গড় নাড়ু ইত্যাঁদ প্রস্তুত 
করিয়া রাখিত।...কছু না পেটে দিলে কথাই বাঁলবে না বালয়া শাসন কারিত। সে বড় মধুর 
[দন গিয়াছে ।...পরবতর্ঁকালে যখনই কুমিল্লা যাইতাম, আমার এই বাল্যের কুটুম্বদের খোঁজখবর 
লইতাম।” 

এরই কিছুকাল পরে নরেন্দ্রনাথের বড় দাদা স্বর্গত কামিনীকুমার দত্ত মহাশয় বি. এল. 
পাস করে কুমিল্লা শহরে আসেন ওকালতি করতে । নরেন্দ্রনাথের মতো চাষী আর ফেরাওয়াঙগান 
কাজ না করলেও কাঁমনীবাবও অনেক ক্রেশ সহ্য করে বি. এল. পাস করেছিলেন। যশস্বশ 
আইনজশীবী কামনীকুমার দত্ত মশায়ের নাম অনেকেই জানেন। দেশবিভাগের পর তিনি পাকি- 
স্তানেই থেকে যান এবং মৃত্যুর কিছু আগে তান পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের আইনমন্ত্রণ 
হয়েছিলেন। পাকিস্তানের সংবধানের খসড়া করার সময়েই তাঁর মৃত্যু হয়। কামিনশকুমারের 
দ্বিতীয় পত্র শ্রীআঁজতকুমার দত্ত কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আডভোকেট এবং পাঁশ্চমবঞ্গা 
সরকারের প্রান্তন আ্যডভোকেট জেনারেল। 


কাঁমনশবাবু কুমিল্লায় বসবাস আরম্ভ করাতে কিছুকালের জন্য চার ভাইয়ের একন বাস 
হলো। এফ এ (আই এ, আই এস-ি'র মতো) পাস করে নরেন দন্ত কলকাতায় এলেন মেডিক্যাল 
কলেজে ডাল্কারী পড়তে । এখ্যনেও অভাবের তাড়না এবং আর এক দফা কৃচ্ছ॥সাধনা। এবারে 
নরেনবাব্‌ খাঁদরপুর ডকে নাইট 'ডিউাঁটতে ডক-কুঁলির কাজ শুরু করলেন । প্রথমটায় ডক-বাবু 
ঘোরতর আপাতত করে বললেন যে, নরেন্দ্রনাথ বাঙালীর ছেলে হয়ে সারারাত ধরে ভারী ভারণ 
মাল ওঠাতে নামাতে পারবেন না। কিন্তু নরেনবাব্‌্র পীড়াপাঁড়তে তিনি শেষ পরয্ত রাজী 
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হলেন। নাইট িউঁটির মজুরী ছিল দফায় এক টাকা বারো আনা। প্রচণ্ড পারশ্রমের কাজ, কিন্তু 
নরেন দত্ত তাতে িছপাও হবার মানুষ ছিলেন না। তাঁকে ডান্তারী পাস করে বড় হতে হবে-_ 
একমাত্র এইটাই ছিল তাঁর পণ। ডকের মজুরীতে তাঁর কলেজের মাইনে, হসটেলের খরচ, দামী 
দামী মোঁডক্যাল বই কেনা সবই মোটামুটি চলে যেত। জামা কাপড় বলতে দ? প্রস্ত থণ্দয়ের 
ধূতী ও সার্ট ছিল, আর ছল কুমিল্লা থেকে কলকাতায় আসার সময়ে কেনা জীবনের প্রথম 
[্লপার জোড়া । তিনি অতিকম্টে স্থান পেয়েছিলেন আমহাস্ট স্ট্রীটের সেন্ট পলস্‌ হসটেলের 
[নিকৃষ্টতম ঘরখানিতে। দিনের বেলায় কলেজে ক্লাস করে হসটেলে ফিরতেন। তারপর সন্ধ্যে 
হতে না হতেই ৫&/৬ মাইল পায়ে হেটে 1খাঁদরপুর ডকে পেশছতেন। পাছে সবেধন নীলমাণ 
স্লপারাঁটি ছি'ড়ে যায় সেই ভয়ে তিনি হসটেলের একটু দূরে এসেই সবার অলক্ষ্যে সোঁটকে 
একটা গামছায় জাড়য়ে খাল পায়েই সেই দীর্ঘ পথ আতিন্রম করতেন। ফেরার সময়েও খালি 
পায়েই ফিরতেন। 


পদ হলো হসটেল কর্তৃপক্ষকে নিয়ে । তারা দেখলেন যে নঙুণ বোর্ডারাট রান্রে নিয়ামত- 
ভাবে অনুপস্থিত থাকে এবং সকালে বেশ বেলা পর্য্ত পড়ে পড়ে ঘুমোয়। আর ঘুম থেকে 
উঠেই আবার বই খাতা নিয়ে বোরয়ে পড়ে। নরেন দত্তকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করে জানলেন যে 
তিনি রাত্রে কাজ করেন। কিন্তু কী কাজ করেন সেটা 'তাঁন বললেন না। সদুত্তর না পেয়ে 
হসটেলের দুই কর্তার ঘোর সন্দেহ হলো। তাঁরা একদিন ঠিক সময় বুঝে নরেনবাবুর পেছ 
নিয়ে খাঁদরপুর ডকে হাজির হলেন। অবাক হয়ে তাঁরা ডক-বাবুর কাছে পূর্ণ-বৃত্তান্ত শুনলেন 
এবং পরের দিনই হসটেল সপারিস্টেশ্ডেন্টের ঘরে নরেন দত্তের ডাক পড়লো । অযথা সন্দেহ 
করার জন্য সেন্ট পলসের পপ্রন্সিপ্যাল এবং সুপারিণ্টেশ্ডেন্ট নরেনবাবুর কাছে ক্ষমা চাইলেন। 
গাঁরব ছান্রটর সাধূতা ও অধ্যবসায়ে মুগ্ধ হয়ে প্রিন্সিপ্যাল রেভারেণ্ড ডঃ হল্যান্ড তাঁকে নিজের 
বাসায় আশ্রয় দিতেও চাইলেন, কিন্তু স্বাধীনচেতা নরেন দত্ত সে প্রস্তাব সাবনয়ে প্রত্যাখ্যান 
করলেন। ডঃ হল্যাণ্ডের মনে নরেন দত্ত মশায়ের প্রাতি সেই থেকে এমন প্রীতি ও শ্রদ্ধা জল্মালো 
যে তাঁরই সুপারিশে নরেনবাব; ডান্তারী পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই মেডিক্যাল কলেজের 'প্রন্সিপ্যাল 
কর্নেল ক্যালভার্টের সাহায্যে যুদ্ধকালীন এমার্জেন্সি কামশনে আই এম এস-এ চাকরি পেয়ে 
গেলেন। 

মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন শাবিরে অদ্ভূত কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করে ক্যাপ্টেন দত্ত দেশে 'ফিরলেন। 
যুদ্ধক্ষেত্ে এবং যুদ্ধের পরে বহু উচ্ছৃঙ্খল সোৌনিকের সঙ্গে দীর্ঘ ন' বছর কাটিয়েও তাঁর 
মতব্যায়িতা গুণাঁট 'তনি বজায় রেখে যথেম্ট সণয় নিয়েই এলেন। 


আমি নিজে যা কারান তা নিয়ে অন্যকে বন্তৃতা দেওয়াটা আমার ধৃষ্টতা হবে। 'কল্তু 
আমাদের ব্যাম্ধমান, স্বাস্ধাবান বাঙালী ছেলেদের মধ্যেও যখনই বেকার জীবনের হতা*বাস লক্ষ্য 
কার তখনই মনে হয় যে, সরকারী বে-সরকারাঁ মহাপ্রভুদের চাকার দেবার অন/গ্রহের ওপর 
ভরসা না রেখে তারা কায়িক পাঁরশ্রম করে স্বাবলম্বী হবার চেম্টা করলেই তো পারেন। 
কলকাতা শহরে অগণিত অবাঙালণী যুবক সেই করেই জাঁবকা অজন করছেন। তাঁদের অনেকেই 
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শাক্ষত মধ্যবিত্ত পারবারের ছেলে । প্রেসটিজে বাধলে, বাঙালী তরুণরা চলে যান না অজানা 
অচেনা জায়গায়, যেখানে গিয়ে বুটপাজিশ, মুটোগাঁর বা হকারের কাজ করতেও লজ্জা করবে 
না। ভ্রান্ত বাঙালী মধ্যাবন্ত সমাজের প্রেসটিজ-বোধকে 'শিকেয় তুলে রাখার সময় যে বহকাগগ 
আগেই এসোছল আচার্ধ রায়ের উন্ত থেকেই তা বোঝা বায়। তাঁর উপদেশ যে বাঙালী জাত 
নেয়ান সে দোষ আজকের বাবা-মায়েদেরর_-আমার মতো প্রবীণ ব্যান্তদের, যাঁদের মধ্যে অনেকেই 
নিজেদের নিয়ে পরমব্যস্ত থেকে ছেলেমেয়ের ভবিষ্যত পথানর্দেশে অবহেলা বা ভুল করে 
এসেছি । এখন পদে পদে দোষ 'দচ্ছি সেই নেতা, সেই সরকারকে যাঁদের আমরা নিজেরাই 'নর্বাচন 
করে থাঁকি। 

পাঞ্জাবেও তো রাজনোতিক নক-আউট টুর্নামেন্ট চলেছে একটার পর একটা । অথচ সেখানকার 
পারশ্রমী যুবকরা তা সত্বেও খেটে খাচ্ছেন এবং পেট ভরেই তীরা খান বলেই শ্যান। মন্মিন 
গড়াভাঙার সঙ্গে জীবিকা অজর্নের প্রচেম্টাকে তারা জাঁড়য়ে ফেলছেন না, আর অন্য অণুলের লোক 
এসে আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে (পাঞ্জাবী গর্জে ওঠো") জিগির তুলে বাঙালীর মতো 
গজরাচ্ছেন না, কান্নাকাটিও করছেন না। অবাঙালণরা যাঁদ বাঙালশর চেয়ে যোগ্যতর হয়ে, পরিশ্রমী 
হয়ে বাঙালীকে অর্থনোতক ব্যাপারে কোণঠাসা করে ফেলে তবে দোষটা হয় বাঙালীরই, ভিন্ন 
অঞ্চলের লোকের নয়। 

দি িটেস্ট উইল সারভাইভ-_এটাই ?নয়ম। ক্যাপ্টেন দত্ত এবং তর ভাই-ভাইপোরা সেই 
ধাতুতে গড়া বলেই তাঁরা কৃতকার্য হতে পেরোছলেন, বড় হতে পেরোছিলেন। 

সংখ্যায় নগণ্য হলেও আজকের দনেও আমাদের কিছু 1কছু স্াশাক্ষত বাঙালী ছেলেও 
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সর্বাঞ্গে ধূলো কাদা মেথে আত্মীনর্ভর হবার চেষ্টা করছেন; কেউ কেউ 
সফলতা অর্জনও করেছেন। 


মস্ত বাজার দেনা এবং বিয়াল্লিশ টাকা নগদ, এই প্রকাণ্ড বোঝা মাথায় নিয়ে ক্যাপ্টেন 
দণ্তের একনিষ্ঠ সাধনা শুরু হলো। সঙ্গে রইলো আরও সমস্ত দুলগ্ঘ্য বাধা । সোঁদনকার 
শাসকবর্গের মত ছিল যে, ভারতের মতো গ্রীম্মপ্রধান দেশে সিরাম ও ভ্যাকাসন উৎপাদন করা 
সম্ভব নয়। বেঙ্গল ইমিউনিটির উৎপাঁদত ভেষজ তারা ছ'তে চাইতেন না, নাম করলে হেসে 
উাঁড়য়ে দিতেন। 

অনমনীয় দৃঢ়তা নিয়ে ক্যাপ্টেন দণ্ড প্রথমে পরিচালনার সংস্কার করলেন। তারপর স্যার 
নগলরতন, ডাঃ রায় প্রমুখ ব্যান্তদের সহায়তায় ধরে ধীরে সমস্ত প্রাতিকূলতা দূর করে বেষ্গল 
ইমিউনিটির 'সিরাম ও ভ্যাকসিনের প্রচলন করালেন, ইঞ্জত দেওয়ালেন। তার জন্যে তাঁকে হাড়- 
ভাঙা খাটানই খেটে চলতে হলো । দাদারা সংসারী হয়োছলেন, ছোট ভাই দেবেন্দ্রনাথের বিষে 
ক্যাপ্টেন দত্তই উদ্যোগ হয়ে দিয়েছিলেন, 'কিল্তু তানি নিজে চিরকুমারই থেকে গেলেন। স্বজন- 
বন্ধুরা পাঁড়াপশীন্ করলে বলতেন, “বয়ে করলে আর কাজটাজ করা হবে না।” 


আজ থেকে পণ্চাশ বছর আগে আমাদের মানসিকতা, বৈষাঁয়ক ও প্রযটীনস্তবিদ্যার মান--এই 
সমস্ত কথা মনে রাখা দরকার; না হলে নরেন্দ্রনাথের সফলতার পরিাধির মূল্যায়ন সম্ভব হবে না। 
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দুয় মনোবল এবং নিষ্ঠা নিয়ে তিনি একে একে সকল বাধা আঁতক্রম করলেন। তার ফলে 
কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি আর্থিক সংকট কাটয়ে উঠে প্রাতিষ্ঠানকে দড় ভিত্তিতে স্থাপন 
করলেন। | 

বেষ্গল হীমউনাটির 'সরাম আজ দেশীয় বিজ্ঞানীর হাতে, দেশীয় কাঁচামাল থেকে, 
সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক মানে তৈরি হয়। এরা আমদানি করা মাল এখানে একটু প্রোসোসং করে 
'মেড ইন ইন্ডিয়া' বলে চালান না। দেশের চারিদিকে এখন কোল্যাবোরেশনের 'হাঁড়ক চলেছে। 
তার ফলাফল ভবিষ্যতে দেশের পক্ষে কল্যাণের হবে কি হবে না, তার বিচার করার যোগ্যতা 
আমার নেই। প্রাচীন বেঙ্গল ইমিউনিটির বত'মান কর্তৃপক্ষ কিন্তু আজও কোনো বিদেশশ সহ- 
যোগিতার আশ্রয় নেননি । তাঁরা খাঁটি স্বদেশ ওষৃধ তোরির সংকল্পে অনড়। বেঙ্গল ইমিউনাটির 
বিজ্ঞানীরা যে যুগে কাজ আরম্ভ করোছলেন তখন পেপটোন বা প্রোটিন-জীর্ণ জৈবরাসায়নিক 
পদার্থ এবং পেপটোন তৈরি করতে যেসব অনুঘটক (এনজাইমস) প্রয়োজন হয় তার কিছুই 
এখানে পাওয়া যেত না। গবেষণার মাধ্যমে সে সমস্তই তাঁরা তাঁদের 'রসার্চ ল্যাবোরেটারতে তোর 
করতেন। সেই রেওয়াজ তাঁরা আজও বজায় রেখেছেন। 


১৯১৯ সালে হ্যারসন রোডের ছোট্ট ঘরটিতে যার জন্ম হয়েছিল তা আজ পাঁরণাঁত 
পেয়েছে বরানগরের ৬০ বিঘা জামতে অবস্থিত বিরাট এক নম্বর ক্যান্তীর এবং অশ্ব ও অশ্বেতরের 
আস্তাবলে, ২০ বিঘা ও ৭ বিঘা জামর ওপর দুই ও তিন নম্বর আস্তাবলে এবং আচার্য 
জগদীশ বসু রোডের আড়াই বিঘা জমির ওপর অবস্থিত বেঙ্গল ইমিউনিটি রিসার্চ ইল্সাটিটিউটে। 
এদের পশ-শালায় ৮০০ ঘোড়া, অনেক গরু এবং হাজার হাজার খরগোস, 'গানাঁপগ ইত্যাঁদ জন্তু 
আছে। প্রাতিষ্তানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গাঁত রেখে দেরাদুনে প্রায় ১৪৫ বিঘা জম নিয়ে বেঙ্গল 
ইীমিউনিটি আরেকটি কারখানা ও স্টেবল গড়ে তুলেছেন এবং বোম্বাই শহরের অনাতিদূর থানা 
নামক স্থানে এক সুসজ্জিত ল্যাবোরেটরিতে কম্পানির আরও একটি ইউনিটের কাজ চালু হয়েছে। 


ভারতবর্ষের নানা জায়গায় এ*দের ১৩টি সেলস্‌ আঁফস আছে । তার মধ্যে কয়েকটা আফসের 
বাঁড় বেঙ্গল ইমিউনিঁটিরই সম্পান্ত। সমস্ত কিছ; পাঁরচালিত হচ্ছে ১৫৩নং ধর্মতলা স্ট্রীটের 
'ইমিউনিটি হাউসে" অবাস্থত হেড আঁফিস থেকে। প্রায় ৮০ জন বিশেষজ্ঞ নিয়ে এই প্রাতিজ্চানের 
কার্মসংখ্যা প্রায় ২০০০। 

বেঙ্গল ইমিউনিটিতে 'সিরাম ছাড়াও আর যে সমস্ত ওষুধ তৈরি হয় ৩4 সংখ্যা হবে 
প্রায় আড়াইশো । 

প্রায় কুঁড়টি ফার্মাসউটিক্যাল ও কাইন কেমিক্যাল সহ দীর্ঘ তালকার মধ্যে আছে : 
(ক) সিরাম ও ভ্যাকসিন (টটেনাস, ভিপথেরিয়া এবং গ্যাস-গ্যাংীরন আযশ্টিটকিন; 'ভিপথেরিয়া, 
িটেনাস টক্সয়েড, ট্রপল আশ্টিজেন এবং নানা জাতের রোগ প্রাতরোধক এবং আরোগোর 
ভ্যাকাঁসন): খে) ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিক্যাল এবং ওষুধ (আ্যাণ্টাসিড, পেপটোন, আইসো- 
নিয়াঁজড, ক্লোরোকুইন প্রভাতি); গে) ফরমুলাভিত্তিক বিবিধ ওষুধ (ভিটামিন, মিনার্যাল, হরমোন, 
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এনজাইম, আমাইনো-আ্তাসিভ এবং প্রোটিনঘাঁটত ইনজেকশন, ট্যাবলেট ও লিকুইড ওষুধ): 
(ঘ) প্ল্যান্ডঘাঁটত ওষুধ, এবং (৬) িসইনফেকট্যান্টস। 

ফার্মাসউটিক্যাল এবং ফাইন কেমিক্যাল বিভাগটি অপেক্ষাকৃত নতুন হলেও ইতিমধ্যে সেটা 
ভেষজের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে বিস্তারলাভ করেছে। আমদানি কর? ইস্টারমাডিয়েটের সাহায্য না 'নয়ে 
মূল (বেসিক) কাঁচামাল থেকে ফাইন কেমিক্যাল প্রস্তুত করার নীতি তো পুরোমান্তায় বজায় 
আছেই, উপরন্তু এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিশেষ *লাঘার বিষয় ষে, প্রয়োজনীয় কলকব্জা ও 
যন্ত্রপাতিও এদের নিজ তত্বাবধানে, 'নিজস্ব যন্তকুশলণীদেতর দ্বারা নিজেদের কারখানাতেই (মোশন 
শপে) এপ্রা যথাসম্ভব তোর করিয়ে নিয়েছেন। সম্পূর্ণ নৃতন কম্পাউণ্ড-জাত 'বাবধ ফাইন 
কেমিক্যালের মধ্যে বহুলাংশ এরাই প্রথম নিজেদের নো-হাউয়ের সাহায্যে তোর করেছেন। 

বেঙ্গল ইমিউনাঁটির অন্যতম প্রধান বৈশিল্ট্য হলো গবেষণার প্রতি আবচল নিষ্ঠা, যে কারণে 
উল্লেখিত রিসার্চ ইনস্টিটিউট 'বপুল ব্যয়ে নার্মত হয়ে দেশ বিদেশে খ্যাত অর্জন করেছে। 
ভারতবর্ষের ভেষজশিল্পে এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগার স্থাপনার জন্য পাঁথকৃতের 
সম্মান বোধহয় বেষ্গল ইমিউনিটিরই প্রাপ্য । কাপ্টেন নরেন দত্ত গবেষণা বিভাগটিকে সংহত 
করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালে একে স্থানান্তরিত করেছিলেন। এখানে নতুন ওষুধের উদ্ভাবন 
এবং পুরনোর মানোন্নয়ন ছাড়া কেমিস্ট্রি, বায়োকেমিস্ট্রি, 'নিউট্রিশন, 'ফাঁজওলাজ, ফার্মাকোল'জি 
প্রভীতি বিষয়ে বহ্যাবধ গবেষণার কাজ চলে । গ্রল্থাগারাটও বিশেষ সমৃদ্ধ । উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
হিসেবেও বেঙ্গল ইমিউীনাট রিসার্চ ইনাস্টাটউট ভারত সরকার কতৃক স্বীকৃত। কেন্দ্রীয় 
ি-এস-আই-আর (বিজ্ঞান ও শিল্পসংক্রান্ত গবেষণা পরিষদ)-এর গবেষকবন্দ এখানে কাজ করার 
সুযোগ পেয়ে থাকেন। এ যাবৎ এখানকার বাইশজন গবেষক কলকাতা 'বিশবাবিদ্যালয়ের ডন্তঁরেট 
উপাঁধ লাভ করেছেন। ওয়ালড হেলথ্‌ অরগ্যানাইজেশন দ্বারাও এই প্রাতষ্ঠান স্বীকৃত। 


রিসার্চের সুবিধার জন্য আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কম্পানির খরচে 
২৪টি বেড সংবালত শব-আই থেরাপিউটিক ওয়াডে” বেঙ্গল ইমিউনিাঁটর উদ্ভাবিত ওষুধের 
ব্যবহারিক প্রয়োগ কার্য সম্পন্ন হয়। নর্থ সংবার্ধান হাসপাতালেও অনুরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
ভারতবর্ষের কোনো ভেষজ প্রাতষ্ঠান এইভাবে ব্যবহারক গবেষণার কাজ আগে করেছেন বলে 
আমার জানা নেই। 

জনকল্যাণমূলক কাজেও এই কম্পানির একটা 'নজস্বতা আছে । ক্যাপ্টেন দত্তের স্মৃতি- 
রক্ষার উদ্দেশ্যে স্থাপিত ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত মেমোরয়্যাল কমিটি'-র মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, 
ভেষজ গবেষণা এবং অন্যান্য জনাহতকর কাজে এ পর্যন্ত আট লক্ষাধিক টাকা খরচ করা হয়েছে। 
মেমোরিয়্যাল কামাঁটর অর্থভাশ্ডারের প্রায় সমস্তটাই কম্পানির দানে পুষ্ট। 


১৯৪৯ সালের ৬ এপ্রল কর্ম যোগী নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হলো । কর্ম যোগী' বিশেষণটিরও 
অপপ্রয়োগ বহু ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে কিন্তু ক্যাপ্টেন নরেল্দ্রনাথ দত্তের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ যথার্থ । 
বেঙ্গল ইমিউনিটি ছাড়া আরও কয়েকটি প্রাতিষ্ঞানের গঠন এবং গঠন কার্যে সহায়তা 
ক্যাপ্টেন দন্ত করে গিয়েছিলেন । সেগুলির নাম হলো র্যাডক্যাল (লাইফ) ইনাসওরেল্স কোং লিঃ, 
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ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যাপ্ড ডেভেলপমেন্ট কোং 'লঃ, হীণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউট লিমিটেড, ভারতশ 
প্রশ্টিং আযান্ড পাবালশিং কম্পানি 'লামটেড প্রভাতি। 


জ্যোতিষীরা হয়তো বলবেন যে, যে-গ্রহসংস্থানের ফলে ক্যাপ্টেন নরেন দত্তের মতো 
সংগঠকরা বাংলা দেশে জল্গ্রহণ করেছিলেন সেই সান্নবেশ আজ ভারতের পূর্ব থেকে সরে 
উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিমের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু পুরুষকার £ সে তো শুনোছ 
দুস্টগ্রহের মারাত্মক দৃম্টিকেও নিাক্কয় করে দিতে পারে। চেষ্টা করলে আমরা বাঙালশরা কি 
ক্যাপ্টেন দত্তের প্রবল পুরুষকারের ছোট ছোট অংশের আধকারণীও হতে পার না? 


১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ 
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চাল্পশ 


বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্মাসউটিক্যাল ওয়াক্স লিমিটেডের ১৯৬৬-৬৭ সালের ব্যালেন্স 
শট নেড়েচেড়ে দেখতে গিয়ে একাঁট হিসেবের ওপর হঠাৎ চোখ পড়লো--গুডউইল'-এর মূল্য 
৩,৪২৬ টাকা। বলা বাহুল্য, এটা হিসাবরক্ষার বাধ অনুসারে কম্পানি-কতণদের নাঁদ্ট 
অওক। ভালো ব্যালেন্স শট এই ভাবেই তোর হয়। ডোঁপ্রাসয়েশন ইত্াদি মোটা হারে বাদ দিয়ে 
কম্পানির সম্পান্তর দাম যত কমের দিকে রাখা যায় সুপারিচালিত প্রাতিজ্ানের কর্তৃপক্ষ তাই 
করে থাকেন। 


কিন্তু আমার মতো সাধারণ মানুষ যখন এদেশের প্রথম ভারতীয় কেমিক্যাল ও ফার্মী- 
[সউাঁটক্যাল প্রতিষ্ঠান, আনুমানিক ১৮১৩ সালে স্থাপিত বেঞগল কেমিক্যালের কথা ভাব তখন 
প্রথমেই আমাদের মনে পড়ে এর স্থাপাঁয়তা আচাষ প্রফন্লচন্দ্র রায়ের কথা, তাঁকে যাঁরা গোড়া 
পত্তনের সময়ে কায়মনোবাক্যে সহায়তা করোছিলেন সেই ডান্তার অমূল্যচরণ বস, সতী শচন্দ্ 
সিংহ, চন্দ্রভৃুষণ ও কুলভূষণ ভাদঁড় প্রমূখ রসায়নবিদদের কথা, যাঁর অকৃপণ অর্থানূকল্য 
ব্যতীত বেঙ্গল কেমিক্যাল বড় হওয়ার চিন্তা কোনো মতেই করতে পারতো না সেই প্রাতঃস্মরণীয় 
দানবাঁর স্যার রাসাবহারণ ঘোষের নাম এবং যাঁর সুপাঁরচালনা ছাড়া এই প্রাতিষ্ঠানের বাণাজ্যক 
প্রসার অসম্ভব হতো সেই সবশাস্প বিশারদ রাজশেখর বসু মহাশয়ের নাম। 

এদের কথা ভাববার পর হিসাব বক্ষযের মূল্যায়নে সাড়ে তিন হাজার টাকার 'গুডউইল' 
আমাদের মতো িসাবশাস্ত্ে অজ্ঞ সাধারণের কাছে কৌতুকের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মহাপুরুষ ও 
মনীষার স্পর্শ যে প্রতিষ্ঠানকে ধন্য করেছে তার 'গৃডউইল' শুধু বাঙালশীর পক্ষে নয়, সমস্ত 
ভারতবাসাঁর কাছে অমূল্য। 

১৯০১ সালে লিমিটেড কম্পাঁন হওয়ার আগে প্রাতম্ঠানের নাম ছিল কেবল বেঞ্গল 
কোঁমক্যাল ত্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস। আচার্যদেব তাঁর আত্মচরিতে এই দীর্ঘ নাম- 
করণের কোকয়ত 'দিয়েছেন। প্রথম থেকেই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে এই প্রাতষ্ঠান 'ফাইন' ও হেভি, 
কেমিক্যালের সঙ্গে সঙ্গে ওষ্‌ধপত্রও তৈরি করবে । বহুকাল আগে থেকেই বেঙ্গল কোঁমক্যালে 


বেঙ্গল কেমিক্যাল আযান্ড ফাম্মালিউটিক্যাল ওয়াকস লিঃ 


৬, গণেশ চন্দ্র আভিনিউ 
কালকাতা-১৩ 


৪৩ 


সেই সবই উৎপন্ন হচ্ছে। আলাম (ফিটাঁকরি), সালাফিউরিক আযসিড, কোল-টার 'প্রিপারেশনস্‌ 
প্রভৃতি নানা হোঁভ কেমিক্যাল, অগুনাতি ফাইন কোঁমক্যাল, '্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার অন্তর্গত 
ওষুধ, চ্যবনপ্রাশ দ্রাক্ষারিষ্টের মতো আয়ুবেদীয় ওষুধ, ইনজেকশনের ভ্যাকসিন ও সাম, 
ব্যান্ডেজ গজ অর্থাৎ লাজক্যাল ড্রোসংস, সাবান ও প্রসাধন সামগ্রী, সবই এখন বেঙ্গল কেমিক্যালে 
উৎপাঁদত হচ্ছে। বেঞ্গল কেমক্যালের তৈরী প্রিশ্টিং ইংক এবং ফাউন্টেন পেনের কালিও যথেম্ট 
সুনাম অর্জন করেছে। 

আরেকটি জিনিসের নাম করা হয়নি-বেষ্গল কেমিক্যালের সিরাপ, মানে সরবতে মিশিয়ে 
খাবার [সিরাপ । মনে পড়ে যায় ছেলেবেলার কথা । “সন্দেশ, 'মৌচাক' আর পশশুসাথন' পণ্িকার 
সেই সাঁচত্র বিজ্ঞাপন-প্দারুণ গ্রীষ্মে যখন বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায় তখন বেঙ্গল 
কেমিক্যালের গসরাপ খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ হয়”। শব্দবিন্যাসে হয়তো একট ভুল হলো, কিন্তু 
ছবাটি এখনো পারজ্কার মনে আছে; গোটা দুই কেদো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের গায়ে গা 
ঘেশীষয়ে গরু-ছাগলরা একটা জলাশয় থেকে চোঁ চোঁ করে জল খাচ্ছে । কী অদ্ভূত 'মিতাল- যেন 
যুত্ত্রণ্ট আর কংগ্রেস একসম্গে মান্ত্িসভা গড়ে 'ড্রংকপার্টি সেলিব্রেট করছেন! 

সেটা নিশ্চয়ই “পরশুরাম' রাজশেখর এবং 'নারদ' যতী্দ্রকুমার সেনের ভাষা আর ছাঁব। 
'মেঘদ্‌ত, রামায়ণ-মহাভারত আর চলন্তিকা তো কত বছর পরের কথা; কাঁরিয়া িরেত, 

গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া, বিারাণিবাবা, লটবর লল্দশ, লুটবেহারশী, গট্রালাল, লামা পাল (পদং), 

গবপুলা মাল্লিক, নেত্যকালণ আর 'জগ্বীষা দেবীরই তখনো জল্ম হয়নি পরশুরামের কলমের কালিতে। 
সাহত্য জগতে প্রবেশের প্রস্তুতি পর্ব তখন চলেছে রাজশেখর বসু মশায়ের ৷ 

স্যার রাসাঁবহারশ ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্র বেঙ্গল কোঁমক্যালের বর্তমান ম্যানোঁজং 'ডরেইর ডাঃ 
বলশন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় আমাকে বললেন ষে, প্রথম ত্রিশ বছর (১৯০৩--১৯৩ ২) এই প্রাতিষ্ঠান যাঁদ 
রাজশেখরের সুষ্ঠু পরিচালনাধীনে না থাকতো তাহলে এর বর্তমান খ্যাতি ও প্রাতিষ্ঠা কখনোই 
হতো না। ডাঃ ঘোষের মতে, আচার্য রায় পাঁথকৃং ও প্রাতিষ্ঠাতা এবং স্যার রাসাবহারী এই 
সংস্থার প্রধান পঞ্জপোষক হলেও বেঞ্গল কোমক্যালের রয়্যাল িল্‌ডার' ছিলেন স্বর্গত 
রাজশেখর বসু। 


১৮৬১ সালে বাংলা দেশে দু'জন মহাপুর্র ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন । প্রথমে জন্মগ্রহণ করলেন 
রবীন্দ্রনাথ । তার মাস তিনেক পরে দোসরা অগস্ট তারখে যশোর (পরে খুলনা) জেলার 
'বোধখানার জাঁমদার রায়চৌধুরশদের বংশে জন্মালেন প্রফল্লেচন্দ্র রায়। প্রফল্লচন্দ্রের জঙ্মস্থানের 
নাম রাড়ুলি। কপোতাক্ষী নদীর তারের এই গ্রামটির পাশেই হলো কাটপাড়া গ্রাম মাইকেল 
মধসূদন দত্তের মামার বাঁড়। কিছ দূরেই ছিল মহা শাশিরকুমার ঘোষের বাঁড় পলুয়া-মাগুরা 
গ্রাম, পরে যার নাম হয়োছিল অমৃতবাজার। 

প্রফুল্লচন্দ্রের পিতৃদেব হরিশ্তন্দ্র রায় ছিলেন প্রগাঁতিপন্থী ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর মল্তে 
উদ্বুম্ধ ব্যান্তী। আচার্য রায়ের আত্মজশবনখ পড়লে বোঝা যায় যে পিতার উদারনোতিক প্রভাবই 
পুত্রকে মহৎ চিন্তায় অন:প্রাণত করেছিল। তারপরে প্রফমল্লচন্দ্র খন কলকাতার হেয়ার স্কুল, 
অধুনালুস্ত আযালবার্ট স্কুল এবং মেস্ট্রোপালিটান (অধুনা, বিদ্যাসাগর) কলেজে পড়তেন তখন 
৩৬২ 


[তনি কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষকের প্রভাবে ব্রাহ্মদমাজের প্রাত আকৃষ্ট হন এবং উত্তরকালে ব্রাঙ্গধর্ম 
গ্রহণ করেন। 

মেঘ্রোপলিটান কলেজে এফ এ (ফাস্ট আর্টস) পড়ার সময়ে প্রফলল্পচন্দ্র গোপনে লন্ডন 
ইউানিভার্সিণটর ম্যাট্রকুলেশন, পরাঁক্ষার জন্যে প্রস্তুত হলেন। উদ্দেশ্য, পরণক্ষায় প্রথম হয়ে লণ্ডন 
1িশ্বাবদ্যালয় প্রদত্ত শিলক্রাইস্ট বান্ত পেয়ে বিলেতে উচ্চেশিক্ষা লাভ করা। প্রধুল্লচন্দ্রে পরণক্ষা 
1দলেন কিন্তু ফল বেরোতে এত দেরি হতে লাগলো যে তিনি স্কলারশিপ পাওয়ার আশা ছেড়ে 
দয়েছিলেন। অবশেষে হঠাৎ একাঁদন কলেজে ক্লাস শুরু হবার আগে এক সহপাঠী তাঁকে 
সোঁদনকার 'স্টেটসূম্যান' পান্তকাটি দেখালেন । দু'জন ছাত্রের ছবি দিয়ে খবর বোরয়েছে : কলকাতার 
প্রফুল্পচন্দ্র রায় এবং বোম্বাইয়ের একটি পাশর্ঁ ছেলে বাহাদুরজশী িগিলক্লাইস্ট স্কলারাঁশপ 
পেয়েছেন। 

ছ'বছর 'িলেতে থেকে ১৮৮৮ সালে প্রফুল্লচন্দ্র এডনবরা 'বিশবাবদালয়ের ডষ্টরেট অব 
সায়াল্স নিয়ে দেশে ফিরলেন। বছরখানেক পরে তিনি কলকাতার প্রোসিডে“সী কলেজের কোঁশাপ্ঠর 
অধ্যাপনায় নিযুস্ত হলেন। ১৮৯০ সালে তিনি বত'মান সায়ান্স কলেজের পাশে ৯১নং আপার 
সারকুলার রোডের (অধুনা, আচার্য প্রফলল্লচন্দ্র রোড) ভাড়াটে বাঁড়ভে এসে উঠলেন। এই 
বাঁড়টিই বেষ্গল কেমিক্যালের সৃতিকাগূৃহ। (বাঁড়টা এখনো আছে, এবং এস আনটুল কোং 
প্রাইভেট লিমিটেড নামে কার্ডবোর্ড বাক্স তোরর একাট প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের কারথানা গত চল্লিশ 
পণ্টাশ বছর ধরে এখানেই অবস্থিত)। 

ইয়োরোপের দেশগ্ীল যে কণ প্রচণ্ড পদক্ষেপে শি্সোন্নয়নের পথে এঁগয়ে চলেছে এবং 
শিজ্পোল্লতির মাধ্যমে ইংলন্ড জার্মোন ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের জাতাঁয় চরহ যে ?দন দিন কত 
উন্নত হয়ে উঠছে, সেটা প্রফনল্লচন্দ্র তাঁর অনুসন্ধিংসা এবং অল্তর্দীষ্ট "দিয়ে দেখে এসোছিলেন। 
দেশভন্ত তরুণ অধ্যাপকের মন সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবার পথ খুজে বেড়াচ্ছিল। তিনি 
স্বপন দেখোছলেন শিল্প ও বাণিজ্যে সমন্ধ বাংলা দেশের মানুষ ভারতবর্ষের লোকের কাছে 
আদর্শ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে । সেই যুবাবয়সে প্রফুল্লচন্দ্র যে ব্রত 'নিলেন--নিজের স্বার্থকে তুচ্ছ 
করে, চিরকোমার্য অবলম্বন করে, তাঁর দণর্ঘ তিরাশী বছরের জাবনের প্রায় প্রাতিটি মুহূর্ত সেই 
ব্রতই পালন করে গিয়েছিলেন। আমার চল্লিশ পণ্য়তাল্লিশটি প্রবন্ধে এ পযন্তি তাঁর কর্মময় 
জাঁবনের অনেক উদাহরণ লিপিবদ্ধ করে এসোছ, সুতরাং তাঁর বিষয়ে এখানে এর বেশী বলা 
বাহূল্য হবে। 


হরিশন্দ্রের জীবনের শেষ কয়েকটি বছর দুর্ভাবনা ও অর্থকম্টের মধ্যেই কেটেছিল; 
নল্তান-সন্তাতর জন্য তিনি যে কিছু রেখে যাবেন তেমন অবস্থা তাঁর ছিল না। অধ্যাপনা 
করে প্রফল্লচন্দ্ুও যা উপাজন করতেন তার কতট.কুই বা তিনি শিল্পোদ্যোগের মল্ধন হিসেবে 
নিয়োগ করতে পারেন! নতুন উদ্যোগে পরের কাছ থেকে আর্ক সহায়তা পাওয়াও সহজ নয়। 
তাছাড়া সারাদন অধ্যাপনার পর অন্য কোনো কাজ করার সময়ও বেশী থাকে না। সমস্ত কিছু 
বিচার করে প্রফল্লচন্দ্র স্থির করলেন যে খুব ছোট করে তান 'ব্রাটশ ফার্মাকো1পয়ার অন্তর্গত 
রোগীর নিত্য-প্রয়োজনের কয়েকটি ওষুধ তৈরি দিয়েই কাজ আরম্ড করবেন। 
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অন্যের সাহায্যের প্রত্যাশশ না হয়ে প্রফললচন্দ্র কলেজের সময়টুকু বাদ য়ে নিজের হাতে, 
নিজের যৎসামান্য প:ঁজ নিয়ে কাজ শুরু করলেন। সেইজন্যে তাঁকে প্রাতাদন চোদ্দ পনেরো 
ঘণ্টা করেও খাটতে হতো । িকন্তু মস্ত বাধা এলো সেই দেশী ওষুধ বাজারে বিক্রির বেলায়। 
প্রকৃল্লচন্দ্ের নিজের হাতে তৈরী ওষুধ ক'টর বাজারে অভাব 'ছিল, কিন্তু সেকালের চিকিৎসকরা 
দেশী ওষুধের নামে ভ্রুকুণ্টিত করতেন। 

তবুও তান সাহসে ভর করে কাজ করে চললেন। এমন করে কতাঁদন চালাতে পারতেন 
তা বলা যায় না, 'কন্তু ইতিমধ্যে একাদন ডান্তার অমূল্যচরণ বস নামে প্রফ-ল্লচন্দ্রের এক সতাথ, 
বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসে এই একক প্রাতিষ্ঠানের কার্যসূচী দেখে আকৃষ্ট হলেন। অমূল্য- 
চরণ চিকিংসক হিসেবে তখনই বেশ নাম করেছেন-উপারজনও করছেন যথেম্ট। প্রফুল্লচন্দ্রে 
উদ্যোগের উজ্জবল ভবিষ্যং তান বুঝতে পেরে আবিলম্বে কিছু মূলধন নিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ 
[দলেন। 'চিকিংসক এবং রসায়নশাস্ত্রীর মিলিত উদ্যোগে ভারতবর্ষে প্রথম ভারতীয় কোমক্যাল ও 
ফামণাঁসউটিক্যাল প্রাতিজ্ঞানের 'ভাত্তপ্র্তর স্থাপত হলো। 

ওষুধ তৈরিতে বেঙ্গল কেমিক্যালই ভারতের প্রথমতম উদ্যোগ-সে সময়ে বালিতী কোনো 
ফার্মাসউটিক্যাল শিল্পপ্রাতিষ্ঠানও এদেশে কারখানা খোলেনান। তবে কোমক্যালের ক্ষেত্রে সেকথা 
প্রযোজ্য নয়। বর্তমান ডি. ওয়ালডি কম্পানির প্রাতিজ্ঞাতা স্কটল্যান্ডের ডন্তুর ডোভড ওয়ালাড 
১৮৫৩ সালে ভারতে পদার্পণ করে কলকাতার শহরতলণী আলমবাজারে যে কারখানার স্থাপনা 
করেন সেটাই হলো ভারতবর্ষের প্রথম কোমক্যাল ফ্যাক্টরী। (ডি ওয়ালাডর বতমান ক্যারীট 
কোন্নগরে অবস্থিত)। ১৮৪৭ সালে প্রচলিত ক্লোরোকর্ম দ্রব্যাটর অন্যতম আবিচ্কর্তা হিসেবেও 
ডৌভড ওয়াল[ডির নাম করা হয়, কিন্তু দুভশগ্যবশত ঘটনাচক্ে সেই আবিচ্কারের সম্পূর্ণ কৃতিত্বের 
আঁধকারী হয়েছিলেন এঁডনবরার প্রফেসর সম্পসন। ডক্তর ওয়ালডির তরফে তাঁর এক ভাই 
এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ডোভড ওয়ালি বাধা দেওয়াতে তানি 
বিরত হ'ন। আমাদের দেশেও এই জাতীয় অন্যায় দু” একটা ঘটেছে । কালাজহরের একাট 'বখ্যাত 
ওষুধের আবিষচ্কর্তা স্বীকৃতি এবং উপযুস্ত পারিশ্রীমক না পেয়ে তাঁর সহযোগীর বিরুদ্ধে মামলা 
করে শেষপযন্তি জতোছলেন বলে শোনা যায়। 


প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে মূলধনে সহযোগিতা করা ছাড়াও ডাঃ অমূল্যচরণ বসুর কাজ হয়ে 
দাঁড়ালো চিকিংসক মহলে বেঙ্গল কেমিক্যালের ওষূধকে চালু করা। অমূল্যচরণ্রে বাম্ধববগেরি 
মধ্যে প্রথমে এগিয়ে এলেন অধুনা আর জি কর (অতীতের কারমাইকেল) মেডিক্যাল কলেজের 
অন্যতম প্রাতিষ্ঞঠাতা ডাঃ রাধাগোঁবন্দ কর। স্যার নীলরতন সরকার, লেঃ কর্ণেল সুরেশপ্রসাদ 
সর্বাধিকারন প্রমূখ কলকাতার চাকৎসক মহলের নেতৃবৃন্দও অমূল্যচরণের অনুরোধে বেঙ্গল 
কেমিক্যালের পৃষ্ঠপোষকতা করতে আরম্ভ করলেন। এইভাবে ধীরে ধীরে এই দেশী কম্পানির 
ওষুধও চিকিৎসা জগতে সমাদৃত হলো। 

অমূল্যচরণ ও রাধাগোঁবন্দের কবিরাজ ওষুধের দ্রব্গুণের বিষয়েও প্রচুর আস্থা 'ছিল। 
তাঁরা নিজেরা তাঁদের প্রেসক্লিপশনে কালমেঘ, কুর্ট, বাসকের সিরাপ, আযাকোয়া-টাইকোটিস বা 
যোয়ানের আরক ইত্যাদ ঢুকিয়ে অসমসাহাসকতার পাঁরচয় তো 'দিলেনই, উপরন্তু, পাশ্চাত্য 
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মতে যাঁরা চিকিংসা করতেন সেই সব ডান্তারের মধ্যে প্রচারকার্য চালিয়ে বেঞ্াল কেমিক্যালে উৎপন্ন 
এই আয়ুবেদীয় ওষুধের প্রচলন করে 'দিলেন। 

কাজ এত বাম্ধ পেতে লাগলো যে একা প্রকল্লচন্দ্রের পক্ষে উৎপাদন সামলানো কঠিন 
হয়ে উঠলো । অম্‌ল্যচরণই তখন সমস্যার সমাধান করলেন। তাঁর এক তরুণ ভাঁগ্পপাঁত সতীশ- 
চন্দ্র সিংহ সবেমাত্র কেমিস্ট্রিতে এম. এ. তেখনো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এস-স. 'ডাগ্রর 
প্রবতন হয়নি) পাস করে আইন পড়বার উদ্যোগ করছিলেন। অমূল্যচরণ তাঁকে এনে প্রফক্প- 
চন্দ্রের আ্যাসস্ট্যান্ট হিসেবে বাঁসয়ে দিলেন। কিন্তু বছর দেড়েক যেতে না যেতেই 'িনামেঘে 
বন্ত্রপাত হলো । পণচশ ছাঁব্বশ বছর বয়স্ক সদ্যবিবাহিত যুবক সতীশচন্দ্র একাদন ল্যাবোরেটারতে 
আ্াসডের বিষে প্রাণত্যাগ করলেন। 


মর্মান্তিক শোকের কিছুটা উপশম হওয়ার পর আবার প্রফলল্লচন্দ্র একা হাতেই কাজ 
আরম্ভ করলেন। কিন্তু ওাঁদকে উৎপাদনবৃদ্ধর জন্যে মূলধনের অভাবটাও দন দিন বেড়ে 
যাচ্ছিল। এ পর্যন্ত প্রফল্লচন্দ্র, অমূল্যচরণ এবং সতাঁশচন্দ্রের নিয়োজত মুলধনের অক ছিল 
মাত্র তন হাজার টাকা । আর প্রফলল্লচন্দ্র অমূল্যচরণের এমন উপারজনও ছিল না যে নিজেদের 
কাছ থেকে আরও টাকা যোগান। তা সত্তেও তাঁরা সাহস করে কাজ চাঁলয়ে যাচ্ছিলেন যথাসাধ্য। 
কিন্তু প্রফ-ল্লচন্দ্রের ভাগ্য অপ্রসন্ন । অমল্যচরণ এক প্লেগ রোগনর চিকিংসা করতে গিয়ে নিজেই 
সেই মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। তারিখটা ছিল চোঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯৮। 

পর পর দুটি প্রিয়জন এবং যোগ্য সহকারীর অপঘাত মৃত্যুর শোকে প্রকলল্লচন্দ্র প্রায় 
ভেঙে পড়োছলেন; কিন্তু কয়েকাঁদন পরেই তানি আবার বুক বে*ধে দাঁড়ালেন। কাজ চালাতেই 
হবে, যে ব্রত তিনি নিয়েছেন তার উদযাপন করতেই হবে-এটা হলো তাঁর পণ। কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গে এটাও তিনি উপলব্ধি করলেন যে, আরও অনেক মূলধন এবং অনেক সহকম্র সহায়তা 
ব্যতিরেকে একা তাঁর পক্ষে বেঙ্গল কেমিক্যালের উন্নাতিসাধন অসম্ভব । 


১৯০১ সালের ১২ এ্রাপ্রল বেঞ্গল কেমিক্যাল ত্যান্ড ফার্মাসউঁটক্যাল ওয়ার্কস 'লাগটেড 
কম্পানিতে পরিণত হলো । আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে যোগ দিলেন সেকালের প্রাসদ্ধ গযুধ ও 
রাসায়নিক দ্রব্য বিক্রেতা বটকৃষ্ণ পাল কম্পানির স্বত্বাধিকার স্বগয় ভুতনাথ পাল, ডাঃ কাঁতকি- 
চন্দ্র বসু (উত্তরকালে বোসেজ ল্যাবোরেঢারর প্রতিষ্ঠাতা), চারূচন্দ্র বসু, প্রোসডেন্সী কলেজের 
কেমাস্ড্রির ডেমন্সদ্রেটার চন্দ্রভূষণ ভাদুঁড় এবং অমুল্যচরণ ও সতাশচন্দ্রের বিধবা পত্ীরা। 

এই হলো বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রথম অধ্যায়ের মোটামুটি ইতিহাস । নব কলেবর ধারণ 
করে এই বিরাট এ্তিহ্যশালণী সংস্থা যৌথ উদ্যোগের পথে পা দিল। 


আজকের বেঙ্গল কেমিক্যালের পেড-আপ ক্যাঁপট্যাল হলো প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা। আর 
রিজার্ভ ফান্ডের অঙ্ক হলো ৭০ লক্ষ টাকারও বেশশ। অবশ্য পেড-আপ ক্যাপিট্যালের সবটাই 
নগদ টাকায় 'বাক্ত শেয়ারের দাম নয়। এতকাল ধরে বছরে বছরে প্রভূত লাভ করে অংশীদারদের 
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বিনামূল্য বোনাস শৈয়ার বিলি করেই এর অগ্ক ক্লমিক পর্যায়ে বর্ধিত হয়ে আজ ৮০ লক্ষ টাকায় 
দাঁড়য়েছে। নগদ টাকায় বাক্র শেয়ারের দাম বোধ হয় এর অর্ধেকও নয়। 

কিন্তু গোড়ায় এক বছর আন্দাজ কাজ করার পর বেঙ্গল কোমক্যালের পেড-আপ ক্যাপিট্যাল 
হয়েছিল মানত ২৩,৫০০ টাকা । 

এই তো গেল লিমিটেড কম্পানির অর্থনোতিক কাঠামোর নৈরাশ্যব্যঞক রূপ। যথাযথ 
অগ্রগাতির পক্ষে সামান্য বিশ পণচশ হাজার টাকা শতাব্দীর গোড়ার 'দিকেও অপ্রতুল 'ছিল। 
[কিন্তু আচার্য রায়ের ডাক শুনে একের পর এক বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যান্ত বেঙ্গল কেমিক্যালে 
যোগ দিয়ে সেই অর্থাভাবকে তুচ্ছ করলেন। 

সর্বপ্রথমে এগয়ে এলেন প্রোসডেন্সপী কলেজের ডেমল্সপ্রেটার চন্দ্রভূষণ ভাদ্যাড় মহাশয়। 
প্রয্যান্তবিদ্যায় নিপুণ চন্দ্রভূষণ কাজে যোগ দিয়েই হাত লাগালেন উৎপাদনে ব্যবহৃত মান্ধাতার 
আমলের ঘল্রপাতি হাড় কলাস বিদায় করে আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে ল্যাবোরেটারটিকে 
সাঁজ্জত করার কাজে। সেই সঙ্গে এগিয়ে এলেন প্রাথতযশা ডাঃ কার্তিকচন্দ বসু । ভাঃ বসু 
পরলোকগত অম[ল্যচরণের পদে অধাম্ঠত হলেন। তাঁর চেষ্টায় একদিকে কম্পানির অনেক শেয়ার 
বক্তি হলো এবং অন্যাদকে চিকিৎসা জগতে বেঙ্গল কোমক্যালের ওষুধের প্রাতি আকর্ষণ বাঁদ্ধ 
পেতে লাগলো । বিপণনের দায়িত্ব নিলেন বি কে পাল কম্পাঁনর মালিক ভূতনাথ পাল মহাশয়। 
কার্তকচন্দ্র ১৯০২ সালে কম্পানির ম্যানেজিং 'ডিরেক্টরের পদাভিবিস্ত হলেন। (১৯০৭ পর্যন্ত 
পাঁচ বছর সেই কাজ করার পর ভূতনাথবাব ও কার্তিক বসন কম্পানির ম্যানেজং এজেন্টস্‌ 
হলেন। ১৯০৯-এ ম্যানেজং এজেন্সি উঠিয়ে দেওয়া পযন্ত এখ্রা দু'জনে এক সঙ্গে কাজ 
করোছিলেন)। 

সকলের 'মালত প্রয়াসে কম্পাঁনর উত্তরোত্তর উন্নাত হতে লাগলো এবং 'কিছাঁদনের 
মধ্যেই ৯১নং আপার সারকুলার রোডের বাড়তে স্থানের অকুলান হলো। ইতিপূরেই প্রতিষ্ঠানের 
কতৃপক্ষ মানিকতলা অণ্চলে ১০ বিঘা জমি কিনে রেখেছিলেন। ১৯০৫ সালে মানিকতলার নব- 
নার্মত কারখানায় ওষুধ ছাড়া সালফিউরিক আসি তৈরির কাজও আরম্ভ হয়ে গেল। কম্পানির 
হেড আফিস রয়ে গেল আপার সারকুলার রোডের সেই পুরনো বাঁড়তেই। 


রাজশেখর বস্‌ মহাশয় বেঙ্গল কেমিক্যালে যোগ দিয়েছিলেন ১৯০৩ সালে । ১৯০৪ সালে 
[তান ফ্যান্তীর ম্যানেজার পদে উন্নীত হলেন। কেমিস্ট্রতে সদ্য এম. এ. পাস করা যুবক রাজশেখর 
সকল কাজের-কাজী ছিলেন! তিনি একাধারে কেমিস্ট, কোমক্যাল এাঁ্জনীয়ার, হসাবরক্ষক ও 
সেলস্‌ ম্যানেজার ছিলেন। আঁধকন্তু প্রচারকার্যেও তিনি অপূর্ব দক্ষতা লাভ করোছলেন। 
বিজ্ঞাপনের ডিজাইনের খসড়াও তাঁনই অনেক সময়ে নিজের হাতে করে 'দিতেন। সেই খসড়া 
অবলম্বন করে চিন্তরূপ দিতেন তাঁর চিরজীবনের বন্ধু ও সঙ্গী যতীন্দ্রকুমার সেন। শান্ত, 
গম্ভীর এবং সংষমী বিদগ্ধ রসসাহিত্যিক রাঁসকতার সামান্য সুযোগ পেলেই তার সদ্ববহার 
করতেন। একটি উদাহরণ হঠাৎ মনে পড়ে গেল। সে বিষয়ে পড়োছলাম শ্রীকুমারেশ ঘোষের 
সম্পাঁদত 'যাচ্টমধু' পাঁত্কার “পরশুরাম স্মতি' সংখ্যায়। শিল্পী যতীল্দ্ুকুমার সেন মহাশয় 
যণ্টিমধূর জন্যে একটা কার্টন একেছিলেন। ছাবাটির নাম 'তিতীয়পক্ষ' । ছবিতে দেখানো হয়েছে-_ 
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তৃতীয়পক্ষের তরুণী গ্রী খাটে শুয়ে আছে, আর টাকমাথা বৃদ্ধ স্বামী গবনয়াবনত হয়ে ঘরে 
ঢুকছেন। খাটের কাছে একটা বাচ্চা বেলাল) যতানবাবু ছবিখানা কুমারেশবাবুর হাতে তুলে 
দেবার সময়ে বললেন, “এই বেড়ালটা আঁকার কথা আমার মাথায় আসেনি। উনি (বরাজশেখরকে 
দেখিয়ে) বলায় আঁক।” রাজশেখরবাবু বললেন, “বউির তো ছেলে'পলে হবে না, ?ক নিয়ে 
তার সময় কাটে? তাই বেড়াল বাচ্চা একে দিতে বললাম ।” 

বেঙ্গল কেমিক্যালে দীর্ঘ ত্রিশ বছর কাজ করার পর ১৯৩৩ সালে ৫৩ বছর বয়সে 
রাজশেখর অবসর গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু জীবনের শেষ মূহূর্ত অবাধ তানি এই প্রাতিজ্ঞানের 
ডিরেক্টর পদে আসীন ছিলেন। ২৭ এাপ্রল, ১৯৬০ সালে মৃত্যুর দিনটিতেও তান বেঙ্গল 
কেমিক্যালের 'ডিরেকই্র বোর্ডের মিটিংয়ে যাবেন বলে খাওয়াদাওয়ার পর দংপুপবেলায় বিশ্রাম 
করাছলেন। গাঁড় এলে "তান মিটংয়ে যাবেন। ভবান? মুখোপাধ্যায় তাঁর শ্রদ্ধাঞণীলতে বলেছেন, 
'গাঁড় নয়, রথ এলো, সেই রথ তাঁকে দিব্যলোকে কখন নিয়ে গেল কেউ দেখতে পেল না'। 


বেঙ্গল কেমিক্যালের সুদীর্ঘ সত্তর বছরের ইতিহানে এই রকম কত জ্ঞানী, কত গুণী সবাক্ষর 
রেখে গেছেন তার পূর্ণবৃত্তান্ত এই ক্ষুদ্র প্রবদ্ধে লিপিবদ্ধ করা লম্ভব নয়। পুরনোদের মধ্যে 
প্রায় সকলেই আজ ইহজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন। একজন এখনো আছেন-শ্রীসতীশচণ্দু 
দাশগুগ্ত। বহাদন বেঞ্ছল কোমক্যালের ফ্যান্টীর সুপারশ্টেপ্ডেস্টের পদ অলত্কৃত করার পর 
সতাঁশবাবু ১৯৯২৫ সালে পদত্যাগ করে মহাত্মা গান্ধীর আহবানে সমাজ সেবায় আত্মানয়োগ 
তি হা 1 

রাজশেখরের পারচালনায় বেঙ্গালজ কেমিক্যালের ক্রুমক উন্নাতি হয়ে একাঁদন মাঁনকতলার 
প্রকাণ্ড ফ্যাক্সীরতেও স্থানাভাব ঘটলো । তখন সরকারের সাহায্যে কতৃপক্ষ ১৯৯৯ থেকে ৯৯২১ 
এই দবছরের মধ্যে কলকাতার মাইল দশেক দূরে পানিহাটিতে ব্যারাকপুর ছ্রাঙ্ক রোডের ওপরে 
১৩৫ বিঘা জাঁম কিনলেন। ১৯২২ সালে এই দুনম্বর ফ্যান্তীরতে 'কোল টার' [িসাঁটলেশনের 
জন্য একট নতুন কারখানা স্থাঁপত হলো এবং ১৯৯২৪ সালে পুরোদমে ফিঢাকার উৎপাদন 
আরম্ভ হলো। বর্তমানে কলকাতা শহরের পানীয় জল শোধনের জন্য যতখানি বফিটকিরি লাগে 
তার আধকাংশ আসে বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে । ১৯৩১ সালে এই পানিহাঁটিতেই এদের নতুন 
একটি সালাফউীরক আযাঁসড প্ল্যান্ট স্থাঁপিত হলো। 

তারপরে শুরু হলো বাংলা দেশের সামানার বাইরে বেঙ্গল কৌঁমক্যালের ফ্যাক্টরি খোলার 
পালা। ১৯৩৮ সালের মধ্যে বোম্বাইয়ের কারখানা চালু হলো এবং "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 
৯১৪৭ সালে কানপুরের 'লেসকো' কারখানাটি গিনে সেখানেও বেঙ্গল কোমিক্যালের উৎপাদন 
আরম্ভ হলো। 


প্রথমেই বলোছ যে, আরম্ভে স্যার রাসাবিহারাঁ ঘোষের পৃন্ঠপোষকতা না থাকলে বেগুগল 
কেমিক্যাল আজ এই 'বিরাটত্বে উপনীত হতে পারতো কিনা সন্দেহ । প্রতিষ্ঠানের প্রথমাবস্থায় 
স্যার রাসবিহারখশ কয়েক বছরের ব্যবধানে দু'বার এক লক্ষ করে মোট দু'্লক্ষ টাকার শেয়ার 
কিনেছিলেন । মৃত্যুকালে তিনি তাঁর বিশাল সম্পাত্তর প্রায় সবটাই সায়াল্দ কলেজ আর যাদবপুর 
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এঁজনীয়ারং কলেজে দান করে গিয়েছিলেন। ডাঃ বলশীন ঘোষ বললেন যে তাঁর জ্যাঠামশায়ের 
উইলে ছিল যে, তাঁর মৃত্যুর পরে লক্ষ লক্ষ নগদ টাকা ছাড়াও তাঁর বাঁড় গাঁড় আসবাবপত্র, 
এমন ক জামা জুতো সর্বস্ব নীলাম করে যে টাকা উঠবে তার সবটাই যাদবপুর কলেজকে 
দিতে হবে; বংশধরদের জন্য কেবল থাকবে বেঙ্গল কেমিক্যালের শেয়ার । ১৯২১ সালে কলকাতার 
বিখ্যাত 'অকশনায়ার ফার্ম ম্যাকোরঞ্জি লায়েলের তত্বাবধানে সেই নীলাম করা হয়েছিল । 

পাঁরবারিক সম্পার্ত বলতে স্যার রাসাবহারী রেখে গিয়েছিলেন সেই মোটা অঞ্কের 
বেঙ্গল কোঁমক্যালের শেয়ার, ধিন্তু ডাঃ বলীন ঘোষ ১৯৪৮ সাল পর্য্তি বেঙ্গল 
কোমিক্যালের সাধারণ উিরেক্টর ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। রাজশেখরবাবু রিটায়ার 
করার পর কম্পাঁণর সরবময় কর্তা হয়েছিলেন যথাক্রমে স্বগীয় সরেন্দ্রভুষণ সেন, 
জগদীন্দ্রনাথ লাহড়ী মশায়, শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন এবং শ্রীনদীয়াবহারী আধকারী। (েঞ্গল 
কোমক্যাল থেকে অবসর গ্রহণ করে সত্যপ্রসন্ন এখন ক্যালকাটা কেমিক্যালের ডিরেক্টর 
পদে আধিষ্ঠিত আছেন)। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পপ্রয়াশষ্য নদীয়াবহারী ছাত্রজীবন ও 
কর্মজীবনে গুরুর একান্ত সাঁচবের কাজ করার পর উত্তরকালে বেঙ্গল কোমক্যালে কোমস্ট 
হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন । দক্ষতার জন্য ইনি ক্রমে ক্রমে আযাসস্ট্যান্ট ম্যানেজার এবং শ্রীসত্যপ্রসন্ন 
' সেনের অবসর গ্রহণের পর ম্যানেজার পদে উন্নীত হন। ডেপুটি ম্যানোজং ডিরেইরের পদ 
সৃষ্ট হলে নদীয়াবহারাই প্রথম সেই আসন অলগ্কৃত করেন। 

১৯৪৮-এর গোড়ায় কম্পানির ডিরেইর ফিলজফার ও গাইড রাজশেখর বসু মহাশয়ের 
পরামর্শ এবং নিবন্ধাতিশয্যে স্যার রাসাবহারীর সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পূত্র ডাঃ বলীন ঘোষ বেঙ্গল 
কৌমক্যালের ম্যানৌজং 'িরেক্টরের পদগ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। তার আগে পন্তি ভাঃ ঘোষের 
পেশা ছিল স্বাধধন 'চাকৎসাবৃর্ত; আ্যাটেশ্ডিং ফাঁজাঁশয়ান হিসেবে তিনি শম্ভুনাথ পণ্ডিত 
হাসপাতালের সঙ্গেও যুন্ত ছিলেন। ডাঃ ঘোষ কলকাতার এম-ীব এবং প্ল্যাসগোর এফ আর 
এফ পি এস। 

এ+দের প্রচার 'বিভাগের শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বস: প্রদত্ত সুমুদ্দিত পান্নকাটি (প্রতিষ্ঠানের সুবর্ণ 
জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে প্রকাঁশত) থেকে যে তথ্য পাচ্ছি তদনুযায়ী ডাঃ ঘোষই এই কম্পানির 
দ্বিতীয় ম্যানোঁজং িরেক্টর। ১৯০২ সালে ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসু মহাশয় একবার বছর পাঁচেকের 
জন্যে এই পদ অলঙ্কৃত করার পর দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে আর কেউই ম্যানোঁজং ডিরেক্টর 
হননি। 

ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেকঈরের পদে এখন আছেন শ্রীশোভনাক্ষ বসু (এম. এস-স.) নামক 
এক তরুণ বিজ্ঞানী । 


ডান্তার ঘোষের সম্পূর্ণ পারিচয় দেওয়া হয়নি। তিনি এখন বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব 
কমার্সের উপ-সভাপাঁতি। উপরন্তু তান 'অল-ইন্ডিয়া মযানুফ্যাকচারার্প অরগ্যানাইজেশনের' 
আগুলিক সভাপাঁতি এবং 'অরগ্যানাইজেশন অব ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডিউসার্স অব ইণ্ডিয়া' নামক 
বিশিষ্ট সংস্থার উপ-সভাপাতি। 

বেঙ্গল কেমিক্যালের ডিরেক্টর বোর্ড চিরকালই তারকাখচিত। বাঙালীর সমাজ এবং 'শিল্প- 


৩৬৮ 


বাণিজ্য জগতের এইসব মুকুটমাঁণ--ডাঃ অমূল্য বসু, ডাঃ কাঁতকিচন্দ্র বসু ও ভূতনাথ পাল 
মহাশয় থেকে আরম্ভ করে কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন, মেজর বি কে বসু, রায় বাহাদুর চুনিলাল 
বসু, রায় বাহাদুর হেমচন্দ্র মিত্র, রায়সাহেব হারধন দত্ত, সত্যানন্দ বস; প্রমূখ সতশতের 
1ডরেক্্রবর্গ এবং বর্তমানে যাঁরা আছেন তাঁদের সকলের নাম করতে গেলে পাতার পর পাতা 
ভরে যাবে । তাঁরা সকলেই বাঙালীর নমস্য। 

কম্পানির চার হাজার অংশীদারের মধ্যে শতকরা নব্বই জনই বাঙালণ। বাকী দশ শতাংশ 
হলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের চিাকিংসকবৃন্দ। তারা বেঙ্গল কেমিক্যালের 'মোঁডক্যাল 
আর্ভনারী শেয়ার'-এর স্বত্বাধকারী। 


আমার কাছে কিন্তু সকলের চেয়ে ঝড় হলেন প্রাতজ্ঠানের সেই প্রথম কম আচার্য 
প্রফল্লচন্দ্র রায়, যিনি স্বহস্তে ওষুধ তৈরি করে এর জল্ম দিয়েছিলেন, এবং তাঁর উত্তরসাধক 
কার্মবূন্দ, যাঁদের সংখ্যা আজ এসে দাঁড়য়েছে চার হাজারে । পাঁরচালকবর্গ নিশ্চয়ই আমাদের 
ধন্যবাদার্হ কিন্তু বেঙ্গল কেমিক্যালের শ্রমানিম্ঠ কর্তব্যপরায়ণ কাঁম্মবৃন্দই বাঙালপগ কাছে মাঁণ- 
মাঁণিকোর মতো । 


৮ মাচ ১৯৬৯ 
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চক্রবতর্শ, নরেশ ২০৮ 

চক্রবতগ” নালনী ১২৮ 

চক্রবত%, নৃপেন ৬২ 
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চক্তবতর্ঁ, 'বজলশী ২৩০ 
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চক্রবত+ মথুরামোহন ২৪ 
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চক্রবত+, শতাংশ ২৭৫ 
চক্রুবতরঁ, শৈল ৫২ 

চক্তবত+, সয় ই২-৩ 

চক্রুবত+, 1হরশ্য ৭৯১ 

চক্তবতন” ইন্ডাস্ট্ুয়াল স্কুল ২৪০ 
চউধতা্ চ্যাটার্জ ৪৬ 

চণ্ডী 'মস্তার ২৪২ 

চণ্ডাীঁচরণ দাস কম্পানি ১০ 
চট্টোপাধ্যায়, অমরনাথ ২৭১ 
চট্রোপাধ্যায়, অশোক ১৪৩ 
চট্রোপাধ্যায়, কানাই ১৪ 
চট্টোপাধ্যায়, কামাক্ষণপ্রসাদ ৫৯-২ 
চট্টোপাধ্যায়, কালীমোহন ২৫৯, ২৬৪, ২৬৫ 


চট্রোপাধ্যায়, কিরণ ১৩৩, ১৪০ 
চট্টোপাধ্যায়, তারকদাস ৩২৫ 
চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু ২৬০ 
চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ ১৮৩ 
চট্টোপাধ্যায়, নন্দলাল ১৯২৩, ১২৪ 
চট্টোপাধ্যায়, নির্মলাপদ ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৯ 
চট্টোপাধ্যায়, বাঁজ্কমচন্দ্রু ৮৬ 
চট্টোপাধ্যায়, বলাই ১৪ 
চট্টোপাধ্যায়, বীরেন ১৭২ 
চট্রেপাধ্যায়, রামরঞজন ৯৪ 
চট্রোপাধ্যায়, রামানন্দ ৩০, ৯৪৩ 
চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র ১৭ 
চটোপাধ্যায়, 'শিবচন্দ্র ১৯৬ 
চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র ২ 
চট্টোপাধ্যায়, সাধন ৯৯ 
চট্টোপাধ্যায়, হারদাস ১৭ 
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চ্যাটার্জি, অঞ্জাল ২৩২ 
চ্যাটার্জ, করুণাকুমার ৩৩১ 
চ্যাটাজ, তারাপদ ১৭২ 
চ্যাটার্জ, শীশর ৭৯, ৮০ 
চ্যাটার্জ, সুনীতিকুমার ২৯ 


জগৎ শেঠ' ১১২ 
জগাজশীবন বাম ২৭০ 
জর্জ মান কম্পান ৮, ৯ 
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জানা, আশস ১৯২ 

জনা, লোকেন ২২৪ 

গজ ইস ১১৮ 
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টাইপ ফাউন্ডারস আসো সিয়েশন ২৭ 
টাইমস অব ইনডয়া প্রেস ১৩ 

টাটা ইস্পাত কম্পানি ১০০ 

টারফ বোর্ড ১৩৭৯ 
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চা 
ন্ 
নি 
গা 


কট 
১৯, 
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ডোঁভিড, আলবার্ট ৩৪৬ 
ডেমলার, গোটিলেব ১৬১ 
স্রাইজ, ব্যারন ফন ১৩৫ 
ডোমাগ, প্রেফেসার) ৩৪৯ 
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“্র আর” কাল ৭৯ 


দত্ত, অক্ষয় ৫১ 

দত্ত, আঁখলচন্দ্র ১০৯, ২২৭ 

দত্ত, আঁজত ৫২ 

দত্ত, আঁজতকুমার ৩৫৫ 

দত্ত, অতশন ২৩৫ 

দণ্ড, অন্নদাপ্রসাদ ৩১৫ 

দত্ত, অপপণা ২৭৪-৭৫ 

দত্ত, অমূল্য ১৯৯, ২০১৯, ২০৫ 

ইন্দুভূষণ ১৯০৯, ১১৪, ১১৫ 

উমা ১১৪ 

উমেশচন্দ্র ১৮৮ 

এস. এন. ১৮৯ 

কমলকাঁল ২৩০ 

করুণাকুমার ২৯১ 

কাঁমনীকুমার ৩৫৪, ৩৫৫ 

কৃষকূমার ৩৫৪ 

জ্ঞান (সি. আই. সি. এম.) ২৬৯ 

দেবেন্দ্রনাথ ৩৫৪, ৩৫৭ 

দ্বজেন্দ্রনাথ ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২ 

ধীরেন্দ্রমোহন ২২৭ 

নরেন ৯১, ৯২, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১২, 
১১৪, ১১৫ 

দও, নরেন টশল্পী) ৫৩ 

দত, নরেন (কাগ্টেন) তম্র৬, ৩৪৭, ৩৫৪-৬০ 

দত্ত, নিলু ২৩৪ 

দত্ত পি. এন. ১৮৯ 

দত্ত, প্রাকাশচন্দু ২১১৯, ২২ 

দত্ত, প্রভাত ৩১৫ 

দত্ত, প্রাণশোপাল ১৯২ 

দত্ত, প্রেমাংশু ৩১৭ 

দত্ত, বিনয়কৃ্ক ১৬৬ 

দত্ত, বিভূতিভূষণ ৩৪-৩৫ 

দত্ত, বীরে*শবর ৩৪-৩৫ 

দত্ত, ভূতনাথ ৭৭ 
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দত্ত, রণেন আয়ন ৩০৮ 


দত, রাবি 
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দত্ত, শাঁল্তভূষণ ১৯৪, ১২০, ১৪৫, ৩৩৬ 
দণ্ড, সরয.বালা ৩২৭ 

দণ্ড, সরেন্দ্রনাথ ৩৫৪ 

দণ্ড, হারধন ৩৬৯ 

দন্ত, 'হল্লোলা আয়ন ৩০৮ 

দন্ড, হেমেন্দ্রনাথ ৫১ 
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ময়:রভঞ্জ গ্লাস ওয়ার্কস সঃ ১৭৪, ১৭৫ 

মল্লিক; সুনীত ২২৪ 

মাল্লক, সুবোধ ২২৪ 

মহম্মদ ইসমাইল ১৭৩ 

মহলানবিশ, প্রবোধচন্দ্র ১৩২, ১৯৪৩ 

মহলানাঁধশ, প্রশান্তচন্দ্র ৫৬, ১৩২, ১৪৩ 

মহারাজা কাশমবাজার চায়না-ক্লে মাইনস ১৮৯ 

মান কম্পানি ১৪৪-৪৫ 

মাড্রাস ফাউনড্রী ২৭ 

মাথাই, জন ১০০ 

মানক সংস্থা হেন্ডিয়া স্ট্যাপ্ডাড'স 
ইনস্টিটিউশন) ২৮, ৩৬, ৩৭ 

মান্না, কিশোরীমোহন ৯৩ 

মানা, মরাঁরমোহন ৯৩ 

মালাপপা, শ্রী) ৬৪ 

মার্সম্যন, জন র্লাক' &১ 

মাঁহন্দ্র-ইউঁজন আলয় স্টীল প্ল্যান্ট ২৩৩ 

'মটার” ব্যাটারী ১৬৫ 

1মন্র, অবনীনাথ ৩২৮ 

মন, কে সি ১২০ 

মনত, কেশব ২৪৩, ২৪৪ 

মন্ত্র, কৃষ্ককুমার ৩০, ২৪৯ 

গমন, তা!রণশচরণ ৫১ 

মিন, দ্বারকানাথ ১৬৫ 

মনত, স্যার ধশরেন ৮৯, ১২৩ 

মন, প্রভাস ২২১ 

মন্ত্র, প্রভাসচন্দ্র ২০৯ 

মত, প্রেমেন্দ্র ৫২, ৫৪, &৭ 

মনত, 'বিনয়কষ। ৩৪৭ 

মন্ত্র, িড়াত ২৯০, ২৯১ 

গমন, বিমল ৫৪ 

মন, ব্রজগোপাল ২৯৯ 

[মনর, রণেন্দ্রমোহন ১১৮ 

মন্ত্র, সতীশ ১৯১ 

ন্, সুনীল ১৬৫ 

মত, হেমচন্দ্রু ৩৬৯ 

শমন্র মজুমদার, দাক্ষণারঞ্জন ৫৯ 

মনারেলস আ্যান্ড মেটালস প্রোডং করপোরেশন 
২৮২, ২৮৪, ২৮৯, ২৯৩ 

মশরা নশীটং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ ৯৯ 

“মুকুল, ৫৯ 

মুখাঁজ এস ১৫০ 

মুখার্জ, (রাজা) প্যারীমোহন ১৭২, ১৭৩ 


মুখার্জ, রাজেন্দুনাথ ১৪৪ 

মৃখাজ, লালিত ৮৮, ৮৯ 

মুখা্জ, 1শিবপদ ৮৮, ৮৯ 

মুখার্জ, সত্যেন ১৬৯ 

মুখার্জ, সুধাংশু। ৬০ 

মুখার্জ, সৃরথগাল ২9৪ 

মুখোপাধ্যায়, আখলচ৮ম্দ্রু ১৯৭, ১৯৮ 

মুখোপাধ্যায়, অজয়কুমাব ৬০, ১৮৫, ২১৯, ২২৫ 

মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশ্রসাদ ৯৭-৮, ৯৯ 

মুখে পাধ্যায়। অহ্াপন্ণণ ১৯৭-৮, ২০৬ 

মখোপাধায়, উমেশন্দ্র ২ 

ম্‌খেপাধ্ায়, কামাখানারায়ণ ৩৪৭ 

ম.খোপাধ্যায়, ্শীরোদগোপাজ ১৯৯৪ 

মুখোপাধায়, তিনকাঁড় ২৬৪ 

মুখোপাধ্যায়, দীনতারণ ১৫৪ 

ম.খেপাধ্যায়,। ধীরেন্দনারায়ণ ৭৭, ১৯৪, ১২০, 
১৩০, ২৯৭) 

মুখোপাধায়, নিমলি ৬৮ 

ম.খোপাধ্যায়, পর্ণীনন্দ ২১৬ 

মুখোপাধ্যায়, বিরাম ৫৭ 

মুখোপাধায়, বিশ্বেশবর ১৯৬-৯৭, ২০৬ 

ম.খোপাধ্যায়, বেণীমালব ১৬৮ 

মুখোপাধ্যায়, জবান ৩৬৭ 

ম্‌খোপাধায়, মনিকলাল ১৯৫, ১৯৬, ১৯৮, ২০৬ 

মুখোপাধ্যায়, লালিতমোহন ৯৯, ১০০, ১০১ 

মহ্খোপাধ্যায়। শিবপদ ৯৯ * 

মুখোপাধ্যায়, শৈলেন ৯৯ 

মৃখোপাধায়, শ্যামাপ্রসাদ ১৪০, ১৭৮ 

মৃখোপাধায়, সমীর ৩২৪ 

মুখোপাধ্যায়, সুধাবর ২৪১ 

মুখোপাধ্যায়, সৌবধন্দ্রমোহন ৪২ 

মুজঙবা আলশ, সৈয়দ ৪১, ৫৪ 

সুভাফকফণ আহমেদ ১৩, ২৫ 

মুথু, হারকৃষক ২২৯, ২৩১, ২৩২, ২৩৩ 

মুদালিয়র কমিটি ২৭৮, ২৭৯ 

মুদালিয়ার, লামস্বামী ২৭৮ 

মূুদ্রণঁশঙগপ, কাঁলকাতা ও শঠবরতলশতে ১২, ১৫০৬ 

মদুণ শিলেপর গবেষণাগার স্থাপনের পারিকজপনা ১৫ 

মুল্পী, নীহারকূমার ৩৪৬, ৩৪৭ 

মৃীশল্পেব ইতিহাস ১৮৯-৯০ 

মেকং সিমেন্ট প্রোজেই ২৩৩ 

মেখারি, মিঃ ১২০ 

মেটা, কেশবলালজাী ৮৭ 

মেট্রো লাস ওয়াস প্রাঃ লিঃ ১৮৩ 

মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্ক ১২৩ 

মৈত্র, কাশীনাথ ৩২৭ 

মৈন, নিশশথ ৭৯, ৮১, ৮২ 

মৈত্র ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮ 

মোটর যানবাহনের পাঁরসংখ্যান ১৬২ 

“মোপেডগ ১৪১ 


৩৮৯ 


মোসলেম আলি ৩০৭ 

মোহিনধ মিলস লামটেড ৮৫-৮ 
মৌঢাকা ৬১ 

“মৌমাছি” ৫২ 

মৌলিক, বিঙ্ভাতভুষণ ১৮০ 
ম্যাক্কামলান, ফাকপাাম্ুক ১৩৫ 
মাাকিনটশু, চার্লস ২০১, ২১০ 
ম্যাড্রস রাবার কং ২০৪ 
ম্যান্পাফল্ড টায়ার ২০৪ 


যাদধপূর শমকল্যাণ সমবায় সাঁমাত ৮১ 
যশোর কোম্ব বাটন আস্ড ম্যাট ৩২৮ 


রংপুর চোব্যাকো ৩২৮ 

রথসচঢাইল্ড, ধ্যারন ১১৭-১৮ 

রয়ন্স বেকারী ৩৯৫ 

রয়েড, বুথ ৬৮ 

রয়্যাল পেপার মিল ৩৩ 

রূসন্রন, ।মঃ ১৫২ 

রসা 1থয়েটার ৩২৭ 

রাই প্রিঞ্/্রিজ লামিটেড ১৮৭ 

বাইসহাওয়ার টুল ওয়।কস ২২০ 

রাও, সৃখলতা ৫০, ৫২ 

রাও, সুখনারায়ণ ২৭৫ 

রাওলাট, ঠীসঙনী ২০৯ 

রাজমহল কোয়ার্টঅ্‌ স্যা্ড আণ্ড ক্যাওলিন কং 
১৮৯ 

রাধা টাইপ ফাউনভ্রণ ২৬ 

রাবার গবেষণাগার, গতরুভোত্তিয়ুর ২০২ 

রাবার চাষের প্রবতন, ভারতে ২০১-০২ 

রাবার [শিল্পের হাতিহাস ২০০-০১, ২১২ 

রামকুফণ পল্লমঙ্গল সাঁমাতি ৮১ 

রামচন্দ্রন, মিঃ ৭০ 

রামা রাও, বি. ১৯৮ 

রায়, অজয় ১৬৯ 

রায়, অল্রদাশজ্কর ৫২ 

রয়, অমল ২২৪ 

রায়, আময়নাথ ১৭৩, ১৭৪ 

রায়, আম্বকাচরণ ৩২৮ 

রায়, অশোক ১৪৬ 

এ কে ১৯২০ 

কিবণশঙ্কর ৩১২ 

কুমারেশ ৯৫ 

রায়, কুলদারঞ্জন ৫০, ৫১ 

রায়, কৃষদাস ১২৩ 

গোপাল ১৪ 

বলায়, চারুপ্রত ৩৫৩ 

রায়, জগদানন্দ ৫১ 

রায়, জ্যোৎস্নাবরণ ৩০৭ 

রায়, ভাঁড়ংমোহন ৭০, ৭১ 


৩৮ 


রার, তরুণ ৭৪ 

রায়, দেবদাস ৩৪৯ 

রায়, দ্বিজেন ২৭ 

রায়, নৃপেন ২৯০ | 

র।য়, (আচার্য) প্রফুলচল্্র ৩০, ৭৩, ১৩৪, ১৩৬, 
১৪৩, ১৫০১ ১৮৭, ১৮৮, ২৫৯, ৩১০, ৩১৩) 
৩২৮, ৩২৯, ৩৩৯) ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৫৭১ ৩৬১৯- 
৬৫, ৩৬৬, ৩৬৮, ৩৬৯ 

রায়, কুমার) প্রমথনাথ ৯১, ৯২ 

রায়, "প্রয়দারঞ্জন ১৮১ 

রায়, প্রয়নাথ ১২২ 

রায়, 1বধানচন্ধ্র ১৪৮, ১৭৫, ১৭৮, ৩২২, ৩২৮, 
৩৪৯, ৩৫৯, ৩৫৩, ৩৫৭ 

রাস, বিমলগাতি ২৩৩ 

রায়, ভবভাত & 

যায়, মানস্‌ ৭৯, ১৩০, ৩২৩ 

রায়, ষদুনাথ ১৯২ 

পায়, লালচাঁদি ১৪ 

রায়, প্রণাজৎ (ব্লগ) ৯৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৩, 
১৭৪-৭ & 

রায়, বমেন্দ্রনাথ ১২২ 

খায়, রামচন্দ্র ২৩৩ 

নায়, শচান্দ্রমেহন ৭৯ 

রায়, শশধর ১৯৯২ 

রায়, শ্রীশ ৮৭ 

রায়, শুভেন ১৪ 

পায়, সতাজৎ ১, ১৪, ১৮, ১৩৬ 

রায়, সত্যেন ৬৭, ৬৮, ৬৯ 

রায়, সাবতা ২৯০ 

রায়, সমীর ২৩৫ 

রায়, সুকুমার ১৪, ৫২ 

রায়, সুখেন্দু ২৪৩ 

রায়, সুননীল ২০৪ 

রায়, সুবোধচন্দ্র ৩২৮ 

রায়, সুরেন ১৫৫ 

পায়, সংরেন্দ্রনাথ ১৪৪ 

গায়, সুরেশচন্দ্র ৯২ 

রায়, সুশশিত ২০০ 

বায়, সুশীল ১৯২ 

রায়, সূর্য ৫৩ 

ল্লায়, হারিশ্চল্দ ৩৬২-৬৩ 

রায়, হশরালাল ১৬৩ 

বায়, হেমেন্দ্রকুমার ৫৭ 

পায় ম্যাণ্ড য় কম্পান ১৬৭, ১৭৩, ১৭৪ 

রায় কম্পাঁন ১৪ 

রায়চৌধুরী, আঁজত ১৬৩ 

রায়চৌধুরী, অমল ৩৪৯ 

রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রীকশোর ১, ৫১, ১৩৬, ১৮৭ 

রায়চৌধুরী, দীপক ৩১৯৫ 

রায়চৌধুরী, মানবেদ্দ্রনাথ ২৩২ 


রায়চৌধুরী, সৃহাস ২৩৫ 

রাসেল, বার্ড ৯৩৭, ৩৪২ 

গরিজাভ* ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ১৯১৮, ১১৯, ১২৩, 
১২৫, ১২৯ 

গরজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া কমিট অন ফাইলাম্স ফর 
প্রাইভেট সেব্ুর ১১৮ 

[রহ্যাবালটেশন ইন্ডাঁস্টজজ করপোরেশন ৯১ 

রুদ্র টাইপ ফাউনজ্রী ২৬ 

রোডও সাপ্লাই স্টোর্স ২২১ 

রেকসিনে বাঁধানো গ্রল্থ, ভারতে প্রথম ১৮ 

রেনবো মেটাল কম্পান ৭১ 

রোফ্রজারেটার্স হান্ডিয়া ২৫৩ 

পাডিক্যাল (লাইফ) ইনাসওরেল্স কং লং ৩৫১৯ 

র/চালে কম্পাঁন ৯৩৮, ১৪০ 

র্যাঁল ভ্রাদার্স ৮৭ 


লক্ষমীনারায়ণ (শেপার বোর্ড মিল) ৬৩ 

লর্ডন বেকার কনফেকশনারী আযনড বিস্কুট কং 
৩১৫ 

লয়্যাল অটট ১৪ 

লয়েডস অফ লন্ডন ১৩ 

লাইভওয়যা্ন ব্লুটনার্প ১৯৩ 

লাইফ আগণ্ড এক্সাপিয়েন্সেস অব এ বেঙ্গল 
কোস্ট ১৮৮ 
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